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আগস্ট--১৯৬৫ 


প্রচ্ছদ রূপায়নে 
আবুল বরফ আল্ভী 


মুদ্রাকর 
মোহান্রদ ফামরুল ইসলাম 
শাহীন প্রেস 

হবরনাথ ঘোষ রোড 
লালবাগ/ঢাকফা--এক 


ফিরি 


পয়ল। অধ্যায়--রাজনীতির কথ ১--২৫ 
পরিবেশ, আত্ম-মর্যাদা-বোধ, মনের নয়] খোরাক, প্রজা! আন্দোলনের 
বীজ, প্রজা! আন্দোলনের চার, সাম্প্রদায়িক চেতনা। 


দুসর। অধ্যায়_ খিলাফত ও অসহযোগ ২৬--৪৬ 


রাজনীতির পটভূৃতি, পরস্পর-বিরোধী চিন্তা, ধর্ম-চেতনা বনাম 
রাজনীতি-চেতনা, খিলাফত ও অসহযোগ, আন্দোলনে যোগদান, পল্লী 
সংগঠন, আন্দোলনের জনপ্রিয়ত1, উৎসাহে ভাটা, জাতীয় বি্ভালয়ে 
মাস্টারি। 


তেসর অধ্যায়-বেংগল প্যাক ৪৭--৫৭ 
খিলাফতের অবসান, দেশবন্ধুর বেংগল প্যান্ট, সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স । 


চৌথ! অধ্যায় প্রজ।-সমিতি প্রতিষ্ঠ। ৫৮--৬৮ 
সাম্প্রদায়িক তিক্ততা, কংগ্রেসের ব্যর্থতা, প্রজা-সমিতির জন্ম, মুসলিম- 
সংহতি ও প্রজা-সংহতি । 

পঁই অধ্যায় ময়মনসিংহে সংগঠন ৬৯--৯১ 
বিচিত্র সাম্প্রদায়িকতা, কংগ্রেসের জমিদার-প্রীতি, সাংগঠনিক অসাধুতা, 
খান বাহাদুর ইসমাইল, পুলিশ সুপার টেইলার, মন্ত্িসভিনন্দন। 

ছয়ই অধ্যায়_ প্রজা আন্দেরলনে দান! বীধিল ৮২--৯২ 
সিরাজগঞ্জ প্রজা সম্মিলনী, সাম্দায়িক রোয়েদাদ, র'াচি কংগ্রেস 
সন্পিলনী, নিবাচনে প্রথম প্রয়াস। 

স।তই অধ্যায়-_প্রজ! আল্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি ৯৩--১১১ 
সমিতিতে অন্তবিরোধ, প্রজা সন্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশন, সন্সি- 
লনীর সাফল্যের হেতু, মহারাজার বদান্তত।, নবাব ফারুকী ও নলিনী 


(২) 


বাবু, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, প্রজা জমিদারে আপোস চেষ্টা, দানবীর 
রাজ] জগৎ কিশোর, গোলকপুরের জমিদার । 


আটই অধ্যায়-আইন পরিষদে গ্রজ! পার্টি ১১২--১২৫ 
প্রজা-সমিতির নাম পরিবর্তন, মুসলিম এঁকের চেষ্টা, মিঃ জিন্নার সমর্থন, 
লীগ-প্রজা আপোস, উভয় সংকট, আপোসের বিরোধিতা, আলোচনা 
ব্যর্থ । 

নয়ই অধ্যায়-_নির্বাচন-যুদধ ১২৬--১৪১ 
স্ুদুর-প্রসারী সংগ্রাম, পটুয়াখালি ছন্দ-যুদ্ধ, উত্তর টাংগাইল, অমানুষিক 


থাটুনি, জর পরাজয়ের খতিয়ান, কংগ্রেস-প্রজ! আপোস চেষ্টা, কংগ্রেস- 
নেতাদের অদূরদশিতা, কংগ্রেস-প্রজা1! আপোস ব্যর্থ । 


দশাই অধ্যায় _হক মন্ত্রিসভা গঠল ১৪২--১৫৫ 
কৃষক প্রজ। মুসলিম লীগ কোয়েলিশন, গভীর রাতের নাটক, হক মগ্রি- 
সভার শপথ, উপদেষ্টা বোর্ড, নির্বাচনী প্রতিশ্তি ভংগ। 

এগ।রই অধ্যায়_কালত'মামি ১৫৬--১৭৩ 
রাজনীতির দুই দিক, সাম্প্রদায়িক শিলনের দৃইরূপ, অবাস্তব চষ্ট-ভংগি, 
বাংগালী জাতীয়তা বনাম ভারতীয় জাতীয়ত।, প্রজা-আান্দোলনের 
স্বরূপ, প্রজা বনাম কৃষক-প্রজা, মুসলিম রাজনীতির বিদেশ মুখিতা, 
বাস্তববাদী জিমাহ্‌ । 

বারই অধ্যায় কৃষক-গ্রজ! পাটির ভুমিক। ১৭৪--১৯৫ 
হক মগ্ত্রিসভায় অনাস্থা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণী, হক মন্ত্রিসভার 
কৃতি, কৃযক-প্রজা৷ আন্দোলনের ভূমিকা, হক-নেতৃত্ের বৈশিষ্ট, দুজ্জে় 
হক সাহেব, শামন্সদিনের পদত্যাগ, শেষ কৃষক-প্রজা সম্মিলনী, 
শেষ চেষ্টা । - 

তেরই অধ্যায়--পাকিস্ত।ন আন্দোলন ১৯৬--২৪৬ 


সুভাষ বাবর এক্য চেষ্টা, লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা, জিনা-স্ভাষ 
মোলাকাত, ঈভাষ বাবুর অন্তর্ধান, ঝমগ্নেড এম, এন, রায়ের প্রভাব, 
দৈনিক “ক, হব সাহেবের 'নবহূ্‌গে'। হক সাহেব ও সমর-পগিষদ, 


(৩) 


মিঃ জিন্নার যৃদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা, হক-জিন! অস্থায়ী আপোস, 
প্রোগ্রেসিভ কোয়েলিশন, মন্ত্রীদের প্রতি অযাচিত উপদেশ, নয়। হক- 
মধিসভার স্বরূপ, বাংলা-ভিত্তিক সমাধানের শেব চেষ্টা, নাধিম 
মপ্ত্রিসভা, আকাল, আকালের দায়িত্ব, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বূপ, 
সহকম্ীদের সাথে শেষ আলোচনা, রেনেস। সোসাইটি, শহীদ 
সাহেবের চেষ্টা, মুসলিম লীগে যোগদান । 


চৌদ্দই অধ্যায় _ পাকিস্তান হাসিল ২৪৭-__২৬৭ 
পালামেণ্টারিয়ান হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা, লীগের প্রচার-সম্পাদক, বিনা- 
ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, গ্র,পিং-সিস্টেম, পাটিশনে অবিচার, 
কলিকাতার দাবি, কলিকাত। ত্যাগ, পাটিশন কাউন্সিলের ভূমিকা] । 


পনরই অধ্যায় - কপলিকাতার শেষ দিনগুলি ২৬৮-_২৮৬ 
আলিপুরের বদ্ধুরা, “আজাদে'র উপর হামলা, সুহরাওয়ারদীর সংগত 
অভিমান, সুহরাওয়ারদীর মিশন, বাস্বতযাগ-সমস্যা, মুসলিম লীগ 
বনাম গ্াশনাল লীগ, মাইনরিটির আনুগত্য, বাস্তত্যাগে পাকিস্তানের 
বিপদ, মহাত্মাজীর নিধন, আমার নঘরে গান্ধী, আহত সি. | 


ষোলই অধ্যায়-কালত।মামি ২৮৭-৩০৯ 
বাংলার ভুল, প্রবঞ্চিত মুসলিম-বাংলা, কেন্দ্রের ওদাসীন্য, স্পিরিট-অব- 
পািশন, সমাধান হিসাবে, পশ্চিম-বাংল। সরকারের সুবুদ্ধি, পৃৰ-বাংলা 
সরকারের কুযুক্তি, আওয়ামী লীগের আবির্ভাব, রাষ্রভাষা দাবি । 


সতরই অধ্যায়-আওয়।মী লীগ গ্রতিষ্ঠ। ৩১১--৩২১ 
ময়মনসিংহে সংগঠন, মুসলিম লীগের অদ্ুরদশিতা, মুসলিম লীগের 
ভ্রান্ত নীতি, কায়েদে-আযমের নীতি, কায়েদের নীতি পরিত্যক্ত, 
আওয়ামী লীগ গঠনে বাধা, একদলীয় শাসন, রাষ্রভাব] আন্দোলন। 


আঠারই ভধ্যা য় _যুক্তফ্রণ্টের ভুমিক। ৩২২--৩৪৩ 
যুক্তফ্রণ্ট গঠন, ২১ দফ1 রচন।, ২১ দফার যৌক্বিকফতণ, জনগণ ও শাসক- 
শ্রেণী, জনগণের সাড়া, দুর্বলতার বীজ, ভাংগন শুরু, পরাজয়ের 
প্রতিনোধ, নেহত্ের দূবলতা । 


(8) 


উনিশ। অধ্যায়স্পাপ ও শাস্তি ৩৪৪---১০৫৭ 


গবর্নর-জেনারেলের রাজনীতি, শহীদ সাহেবের ভুল, ভুলের মাশুল, 
হক-নেতৃত্বে অনাস্বা, আশার আলে। নিভিল, বিভেদের শাস্তি । 


বিশ। অধ্যায়_এঁতিহাসিক মারি প্যাক ৩৫৮--৩৭২ 


নয়! গণ-পরিষদ, পৃৰ-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, দুই অঞ্চলের আপোস- 
চেষ্টা, মারি-চুক্তি, প্রধানমন্ত্রিত্বের সমঝোতা, কৃষক-্রমিক পার্টির 
সংকীর্ণত। ৷ 


একইশ। অধ্যায় আত্মঘাতী ওয়াদ। খেলাফ ৩৭৩-_-৩১৯৫ 


আওয়ামী লীগের বিপর্যয়, বিশ্বাস ভংগ, ষড়যন্ত্র, আশা কুহকিনী, 
চৌধুরী মন্ত্রিসভা, শাসনতত্ত্র রচনা, শাসনতম্বের বাঞ্ছিত মূলনীতি । 


বাইশ! অধ্য।য়- ওষারতি প্রাপ্তি ৩৯৬ ৪৬৮ 


শিক্াা সম্পন্ পূবধারণ1, ছয়দিনের শিক্ষামন্ত্রী, রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি, 
শিন:! মন্ত্রকের উদ্যোগ, শিক্ষ। মপ্বিত্বের অবসান । 


তেইণ। অধ্য।য় - ওযারতি শুরু ৪০৯-_-৪৩২ 


সেক্রেটারিদের মোকাবিলা, হাইলেভেল কনফারেন্স, স্পাশাল কেবিনেট 
মিটিং, মক্ফাইট ?, বিদেশী মুদ্রার অভাব, মাকিনদুতের সাহায্য, 
আন্ছ-আঞ্চলিক বৈষম্য, সেক্রেটারিয়েটে ওলট পালট, একটি গুরুতর 
লোকসান, বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি, ভারত ও কমিউনিস্ট দেশে 
বাণিণয, ফিল্ম ইণ্ডাস্টি,, দুর্ঘটনায় আহত । 


চবিবশ। অধ্যায়- ভারত সফর ৪৩৩--৪৪৬ 


পাক-তারত বাণিজ্যটুক্তি, পাক তারও সম্পকে নৃতনঙ, দেশাইর ডিনার. 
মওলানা আযাদের খেদমতে, নিবোধেক প্রতিবাদ, নেহরদ্র সাথে 
নিনাণ। তিন ঘণ্চা। 


(&) 


পচিশা অধ্যায়- কত অজানারে ৪৪৭--৪৮৬ 


লালফিতার দৌরাত্ম, কেন্দ্রীয় অনুমোদনের নামে, সওদাগরী জাহাজ, 
উপকুল বাণিজ্য জাতীয়করণ, ডবল ও বোগাস লাইসেনসিং, আর্টসিচ্ক 
ইণ্ডাস্টি.. তঞ্চকী লাইসেন্স, নিউকামার, দেওয়ানী ফাধ্যবিধির প্রবর্তন, 
মন্ত্রীর দুর্দশ।, শিল্প বাণিজ্যের যুক্ত চেম্বার, চাকুরিতে পূর্ব-পাকিস্তানী । 


ছাবিবিশা অধ্যায়- ওযারতির ঠেল। ৪৮৭--৫১৯ 


আই. সি. এ. এইড, আওয়ামী লীগে অস্তবিরোধ, সেকান্দরী ফন্দি, 
ইঞ্জিনিয়াস ইনস্টিটিউট, ওয়াহ কারখান। পরিদর্শন, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, 
পশ্চিম পাকিস্তানের মস্ত্রিসভ1, সেকান্দরী খেল, লাইসেন্সের বিনিময়ে 
পা্টিকণ্ড। 


সাতাইশ। অধ্যায়-_ওযারতি লস্ট ৫২০-_-৫৩৫ 
স্ুহরাওয়াদী মপ্ত্রিসভার বিপদ, আত্মরক্ষার চেষ্টা, চেষ্ট। ব্যর্থ, ইউনিট 
সম্পকে ভ্রাস্ত নীতি' রিপাবলিক দলের প্রতিক্রিয়1, সেকান্দরের জয় । 

অ।টা ইশ! অধ্যায় - ঘনঘট। ৫৩৬--৫৬২ 
পাটি ফিতে কেম্পেইন শুর, আসল মতলব ফাস, আত্মঘাতী পরনিন্দা, 
নিবাচনে বাধা, চুদ্দিগড় মপ্বিসভার পদত্যাগ, আওয়ামী লীগে গুহ" 
বিবাদ, লিডাবের দুরুদশিতাঃ বিরোধের কারণ, লিভারের দুশ্চিন্তা । 

উলক্রিশ। অধ্যায়- ঝড়ে তছলছ ৫৬৩--৫৮৭ 


বহ্রপাত, প্বাভাস, কর্ম শুরু, গেরেফতার, জেলখানায়, দুনীতির 
অভিযোগ, সহরাওয়াদা গেপেফতার, আমনাও জেলে, শখ নেতাণ 
বিরতি, পাটি রিভাইভেল, একদফ। জাতীয় দাবি, শেষ বিদায় । 


ভিশ। অধ্যায়_কালতা মামি ৫৮৮ -৬০৪ 


ইণ্টারিম রিপোর্ট, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, গণতন্ত্র কি বার্থ হইয়াছিল?" 
অবিগিশ্র অট্িশাপ ১2, বিপ্রবী ও গণতাদ্রক সরকারের পার্থক্য। 
লোকসাণের খতিয়ান | 


€ ৬) 


পুনল্চ ৬০৫--৬৭০ 
কৈফিয়ত, রাজনৈতিক ঘূ্ণীঝড়, আইউবের ভুল, আগড়তল। যড়যন্ত 
মামল', নেতাদের ভুল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভুল আঞ্চলিক বনাম 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন' লাহোর প্রস্তাব, ওয়ান ইউনিট, প্যারিটি, 
একচেম্বার ন! দুই, পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ, শেষ কথা । 

নয়। অধ্যায় _ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ৬৭১ - ৮১৩ 
উপাধ্যায় এক- সাধান্ণ নির্বাচন ৬৭১--৭৮৩ 
পুনশ্চের' অবসান, আওয়ামী নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, ফুটবল যাদুকর 
সামাদ, গ্যালারিতে কেন ১, রাজনৈতিক হরিগঠাকুর । 
উপাধ্যায় তই- নয়! ঘমান।র পদধ্বনি ৬৮৩--৬৯৯ 
আএয়ামী লীগের জয়, প্যারিটির তাৎপর্য, পশ্চিম। নেতাদের 
বোধোদয়, ইয়াহিয়ার মতলব, আমার হিসাবে ভুল, মুজিবের দূর- 


দশিত1, পশ্চিমা নেতাদের সংকীর্ণতা, পরিষদের বৈঠক জানান, 
মুজিবের ভুল । 


উপাধ্যায় তিন- পৃথক পথে যাত্রা শুরঃ ৭০০-- ৭১৮ 


ভূট্রো-ইয়া হিয় ষড়যন্ত্র, পরিযদের বৈঠক বাতিল, আহিংস অসহযোগ, 
ডিঠ্লেটরের নতি স্বীকার, আমার পরামর্শ, অশুভ ইংগিত, পরিষদে 
যোগ দিলে, অপর দিক। 


উপাধ্যায় চার-_ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক ৭১৯ _-৭৩২ 


ইয়াহিয়ার ঢাকা! আগমন, বৈঠক শুক, বৈঠক ব্যর্থ, পরিষদ আবার 


মুলতবি, পাক বাহিনীর হামলা, সনাতন নীতির বরখেলাপ, মিথ্যা 
অভিযোগ । 


উপাধ্যাস় র্পঁ চ--মুক্তি-যুদ্ধ_জল-যুদ্ধ 71৩৩-- ৭৫৮ 


গ্রাম শুরু, হিটলারের পরাজয়, জন-সুদ্ধ শুক, জন-যৃদ্ধের বিচিত্ররূপ, 
আওয়ামী লীগে ভাংগনের চেষ্টা, উপনির্বাচনের প্রহসন, পাক-ভারত 
যুদ্ধ, ভারতের উদ্দেশ্য, পাকিন্তানের আক্রমণ ! 


(৭) 


পড়াপ। অত) 


ব্লাজনীতিব্র কখ 
(১) পরিবেশ 
পথ ঢলিতে-চ।লতে গল! ফাটাইন। গান গাওয়া পাড়নগায়ে বহুৎ পরান 
রেওয়াজ । খেতে-খামারে মাঠে-মর়দানে ভাটিয়ালি গাওয়ারই এটা বোধ 
হয় অনুকরণ । আমাদের ছেলেবেলায়ও এট! চানু হিল ' আমর! মকতব- 
পাণশালার পড়,ারাও গলা ফটাইতম পথে-ঘাটে তবে আমর' 
[জায়েয গান গাইয়া গলা ফাটাইতাম না । গানের বদলে আমর! গল" 
সাফ করিতাম ফারন। গযল গাইয়।, বয়েত যিকির করিয়া এবং পাঠ্য- 
পন্তবের কবিতা ও পুথির পয়ার আবির্তি । ভাৰৃভি ) করিস" 1 এ 
সবের মধ্যে যে পর়ারটি আমার কচি বকে বিজলি ছুটাইত এসং আজে 
এই বড়া হাড়ে যার বেশ বাজে ৩1 এই £ 
আল্ল1 যদি করে ভাই লাহোরে যাই” 
হখায় শিখের সাথে জেহাদ করিব । 
জিতিলে হইব গাধা মরিলে শহিদ 
জানের বদলে যিন্দ রহিলে তোহির । 
একটি চটি পুথির পয়ার এট | ৩খনও বাংল পুথিতে নযর চলে, 
“ই | মহাভা-মহাভা-রতে-রকর মত বানান কগির" পড়িতে পারি 
মাত্র । কারণ তখন আমি আরবী-ভারসী পড়ার মাছালা নামক মকতন্রে 
৬লবিলিম | চাচাজী মুনী। ছমিরদ্দিন ফরাযী ছিলেন জামাদের উস্তাদ ' 
শ্ধু পড়ার উত্তাদই ছিলেন ন; । খোশ এল২হানে কেরাত পড়া ও সুর 
করিল্না পুথি পড়ারও উত্তাদ ছিতোদ। তিনি । ৮াচাজী একং হুসেন জালী 
ফরাধী ও উসমান আলী ফকির নামে আনার দুই মামুও পুথি পড়ায় 
খুব মশহুর ছিলেন । মিঠা দরায গলায় তারা যে সব পুঁথি পড়িতেন তার 
অনেক মিছরাই আমার ছিল একদম মুখস্ব । উপরের পয়ারটি তারই একটি । 


(৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


কেচ্ছা-কাহিনীর শাহনামা আলেফ-লায়লা কাছাছুল আম্বিয়া শহিনে- 
কারবালা, মসল। মসায়েলের ফেকায়ে-মোহান্মদী ও নিয়ামতে-দুনিয়৷ ও 
আখেরাত ইত্যাদি পুথি কেতাবের মধ্যে দুচার খানা ছোট-ছোট জেহাদী 
রেসালাও ছিল আমাদের বাড়িতে । পশ্চিম হইতে জেহানী মৌলবীরা 
বছরে দুই-তিনবার আসিতেন আমাদের এলাকায় । থাকিতেন প্রধানতঃ 
আমাদের বাড়তে । তারাই বস্তানিতে লুকাইয়া আনিতেন এ সব পস্তক ৷ 
আমাদের বাড়িতে থাকিয় এর! মগরেবের পর ওয়ায করিতেন । চদা 
উঠাইতেন । লেখা-পড়া-জানা লোকের কাছে এই সন ফিতাব বিক্রয় 
করিতেন “নাম মাত্র মূল্য? । 

এ সবের পিছনে এক; ইতিহাস আছে । আমার ঝড় দাদা অর্থাং 
দাদার জো সহোদর আশেক উল্লা! 'গাষী সাহেব বলিয়। পরিচিত ছিলেন । 
তিনি শহিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মোজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি হন। 
কিভাবে এটা ঘটিয়াছিল, তার কোন লিখিত বিবরণী নাই । বই মুখে- 
মুখে । তবে জানা যায় দাদা 'জেহাদে' যান আঠার-বিশ বছরের যূবক । 
প্রায় ত্রিশ বছর পরে ফিরিয়া আসেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের বুড়া ॥ প্রবাদ 
আছে তিনি বাংলা ভাষা! এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেক দিন 
পরে তিনি বাংল রফত করিতে পারিয়াছিলেন। তার সম্বন্ধে আমাদের 
পরিবারের এবং এ অঞ্চলের আলেম-ফাযেল ও বুড়া মুরুববীদের মুখেই 
এসব শোনা কথা । আমার জন্ষের প্রায়ত্রিশ বহর আগে গাধী সাহেব 
এস্তেকাল করিয়াছিলেন । তার সম্বন্ধে এ অঞ্চলে বহু প্রবাদ প্রবচন ও 
কিংবদন্তি প্রচলিত আছে । তিনি বালাকুটের জেহার্দে আহত হইয়া 
অন্যান্ত মোজাহেদদের সাহায্যে পলাইয়1 আত্মরক্ষ1 বরেন। বহুদিন বিভিন্ন 
স্বানে ঘুরা-ফেরা ও তবলিগ করিতে-করিতে অবশেষে দেশে ফিরিয়। 
আসেন । পঞ্চাশ বছরের বুড়া জীবনের প্রথমে বিয়া-শারি করিয়া সংসারী 
হন। এক মেয়ে ও এক ছেলে রাখিয়। প্রায় পয়যষ্ট বছর বয়সে মারা যান । 
বন্ুকের গুলিতে উরাতের হাড্ডি ভাংগিয়া গিয়াছিল ঝবলিয়৷ তিনি একই 
খুঁড়াইয়া চলিতেন। তাছাড়। শেধ জীবন পয'স্ত তিনি সুস্থ সবল 
ছিলেন এবং গ্রামের বুবকদেরে তলওয়ার লাঠি ও ছুরি চালনার অস্ভুত-অস্কুত 

১০ 


রাজনীতির ক খ 


কৌশল শিক্ষা দিতেন। এ সব অদ্ভুদ উস্তাদী খেলের মধ্যে কয়েকটির 
কথ। আমাদের ছেলেবেলাতেও গায়ের বৃড়াদের মুখে-মুখে বণি'ত হইত । 
'অনেকে হাতে-কলমে দেখাইবার চেষ্টাও করিতেন । এঁ সব কৌশলের 
একটি ছিল এইরূপ £ চারজন লোক চার ধাম] বেগুন লইয়া! চার কোণে 
আট-দশ হাত দূরে'দূরে দীড়াইত । দাদাজী তল২ওয়ার হাতে দরড়াইতেন 
চারজনের ঠিক কেন্ত্রস্থলে ! তামেশগির.রা চারদিক ঘিরিয় দড়াইত । 
একজন মুখে বুড়া ও শাহাদত আংগুল ঢুকাইয়া শিস দিত । খেল] শুরু 
হইত । ধামাওয়াল! চারজন একসংগে দাদাজীর মাথ। সই করিয়। ক্িপ্র 
হাতে বেওন ছুরিতে থাকিত । দাদাজী চরকির মত চক্রাকারে তলওয়ার 
ঘুরাইতে থাকিতেন। একট] বেগুনও তার গায় লাগিত ন!! ধামার 
বেগুন শেষ হইলে খেলা বন্ধ হইত । থা যাইত, সবগুলি বেগুরই দুই 
ঠকরা হইয়া পণ্ড়য়া আছে ' 

দাদাজী জীবনের শেষ দিন পয'ন্ত পুলিশের নযরবন্দী ছিলেন । সপ্তাহে 
একবার থানায় হাযির দিতে হইত । তখনও ত্রিশাল খানা হয় নাই । 
কতোয়ালিতেই তিনি হাধির। দিতে যাইতেন' 

আশেক উল্ল! সাহেব ছিলেন আহরদ্দিন ফরাষী সাহেবের তিন পত্রের 
নধ্যে সবশ্রেষ্ঠ । তিনি তখন মাদ্রাসার ছাত্র । এই সমক আমানের গ্রাম 
ধানীখোলা ওহাবী আন্দোলনের হোট খাট কেন্দ্র ছিল । ডত্রিও, ডব্রিও. 
হান্টার সাহেবের 'স্যাটিস্টিকদ-অর-বেংগল' নামক বছ তথ্যপর্ণ বিশাল 
গ্রশ্থের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ধানীখোলাকে 'ময়মনশাহী” জিলার পঞ্চম বহং শহর 
বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে । এ পৃস্তকের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লেখ' হইয়াছে : 
'“জিলার ফমন্ত সম্পদ ও প্রভাব ফর্াধীদের হাতে কেন্দ্রিভুত। তাদের 
মধো কয়েকজন বড়-বড় জমিনারও আছেন ' এরা সবাই ওহাবী 
আন্দোলনের সমর্থক । অবশ্য এদের অধিকাংশই গরীব জোতঙ্ার ' 


এদেরই মধ্যে অল্প-কয়েজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহী 
ধর্ণগ্ধদের শিবিরে যোগ টিয়াছিল '১, 


হান্টার সাহেব-রণি'ত এই 'আল্প-কয়েকজন' আসলে কত জন, কোথা- 
কার কে কে ছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসের ভবিস্তৎ গ্লবেষকরাই 


(১১) 


রাজনীতিরপঞ্চাশ বছর 

'তা ঠিক করিবেন । ইতিমধ্যে আমি সগৌরবে ঘোষণ! করিতেছি যে আমার 
ঝড় দাদা গাধী আশেক উল্লা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন । আমাদের 
পারিবারিক প্রবাদ হইতে জান! যায়, টাংগাইল (তৎকালীন আটীয়1) 
মহকুমার দুইজন এবং জামালপুর মহকুমার একজন মোজাহেদ-ভাই তার 
সার্ী ছিলেন । দাদাজী জীবনের শেষ পযস্ত তাদের সাথে যোগাযোগ 
রক্ষা করিয়াছিলেন । ভাশ্যক্রমে দা-াজীর এন্তেকালের প্রায় ষাট বছর 
পরে আমি তারই এইজপ এক মনেজাহেদ-ভাইর প্রপৌত্রীকে বিবাহ 
করিয়াছি । 

এ সব বিত্রণ হইতে বুঝা যায় ধানীখোল। এই জময় ওহাটি আন্দো- 
লনের হোট খাট আখড়! ছিল এবং সেট! ছিল আমাদের বাড়িতেই । 
আমার আপন দাদাজী আরমল্ল। ফরাধী সাহেবের এং আরও বহু 
মুরুবিব আলেম-কাযেলের মুখে শুনিয়াছি যে শহিৰ সৈয়ৰ আহমব বেরেলভী 
সাহেবের পহকমীবের মধ্যে মওলান' এনায়েত আলী এবং তার স্বানীয় 
খলিফ1 মণ্লান! চেরাগ আলী ও মওলান! মাবনুদ আলী এ অঞ্চলে 
তবলিগে আসিতেন এবং আমাদের বাড়িতেই অবস্থান করিতেন । এটনের 
প্রভাবে আমার গ্রপিতামহ আছরদ্িন ফরাযী সাহেব ত।র জো এবং 
তৎকালে একমাহ্ অধ্যরন-পূত পুত্রকে মোজাহেদ বাহিন;তে ভন্ত' করান। 
তার ফলে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে আমার পরবাদার মযণাদ' 
ও জল্দান বাড়য়া যায় । তাই অবশেষে পারিধারিক মযধণদায় পরিণত 


হয় । 
আমরা ছেলেবেলায় এই এঁতিহ্বেরই পরিবেশ দেখিয়াছি । জেহাদী 


মওলানাদের আনাগোন। তখনও বেশ আছে । বিশেবতঃ মগরেবের 
ও এশার নমাযের মাঝখানে মলজিদে এবং এশার নমাযের পর খানাপিন। 
শেষে হৈঠকথানায়, যে সব আলোচনা হইত তার সবই জেহাদ শহিদ হুর 
বেহেশত দূযখ ইত্যাদি সম্পকে" । এই সব আলোচনার ফলে আলেম- 
এলামাদের সহবতে আমার শিশু-মনে এ সব 'দুঠোধ্য কথার শুধু 
কল্পিত ছবিই রূপ পাইত । ফলে আনার মধ্যে একট॥ জেহাদী মনোভাব 
ও ধর্মীয় গৌড়ামি দানা বাধিয়] উঠিতেছিল । 


(১২) 


রাজনীতির ক খ 

দাদাজী সথদ্ধে কিহদস্তিগুলি আলেম-ফাযেল মোল্লা-মৌলবীদের মুখে 
বরঞ্চ কিছুট। সংঘত হইন্লাই বণি'ত হইত ' কিন্ত পাড়ার উদ্দি বুড়া! চোখে- 
দেখা বলিয়। যে সন আজগৈবি কাহনী বয়ান করিতেন, তাতে আমার 
রোমাঞ্চ হইত এবং দাাজীর মত বীর" হওয়ার খাহেশ দুর্দননীয় হইয়। 
উঠিত। 'আমি জেহাদে যাইলার জন্য ক্েপিয়া উদ্ঠিতান । কামাকাটি 
জড়িয়। দিতাম । বেহেশতে হুরের। শরাবন-তন্ুরার পিয়াল। হাতে কাভারে- 
কাতারে শহিদানের জন্য দাঁড়াইয়া আছে, অথচ আসামি নাহক বিলম্ব 
করিতেছি, এট! আনার কাছে অসহা মনে হইত " আঅব্শ্া এ বয়সে হরের 
আবশ্যকত।!, তাদের চাদের মত সুরতের প্রয়োজনীয়তা অথন! রান" 
ভহরার স্বাদের ভাল-মন্দ কিছুই আমি জানিতাম না । তব এইটকু বৃবিয়'- 
ছিল"ম যে এগুলি লোভনীয় বন্্ ' তা! যদি ন! হইবে, তবে ভরের সুরূতের 


কথ] শুনিন। রোমাঞ্চ হর কেন? 
কিছ্ছ জেহাদের খাহেশ আমার মিটল ন।। মকুবিবর। অত জঙ্গ বয়সে 


বেহেশতে গিয! হরের কবলে গড়িভে আমাকে দিুলননা । তার? 
বুঝাইলেন শহাৰতের পুর! ফযিলত ও ভরের সুরত উপভোগ ল 


টে 


হইলে আরও বয়স হওয়। এবং লেখা-পড়। করা দরকার । 

এস মন দিন! পড়াশোনা করিতে ও চড়? গলায় সুর করা জেহালী 
কেভাব পড়িতে লাগিলম ' কেতাবের সব কথা বঝিতান না । ভাই উত্তার 
ঠাচাডাঁকে জিগগাস করিতান 2. চাচাজী, লাহোর কই? শিখ কি? 
চাঢাজী বুঝাইতেন £ লাহোর হিন্দস্থানেরও অনেক পশ্চিমে একট' মক ' 
এর শখ? এিখেন। আল্লার দুশমন! হিন্ুদের মত দশনন ? ন'; হিন্দু-সে 
ন্দ২হর । ঢাচাজীর কাছে আগে শুনিয়া ছিলাম, ফিরিংগীরাই আমাদের বড় 
দুশনন কাজেই গ্রিগাইতাম £ ফিরিতীর চেয়েও ? চাঠাজী জবাব দিতিন £ 
ফিগিংগীর। তবু খান! মানে, ঈসা! প্নগাহরের উন্মত তারা | শিখের! তাও 
না' ধরিয়। নিপান, শিখের। নিশ্চয়ই হিক্ছু ' সে যুগে হানাফী নে হান্রদীতে 
খুব বাহাস নারামারি ও মাইল-মোকদ্দমা হইত । চাভাজী মোহাশ্রদী 
পক্ষের বড় পাও ৷ তার মতে হানাফীর হিন্কু-ওস বদ২হর ' নেই হিন্দুর? 
আবার নাসার।- তন ধদতির | ভার প্রমাণ পাইতে বেশী বেরি হইল না | 


(১৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


(২) আত্ম-মর্যাদা-বোধ 


আমাদের পাঠশালাটা ছিল জমিদারের কাছারিরই একটি ঘর । 
কাছারিঘরের সামন দিয়াই যাতায়াতের রাস্তা । পাঠশালায় ঘড়ি 
থাকিবার কথা নয়। কাছারি ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটাই পাঠশালার জন্য 
যথেষ্ট । কতটা বাজিল, জানিবার জন্য মাস্টার মশায় সময়-সময় আমাদেরে, 
পাঠাইতেন ৷ ঘড়ির কাট! চিনা সহজ কাজ নয় । যে দুই-তিন জন ছাত্র 
এট? পারিত, তার মধ্যে আম একজন । 

কিছু দিনের মধ্যে একটা ব্যাপারে আমি মনে বিষম আঘাত পাইলাম । 
অপমান বোধ কাঁরলাম | দেখিলাম, আমাদের বাড়ির ও গায়ের মুকব্বিরা 
নায়েব-আঅ।মলাদের সাথে দরবার কারবান সময় দীড়াহয়া থাকেন । প্রথমে 
ব্যাপাপটা খাঝ নাহ । আরও |কছু দিন পরে জানিলাম, আমাদের 
১র।বপেনে লাগেব-আমল।র। "তুম বলেন । নায়েআমলার। আমাদেরেও 
৯ হম বালিতেন। আমসা |কছু মনে করিতান না। ভাবতাম, 
আম|পেস ইরাবণদের মতহ ওগাণড আদর কারয়।ৎ এমন সঞ্জোধন করেন । 
পদে যখন পো।খল।ন, আমাদের বুড়। মুরুববদেকবেও তারা 'তু!ন' বলেন, তখন 
বস 51 5451 পারলাম ন। । জানল।ম, আম।দেগ মুকাব্বদেরে তুম 
বল! ৬ কাহ।[ এতে বাসতে শা পেওয়।প কাসণ একঢাহ । গ।য়েখ-আমল!গা 
মুসলমনদেরে খ্বণ।-হেকার৩ করেন । ভদ্রলে।ক মনে করেন না। তবে ত 
এব [হন্ুপাৎ মুখলনানলপেরে স্বণা করে ! হাতে-প।তে এগ প্রমাণও পাখলাম । 
পাশের গ।য়েপ এক গণক ঠ।কঠুন প্রত সগু।হেখ আন।দেস বাড়তে 1ভক। 
ক1গ০ আসত । 1কছু বেশ। 51৬ল দলে পে আম।দেপ্ন হ।ত গণনা কাত । 
আমাদেদে রাজা-ব।ধশ1 বানাহয়া দত । এ গণক ঙাকুরকে দোখলম 
একাদন পায়ে মশায়ের সামনে চেগ্লারে বাঁপিযা আলাপ কারতেছে। 
নায়েব মশাহ তাকে 'আপনি' ধালতেছেন । এহ খা!ল-পা। খালি-গা ময়ল। 
ধুতি-পর্গা গণক ঠাকুরকে নায়েব বাবু এত সম্মান করিতেছেন কেন + আমা- 
দের বাড়িতে তাকে ত কোন দিন চেয়ারে বদ্িতে দেখি নাই । উত্তর 


পাইলাম, গণক ঠাকুর হিন্খু ব্রাঙ্গণ। কিন্ত আমাদের মোল্লা-মৌলবীদেরেও 


(১৪) 


রাজনীতির ক খ 


ত নায়েব-আমলারা আপনে" বলেন না, চেয়ারে বসান না । আর 
কোনও সন্দেহ থাকিল না আমার মনে । রাগে মন গিরগির করিতে 


থাকিল। | 
কাছারির নায়েব-আমলাদের বড়ি বাওয়ায় সখ ছিল খুব' সারা 


গায়ের ম'তববর প্রজানের বড়"বড় পুকুরে মাছ ধরিয়া বেড়ান ছিল তাদের 
অভ্যাপ । অধিক্কারও ছিল । গায়ের মাতব্বরদেরও এই অভ্যাস ছিল। 
নিজেদের পুকুর ছাড়:ও দল বাধিয়া৷ অপরের পুকুরে বড়শি বাইতেন 
তারাও । কিন্ত পুকুরওয়ালাকে আগে খবর দিয়াই তারা ত করিতেন । 
কিন্ত নায়েব-আমলাদের জন্য পূর্ব-মনুমতি দরকার ছিল না। বিন'-খবরে 
তার' যেদিন-যার-পুকুরে-ইচ্ছা যত-জন-খুশি বড়শি ফেলিতে পারিতেন। 

একদিন আমাদের পুকুরেও এমনিভাবে তারা বড়শি ফেলিয়াছেন । 
তাদের নির্ধাচিত স্ববিধা-জনক জায়গা বাদে আমি নিজেও পুকুরের এক- 
কোণে বড়শি ফেলিয়াছি। নায়েব বাবরা ঘট। করিয়। স্বগ্ধ "চারা" ফেলিয়া 
হরেক রকমের আধার দিয় বড়শি বাহিতেছেন। আর আম বরাবরের 
মত চিড়ার আধার দিয়! বাহিতেছি। কিন্ত মাছে খাইতেছে আমার 
বড়শিতেই বেশী ! নায়েব বাবৃদের চারায় ম'ছ জমে খুন । বিশ্ব মোটেই 
খায় না! অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ণ নায়েব বাব্‌ উচ্চস্ত্ররে আমার নাম 
ধরিয়া ডাকিয়।! বলিলেনঃ তোর আধার কি রে? 

'তুই' শুনিয়াই আমার মাথায় আগুন লাগিল । অতিকষ্টে রাগ দমন 
করিয়। উত্তর দিলাম £ চিড়া । 

নায়েব বাবু হাকিলেন £ আমারে একট দিয়! যা ত 

সমান জোরে আম হাফিলাম £ আমার সময় নাই, তোর দরকার থাকে 
নিয়! যা আইসা । 

শারেব বাবু বোধ হয় আমার কথা শুনিতে পান নাই। শুনিলেও 
বিশ্বাস করেন নাই। আবার হাকিলেন £ কি কইলে? 

আমি তেমনি জোরেই আবার বলিলাম £ তুই যা কইলে আমিও তাই 
কইলাম । ূ 

নায়েব বাবু হাতের ছিপট? ছুঁড়িয়া ফেলিয়া লম্ব'*লম্ব' প। ফেলিয়া 
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পানির ধার হইতে পুকুরের পাড়ে উঠিয়। আসিলেন। গুদের বন্গিবার জন্য 
পুক,র পাড়ের লিচু গাছ তলায় ঠেয়ার-টেয়ার পাতাই ছিল । সেদিকে 
যাইতে-যাইতে গল: জোরে 'ফরাধী ! ও ফরাষী ! বাড়ি আছ ?' বলিয়' 
দাদাজীকে ডাকিতে লাগিলেন । আমি বুঝিলাম, নায়েব বাব ক্ষেপিয়। 
গিয়াছেন। জংগী আমলার।ও নিশ্চয়ই বৃঝিলেন । তারাও ধার-তার ছিপ 
তুলিয়ণ নায়েব বাবর কাছে আমিলেন। আমি নিজের জায়গায় বসির 
রহিলাম । কিন্ত নযর থাকিল এ দিকে । দাদাজীর ডাক পড়িয়াছে কি না। 
তামেশগির পাড়ার লোকেরাও নায়েব বাবুকে ঘিরিয়া দাড়াইয্লাছে । নায়েব 
বাবু জার গলা ফাটাইয়1 চিৎকার করিলেন £ “'ফরাযী, তোমারে কইয়! 
যাই, তোমার নাতি ছ্কর। আমারে অপমান করছে । অমরা আর 
তোমরে পুকুরে বড়শি বাইমু ন। । মুক্তাগাছায় আম সব রিপোর্ট করুম | 

চিৎকার শনির! ভামার বাপ ঢাচা দাদ! কেউ মসজিদ হইতে কেউ 
বাড়ির মধ্যে হইঠে বাহির হইয়া আফিলেন। সকলেই প্রায় সমঙ্গরে 
বলিলেন £ কেটা আপনেরে অপমান করছে ? কার এমন বুকের পাটা ? 

নায়েব বাবু সবিস্তারে বলিলেন আমি তাকে “তুই বলিয়াছি । আমান 
মুরুবিবদের এবং ফমবেত প্রতিবেশীদের সকলেই যেন ভয়ে নিম্তক্ঝ হহয়। 
গেলেন । দ!দাজী হুংকার দিয়! আমা. নান ধরিয় ডাকিলেন £ এদিকি 
আয়। পাজি, জলদি আয় । 

আনি গিয়। দাদাজ্ঞীর গ। ঘেষিয়! দাড়াইতে চাহিলান । দাদাজা 
খাতির না করিয়া ধমক দিয়! বলিলেন ওরে শয়তান, তুই নায়েন 
বাবরে “তুই” কইছম? 

আর্মি খে জবান ন! দিয়া মাথা বুকাইয়। জানাইলাম £ সত্যই 
করিনাছি। 


শ 


&। 


দাদাজী গল। চড়াইক্সা আমার গালে চড় মারিবার জন্ক হাহ 
উঠ্ঠাইয়া, কিন্ত না মারিয়া, গজ'ন করিলেন £ বেআাদন বেত্তমিব, তুই 
নায়েব বাবুরে “তুই' কইলি কোন, আক্চেলে ? 

এর অমি মুখ খুলিলাম | বলিলাম £ নায়েব বাবু আমারে তুই 
কইল কেন? 
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দাদাজী কিছুমাত্র ঠপগানা হইয়া ললিলেনঃ বয়সে বড়, তোর 
মুক্ুবিব ' তানি তোরে 'তুই কইব বইল। রর তানরে তুই কইবি? এই 
বেত্তমিযি তুই শিখছস কই? আমর! তোরে তুই কই না? নাঘেব বাবু 
তখনা'র ছাওয়ালরে তুই কয় না? 

আগ্প দাদাজীর দিকে মুখ তুপ্রিয়' নায়েব বাবুকে একনযর দেখিয্প। 
লইয়। বলিলাম £ আপনে বাপজী কেঙই ত বয়সে হোট না, তবে আপনে- 
গরে নায়েব হাব "তুমি কয় কেন? 

দাদান্ডী নিকত্তর । কারও মুখে কথা নাই ' নায়েকআমলাদের 
মখেও না। আমার বৃকে সাহম আদিল । 1ব্জয়।র চিত্ত-চাঞ্চলা অনুভব 
করিলণন ' আভ-চোখে লোকজনের মুখের ভাব দেখিবার ০১৯। করিলাম 
কারও কারও মুখে মুচকি হাপির অভ পাইলাছ 

দাদাগ্ডী হাতজোড় করিয়া নায়েব বাবুর কাছে মাফ চাহিলেন ' 
পড়শি বাইতে অনুরোধ করিলেন । মামাকে ধমক দিয়া বলিলেন £ য' 
বেন্তমিয শয়তান, নায়েব বাবর কাছে শাফ চ'' বা পর বয়েসী মুকবিবরে 
তুই কইয়! গে'না করছস। 

আমি হিন্দুমার ন! ঘাবড়াইয়; পলিলান £ আগে নায়েব বাবু মাক 
চাউক, পরে আম মাক চামু। 

মিটানে। ব্যাপারট। আমি আবার ৩'জ। করিতেছি দেখিয়াই হোধহর 
দাদাজী কুঁদিয়! উঠিনেন। বলিলেন হ নাছ বাব মাফ চাইব? কেন 
কার কাছে ? 

আমি নিয়ে বলিলাম £ অ'পনে নায়েব খবর বাপের বন়্েশী ন। 
আপনেরে তুমি কইয়া তানি গোন। করছে ন'* তারই লাগি মাফ চাইব 
নায়েব বাবু আপনের কাছে । 

দাদাজী আরও খানিক হৈ চৈ রাগারাগি করিলেন । আমারে ফপসিহ ২ 
করিলেন । উপন্ছিত ম্কর্ববদেরও অনেকে আমাকে ধমক-সালা বত 
দেখাইলেন । আমাকে অটল নিরুত্তর দেখিয়া পাড়ার লোকপহ আমাৰ 
মুকবিবির' নিজেরাই নায়ের বারও তাগ সংগীদেরে জনে-জনে কাকুর 
মিনতি জানাইলেন। কিন্তু নায়েব বাবু শনিলেন না । সংগীদেরে লইয়। 


(১৭ 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মুখে গজগজ ও পায়ে দম.দম২ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

আমাদের পরিবারের সকলের ও পাড়ার অনেকের দুশ্চিন্তায় কাল 
কাটিতে লাগিল । আমার মত পাগলকে লইয়া ফরাযী বাড়ির বিপদই 
হইয়াছে । এই মর্মে সকলের রায় হইয়া গেল। বেশ কিছুদিন আমিও 
দুশ্চিন্তায় কাটাইলাম । প্রায়ই শুনিতাম, আমাকে ধরিয়া কাছারিতে এমন 
কি মুক্তাগাছায়, নিয়া তক্তা-পিষা করা হইবে । দাদী ও মা কিছুদিন 
আমাকে তঁ পাঠশালায় যাইতেই দিলেন না । পাঠশালাট। ত কাছারিতেই । 


(৩ ) মনের নয়৷ খোরাক 
ইতিমধ্যে দুইটি ঘটন ঘটিল । এর একটিতে আমার শিশু মনে কল্পনার 


দিগন্ত প্রসারিত হইল । অপরটিতে আমার সাহস বাড়িল। যতদুর মনে 
পড়ে সেটা ছিল ১৯০৭ সাল । একদিন ঢাচাজী মুন২শী ছমিরদ্দিন ফরাযী 
সাহেব শহর হইতে কিছু-সংখ্যক চটি বই ও ইশতাহার আনিলেন। 
বাড়ির ও পাড়ার লোকদেরে তার কিছু-কিছু পড়িয়া শুনাইলেন। তাতে 
আমি বৃঝিলাম শহরে ঝড় রকমের একটা দরবার হইয়। গিয়াছে ' কলিকাতা 
হইতে বড় ঝড় লোক আসিয়া এ দরবারে ওয়ায করিয়াছেন। এ সব 
পৃশ্তকার তা ছাপার হরফে লেখা আছে । আমি সযক্ধে এ সব পুস্তিক! 
জমা করিয়া রাখিয়। দিলাম । পাঠশালার পাঠ্য বই পড়ার ফাকে-ফাকে 
এ সব পুস্তিক পড়িবার চেষ্টা করিতাম ৷ বঝুবিতাম খুব কমই । কিন্ত 
যা বৃঝিতাম কল্পনা করিতাম তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশ কিছুদিন 
পরে বুঝিয়াছিলাম ওটা ছিল মুসলমান শিক্ষা সন্পিলনী । ওতে ধার 
বক্ত,ত1 করিয়াছিলেন তাদের মধ্যে শিক্ষা: বিভাগের ডাইরেক্টর ব1 এমনি 
কোনও বড় অফিসার মিঃ শার্প এবং হাইকোটে'গ বিচারপতি জাস্টিস 
শরফুদ্দিনও ছিলেন । ও*রা আসলে কারা, তাদের পদবিগুলির অর্থ কি, 
তা তখন বুঝি নাই । ফলে আমি ধরিয়। নিলাম মুসলম[ন নবাব” 
বাদশাদের একটা দরবার হইয্লা গেল । এই বিশ্বাসের উপর কনর 
ঘোড়। দৌড়াইতে লাগিলাম । 

এর কয়েক দিন পরেই গ্বিতীয় ঘটনা । ঠ'লর বাজারের পাট হাটায় 
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একট বিরাট সভা । আমাদের পাঠশালার শিক্ষক জনাব আলিমদ্দিন 
ম!স্টার সাহেবের উৎসাহ ও নেতৃত্বে আমর? “ভলান্টিয়ার হইলাম । সভায় 
কয়েকদিন আগে হইতেই আমাদের টে.নিং ও সভামঞ্চ সাজানোর কাজ 
চলিল। “ভলার্টিয়ার, ও “খোশ, আমদেদ” কথ! দুইটি এই প্রথম শুনিলাম । 
মুখস্থ করিলাম । নিজের মনের মত অর্থও করিলাম। এইভাবে সভার 
আগে ও পরে কয়েকদিন ধরিয়। কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলাম । সভার 
উচা মক্ে দাড়াইয়া ধারা বক্ত:ত। করিলেন এবং ধারা কাতার করিয়? বসিয়া 
রহিলেন, তার সকলে মিলিয়া আমার কল্পনার চোখের সামনে আলেফ- 
লায়লার হারুন রশিদ বাদশার দরবারের ছবি তুলিয়া! ধরিলেন। ঠিক 
এ সময়েই আলেফ-লায়লা পড়িতেছিলাম কি না। আর দেখিবই ন' 
বা কেন? কাল আলপাকার শেরওয়ানী ও খয়েরী রংএর উচা কুমী টুপি ত 
দেখিল!ম এই প্রথম । চোগ।-চাপকান-পাগড়ি অনেক দেখিয়াছি । কিন্তু এ 
জিনিস দেখিলাম এই পয়লা । বড় ভাল লাগিল। গর্বে বৃক ফুলিয় 
উঠিল । মুসলমানদের মধ্যেও তবে বড় লোক আছে । 

ভলট্িয়ারের ব্যস্ততার মধ্যে বক্তততা শুনিলাম কম। বুঝিলাম আরও 
কম। তবে করতালি ও মারহাবা-মারহ'ব' শুনিয়া বৃঝিলাম বক্তংত] খুব ভাল 
হইয়াছে । কিন্তু আমার মন ছিল সভায় যে সব বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা বিতরণ 
ও বিক্রয় হইয়াছিল তার দিকেই বেশী । বিলি-করা সবগুলি এবং 
খরিদ-করা কয়েক খানা আমি জম! করিয়াছিলাম । তার মধ্যে মুন,শী 
মেহেরুল্ল। সিরাজগজীর “হিতোপদেশ মালা” ও মওলানা খোন্দকার 
আহমদ আলী আকালুবীর শুভ জাগরণ” আমাকে খুবই উদ্দীপ্ত করিয়া- 
ছিল। ফলে কয়েক দিন পরে আমি নিজেই এক সভা ডাকিলাম । 

খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়াই সভার জায়গ। ঠিক করিলাম। কারো 
বাড়িতে ত দূরের কথা, বাড়ির আশে-পাশে হইলেও তার গর্দান যাইবে । 
কাজেই জায়গা হইল 'বাংগালিয়ার ভিটায়* নদীর ধারে । তার আশে- 
পাশে এক-আধ মাইলের মধ্যে কারও বাড়ি-ঘর নাই । হাটে-বাজারে 
ঢোল-শহরত করিলে জমিদারের কানে যাইবে । অতএব এক্সারসাইয 
বকের পাত ছিঁড়িয়া আশে-পাশের চার পাচ মসজিদের 'মুছাদী সাহেবানের, 
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খেদমতে 'ধানীখোলার প্রজা সাধারণের পক্ষে? দাওয়া ত-নামা পাঠাইলাম । 
কারও ঘড়ি নাই। তব্‌ সভার সময় দিলাম বিকাল ঢারটা। পাঠশাল। 

চারটায় ছুটি হয়। কাজেই সময়ের আন্দায আছে। 
(৪) প্রজা আন্দোলনের বীজ 


উদ্ভোক্তারা আগেই জভাস্থলে গেলাম। লোক কেউ আসে নাই। 
আমর। ব্যাটবল-তিরিকাট (ক্রিকেট) লইয়া রোজ মাঠে যাইতাম। 
রাঙ্ধালনেরে লইয়া খেলিতাম । কাজেই আমাদের চার পাঁচ জনকে 
একরে দেখিয়া! রাখালর! জনা হইল । কিন্ত বাাটবল না দেখিয়' ফিরিয়। 
যাইবার উপক্রম ঝকরিল। আমরা বলিলাম সভ1 হইবে | , ভার ত'মাশ! 
দেখিতে তারা থাকিয়! গেল । এক দূই তিন চার করিয়া প্রায় শ খাদুনক 
লাক সমবেত হইল । কিন্ক মাতববরর। একজনও অভশ"লেন নাই । কাকে 
সভাপতি করিয়া সভার কাজ শুক করিব তাই ভাবিতেছিলান ' এমন সময় 
পচিশ-ত্রিশ জন লোক পিহনে লইব্লা সভায় আফসিলেন আমাদের গ্রামের 
শ্রেষ্ঠ মাতববর যহিরুদ্দিন তরফদার সাহেব । ইনি আবুল কালাম শানন্র- 
দিনের চাচ। | গণ গ্রামের মাতব্বর ' জ্ঞানী পণ্ডিত ও স্ুবন্তা 1 তাকে সভ!- 
পতির পদে বরণ করিয়া আনি প্রস্তাব করিলাম । তিনি আপন গ্রহণ 
করিলেন। জ্ভায় বসায় কোন€ ঢেয়ার-টেবিল ছিল না। কাজেই 
আপন গ্রহণ করিলেন মানে এক জায়গা হইতে উঠিয়া আরেক জারগায় 
বঙগিলেন। পতিত জমি । দূর্ধ! ঘাস । কাপড় ময়লা হওয়ার কে'নও 
ভন্নছিলনা। কাজেই জবাই বসা । জীবনের প্রথম জন-সভায় বক্ত, ত" 
করিতে উঠিলাম ৷ বয়স সামার তখন ন বছর ' পাঠশালার বাধিক সভায় 
মুখস্থ কবিতা আৰরতি ও লিখিত রচন! পাঠ ছাড়া অন্য অভিজ্ঞতা নাই ' 
কি বাঁলরাছিলাম মনে নাই । তবে বক্ত,তা শেষ করিলে স্বয়ং সভাপতি 
সাহেব 'মারহ'বা মারহাবাঃ বলিয়। করতালি দিয়াছিলেন' তার 
দেখাদেখি ভার সকলেই করতালি দিয়াছিল। অণনান্ন পরেই জভাপতি 
'সাহেব দড়াইলেন। কারণ “আর কেউ কিছু বলতে চান? সভাপতি 
সাছেবের এই আহবানে কেউ সাড়া দিপ্লেন ন!। সভাপতি সাহেব 
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লশ্ব। বন্ত.ত1 করিলেন । মগংরেবের ওয়াক্ত পর্যন্ত সভ। চলিল | পেঙ্গিল 
ও একসারসাইয বুক পকেটে নিয়াছিলাম ফভাপতি সাহেবের ডিষ্টেশন 
মত কয়েকটি প্রস্তাব লিখিলাম । তাতে কাছারিতে প্রজাদের শ্রেণীমত 
নসিধার আসন দাবি এবং শরার বরখেলাফ কালী পূজার মাথট আদায় 
মণকুফ রাখিবার অনুরোধও করা হইল । জর্ব সন্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ 
হইল । কাগযটি সভাপতি সাহেব শিজের পকেটে নিলেন । হণলিলেন 
আরও কয়েকজন মাতধর লইয়া তিনি জমিদারের সাথে দরণান্ম করিবেন । 
সভাপতি সাহেবের বক্কত্তায় জমিবারদের অত্যাচার-যুলুমের অনেক 
কাহিনী শুনিলাম । অনেক নুতন জ্ঞান লাভ করিলাম ' দে সব কথা 
ভাবিতে ভাবিতে বাগজী ৮৬চাজী ও অন্ঠান্ত মাতব্বরের জাথে বাড়ি 
ফেরিলাম । 
অক্পদিন পরেই আমাদের অন্যতম জনমৰার মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র 

নারায়ণ আচার্য চৌধুনী বাঁধষিক সফরে আসিলেন। তার কাছে আম।র 
বিরুদ্ধে এবং এ জভ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট” দাখিল করা হইল । 
যতীন বাবু আমকে কাছারিতে তলব করিলেন ' পিয়'দ1! আম।কে নিতে 
আসিলে আমি তাকে বলিলাম £ কর্তার কাছে আমার কোনও কাজ নাই । 
আমার কাছে কর্তার কাজ থাকিলে তিনিই আমিতে পারেন । তৎকালে 
জমিদারদেরে কর্ত। বল। হইত । সমেধনেও বিবরণেও । পিয়াদ! আমাদের 
গায়ের লোক । আমার হিতৈষী। আম!র গদ্গান যাইবে ভয়ে একথা 
খোদ কতাকে না বলিয় নায়েব আমলাক্ষে রিপোর্ট করিল । আমার 
বিক্কদ্ধে ওদের আখেয ছিল । প্রায় বছর খানেক আগে নায়েব বাবুকে তাদের 
সামনে আমি তুই এর বদলে তুই বলিয়াঠিলাম । নায়েব আমলাবা সে 
কথা ভূলেননাই কর্তাকে আমার নিরুদ্ধে ক্ষেপাইবার আশার পিয়াদার 
রিপোট'টায় রং চড়াইয়” তুই এর পুরান ঘটনাটাকে সেদিনকার ঘটন। রূপে 
তার কাছে পেশ ফরেন। 

কর্তা ছিলেন আদত রসিক জুজন। তিনি আম।র বয়সের, কালচেহ"- 
রা ও পাঠশাজার পড়ার বথা শুনিলেন । সব শুনিয়। প্রকাশ্য দরথারে হো 
হো করিয়া! হাজিল্ল' উঠিলেন । বলিলেন £ “ছোকরা গোকুলের শ্রীকণ 
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আমদের কংশ বংশধ্বংস করতেই ওর জগ্মু। আমার ডাকে সে ত 
আসবই না । হয়ত আমারই ওর কাছে যাইতে হৈব 1", 

সমবেত প্রজারা ও আমার মুরুবিবরা এটাকে কর্তার রমিকত। বলিয়' 
বিশ্বাস করিলেন ন! ৷ কর্তার চাপ। রাগ মনে করিলেন । আমার নিরাপত্তা 
সম্বন্ধে চিন্তাধুক্ত হইলেন । জভার সভাপতি তরফদার সাহেব কিন্ত আদত 
কথ ভুলিলেন না । আমার প্রতি কর্তার মনোভাব নরম করিবার উদ্দেশ্যে 
মোলায়েম কথায় আমাদের দাবি-দাওয়া পেশ করিলেন। তার কুশলী 
মিষ্ট কথায় বর্তার মন সত্যই নরম হইল । তিনি সভায় গৃহীত প্রস্তাবের 
কয়েকটি মনধুর করিলেন । বাকীগুলি অন্যান্ত জমিদারদের জাথে সলা- 
পরামশ' করিয়! পরে বিবেচনা করিবেন বলিলেন! যে কয়টি দাবি 
তখনই মনধুর হয় তার নধ্যে কাছারিতে প্রজাদের বিবার ব্যবস্থাই সব 
চেয়ে উল্লেখযোগ্য । সাধারণ প্রজাদের বসিবার জন্য চট ও মাতব্বর 
প্রজাদের জঙ্ক লম্বা! বেঞ্চির বাবস্থা হয় । তবে বেঞ্চি উচ্চতার সাধারণ বেঞ্চের 
অধে'ক হয় । সাধারণ বেঞ্চ উচ্চতায় চৌকির সমান । চোঁকির সমান উচ" 
বেঞ্চিতে প্রজার বসিলে আমলা -প্রজ্জায় কোনও ফারাক থাকে না বলিয় এই 
ব্যবস্থা হয়। আমাদের মুরুব্বি এই ব্যবস্থাই মানিয়। লন। তুবে 
সাধারণ প্রজাদের জন্য চটের বদলে পার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ কর। 
হয় । তখনই এ দাবি মানিক নেওয়া হইল না বটে ক্িম্তকরেক বছর 
পরে হইয়াছিল । এইভ[বে ধানীখোলায় প্রথন প্রজা! আন্দোলন সফল হয় । 


(&) প্রজ। আন্দোলনের চার। 


দুই বছর পরের কথা । তখন আমি পাঠশাল!র পড়া শেষ করিয়া 
দরিরামপূর মাইনর ক্ক,লে গিয়াছি। গ্রাম্য সম্পরকে আমার ঢাচা মোহাম্মদ 
সাঈদ আলী সাহেব (পরে উকিল ) এই সময শহরের স্কুলে উপরের 
শ্রেণীতে পড়িতেন । তর উৎসাহে আমি আবার একট! প্রজ। সভা ডাকি । 
এই সভার বিবরণী তৎকালে সাপ্তাহিক “মোহান্মদী” ও “মিহির ও স্ুধাকরে? 
ছাপ] হয় । এ সভায় সাঈন আলী সাহেবের রচিত একটি প্রস্তাব খুবই 
জনপ্রির হয়। তাতে দাবি করা হয় যে কাছারির নায়েব-আমলা সবই 
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স্থানীয় লোক হইতে নিয়োগ করিতে হইবে । যুজি দেওয়া হয়, এতে 
স্বানীয় শিক্ষিত লোকের চাকরির সংস্বান হইবে । জমিনারের খাবনা 
সহজে বেশী পরিমাণ আদায় হইবে । কাছারিতে বসার সমন্যাও সহজেই 
সমাধান হইবে । এটাকে ক্ষুদ্র আকারে 'ইও্য়ানিযেশন-অব-সাভি'সেস 
দাবির প্রথম পদক্ষেপ বল! যাইতে পারে । চাকুরির ব্যাপারে উচ্চন্তরে 
সরকারী পযণয়ে যা হইয়। থাকে এখানেও তাই হইল । ইংবাজ সাম্রাজ্য 
দিল তবু চাকুরি দিল না । জমিদারও তেমনি জমিদারি দিল তব্‌ চাকুরি 
দিল না । চাকুরি-জীবীরা বরাবর এই করিরাছে । ভবিস্ততেও করিস্ধে । 
“শির দিব তবু নাহি দিব আমাম।' পবারই জেহাদী যিকির চিরকালের । 


আরও তিন বছর পরে । ১৯১৪ সাল | ময়মনসিংহ শহরে মৃত্যুঞ্জয় 
স্কলে অষ্টম শ্রেণীতে পড় । এই সময় জামালপুর মহকুমার কামারিয়ার 
চরে একটা বড় রকমের প্রজা সন্বিলনী হয় । সন্দিলনীর আগের বিক্রা- 
পনাদি ও পরে 'মোহান্মদী' ও মোসলেম হিতৈষী' নামক সান্তাহিক দূইটিতে 
সন্মিলনীর বিবরণী পড়িয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হই। এই বিবরণী হইতেই 
আমি প্রথম মৌঃ এ. কে" ফযলুল হক, মৌলবী অ'ব্ল কাসেম, খান বাহাদুর 
আলিমুযযামান চৌধুরী, বগুড়ার মৌঃ রজিবৃদ্দিন তরফদার, ময়মনসিংহের 
মওলান। খোন্দকার আহমদ আলী আকানুবী (পরে আনার শ্বশুর), মওলানা 
মোহান্দদ আকরম খা, মওলান। মনিরুযযামান ইসলামাবাদী প্রন্তি নেতা 
ও আলেমের নাম জানিতে পারি । এরা নিশ্চয়ই বড়-বড় পণ্ডিত ও বড়- 
লোক । সকলেই গরিব প্রজার পক্ষে আছেন জানিয়। আঙ্গার অন্তরে উৎসাহ 
ও সাহসের বিজলি চমকিয়৷ যায়। এই সব বিজ্ঞাপন ও কায“বিবরণী 
আমি সযত্বে বাক্সে কাপড়-চোপড়ের নিচে লুকাইয়া রাখি । এতে 
বিভিন্ন প্রস্তাব ছাড়াও বক্তাদের বক্তৃতার সারমম দেওয়া ছিল । মাঝে- 
মাঝে এইসব কাগষ বাহির করিয়া মনোযাগ দিনা পড়িতাম। ত'তে 
প্রজাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে ও জমিদারী ধুলুম সম্পর্কে আমার জ্ঞান 
বাড়ে । খাষনা মাথঘট আবওয়াব গাছ কাটা পুকুর খুদা জমি বিকি-কিনি 
ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই এ সন্দিলনীতে প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল । 
তার সব কথা আমি তখন বুঝি নাই সত্য, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম 
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যে আমি নিজ গ্রামে, প্রজাদের বসিবার আসন ও আমলাগিরি চাকুরির, 
যে দাবি ও তুই-তুংকারের যে প্রতিবাদ ফরিয়াছিলাম, প্রজাদের দাবি 
তার চেয়ে অনেক ন্শী হওয়া উচিৎ । 

নির্লমতাস্িক- প্রজ1-অন্দোলনের হতিহাসে কামারিক়্ার চর প্রজা- 
সন্িলনী এং তার উচ্চতা জনাব খোশ মোহন্সি সরকার (পরে 
চৌধুরী ) জাহেবের নাম সোনার হরফে লেখা থাকার বস্তু । এই 
সন্দিলন চোখে না দেখিয়া শুধু রিপোটট' পড়িয়া প্রজা-মান্দোলন্র 
এলাকা জন্বদ্ধে আমার দণষ্ট প্রসারিত হয় । এরপর আমি বঙ্কিম চন্দ্রের 
'ধাংলার কৃষক" রমেশ দত্তের বাংলার প্রজ প্রথম চৌধুপীর “রায়তের কথা” 
ইত্যাকি প্রবন্ধ-্রস্থ এবং ল[লবিহারী দের ইংরাজি নভেল 'বেংগল পেষেন্ট 
লাইফ” পড়ি শেষোজ্ঞ বইটি আমদের স্কলের পাঠা ছিল ' 

স্কুলের ছুটি-ছাট! উপলক্ষে অতঃপর গ্রথমের বাড়িতে গিয়া এই সব 
নতুন-নতুন কথ। বলিতে শুর করি ' আমাদের নেত] যহিরুদ্দিন তরফদার 
সাহেব ছাড়াও বেলর গ্রামের পিত ইমান উল্লা সাহিতা-রদ্ব সাহেব 
আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন । 


(৬১ সাম্প্রদায়িক চেতন৷ 


আরেকটা ব্যাপার আমাকে খুবই পীড়! দিত । জমিদাররা হিন্দব- 
মুসলিম-নির্বিশেষে জব প্রজার কাছ থনেই কালীপ্জার মথট আবায় 
করিতেন। এটা খাযনার সাথে আদায় হইত । খাযনার মতই 
বাধ্যতামূলক ছিল। না দিলে খাষন' নেওয়া হইতনা। ফরাষ৷ 
পরিবারের ছেলে হিসাবে আমি গেঁডড়া মুদ্লম[ন ছিলাম । মুর্ডি পূজার 
চাদ দেওয়া শেরেকী গোনা । এটা মুরুবিধদের কাঠেই-শেখ' মসলা ।' 
কিন্ত মুক্ুব্বিরা নিজেরাই সেই শেরেকী গোন। করেন কেন ? এ প্রশ্নের জবাবে, 
দাদাজী বাপজ। ও টান্গাজী তারা বলিতেনঃ না দিয় উপাম নাই । 
এট] রাজার ধুলুম । রাজার যুলুম নীরবে সঙ্ফ কর] এবং গোপনে 
আল্লার কাছে মাফ চাওয় ছাড়া চারা নাই । এ ব্যাপারে মুরুক্ষির। 
হ।দিস- কোরআনের বরাত.দিতেন । 


(২৪) 
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কিন্ত আমার মন মানিত না। শিশু-সুলভ বেপরোয়। সাহস ৫েখাইয় 
হঘ্ি-তান্থি করিতাম।' মুরুবিবর| “চুপচুপ"' করিয়া ডাইনে-বীয়ে নযর 
ফিরাইতেন। জমিদারের লোকেরা শুনিয়া কেলিল না ত! 

কালীপুজ! উপলক্ষে জমিনার-কাছারিতে বিপুল ধুমধাম হইত । 
দেশ-বিখ্যাত যাক্রাপার্টরা সাতদিন ধরিয়। যাত্রাগান শুনাইয়! দেশ মাথায় 
করিয়। রাখিত । হাজার হাজার ছেলে-বৃড়া সার রাত জাগিয়া সে গান- 
বাজনা-অভিনয় দেখিত। সার! দিন মাঠে-ময়দানে খেতে-খামারে এই 
সব নাটকের ভীম-অজুনের বাখানি হইত । দশ'ক-শ্রোতার। প্রায় সবাই 
মুসলমান । কারণ এ অঞ্চলটাই মুসলমান-প্রধান ' আমাদের পাড়া- 
পড়শী আত্মীয়-স্বজন সবাই সে তামাশায় শামিল হইতেন । শুধু আমা- 
দের বাড়ির কেউ আমিতেন না। আমার শিখু-মন এ সন্ব তামাশা 
দেখিতে উস্ধুস করিত নিশ্চয় । পাঠশালার ব্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া 
চলিয়াও যাইতাম তার কোন-কোনটায় ৷ কিন্ত বেশীক্ষণ থাকিতে পারি- 
তাম না। বয়স্ক কারও সংগে দেখা হইলেই তারা বলিয়া উঠিতেন £ 
“আরে, তুনি এখানে? তুমি যে ফরাযী বাড়ির লোক ! তোমার এসব 
দেখতে নাই "' শেষ পর্যস্ত আমি এঁ সব তামাশায় ষাওয্রা বন্ধ করিলাম । 
কিন্ত বোধহয় কারে। নিষেধে ততট। নয় যতটা শিশু-মনের অপমান-বোধে & 
কারণ সে সব যাত্রা-থয়েটারের মজলিসেও সেই কাছারির ব্যবস্থা! । 
'ভদ্রলোকদের' বসিবার ব্যবস্থা । মুসলমানদের ব্যবস্থ1 দাঁড়াইয়া দেখার ॥ 


(২৫) 
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- খিলাফত ও অপহৃযোগ 


(১) রাজনীতির পট-ভূমি 


আমাদের বাদশাহি কিরিংগির। কাড়ুর। শিয়াহে, এই বরে আনার 
মনে ফিরিংগি-বহেষ জন্মে শোধহত্র আমার জ্ঞাবে দমনের নব হইতেই । 
কিন্তু চাচাজী ও দূচার জন জেহ"দী মৌল ীর প্রভাত ঠকধোরে ফিরিংগি- 
বিদ্বেষের জায়গা দখল করে শিখ টিহেব ' এই শিব স্বো ইংরাজের প্রত 
আমার মন বেশ খানিক নরম করিয়া ফেলে । 

এই নরন ভাব কয়েকর্ধিন পর্রেই সার গ'ম হা ই্াজ'পিহ্েষ 
দাউ-দাউ করিনা জলিয়া উঠে । আনি তখন দরিযানশুর মাইনর ক্লে 
চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র । এই জময় ঢাকা বিভাগের স্মল ইন্সপেক্টর মিঃ 
স্টেপিল্টন আমাদের স্কল পরিদশ'ন করিতে আসেন। যেদিন আগে 
হইত্ই আমরা কল ঘর ও আংগিনা সাজানোর শপ রে পরম উৎসাহে 
খা্টিতেছিলাঘ টিটি বিলে সাধামত পরিষ্কার জমা-ক পড় পরিয়া 
পরম আগ্রহে এই ইংর'জ রাজপুরুষকে দেখিবণ্র জন্য অপেক। করিতে 
লাগিলাম। একজন শিককের পেনাপঠিত্ে কুইক মণ কর? খানিকদূর 
আগ বাড়িয়া গেলাম সাছেবকে ইন্তেকাল কদিত । জীবনের প্রথম 
এই 'সাহেব' দে'খতেছি। নতুন দেখার সন্তাবনার পুলকে গরম রোমাঝ 
হইভে ল:গিল । 

শেষ পর্যন্ত সাহেব আদিলেন। হ। সাহেো পটে । ট”গায় ছর ফুটের 
বেশী । লাল টক্টকা! মুখের চেহার1। আনার খুব পনন্দ হইল। মাস্টার 
সেনাপতির নির্দেশে সোৎসাহে সেলিউট করল ম সাহেত রপ্রতি আমার 
শ্রদ্ধা! বাড়িয়া! মমতায় পরিণত হইল সাহেবের সংগীটিকে দেখিয়া ' সাহে- 
বের সংগীট একজন আলেম । ভার মাথায় পাগড়ি, মুখে গাপ দাড়ি, পরনে 
সাদ? আচকান ও সাদা চড়িদার পায়জামা । সাহো যখন সাথে আলেন 


(২৬) 


খিলাফত ও অসহযোগ 


নিয় চলেন, তখন নিশ্চপই তিনি মনে'মনে মুসলমান । আমি ভঃজতে' 
গাদগদ হইলাম । কিন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই আমর ভুল ভাংগিল । আমাদের 
স্কুলের সেকেও্ড পর্ডিত জনাব খিশিকদ্দিন খা সাহেন্গের নিকট শুনিলাম, 
লোকট। কোনও আলেম-টালেম নয়, সাহেবের চাপরাশী । শিক্ষক 
না হইয়া অন্য কেউ একথা বলিলে িশ্বাস করিতাম না । তাছাড়া 
পণ্ডিত সাহেব আমাকে ব্ঝাইসার জন্য লোকটার কোনবের পেটি ও 
বকের তকৃমা দেখাইলেন। আমার মাথায় আগুন চড়িল। স্টেপল্স্উন 
সাহেদঘের উপর ব্যক্তিগভ ভাবে এসং ইংরাজদের উপর জাতিগত ভালে 
আনি চটিয়া গেল'ম । অদেখা শিখ-নিছেষের যে ছাইএ আমাব ফিবিংলি- 
বিদ্বেষের আগুন চাপা ছিল, চে[খেব-দেখা অভিজ্ঞতার তুফান সে ছাই 
উড়িয়া গেল। আমার ইংবেজ-নিহ্গে দাউ দাউ করিয়া লিন! উচ্ভিল | 
শখলা ইংরাজর। আমাদের বাদশাহি নিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই । আামাদেরে 
আরও অপমান করিবার মতলবে আমদের পোশাককে তাদের ০পবাশীব 
পোশাক বানাইয়াছে ! এব প্রাণশোধ নিতেই হইবে । তানি তংক্ষণাৎ 
ঠিক করিয়] ফেটিলাম, কড় বিদ্বান হইয়া! ইন২স্পের*অল্িসাল হউন । 
নিজে আচকান-পায়জাম'-পাগড়ি পরিব এলং হিজের ঢাপনাশীকে 
কোট-প্যাণ্ট-হ্যাট, পরাইব । 

এর পর-পরই আরেকট। ঘটনা আমার ইংরাজ-বিদ্ধেষে ইদ্ছন যোনধাহল। 
আমাদের স্কুলের খুব কাছেই ত্রিশাল বাজ'বে এক ভা । এহখ হতে 
আসেন ক্ড়-বড় বক্তা । আম।দের শিক্ষক খিদকদ্দন খা পশিত নাহেপের 
নেতৃত্বে আনরা ভলার্ষিয্াব । বক্কাদের মুখে শুনিলাম, ইটালি নানক এক 
দেশের রাজা আমাদের খলিফা তুরক্কের সুলতানের ত্রিপলি নামক এক 
বাজ্য আনমণ করিয়াছেন । কথাট। বিশ্বাস হইল না । কারণ ইটালির 
বাজার রাজধানী শুনিলান রোম । রোমের বাদশাহ তুরক্ষেন সোনভান্র 
রাজ্য দখল করিতে চান? এট কেমন কগিয়া সম্ভব? দুই জন ত একই 
ব্যকজি ! মাথায় টিষন গণ্ডগোল বাধিন। সেটা ন। থামিতেই আরেকটা । 
সভায় যখন কমী টুপি পোড়াইবার আয়োজব হইল, তখন ইপিব ত্ণলে 
আমার মাথায় আগুন ধরেয়া গেল । প্রথন কারণ হহুপ্নি ধরে আমে 


(২৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


একটি লাল রুমী টুপি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এটি আমার টুপি 
না, কলিজার টুকরা । হ্িতীয় কারণ আমার বিশ্বাস, এই টুপি খলিফার 
দেশেই তৈয়ার হয় । বক্তাদের আলাময়ী বক্ততায় উদ্দীপ্ত ও উন্বত্ত ছাত্র- 
বঙ্কুর, যখন রুমী পি পোড়াইতে লাগিল এবং তাদের চাপে শেষ পযস্ত 
আমি যখন আম'র ব্হ।দনের সাথী সেই কমী টপিটাকে আগুনে নিক্ষেপ 
করিলাম, তখন আমার মনে হইল নমরুন বাদশা যেন ইব্রা।হম নবিকে 
আগুনের কুণ্ডে ফেলিয়া দ্রিলেন। হন্রাহিম নবির কথ! মনে পড়িতেই 
আমার অবস্থাও তার মত হইল । ইব্রাহিম নবি যেমন নিজের জানের 
টুকর। পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করিয়াছিলেন, আমিও যেন আজ 
আমার কলিজার টকর। লাল রুমী টুপিট।কে তেমন নিজ হাতে কোরবানি 
করিলাম । বেশ-কম শুধু এইঃ জিবরাইল ফেরেশতা বেহেশতী দুষ্বা 
বদল] দিয়! ইসমাইলকে বশাচাইলেন, কিন্তু আমার করমী টপিটার বদল 
দিয় কেউ এটা ঝাচাইল ন। । দুঃখে ক্ষোভে আমার চোখে পানি আসিল । 
আমার কলিজার টুকরা লাল রুমী ১পিট। পোড়াইবার জন্ত দায়ী কো? 
এই ইটালি । ইটালি কে? খৃষ্টান ত? নিশ্চয়ই ইংরাজ । ইংরাজের প্রতি, 
বিশেষ করিয়৷ তাদের পোশাকের প্রতি, আমার রাগ হিওন বাড়িয়া গেল। 


(২) পরম্পর-বিরোধী চিন্তা 


আমার ইংরাজ-বিদ্বেষটায় কোন ম্পঠ্ঠতা ছিল না । সে জন্ত এটা বড় 
ঘন-ঘন €ঠা-নামা করিত ॥। অনেক সময় আমি ইংরাজের সমর্থক হইয়া 
উঠিতাম। উদাহরণ “ম্বেশী' ব্যাপারট] | পাঠশালার ঢুকিয়াই (১৯০৬) 
“স্বদেশী? কথাট! শুনি । মানে বুঝিয়াছিলাম ক'চা-রং পাড়ের কাপড় পরা। 
পাঠশালার মাস্টার মশায় ছিলেন হিম্ু। তিনি আমাদেরে 'শ্বদেশী' 
কাপড় পরিতে বলিতেন। কাপড়ের কাচা রং উঠিয়া যায় বলিয়া দুই- 
এক বারের বেশী ত। পরি নাই। “শ্বদেশী” অর্থ আর কিছু, তিনি তা 
হলেন নাই। আগের বছর ১৯০৫ সালে বড় লাট লড' কার্ধন ময়মনসিংহে 
'আসেন। মুরব্বদের সাথে লাট-দর্শনে যাই। রাস্তার গাছে-গাছে 
বাড়ি-ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে ইংরাজীতে লেখা দেখিঃ 'ডিভাইড 


(২৮) 


খিলাফত ও অসহযেণ 


আস, নট? | মুরুব্বিদেরে জিগগাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব “স্বদেশী 
হিচ্ষুনের কাণ্ড ' মুসলনানদের খেলাফে দুশমনি । এই দূশমনিট। কি, ঘরে 
ফিরিয়া পরে চাচাজীর কাছে পুছ করিয়াছিলাম । তিনি ব্যাপারটা 
আমাদেরে বৃঝাইবার জন্ত যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তার ক্ষিছই 
তৎকালে বৃঝি নাই ' তবে সে সব কথার মধ্যে ঢাকার নবাব সলিমলা, 
ঢাকা রাজধানী, বাংলা .ও আসাম এই কয়ট। শব্দই শুধু আমার মনে 
ছিল' 'শ্বদেশীরা” তবে মুসলমানদের দুশমন? ভাবনায় পড়িলাম । 
দরিরামপুর মাইনর স্ক,লে ভর্তি হওয়ার (১৯০৯) অন্বদিন পরেই দেখিলাম, 
একজন ভাল মানার হঠাৎ বিদায় হইলেন ' খোজ লইয়; জানিলাম, 
লোকটা তলে-তলে স্বদেশী বলিয়া তাকে তাড়াইয়া নেওয়া হইয়াছে । 
আর সঙ্গেহ রইল না যে “শ্বদ্রেশী? হওয়াট। দোষের । 


এর পর-পরই ঘটে স্টেপংল্টন সাহেবের ঘটনাট? । ইংরাজের উপর এ 
রাগের সময়েই আমি জানিতে পারি “স্বদেশীরা” ইংরাজের দুশমন । 
স্বদেশীর' প্রতি আমার টান হইল ' তারপর যখন ইটখলি, ম।নে ইংর়াজ, 
আমাদের খলিফার ন্শে ত্রিপল হামল। করিল, তখন ইংর'জ-বিদ্েষ বাড়ার 
সাথে আমার স্বদেশী -প্র'তিও বাড়িল' ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে 
সম্াট পঞ্চম জঙ্জের দিল্লী দরবার উপলক্ষে স্কংলের সবচেয়ে ভাল ছাত্র 
হিসাবে আমকে অনেকগুলি ইংরাজী ও খানকতক বাংল! হই প্রাইয নেওয়া 
হয় । সে কালের তুলনায় এক স্তপবই। বইগুলি দুই বগলে লইয়া 
যখন বা'ড় ফিরিতেছিলাম তখন আতিকুল নামে আমার এক বয়োজ্যে্ট 
মাদ্রাসার ছাত্র স্ধু আমার প্রতি চোখ রাংগাইয়! বলিয়াছিলেনঃ 'আজ 
মুসলম[নের মাতমের দিন । ফিরিংগির1 আমাদের গলা কাটিয়াছে । তুমি 
কিনা সেই ফিরিংগির-দেওয়। প্র/ইয লইয়। হাসি-মুখে বাড়ি ফিরিতেছ ?” 


আনম প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আমার অতগুলি ₹ই দেখিয়া 
বন্ধুর ঈঘ'1 হইয়াছে । পরে যখন ঠিনি ব্ধাইয়া ছিলেন, ইংর।জ 
“প্বদেশী'দের় কথায় বংগ-ভংগ বাতিল করিয়াছে এবং তাতে মুসলমানদের 
সর্বনাশ হইয়াছে, তখন আমার ভুল ভাংগিন। বন্ধুর আতিকুলা 
ছিলেন আমদের সকলের বিবেচনায় একটি খবরের গেষেট, আদ্র 
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খনি । তিনি আমাকে পূর্ব-হাংল। ও আসাম প্রদেশ, ব্বাজধানী ঢাক] ও 
সুলমাননের কর্ভংত্বের কথা সবিস্তারে বুঝাইধার চেষ্টা! করিলেন' স্বদেশী; রা 
কি কারণে এই না প্রদেশ বাতিল করিবার আন্দোলন করিয়াছে, 
সে আন্দোলন সফল হওয়ায় আজ মুস্লম[নবের কি সর্বনাশ হইল, 
চোখে আংগুন দিয়। তা আমাকে বৃুঝাইরা দিলেন। তিন বছর আগে 
চাচাজী যা-যা বলিয়া ছলেন, সে সব কথাও এখন আমার 'মনে পড়িল । 
তারও কোনও-কোনও কথা আজ বুঝিতে পারিলাম । আতিক ভাই 
এইভাবে সব ববঝাইন্লা বেওয়ায ইংরাজের প্রতি হিছ্বেষ ত বাড়িলই, 
'শ্বদেশ।'র প্রতি আরও বেশা বাড়িল । আচকান-পাগড়ির প্রতি স্টেপল্টন 
সাহেবের অপমান, ইটালি কর্তৃক আমার লাল রুমা টুপির সর্বনাশ, 
সব কথ। এক সংগে মনে পড়য়া গেল । ইংরাজী পোশাকের উপর 
আমার রাগ দশগুণ বাড়িত্রা গেল । হইংরাজের-দেওয়! পুস্তকণ্ডল ।কন্ক 
ফেলিয়া দিভান না ! 


ইংরাজী পোশাকের প্র ত এই শিহ্বেষ কালে ইংরাজী ভাবাত্ন উপর 
ছড়াইরা পড়িল । গাইনর পাশ করিয়া শহরের হাইস্কুলে ভাত হইয়। 
দেখিলাম, অবাক কাণ্ড! কি শরনের কথা £ মাস্টার মশারর। ক্লাসে 
ইংর।জীতে কথ! কন । ডকিল-মোখতার-হাকিমরা কোর্টে ইংরাজীতে 
বতুতা করেন । শিক্ষিত লোক রাস্তা-্ঘাটে পর্বস্ত ইংরাজীতে আলাপ 
করেন । বারা বাংলাতে কথ। বলেন তারাও তাদের কথা-বার্তায় প্রুর 
ইংরাজী শব্দ ববহার করিয়! থাকেন। এট।কে আম মাতৃভাষ। হাংলার 
অপমান মনে করিলাম । ইহার প্রতিবাদে শামন্দ্দিন সহ আমর। কতিপর 
হন্ধু ও সহপাঠী মিলিয়া ইংরাজী শব্দের ব্রিদ্ধে অভিযান চালাইলাম । 
ফুটথলকে 'পদ-গোলক' হুইসেলকে 'বাশি' কম্পেটিননকে পপ্রতিযোণিত।' 
ফেক্সচারকে নির্ধণপত্র' রেকারিকে 'মধাস্থ বা শালিস' শ্পোর্টসকে 'খে। বা 
ক্রীড়া লেসিং অলকে “ফিতা সুই লাইনসম্যানকে “সীমা নির্দেশক" পুশকে 
“ধা অফসাইডকে 'উপ্ট দিক ইত.1দি পরিভাষ। প্রবর্তন করিয়া ফুটবল 
খেলার মাঠে সংস্কার আনিবার জোর. চেষ্টা করিলাম | কিন্তু কাগষ-পরর 
ছড়া আর কোথাও ওসন পরিভাবধার প্রচলন-চেঃ! সফল হুইঙ্গ লা । 
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তাছাড়া শুধু ফুটলের ব/াপারে সংস্কার প্রবর্তন হওয়ার দরুন জামাদের 
এই উদ্ভম বিফল হইল । 


(৩ ) ধর্ম-চেতন! বমাম রাজনীভি-চেতনা 
যা হোক, এই জংঙ্কার-প্রচে্ায় মাতৃভাষার প্রতি টান ও ইংরাজীর 
প্রতি হিদ্বেষ যতটা ছিল রাজনৈতিক মতলব ততটণ ছিল না। মুসল- 
মানদের মধ্যে সাধারণ ভাবে এবং আমার মুরুব্বি ও চিনা-জানা 
মসলমানদের মধে রাজনৈতিক চেতনা তখনও দান! বাধে নাই। ইতি- 
মধো আমরা অবশ্য ত্রিপলি লইয়া তুকী-ইটালির যুদ্ধে ইটালির বিপক্ষে 
আন্দোলন করিয়াছি । কিন্তু সে ব্যাপারেও আমার ধর্ম প্রতি যতট? ছিল 
রাজনৈতিক চেতন! ততট। ছিল ন।' তারপর শহরের হাইঙ্গলে জাসিয়! 
আমার ধর্শ-চেতনাট! যেন এগ্রেসিভ হইয়া ওঠিল। এর কারণ ছিল । 
বংকিম চত্রের লেখার সাথে পরিচিত হই এই জময় । প্রতিকূল অবস্থায় 
আমার রগ তেড়া হওয়াটা! চিল আমার একটা জন্মগত রোগ । অত 
প্রতাপশালী নায়েব মশায়কে তুই এর বদল। তুই ধলা এই রোগেরই 
লক্ষণ । শহরে আসিয়া ঘটনাচক্রে ভি হইলাম মৃত্যুঞ্জয় স্কলে । দ্ধলটর 
পরিচালক হিন্দু ' পঁয় ব্রণ জন টিটারের মধ্যে পাপিয়ান টিচার মাত্র 
মুসলমান ' €ড় হাজার ছাত্রের মধ্যে মুসলমানের জংখ্যা তিন শরও 
কম। ক্লে ভি হওয়ার ছন্স মাসের মধ্যে দুইটা টামিনাল পরীক্ষায় 
ফাস্ট-সেকেও হইয়। শিক্ষকদের স্নেহ পাইলাম বটে, কিন্ত বদনামও কামাই 
করিলাম ' একজন শিক্ষক ক্লাসে আমাকে 'নিয়: সাব' বলায় জনাবে আমি 
তাকে 'বাবুজী' বলিয়াছিলাম। স্কলে হৈ চৈ পাড়য়া যায় ৷ হেড মাস্টার 
শরীধুক্ত চিন্তা হরণ মঞ্জরমদারের কাছে বিচার যায় । হচারে আমার জয় হয় । 
অতঃপর শিক্ষকরা ত নয়ই ছাত্ররাও মুসলমানটেরে “মিয়া সাব' বলিয়া মুখ 
ভেংচাইতেন না । একদিন ছোট বাজার পোস্টাফিসে গেলাম পোস্ট কাড' 
খরিদ করিতে ' জানালায় কোন খোপ না থাকায় গরাদের ফাকে হাত 
ছকাইয়া পয়সা দিতে ও জিনিল নিতে হইত! আমি সেভাশে পয়সা 
দিলাম | পোস্ট মাস্শর বাম হাতে পয়সা নিলেন ও কাড+ দিলেন । আমি 
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'অতিকষ্ঠে ভান হাত টানিয়া বাহির করিস্ন। তেমনি কষ্টে বাম হাত ঢুকাইয়া 
কা নিলাম । পোস্ট মাস্টার বিল্ময়ে আমার এই পাগলামি দেখিলেন । 
এ কথাও সকলে রা হইল! 

এমনি দিনে একবার কথা উঠিল হিন্দু ছাত্রদের দূর্গা-সরশ্বতী পুজ।র 
মত আমরা স্কুলে মিলাদ উৎসব করিব । শুহিলাম বহুদিন ধরিয়। মুসলিম 
ছাত্রদের এই দাবি-ক্কএল কর্তৃপক নামনধুর করিয়া আসিতেছেন। আমি 
ক্ষেপিয়া গেলাম । আগামী বকরিদে গুল. আংগিনায় গরু কোরবানি 
করিব বলিয় আন্দোলন শুরু করিলাম । এবার মিলাদের অনুমতি অতি 
সহজেই পাওয়া গেল । পরম ধূমধামের সাথে এ বারই প্রধম “হিন্ছু স্কৎলে' 
মিলাদ হইল । শহরের মুসল নেতৃব,ন্দ ভাংগিয়া পড়িলেন । যথারীতি 
মিলাদের পরে আমি এক বাংলা প্রবন্ধ পড়িলাম। তাতে আরবী-উদু'র বদলে 
বাংলার মিলাদ পড়িবার প্রস্তাব দিলাম | মুসলমানদের মুখের অত তারিফ 
এক মুহুর্তে নিল্গার পরিণত হইল । হিন্দুর কিন্ত আমার তারিফ করিতে 
লাগিলেন । এই বিপদে আমাকে বাঁচাইলেন আনন্দ মোহন কলেজের 
আরবী-ফারীর অধ্যাপক মওলানা ফন্পঘুর রহমান ৷ পরের দিন অপর এক 
স্কুলের মিনাদ সভায় তিনি আমার উদ্ছুসিত প্রশংসা করিয়া! বাংলায় 
মিলাদ পড়াইবার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 
তান্পপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব-ুদ্ধ বাধিলে আনি মনে-মনে ইংরাজের 
পক্ষ হইলাম! এ সময় মিঃ এন এন, ঘোষের 'ইংল্যাগুস ওয়াকস 
ইন ইত্ডিয়া' নামক ইংরাঞ্জী ₹ই আমাদের পাঠ্য ছিল । ইংরাজরা আমাদের 
দেশের কত উপকান ও উন্নতি বিধান করেয়াছে, এ বই পড়িয়া আমি তা! 
বুকিলাম । তাতে ইংরাজের প্রতি সদর হইলাম ' 
শকিন্ধ বেশীদিন এভাব চিকে নাই । শিক্ষকদের প্রভাব ছাত্রদের উপর 
অবশ্থই পড়িয়া থাকে । এক আরবী-ফারসী শিক্ষক ছাড়া আমাদের স্কুলের 
পত্রিশ জন শিক্ষকের সবাই হিন্কু। এর! প্রকাশ্ঠ রাজনীতি না করিলেও 
কথা-বার্তায় ও চালে-চলনে স্বদেশী ছিলেন ' এ*দের দুই তিন জনকে আমি 
খুবই ভক্তি করিচাম ' এদের প্রভাব আনার মনের উপর ছিল অসামান্। 
হঠাৎ একদিন একদল-পুলিশ স্ক'লে আসিয়া কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফ তর 
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করিয়। নিল। এদের মধ্যে দুচারজন আমার ন্ুুপরিচিত ॥ তানের জন্ত খুবই 
চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম । £গ্রফতারের কারণ খুঁজিলাম । “রাজবল্দী' 
“অন্তপীণ' ইত্যাদি শব্দ এই প্রথম শুনিলাম । কানে রাজনীতির বাতাস 
গেল।॥ কিছু-কিছু আন্দাঘ করিতে পারিলাম। ইংরেজের প্রতি হিহ্যে 
বাড়িল। যুদ্ধে জার্মানির জয় কামন! করিলাম | জার্মানির পক্ষে যাইবার 
একট অতিরিজ কারণও ছিল । “'জার্ানির সম্রাটের উপাধি কাইযার । 
হাকিমভাই নামে এক 'সবজান্তা” বঙ্ধু আনাকে বলিয়াছিলেন এট! আরবী- 
ফারসী কারসার শব্বেরই অপন্রংশ । শাহনামার কায়সার নিশয়ই মুসল- 
মান ছিলেন। ন্ুুতরাং জামান সম্নাটও আসলে মুসলমান এমন ধারণাও 
আমার হইয়া গেল । মুসলমান কায়সারকে খং্টানী কাইসার বানাইবার মূলে 

নিশ্চয়ই ইংরাজের দুষ্ট মতলব আছে । আমরা মুসলমানর। যাতে জাগানির 
পক্ষে না যাই সে জন্তই এই বদমায়েশি করিয়াছে । এই অবস্থায় যেদিন 
শুনিলাম তুকি'র স্থলতান মুসলমানদের মহীমান্ত খলিফ1 জান্নানির পক্ষে 
যুদ্ধে নামিয়াছেন, সেদিন এ ব্যাপারে আমার আর কোনই সন্দেহ থাকিল 
না। মুসলমানদের খলিফা মুসলিম বাদশাহকে সমর্থন করিবেন না? তবে 
কে করিবে? এরপরে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়া জান্নানির জয় অর্থাৎ 
ইংরাজের পরাজয়ের জন্ত মোনাজাত করিতে লাগিলাম । 


(8) ধিলাফত ও অসহযোগ 


কিন্ত আমার মোনাজাত কবুল হইল না। অবশেষে ইংরাজই জয়ী 
হইল। তবে তাতে এটাও প্রমাণিত হইল যে ইংরাজের মত অত বড় 
দুশমন আর মুসলমানের নাই । এই সময়ে আমি ঢাকা কলেজে বি* এ. 
পড়ি ॥। এস. এম. ( সেক্রেটারিয়েট মুসলিম ) হোস্টেলে (বর্তমান মেডি- 
ক্যাল কলেজ হাসপাতাল ) থাকি । খবরের কাগয পড়ি। কমন-রুমে 
তক'-বিতর্ক করি। . লকলেজের ছাত্র ইব্রাহিম সাহেব (পত্রে জজ, 
জাস্টিস, ভাইস চ্যালেলার ও মন্ত্রী) আমাদের নেত1। 

১৯২০ সালে আহসান মনযিলে খেলাফৃত কনফারেনস। তরুণ 
নবার খাজা .হবিবুল্লাহ অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারমযান। আলীভাই, 
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মওলানা! আবুল কালাম আযাদ, মওলানা আযাদ সোবহান, মওলানা 
মনিরুষষমান ইসলামাবাদী, মওলানা আবরম খাঁ, মোঃ মুজিবুর রহমান 
প্রভৃতি দেশ-বিখ্যাত নেতা ও আলেম এই কনফারেন্সে যোগ দেন । 
ইব্রাহিম সাহেবের নেতৃত্বে আমরা ভলার্টিয়ার হই। তারই বিশেষ 
দয়ায় আমি প্যাণ্ডেলের ভিতরে মোতায়েন হই। রোসংশমের কাছে 
দাড়াইয়া নেতাদেরে পানি ও চা দেওয়ার ফুট-ফরমায়েশ করাই আমার 
ডিউাঁট। তাতে সমাগত নেতাদের চেহারা দেখিবার এবং তাদের বক্তংতা 
শূনিবার সৌভাগ্য আমার হয় । মওলানা মোঃ আকরম খ? ও মওলানা 
মনিরুষধমান ইসলামাবাদী ছাড়া আর সব নেতাই উর্দুতে বস্ততা করেন । 
মওলানা আযাদ ছাড়া আর সকলের বজ্তা1 সহজ উদ্'তে হইয়াছিল 
বলিয়া আমি মোটামুটি বুঝিতে পারিরাছিলাম ৷ কিন্ত মওলানা আযাদের 
ভাষা কঠিন হওয়ায় তাঁর অনেক কথাই বুঝি নাই। কিন্তু তাতে 
কোনই অন্থুবিধা হর নাই | কারণ কথায় যা বুঝি নাই তার জ্যোতির্ময় 
চোখ-মুখের ভংগিতে ও হস্ত সঞ্চালনের অপূর্ব কায়দায় তার চেয়ে অনেক 
বেশী বুঝিরা ফেলি । ফলে কথ! ন! ব্ঝিয়াও আশি মওলানা আবাদের 
একজন পরম ভজ্ঞ হইয়া উঠি। 


এই ঘটনার পর মাস খানেকের মধ্যে ঢাকায় দেশ-বিখ্যাত বহু নেতার 
শুভাগমন হর । তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মওলান। শওকত আলী, দেশ- 
বন্ধ চিত্তরঞ্জন, বাবু বিপিন চত্র পাল, মোঃ ফযসুল হক, মিঃ আবুল 
কাসেম, নৌঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সেকালে আরমানীটোল। ময়দান ছাড়া করোনেশন পাক" 
ও কুমারটুলির ময়দ্ানই মাত্র বড়-বড় জন-সভা করিবার জায়গা ছিল। 
আমরা ছাত্ররা দলে-দলে এই সব সভায় যোগদান করিতাম । এই সব 
সভার কথা ধা আবছা-আবছা মনে আছে তাতে বলা যায় যে একদিকে 
সহাত্বা গান্ধী ও মওলানা! শওকত আলী অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে, 
অপরদিকে বাবু বিপিন চন্র পাল ও মোঃ ফযলুল হুক অসহযোগের 
বিপক্ষে বন্ততা করিয়াছিলেন। কিন্ত তৎকালে খিলাফত ও জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের জন্ত জন-মত অসহযে!গের পক্ষে এমন ক্ষিপ্ত ছিল যে 


(৩৪) 
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বিরোধী বক্তারা: কথাম-কথায় শ্রোতাদের ছারা বাধ! পাইতেন । এই 
জন্-মতের জন্যই দেশবঙ্গ, চিন্তরঞ্জন অসহযোগের বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে 
আসা সত্বেও আন্দোলনের সমর্থনে বজ.ত। দিস্সা গিয়াছিলেন। যা হোক 
১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন 
সমর্থন করার পর নেতাদের মতভেদ একরাপ দুর হইয়! যার । যশারা 
অসহযোগের সমর্থন করেন নাই তার! রাজনীতির আকাশে সাময়িকভাবে 
মেবাচ্ছর হইয়া পড়েন। এদের মধ্ো জিন্লা সাহেব, হক সাহেব ও বিপিন 
পালের নাম বিশেষভালে উল্লেখযোগ্য । 


(৫) আন্দোলনে যোখদ।ন 


মোঃ ইব্রাহম স'হেব আমাত্র সক্রিন্ন নেতৃত্ব গ্রহণ বরেন। তিনি 
ছাত্রদের ছোট-খাট একাধিক মিটিংএ বক্তংতা দেন' হোসে লের আংগিনায় 
বক্ত.তা নিধিদ্ধ হইলে তিনি হোস্টেলের বাহিরে বক্ততা শুর করেন। 
বঙন[নে যেখানে টি. বি, ক্লিনিক, এইখানে একটা মাটির টিপিতে দড়াইয়া? 
ইব্রাহিম সাহেব পর-পর করেকদিন বক্ত:তা করেন । ইব্রাহিম সাহেব ছাড়: 
আমার আরেকজন সহপাগী আমার উপর বিপুল প্রভাল বিস্তার করেন! 
তার নান ছিল নিঃ আবুল কাসেম । তার বাড়ি ছিল বরিশাল জিলায় । 
পরবর্তী কালে তিনি মোখত'রি পাশ করিয়। আইন বাবসায় বসিতেন। 
এখন তিনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন জানি না। কিন্ত ১৯২০ সালে 
প্রধানতঃ তিনিই আমাকে অসহযোগ আন্দোলনে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
এছাড়া আব্ল কালাম শামসুদ্দিন তখন কলিকাতা কারমাইকেল হোসেল 
হইতে প্রতি সপ্তাহে দুই-একখানা করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিতেন॥। এইসব 
পত্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রচুর যুক্তি থাকিত এবং তিনি 
অতি শীন্রই আলোলনে যোগ দিতেছেন এই খবর থাকিত। ইতিমধো 
আমি মহাত্ম' গান্ধীর “ইয়ং ইওিয়ার গ্রাহক হইয়াছিলাম। গভীর 
মনোযোগে ও পরম শ্রদ্ধার সংগে ইহা 'পড়িতাম। তার লেখা আমার 
চিন্তা-ধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ' পরবতাঁ জীবনেও এই 
প্রভাব আমি কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। | 
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ইব্রাহিম সাহেবের নেতৃত্বে আমর। অনেক ছাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়া- 
ছিলাম | বি. এ* পরীক্ষার তখন মাত্র কয়েকমাস বাঝী। টেট পরীক্ষা 
আগেই হইয়া গিয়াছে । অধ্যাপক ল্যাংলির আমি খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম । 
তার সবিশেষ পাঁড়াপীড়িতে আমি ও আরও কতিপয় বন্ধু শেষ পর্ধস্ত নাম- 
সাত্র পরীক্ষা দিরা ফলাফলের প্রতি উদাসীনত। দেখাইয়া গ্রামে চলিরা 
গেলাম ' কংগ্রেসখেলাফত কমিটির নীতি ছিল 'ব্যাক টু ভিলেজ" । 
অতএব তাদের নির্দেশিত পল্লী সংগঠনে মন দিলাম ৷ ইতিমধ্যে কলিকাতা 
হইতে শামস্তরদ্দিনও ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমার চেয়ে এক ডিগ্রি 
বেশী আগাইয়াছেন ॥ বি এ পরীক্ষাই দেন নাই । তার বদলে দেশবঙ্ক 
চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত 'গোঁড়ীয় সর্ববিদ্ভারতনের' 'উপাধি' পরীক্ষা দিয়াছেন । 
সুতরাং স্থানীয় বমাঁদের কাছে চরমপন্থী বলিয়। তার নর্ধাদা আমার উপরে । 
পল্লী গঠনের কাজে তারই নেতৃত্বে আমরা কাজ শুরু করিলাম । একটি 
জাতীয় উচ্চ বিদ্তালয় ও একট তাতের ক্কৎল স্বাপন বরিলাম । বৈলর- 
খানীখোল৷ দুই গ্রামের এবই যুক্ত পল্লী সমিতি হইল। শামসুদ্দিন তার 
সেক্রেটারি হইলেন । বৈলর বাজারে আফিস প্রতিষ্ঠিত হইল । হাইঙ্কুলও 
হইল বৈলর বাজারে ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের বিশাল আটচালা ঘরে । 
আমি হইলাম স্কুলের হেড মাস্টার । শামসুদ্দিন হইলেন এলিস্যাণ্ট হেড 
মাস্ঠার। শিক্ষক-ছাত্রে অঙ্গজদিনেই স্তখলটি গম-গম করিতে লাশিল। 
শামস্থৃদ্দিনের চাচ। জনাব যহিকুদ্দিন তরফদার সাহেব আমার ছোটবেলা 
হইতেই প্রজা-আলোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তিনি কংগ্রেস-খেলাফত 
আলোলনেও আমাদের মুরুনিব হইলেন। পল্লী-সমিতির প্রেসিডেন্ট ও 
হাইস্কুলের সেক্রেটারিও হইলেন তিনিই । 


(৬) পঙ্লী সংগঠন 

হাইস্কুল হইল বিনা-বেতনের বিষ্তালর ॥ নিতাস্ত অভাবী শ্রিক্ষকর। 
ছাড়া আমরা সবাই বিনা-বেতনের শিক্ষক হইলাম । ক্ষ*লের লাইল্লেরি 
মানচিত্র টেবিল চেয়ার বেঞি ব্ল্যাক বোর্ড ইত্য!দির বায় ও পল্গী- 
সমিতির খরচের জন্ত আমরা খবাঙ্জারে তোলা ও গ্রামে মুষ্টি চাউল 
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তুলিতে লাগিলান। সারা গ্রামের ঘরে-ঘরে মুষ্টর ঘট বসাইলাম ৷ 
সপ্তাহে-সপ্তাহে নির্মিত ভাবে ঘটের চাউল ভলাট্টিয়ার সহ আমরা 
নিজেরা কাধে ও মাথায় করিয়া সংগ্রহ করিতাম ৷ 

ফলে হাইস্কুল, তাতের স্কুল, চরখা স্কুল ও পল্লী-সমিতির কাজে 


বৈলর বাজার জিল'-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকষ'ণ বরিল ' জিলা নেতৃত্বন্দের 
মধ্যে মৌঃ তৈয়বুদ্দিন আহনদ, শ্রীষুক্ত স্থুরেন্্র মোহন ঘোষ প্রভৃতি 
অনেকেই আমানের কাজ দেখিতে আসিতেন । এ অঞ্চলে পল্লী গ্রামে 
ইহাই একমাত্র জাতীয় উচ্চ বিস্তালয় হওয়ায় আশে-পাশের দশ মাইলের 
মধে/কার সব হাইস্ক*লের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা এই ক্ষুলে যোগদান করিল । 
তাতের স্কৎলে চার-পাঁচ জন তাতীর পরিগালনায় ৪ & টা তাতে কাপড়: 
বুনার কাজ চলিল। নানা রংএর স্ৃতার টানায় মাঠ ছাইয়া গেল । এঁ সব. 
তাতে রাত ?ন ঘর্ধর আওয়াজ চলিল। পল্লী সমিতি হইতে বিনা মুলে 
গ্রামে চরখা বিতরণ ও তুলার বীজ বিলান হইল । আমাদের পল্লী- 
সমিতি এইভাবে থাকিত দিন-রাত কর্ম-ঞ্চল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন 
স্বানে সভা করিতাম অ'মরা সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন। এই সব সভায় 
শহর হইতে দুচার জন নেতা আসিতেন । সন্ধ্যার অনেক পরেও এই- 
সব সভার কাজ চলিত । সভার স্থানীয় উদ্তোক্তাদের একজনের বাড়িতে 
খাওয়া-দাওয়ার বাবস্থা আগে হইতেই ঠিক থাকিত । সভা শেষে 
নিধণারিত বাড়িতে উদর-পুতি খানা খাইতাম ৷ খাওয়া-দাওয়া সারিতে- 
সারিতে বেশ রাত হইয়া যাইত। . তবু আমরা রাত্রিবাস করিতাম, 
না। কত কাজ আমাদের! আমরা কি এক জায়গায় সময় নষ্ট 
করিতে পারি? এই ধরনের কথা বলিয়া নিজেদের বুষূগ্গি বাড়াইতাম । 


পাড়াচালের চার-পাঠ মাইল রাস্তা হাটিয়া এই বৃধ্রির দাম শোধ 
করিতাম । শহরের নেতাদের জন্ত বথাসন্তব কাছের কোন সড়কে ঘোড়া- 


গাড়ি এস্তেধার করিত। তাদেরে গাড়িতে তুলিরা পিয়া আমরা বাড়ি-মুখী 

হইতান। পথের কষ্ট ভুলিবার জন্ত আমরা গল ফাটাইয়া “ম্বদেশী গান” 

ও খেলাফতী গষল গাইতাম । পাঠকদের, বিশেষতঃ তরুণ পাঠকদের, 

কাছে বিস্ময়কর শোন! গেলেও এটা সত্য কথ। যে আবুল কালাম 
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শামস্দিন আর আমিও গান গাইতাম। ইয়াফি না। সত্যই আমরা 
গান গাইতে পারতাম ' তার উপর আমি বাশীও ঘাজাইতে পারিতাম + 
বস্ততং কলেজ হোসেলে জনাব ইব্রাহিম, কাষী মোতাহার হোসেন 
সাহেব প্রভৃতি উপরের শ্রেণীর ছাত্রদেরও আমি “ওস্তাদজী* ছিলাম । 
এরা স্কলেই গান গ্রাইতেন । আসল কথা এই যে (শশবে সব লেখকই 
যেমন কবি থাকেন, তেমনি প্রায় সকলেই গায়কও থাকেন । 


(৭) আন্দে।লনের জনপ্রিয়তা 


য। হউক, এইক্সপ কর্মোঞ্ধমৈর মধ্যে আমরা শ।বীরিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের 
কথা ভুলিরাই থাকিতাম । গোনল-খাওয়ার কোনও সময়-অসময় ছিল 
না। জনগণের ও বনীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদেরে চবিবশ ঘণ্ট! 
মাতাইয়া রাখিত ' ধনী-গরিব-নির্ শেষে জনগণ এই আন্দোলনকে 
নিতান্ত নিজের করিয়া লইয়াছিল' একটি মাত্র নযিরের উল্লেখ করি ৷ 
এই জময় নিখিল-ভারত-খিলাফত কমিট আংগোর। (মান আংকারা) 
তহবিল নামে একটি তহবিল খুলেন যুদ্ধরত কামাল প।শাকে সাহায্য 
করিনার জন্য । ফেরার মত শিশু-বদ্ধ-নর-নারী-পিটি শেষে মাথা-পিছে 
দুই পয়সা চাঁদা উপর হইতেই নিধারিত হইরাছিল । আমাদের এল'- 
কার লোস্রো ফেরা দেওয়ার মতই শিষ্ঠার সাথে স্বেচ্ছায় এই টাদা 
দিল ' ত্রিশ হাজার অধিাশীর দই গ্রাম মিলাইয়1 আমর। বিনা-আশয়াসে 
প্রায় এক হাজ'র টাকা তুলিলান। তেমনি নিষ্ঠার সংগে শামশ্রদিন 
ও আমি এ টাক'র বঝা মাথায় বপ্রিয্রা জিল। খিলাফত কণিটিতে জন! দিয়! 
আসিলাম । একটি পর়্সাও স্বানায় সমিতির খর5 বাবত কাটিল।্ ন1। 

গঠনমূলক কাজের মধে; আমরা চরখা ও তুলার বীজ বিতরণ এবং 
শালিসের নধ্যমে মামল।-মোব গনা আপোস বরনের দিকেই ০শৌ মনো- 
যোগ দেই । দই গ্রান নেলাইয়া আমর। এবটি মাত্র শ।লিসী পল্জায়েত গঠন 
করি আমাদের স্থানীয় নেত। যহিরুদ্দিন তরফদার সাহেব এই পঞ্চায়েতের 
চের়ারগ্যান হন । ইউনিয়ন বো আইন তখনও হয় নাই। কাজেই 
প্রেসিডেন্ট নাম)! তখনও জানা হর নাই। ডিসটক বোড লোক্যাল 
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বোডেল্ি চোরম্যানই তখন সবচেয়ে বড় সন্নানের পদ । আমরা আমাদের 
প্ঞফায়েতের প্রধানকেও সেই সন্গান দিলাম । পঞ্চায়েতের বৈঠক পক্ষ- 
গণের স্থবিধামত এক একদিন এক-এক পাড়ায় হইত । তরফদার সাহেব 
বরাবরের দক্ষ বিচারক মাতব্বর । তীর প্রথর বৃদ্ধি সুচতুর মধুর ব্যবহার ও 
নিরপেক্ষ বিচার সকলকে মুগ্ধ করিত । অন্নদিনেই স্বানীন মামলা-মোকদম। 
লইয়া কোট/-কাছারি যাওয়। বন্ধ হইল । 


তুলার চাষ জনপ্রিয় করার ব্যাপারে আমরা সরকারী সাহায্য 
পাইলাম । গভন“মেন্টকে আমর! এই সয়ে সবচেয়ে বড় দুশনন মন করি- 
তাম। কাজেই সরকারী সাহায্য নেওয়ার কথাই উঠিতে পারে না । কিন্ত 
এই সমন সদর মহকুগার এস. ডি. ও ছিলেন নবাবযা- আবদুল আলী । 
তিনি গায়ে চাপক।ন মাথায় ওষ্বযী টপি পরিতেন বলিয়া অগ্যান্ত সরকাণী 
কর্মচারী হইতে ত।র একটা আলাদ মান-মর্যাদা ছিল জনগণের কাছে । 
বিশেষতঃ মুসলমানদের শিক১ তিনি হিলেন আধারণ জপ্রা। আনর! 
সব কংগ্রেস-খিলাফত কর্মীদেরে ডাকিয়া চা খাওয়াইন্রা অ শাতীত সন্ান 
দেখাইর! তিনি বৃঝাইলেন, তিনিই অসহযোগ আন্দেননের সবচেয়ে বন্ড 
সমর্থক । কাজেই তিনি তুলার চাষ বাড়াইয়া দেশকে স্তায় ও কাড়ে 
আত্মনিঞরশীল করিতে ঢান। আমরা তার কথা মানিয়া লইলাম । সর- 
কারী তহবিলের বহ তুলার বীজ আমরা বিতরণ করিলাম । 


(৮) উৎসাহে ভ।ট। 


কিন্ত আমাদের উৎসাহ এক বছরের বেশী স্থায়ী হইন ন! | গান্ধীজীর- 
বেওয়! প্রতিশ্রতি-মত এক বছরে স্বরজ আলিননা। চৌব্িন্ুরার 
হাংগামার ফলে তিনি সাধজনীন আইন অমান্ত প্রত্যাহার করিলেন । 
গ্রেস নেতার তদন্ত করিয়। রিপোট? দিলেন ক্কুন কলেজ ও আফিস- 
আদালত বয়কট ব্র্থ হইয়াছে । এরপর ছাত্ররা জাতীন্‌ বিগ্চলয় ছাড়িস্ 
দলে-দনে সরকারী 'গোল্ান খানায়” ছুকিতে লাগিন। অংমাদের জাতীয় 
বিভালিয়ের ও ত।তের গ্ুলের ছাত্র কমিনী গেল । খন্দরের কাপড় মেট? ও . 
ং কচ বলিয়া আনাদের তৈরী কাপড় বিক্রিতে মন্দা পড়িল। কারিগর 
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শিক্ষক ও গ্ররিব মাস্টারদের বেতন দেওয়া অসম্ভব হইয়। উঠিল ॥ তের 
কুলের কারিগর শিক্ষকর! ছিলেন সবাই গরিব লোক । তীদেয়ে মসে-মাসে। 
নিয়মিতভাবে বেতন ন। দিলে চলিত না। এদের বেতন বাকী পড়িতে 
লাগিল । তঁ,তের তৈরী কাপড়গুলি নিয়মিত বিক্রি হইত ন! । বিক্রি 
হইলেও কম দামে হইত ॥ তাতে বেতন বাকী পড়িত। বাজারের তোলা” 
গ্রামের মুষ্টি চাউল সব ব্যাপারেই লোকের উৎসাহ কমিতে লাগিল ॥ 
মাস্টার, কারিগর ও কমাঁদের মধ্যে শৈথিল্য ও নিরুংসাহ দেখা দিল । 

আমাদের মন ও শরীরের উপর এর চাপ পড়িল । শামসুদ্দিন ছিলেন 
বরাবরের আমাশয় রোগী । এক বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অনিয়মে: 
তার শরীর আরও খারাপ হইল । শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হিসাবেই 
তিনি 'মোসলেন জগৎ” নামক সাপ্তাহিক কাগষের দায়িত্ব লইয়' কলিকাতা? 
চলিরা গেলেন । আমি একা চরম নিরুংসাহ ও অভাবের মধো হাইস্কুল 
তাতের স্কল চরথা স্কুল পন্নীসমিতি ও শ্ালিসী পঞ্চায়েতের কাজ চালাইতে 
লাগিলাম ॥ এই দুর্দিনে “বড় চাচ।” যহিরদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকত1 ও. 
উৎসাহ এবং ডাঃ দীনেশ চহ্্র সরকার ও ডাঃ আন্তকাস আলী প্রভৃতি 
উৎসাহী কমীদের কর্মোন্মাদনার উত্তাপই আমার কণপ্রেরণার সলিতা 
কোনও মতে আলাইয়1 রাখিল ॥ 

কিন্ত বেশীর্দিন এভাবে চলিল না । শেষ পর্যস্ত আমিও রণে ভংগ, 
দিলাম। আন্তে-আস্তে সব প্রতিষ্ঠান গুটাইয়! নিজে ময়মনসিংহ শহরে 


চলিয়া আসিল।ম। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি জিলার জনপ্রিয় নেত 


মৌঃ তৈয়বদ্দিন আহমদ পুনরায় ওকালতি শুরু করায় জিল! খিলাফত 
কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব আমারই উপর পড়িল । আল্োলনে যোগ 
দিরাই তৈয়বুদ্দিন সাহেব ফ্যামিলি বাড়ি পাঠাইয়া দিযাছিলেন। তশার 
বাসাই খিলাফত নেতাদের বাসম্বান হিল । আমারও হইল। তৈয়বুঙ্গিন 
সাহেব তার বড় ভাই মোঃ শাহাবুক্ষিন উকিল সাহেবের বাগায় খাওয়া- 
দাওয়া করিতেন ॥ আমরা কতিপয় “নেতা' তৈয়বৃঙ্গিন সাহেবের বাসায় নেস 
করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতাম । নেতাদের মধ্যে যাদের শহরে বাড়ি- 
ঘয় নাই তারা কংগ্রেস-খেলাফতের টাকফাতেই খাওয়া! খরচ চালাইতেন ॥ 
(৪০) 
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আমারও তাই হইল । কিন্ত এটা আমার ভাল লাগিত না। বিশেষতঃ 
টাকার অভাবে এই সময় খিলাফত কমিটির স্বতন্থ অফিস উঠাইয়া 

গ্রেস অফিসেরই এফ কামরায় খিলাফত অফিস করিলাম । এমত 
অবস্থায় নেতাদের খাওয়ায় তহবিলের টাকা খরচ করিলে খেলাফত 
আফসের খরচায় টান পড়িত । 


(৯) জাতীয় বিষ্ক।লয়ে মাস্টার 

অতএব আমি স্থাণীয় জাঠীয় বিস্ভালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলাম । 
এই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন আমার শেক্ক ও মৃত্যুঙ্জয় স্কুলের 
ভূতপুব সহকারী হেড মাস্টার শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ দন্ত। তিনি ছিলেন 
ঝধি-তুল্য মহাপ্রাণ ব্যক্তি । ছাত্রজীবনেই তিনি আনাকে পত্রবং ন্মেহ 
করিতেন। আমাকে পাইয়া তিনি লুফিয়া নিলেন সহকাশীরূপে । তার 
ছেহ-শীতল ছায়ায় ও তার অভিজ্ঞ পরিচালনায় আমি [িক্ষকতণ শুরু 
করিলাম । শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে এবং শিক্ষকতার টেকনিক্যাল 
খু'টি-নাটি ব্যাপারে এই সময় তার কাছে অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম । 
স্কুলের সময় তিনি ছাত্রদেরে যেমন বিদ্যা শিক্ষা (দিতেন, স্কুল আওয়ারের 
পরে তেমনি তিনি আমাদিগকে শিক্ষকত। শিক্ষা দিতেন । বেতন হিসাবে 
আমি চল্লিশটি টাকা পাইতাম । এই টাকাতেই আমি খেলাফত নেতাদের 
মধ্যে গীতিমত ধনী লোক হইয়া গেলাম । নিজের খাওয়।-পরা ছাড়া 
দু এক জন গরিব সহকমীকেও পোষিতে পারিতাম । শিক্ষকদের মধ্যে 
আরবী-ফারসী শ্শিক্ষক ছাড়! আরও দুজন মুসলমান ছিলেন । তদের 
নাম ছিল মোঃ সাইদুররহমান ও মৌঃ আলী হোদেন। উভয়ে নিম্ন- 
শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। সাইদুররহমান সাহেব বেতন পাইতেন ত্রিশ 
টাকা ও আলী হোসেন পাইতেন পচিশ টাকা । উভয়েই আমাদের 
সাথে এক মেসে থাকিতেন । খেলাফত নেতা-কমাঁদের ভার তাদের 
৬পরও গড়াইত । 

এই সময় খিলাফত ও অসহযোগ আঙদ্দেরলন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। 
কাজেই করিবার মত কাজ আমাদের বিশেষ কিছু ছিল ন্য। দিনের বেল! 
(৪১ ) 
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মাস্টারি করি এবং বিকাল ও রাত্রি বেলা নেতাদের বাড়ি-বাড়ি চা খাই ॥ 
অগ্গতা। অফিসে বলির! আড্ডা মারি । এই সুযোগে শহরের বড়-বড় নেতা 
যথা শ্রীযুক্ত সুরধ্যকুমার সোমঃ ডাঃ বিপিন বিহারী সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্র নাথ 
মৈত্রেরঃ মিঃ সুধীর চচ্ত্র বন্গ বারিস্টার স্ে্যুবাবুর মেয়ের জামাই), শ্রীযুক্ত 
স্ুরেম্্র মোহন ঘোষ ও শ্রীষূক্ত মতিলাল পুরকায়স্থ প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে পরিচিত হই । সুরেনবাবু “মধু ঘোষ” নামে সুপরিচিত ছিলেন । 
তিনিপ্রায় আমার সমবয়ঙ্ক। স্জন্ত তার সাথে বন্ধুত্ব হয়। তিনি 
বিপ্রীদের 'মধুদা” ছিলেন। ডাঃ বিপিন সেন ও তূর্য সোম আমার 
পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন । পরবতাঁ জীবনে তাদের দ্বেহও 
পাইব্লাছিলাম অফুরন্ত তারা উভয়ে অসাম্প্রনারিক উবার মহান ব্যক্তি 
ছিলেন ' 

এদের সাহচর্য্যে ময়মনপিংহ শহরে প্রায় বছর খানেক বড়ই আনন্দে 
কাটিয়াছে ' স্বরেন বাবু, মওলানা আযিষুর রহগান (ইনি নোর়াখালির 
লোক ছিলেন ), মৌলবী আবদুল হামিদ দেওপুরী, অধ্যাপক মোয়াযযম 
হোসেন, মোঃ সাইদুর রহমান প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস খেলাকত 
নেতার বিকালে দল বাধিয়া রাস্তায় বাহির হইতাম । পথচারীরা সম্থমে 
আমাদেরে পথ ছাড়িয়া দিত এবং সালাম*আদাব দিত । এমন পথ ভ্রমণে 
আমিই ছিলাম অন্যতম প্রধান বক্তা অবশ্য রাস্তাঘাটে । পথ চলিতে- 
চলিতে আমার মত বকিতে কেউ পারিতেন না । আমি কোনও-কোনও 
সময় অতি উৎসাহে বন্ধুদেরে সামনে করিয়া পিছন দিকে চলিতে-চলিতে 
বক্ত-তা করিতাম ৷ এমন করিতে গিয়া একদিন একজন পথচারিনী মহিলার 
পায়ে পাড়া মারিয়া ঝটপট, ঘুরিয়া হিশ্কু ভংগিতে দুই হাত জোড় করিয়া 
মহিলাকে নমঙ্কার করিলাম । রান্তায় যখন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন 
তখন নিশ্চর্লই তিনি মুসলমান নন। আমাঞ্ষে ওভাবে নমস্কার করিতে 
দেখির। মহিণা হতভম্ব হইয়া গেলেন। বন্ধুরা সকলে হো হো করিয়। 
হাসিয়া উঠিলেন । কেউ-কেউ বলিলেন £ ওটা যে বেশ্যা । একটা বেশ্টাকে 
তুষি সেলাম বিলে ?' আমার মুখ হইতে চট করিয়া বাহির হইল £ 
“যারা বেস্চাগামী তাপের কাছেই ইপি বেস্ত।। আমার কাছে তিনি ভদ্ু- 


৫৪২) 
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মহিল। মাত্র ।” সকলে নীরব হইলেন | মেয়েটি সজল নয়নে আমার 
দিকে চাহিয়। রহিল। 

কিন্ত বেশী দিন এভাবে চলিল ন1। সক্রিয় আন্দোলনের অভাবে 
চিন্তার প্রচুর সুযোগও পাইলাম ॥ অবস্থাগতিকে চিন্তায় বাধ্যও হইলাম । 
অল্পদিন মধ্যেই বুঝিলাম' দেশের স্বাধীনতা ও খিলাফতের জন্য সর্বস্ব ও 
প্রাণ বিসর্জন দিবার যে দুর্বার তাকিদে কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সে 
সব ত্যাগের আজ কে।নও দরকার নাই । কারণ স্বাবীনতা ও খেলাফত 
কোনটাই উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনাই এখন নাই । মহাত্মাজী স্বরাজের 
মেয়াদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছাইয়1 দিয়াছেন । মোস্তফা কামাল 
খেলাফত ভাংগিয়! দিয়া মহামান্য স্রলতানকে দেশ হইতে তাড়াইয়। 
দিয়াছেন । কাজেই আমার আপাততঃ জাতীয় বিগ্ভালয়ের মাস্টারিই 
সার হইল । বেতন চল্লিশ টাকা এতদিন মোটেই অপ্রতুল মনে হয় 
নাই ' ফ্ষারণ তৎকালে খরচও কম ছিল । তখন এক পয়সায় এক বাপ 
চ1, চার পয়সায় পচিশট! মুখপোড়া বিড়ি ও পয়সায় দুইটা দিয়াশলাই 
পাওয়া যাইত । তাতে সারা দিনে চার আনার বেশী খরচ করিতে 
পারিতাম না । তৈয়বুদ্দন সাহেবের বাসায় বিনা-ভাড়ায় থাকিতাম | 
তিন-ঢার বন্ধৃতে একত্রে মেস করিয়া খাইত!ম । পাঁচ টাকার বেশী 
খোরাকি লাগিত না । পোশাকে বাবুগিরি ছিল না! জন্তা মোট] খদ্দরেব 
তহবন্দ ও পাঞ্জাবী পরিতাম 1 একট] ধূতিতেই একট! পাঞ্জাবী ও একটা 
তহবন্দ হইয়া! যাইত । দুই টাকা চার আনা দিয়া বছরে দুই খানা 
ধুতি (প্রতিটি আঠার আন] ) কিনিতান । তাতেই দুইথানা পাঞ্জাবী 
ও দুইথানা তহবন্গ হইয়া যাইত ॥ দুইটা পাঞ্জাবী সিলাই কগিতে 
দর্জি নিত বার আনা । তৃহবন্দ সিলাইর চার্জ ছিল দৃইট! দুই আনা । 
পাঞ্জাবীর বাদবাবী টুকরা কাপড় হইতে সচ্ছন্গে দুইটা গ্রান্ধী টুপি 
হইয়া! যাইত । দুইট1 টুপিতে ও দুইটা তুহবন্দে কখনও চার আনা 
কখনও বা দুই আনা দর্জিকে দিরাই মাফ লইতাম । সুতরাং দেখা 
গেল মোট সোওয়া1! তিন টাকা খরচ করিয়া আমার দুইটা পাঞ্জাবী 
দুইটা তহবন্দ ও দুইট! টুপি হইয্স! যাইত । «্দ্রট1 মোট] বলিয়া মজবৃতও 
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হইত। ধুইতামও নিজেই । একনম্বর ঢাকাই বাংলা সাবান ছিল পীচ্ 
আনা সের । দশ পয়সায় আধা সেরের একট! দল পাওয়া যাইত । প্রতি 
সন্তাহে এ এক দল! সাবানে সব কাপড় ধোলাই হইয়া যাইত। 
কথখনও-কখনও এক পয়সার শীল কিনিয়। নীলের ছোপ দিতাম । ফেউ- 
'বাবু' বলিলে তাও দিতাম না। তবু মোটামুটি পরিফার-পরিচ্ছন্ 
থাকিতাম । 

স্থতরাং টাকা-পয়সার অল্পতার কথা অনেকদিন মনে করি নাই। 
প্রথমে মনে পড়ে আদর্শহীনতার কথা । বিসের জন্ত অত প্রশংসার ছাত্র- 
জীবন ত্যাগ করিলাম 2 নিশ্চরই চল্লিশ টাকার স্কুল মান্টারি করিবার 
জন্য নয় । ন্যাশনাল স্কুলে মাস্টারি? তারই বা মানে কি? চরখায় 
জুতা কাট ছাড়া 'গোলামখান।1” হাই স্কুলের পঠিতব্য ও ম্তাশনাল হাই 
স্কুলের পঠিতব্যে পার্থক্য কি? সব বেসরকারা স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক 
এবং অনেক ছাত্র আমাবই মত খদ্দর পরেন । তবে পার্থকাট। কোথায় ? 
বিশেষতঃ স্তাশনাল স্কুলই হোক আর 'গোলামখানা*ই হোক, মাস্টারগণ- 
কে ত ঘড়ির কাটা ধরিরাই স্কুলে আমিতে হয়। বিকালে ক্লান্ত দেহে 
শুকনা চুষে ঘরে ফিরিতে হয়। 

দেশোদ্ধারের চিত্তচাঞ্চল্যবর দেহমন-শহরণকারী কাজ এতে 
কোথায় 2 মনট? ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল । স্কুলের কাজ ছাড়ির়। 
দিয়! অপেক্ষাকৃত রোমাঞ্চকর রোমান্টিক কিছু করিবার জন্ক মন উতলা 
হইয়1 গেল। কিন্ত দুইটি কারণে হঠাৎ কিছু করিতে পারিলাম না। 
তার এবটি ছাত্রের মায়া, অপরটি টাকার মায়া । ছাত্রের মায়। এইজন্ত যে 
তাদেরে আম ভালবাসিতাম । তারাও আমাকে ভালবাসিত ৷ জহবমীঁ- 
রাও বলিতেন, আমি ছাত্রদের মধ্যে খুংই জনপ্রিয় । আমি তখন দাড়ি 
রাখিয়াছি। দাড়ি-লুংগি-টপিতে আমি দস্তরমত একজন মুনশী সাহেব । 
এমন একজন মুসলমানের পক্ষে এ ক্ষুলে জনপ্রিয় শিক্ষক হওয়। আশ্চর্ষের 
বিষর ছিল । কারণ ছেলেদের বেশীর ভাগই ছিল ব্রাক্মণ-কায়দ্ব-বৈদ্ত 
ফমাজের হিন্ু ছেলে । অধিকাংশই শহরের উকিল-মোক্তার-ডাজার 
প্রভৃতি ভর্রুলোবের ছেলে । এর আমাকে এত ভক্ভিশ্রস্ধা করিত ফে 
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এদের অনেকে রাস্তাবাটে পর্যগ্ আমাকে পা ছুইয়| প্রমাম করিত। 
অথচ হিন্দু মাস্টাররা এই সৌঁভাগা হইতে বঞ্চিত ছিলেন । এইসব 
ছেলের মধ্যে চার জনের কথা আণম জীবনে ভুলিতে পারিব না। দুই- 
জন ব্রাঙ্গণ, একজন কায়স্ব ও একজন বৈদ্ভ ' এর সকলেই পরবর্তী 
জীবনে উচ্চ-উচ্চ দায়িত্ব পূর্ণ পদের অধিকারী নেতৃস্থানীয় লোক হইয়াছেন । 
হিম্তু ছেলেদের মধ্যে মুসলমানদের মত গুরু-ভক্তি নাই বলিয়া স্বয়ং হিন্দু 
শিক্ষকদেরই একটা সাধারণ অভিযোগ আছে ' আমার নিজের অভিজ্ঞত। 
এই অভিযোগ সমর্থন করে না? এই ধরনের ভঙ্জিমান ছেলেরা! আমার 
হদয়-মন এমন জয় করিয়াছিল যেএদের মনের দিকে ঢাহিরা আমি 
কোন মতেই এই স্কুলের মায়া কাটাইতে পারিতাম ন! 

ছিতীয় কারণ অবশ্য এর চেয়ে কাটথোট্রী থান্তন কারণ। মাসে- 
মাসে যে চল্লিশটি টাক পাই শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিলে তাই বা পাইৰ 
কোথায় 2 খিলাফত ফণ্ডে যে সামান্য পয়সা ছিল, সেক্রেটারি হিসাবে 
আমি অবশ্যই কোবাধ্যক্ষের নিকট হইতে তা চাহিয়া] নিতে পারিতাম । 
কিন্ধ নিজের খাওয়ার জনা কোষাধাক্ষের কাছে টাকা চাওয়া আমি 
লজ্জার বিষয় মনে করিতাম । কাজেই স্কুলের মাস্টারি ছাড়িলে আমাকে 
খালি পকেটে এবং শেষ পর্যস্ত খালি পেটে থাকেতে হইবে । এট" 
আমার কাছে স্পষ্ট হইয়। উঠঠিল। এইভাবে এতদিনে বুঝিলাম, দেশের 
স্বাধীনতাই বল, আর ধর্ের খিলাফতই বল, পেটে আগে কিছু না দিয়া 
দুইটার কোনওটাই উদ্ধার কর! চলে না । 

কলেজ ছাড়িবার সময় ল্যাংপি সাহেব ও বাপ-ম! মুকব্বিরাও এই 
কথাই বলিয়াছিলেন । তখন জবাব দিয়াছিলাম £ টাক'-পয়সা ও ভোঙ্গ- 
বিলাসিতা ত তুচ্ছ কথা, দেশ ও ধর্মের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত ভাগ করিতে 
পারি। এখন বুঝিতেছি, দরকার হইলে প্রাণ হয়ত সত্া-সত্যই দিতে 
পারি। কিন্ত তার দরকার ত মোটেই হইতেছে না। কেউ ত আমার 
প্রাণ চাইতেছে না। প্রাণ দিবার কোনও রান্তাই ত নিজের ঢোখেও 
দেখিতেহি না । মাস্টারি ছাড়া কাজের মধ্য ত আড্ডা মারা । উকিলরা 
সব কোরে ফিরিয়া যাওয়াতে তাদের বাপায়ও আগের মত আড্ডা 
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দেওয়! চলে না। মওকেলের ভিড় । একমাত্র চাঞ্চল্যকর কাজ কংগ্রেস- 
খিলাফতের সভা উপলক্ষে কলিকাতা গয্প' দিল্লী বোম্বাই যাওয়া । সেটাও 
আমার ভাগ্যে জুটে না । কলিকাতার পশ্চিমে আর আমার যাওয়াই 
হয় না। কারণ এঁ সব সভায় যাওয়ার ভাড়া ও খরচ-পত্র বহন করার 
মত টাকা কংগ্রেস-খিলাফত ফণ্ডে নাই। কাজেই অন্য সব কমী বঙ্গুরা 
বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে টাক1 যোগাড় করিয়া! লয় । 
কিন্ত আমার তেমন কোনও বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন ন। থাকায় 
আমি কলিকাতা যাওয়ার আনন্দ হইতেও প্রায়শঃ বঞ্চিত থাকিতাম । 

কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিরা আমি যে বাস্তব অবস্থার 
সম্মুখীন হইলাম, তার সোজ1 অর্থ এই যে আমি খিলাফত ও স্বরাজের 
দোহাই দিয়া কলেজ ছাড়িয়া আসিয়৷ চল্লিশ টাক! বেতনের চাকুরি 
করিতেছি । কলেজ ত্যাগের এই কি পরিণাম? এই কাজে কি স্বরাজ 
খিলাফত উদ্ধার হইবে? বাপ-মা মুরুব্বিদেরে এমন কি নিজেরে ফাকি 
দেই নাই কি? অতিশয় অস্থির চঞ্চল হইয় উঠিলাম । অনেক বিনিদ্র 
রজনী কাটাইলাম । 
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(১) খিলাফতের অবসান 

১৯২২ সালের মাঝামাঝি প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির ওয়াকিং 
কমিটির এক বৈঠক উপলক্ষে কলিকাত? গেলাম তদানিস্তন প্রাদেশিক 
সেক্রেটারি সৈয়দ মাজেদ বখ২শ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে ' কলি- 
কাতায়ও আমার এই প্রথম পদার্পণ । খিলাফত কমিটির ফ্টিংএও আমার 
এই প্রথম উপস্থিতি । আমি অনেক আগে হইতেই প্রাদেশিক ওয়াকিং 
কমিটির মেহ্বর থাকা সত্বেও এর আগে কখনও তার মিটিংএ যোগ দেই 
নাই। অল-ইত্ডয়া-খিলাফত-নেতা মওলানা শওকত আলী সাহেব 
ওয়াকিং কমির্টির সমস্ত সদস্যের সাথে বিশেষতঃ জিল! নেতৃবুনদের সাথে 
খিলাফতের বিশেষ পরিস্থিতি আলেচনা করিতে চান । প্ক্রেটারি 
মাজেদ বশ সাহেবের এই মর্নের পত্র পাইয়াই আমি এই সভায় অংশ 
গ্রহণ করিতে আসি ' কলকাতা খিলাফত কমিটর আথিক অবস্থা তখনও 
স্বচ্ছল । মফস্বলের নেতাদের হোটেলে থাক1*খাওয়ার ব্যবস্থা তখনও করা 
হয়। সেক্রেটারি সৈয়দ মাজেদ বখ২শ, সাহেব আমারও বন্দোবস্ত করি- 
লেন । কিন্ত আমি হোটেলের বদলে শামসুদ্েনের সাথে থাকাই মনস্থ 
করিলাম । তাই ৯ নং আন্তনী বাগানস্থ “মোসলেম জগত” আফিসে উদ্চি- 
লাম। খিলাফত কমিটির সভায় যোগ দেওয়া ছাড়াও আমার অন্ত উদ্দেশ 
ছিল। খিলাফত উদ্ধারের বদলে নিজেকে উদ্ধার কর! আমার আশু 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিন । শামনুদ্দিনের মধ্যস্থতায় কোনও খবরের 
কাগযে একট' চাকুরি যোগাড়ের সম্ভাবনা বিচারও আমার সে যাত্রার 
উদ্দেশ্য ছিল। খিলাফত কমিটির কাজ সারিতে আমার দুইদিন লাগিল । 
মওলানা শওকত আলী সাছেবকে এতদিন শুধু দূর হইতেই দেখিয়াছি, 
সভা-সমিতিতে বজ্তংত] শুনিয়াছি। এবারই প্রথম সামনাসামনি কথা 
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বলিবার গোঁরব অর্জন করিলাম । মওলানা সাহেবের আশা বান দেখিলাম । 
বিশ্বত হইলাম ' তখন মোস্তফ। কামালের নেতৃত্বে নয়াতুকাঁ বাহিনী 
গ্রীক বাহিনীর কবল হইতে শ্মানন। উদ্ধার করিয়াছে ; গ্রীক বাহিনীকে তাড়। 
করিয়া! নিতেছে । এই ঘটনায় সব সুসলমানেরই আনঙ্গ করিবার কথা 
আমরাও করিয়াছি । কিন্ত মোস্তফ1 কামালের নেতৃত্থে ঘুকীরা রাজনৈতিক 
সেফিউলারিয়ম গ্রহণ করিতেছে ; পোশাক-পাতিতে ইউরোপীয় জাজিবার 
চেষ্টা কারতেছে এবং খিলাকত প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দিতে পারে বলিয়া 
গুজব রটিতেছে । স্বয়ং তুকারা ধিলাকফত ৬ঠাইয়! দিলে আমরা ভারতীয়ের! 
কিন্ূপে আন্দোলন চালাইব, প্রধানতঃ এই কাটার আগোচনার জন্যই 
মণ্ডলান! সাহেব কলিকাত। আসিয়াছেন । তার মতে কামাল খিলাফত 
উচ্ছেদ করিতে পারেন না! । আইনতঃ সে অধিকারও তার নাই। 
খিল্লাফত কোন দেশ-রা্্রের অনুষ্ঠান নয়) এট। বিশ্ব-মুসলিমের ধীর 
প্রতিষ্ঠান । অতএব কামাল পাশা ওট। ডঠাইয়া দিলেও আমরা ত। মানিব 
না। মণলাণা সাহেশ্রে এই বিল্য়কর আশাধাদে পুরাপুরি শবিক 
হইতে না পারিলেও আমরা খিলাফত-কর্মীরা নৈরাশ্যের মধ্যে অ'লোর 
ছট1 দেখিতে পাইলাম । পরম উৎসাহের মধ্যেই খিলাফত কমিটির কাজ 
শেব হইল । 

খিলাফতের কাজ শেষ হওয়ায় আনার কাজ শুরু হইল। শামন্ুদ্দিনের 
কাছে মনের কথা বলিলান। ঠিনি আমাকে কিছু “কোদাল কাশ 
করিবার পরানর্শ দিলেন । আনি 'কোনাল কাম+ শুরু করিলাম | 
শামন্দ্দিদ্রে কাগযে কিছু-কিছু লেখা দিতে লাগিলাম । বংগীয় মুলমন 
সাহিত্য সমিতির কলেজ [স্ট.-টস্ব আকিসেযাতায়াত করিলাম ' সমিতির 
সভাপতি ডাঃ শহানুল্ল!, সেক্রেটারি ভোলার কবি মোযান্রেল হক, 
সমিতির সহকারী সম্পাদক মোবাফফর আহমদ (পরে কমরেড) ও 
কাধী নযরুল ইসলামের সাথে পরিচিত হইলাম । মওলানা সে!হাএন 
আরম খ। ও মওলান। মণিরুঘষমানের সাণে থিলাকত ক মিটিতেই পরি” 
চিভ হইল্লাছিলান । মওলানা! ইসলানাবাদী সাহের এই সময় কলিকাতায় 
থাকিয়া .ছোলতান' নামক সাপ্তাহিক কাগয চান্তাইতেন । আমি শামসুল 
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দিনের পরামর্শে 'মোহাশ্রদী” ও ছোলতান” আফিসে যাতায়াত করিয়া 
আমার “কোদাল কামের” পরিধি বাড়াইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে 
'সভ্যতায় ছ্েতশাসন" নামক আমার এক অতিদীর্ঘ দার্শনিক-রাজনৈতিক 
প্রবন্ধ শামসুদ্দিনের কাগযে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল । 
প্রাথমিক “কোদাল কাম, যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া দেবারের মত 
ময়মনসিংহে ফিরিয়া আগ্লাম । পরে আরও কয়েকবার যাতায়াত 
করিলাম । 
একবার ময়মনসিংহে ফিরিবার অন্য কারণ ঘটয়াছিল । শুধু আমার নন 
সারা জিলার নেতা মোঃ তৈয়বুদ্দিন আহমদ সাহেব সেবার আইন সভায় 
প্রার্থী হইয়াছিলেন। তার পক্ষে ক্যানভাস করা আমার কর্তব্য ছিল। 
ব্যঞ্িগত বাধ্য-বাধকতা ছাড়াও রাজনৈঠিক প্রশ্নও এতে জড়িত ছিল । 
১৯২২ জালের ডিসেম্বরে গয়া! কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ “কাউন্সিল এটি, প্রোগ্রাম পেশ করেন। কংগ্রেস তার মত গ্রহণ 
না করায় ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতেই তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন । 
ডাঃ আনসারী হাকিম আজমল খা বিঠিলভাই প্যাটেল প্িত মতিলাল 
নেহরু মওলানা আকরম খা মওলান। মনিকযযমান ইসলামাবাদী ডাঃ 
বিধান চত্্র রায় প্রভৃতি অনেক নেতা দেশবন্ধুকে সমর্থন করেন। আমি 
নিজে দেশবদ্ধুর এই মত পরিবওনকে মডারেট নীতি মমে করিয়া গোড়ার 
দিকে এই নীতির বিরোধী ছিলাম । কিন্ত দেশবদ্ধুর সাম্প্রদায়িক উদার 
নীতির জন্ত ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধাহেতু এবং আমার ডলার নেতা 
তৈয়বৃদ্দিন সাহেব দেশবন্ধুর সমথক হওয়ায় আমিও মোটামুটি এই 
নাতির সমর্থক হইলাম । তারপর মাচ্চ নাসেই আইন সভার নিবাচনে 
ত্যবুদ্ছেন সাহেব ম্বরাজ্যদলের টিকিটে নির্বাচন-প্রার্থী হওয়ায় আগার 
পক্ষে চিন্ত'-ভাবনার আর কোনও পথ রইল ন'। নিবাচনে তাকে 
জাহাযা করিবার জন্ত আমি কলিকাতা! ত্যাগ করিলাম । 
দেশে ফিরিয়াই নির্বাচন-যৃদ্ধে আমে মাতিয়। উঠিলাম । কারণ তৈনবুদ্দিন 
সাহেবের প্রতিদ্বত্বী আক কেউ নন, ম্বরং ধনবাড়ির বিখ্যাত জন্মদার 
নবাব সের়দ নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। জমিদ!রদের প্রতি আমার 
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চিরকালের বিছ্বেষ। তার উপর ধনবাড়ির নবাব সাহেবের বিরদ্ধে অভি- 
যোগের বিশেষ কারণ ছিল। তীর প্রজা-পীড়নের নিতা-নতুন কাহিনী 
আমাদের ফানে আসিত। উহাদের সত্যাসত্য বিচারের আমীদের সময় 
ছিল না। জমিদারদের যুলুমের কাহিনী বিশ্বাস করিবার জন্য আমরা 
উন্মুখ হইয়াই থাকিতাম | এইবার তাকে নিবাচনে হারাইয়! শোধ নিবার 
জন্য কাজে লাগিয়া! গেলাম । আমার নিজের জন্মস্থান এই নির্ধাচনী 
এলাকায় পড়ায় আমার কাজ বাড়িয়াও গেল, সহঞ্জও হইল । “নবাব 
বাহাদুরের বাহাদুরি* এই শিরোনামায় জীবনের সবপ্রথম নির্বাচনী 
ইশ.তাহার লিখিলাম । সকলেই এক বাক্যে তারিফ করিলেন । নবাব 
বাহাদুরের আর রক্ষা নাই' 


নির্বাচনে সতা-সত্যই নবাব বাহাদুর হারিয়! গেলেন | বিপুল বিত্ত- 
শালী সরকার-সমখিত বড় লোকের গরিব জন-নেতার কাছে পরাজয় 
এতদক্ধলে এই প্রথম ৷ অতএব আমার কলমের &ঁ এক খোৌচাতেই এত 
বড় নবাব ভুনুট &ত হইলেন, একথা আমার বন্ধু-বান্ধব সবাই বলিলেন। 
আমিও বিশ্বাস করিলাম । 

নিবাচনে জিতিয়াই শামন্ুদ্দিনের নিদে'শমত কালিকাতায় ফিরিয়া 
গেলাম । আইন সভার বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে ত্য়বুদ্দিন সাহেবও 
গেলেন। বল! আবশ্যক আমার ভাড়াটাও তিনিই দিলেন । শামস্যাঙ্ছন 
আগেই আলাপ করিয়! রাখিয়াছিলেন । এলার যাওয়] মাত্রই 'ছোলতানে” 
ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরি হইয়া! গেল। পরে এই বেতন চল্লিশ টাকায় 
বধিত হহয়াছিল। 'ছোলতানে' যোগ দেওয়ায় আমি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য 
দলের আরও সক্রিয় সমর্থক হইতে বাধ্য হইলাম । কারণ “ছোলতানে'র 
মালিক মওলান। ইসলামাবাদী সাহেব দেশবন্ধুর অনুরজ্ঞ ও ম্বরাজ 
দলের সমর্থক ছিলেন । আমাকেও কাজেই এ দলের সমর্থনে লিখিতে 
হইত। 


(২) নেশবন্তুর বেংগল প্যাক্ট 
এই সময় শ্বরাজাদলের মোট বিয়ালিশনতেতালিশ জন সদসা ছিলেন ৷ 
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হিন্দু-মুসলিম মেম্বর প্রায় সমান-সমান । নিধাচিত মেম্বরদের মধ্যে এরাই 
ছিলেন মেজরিটি । ১৯১৯ জালের ভারত শাসন আইনের দ্বৈতশাসন 
ব্যবস্থায় সরকারী দফতর সমুহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গুলির বেশীর ভাগই ছিল 
“রিযার্ভ*। তারা আইন সভার বিচার্ধ্য বিষয় ছিল না। কিন্ত শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল ্র্যান্গফার্ড । অর্থাৎ ওদের উপর ভোটাভুি 
করা যাইত । দেশবঙ্ধুর দক্ষ নেতৃত্বে পালামেণ্টারি স্টাাটেজি ও টেকটিক্সের 
দ্বারা এবং অসাধারণ বাগ্মীতার বলে স্বরাজ্য দল এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার 
সগ্ধাবহার করিয়া সরকারী দলকে অনেক নাকানি-চুবানি খাওয়াইলেন । 
সার আবদুর রহিম মোৌলবী আবদুল করিম মোৌলবী মুজিবুর 
রহমান মওলান। আকরম খা ও মওলানা মনিরুযযমান ইসলামাবাদী 
প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবন্দ এবং মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত মিঃ শরৎ চন্দ্র বঙ্গ 
মিঃ জে এম. দাশ গুপ্ত ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতি হিন্দু 
নেতার ক্হযোগিতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সময় € ১৯২৩ এপ্রিল) 
এতিহাসিক বেংগল প্যান্ট* নামক হিন্দু-মুসলিম চুক্তিনামা রচনা 
বরেন। তিনি স্বরাজ্য পার্টি ও বংগীয় প্রাদেশিক কংগেস কমিটিকে দিয় 
এ প্যান মনযুর করাইলেন । এই প্যাক্টে ব্যবস্থা! কর! হয় যে সরকারাঁ 
চাকুরিতে সুসলমানর। জন-সংখ্যানুপাতে চাকুরি পাইবে এবং যতদিন এ 
সংখানুপাতে €(তৎকালে শতকরা ৫৪ ) না পোৌছিবে ততদিন নূতন 
নিয়োগের শতকরা ৮*টি মুসলমানদেরে দেওয়া হইবে । সরকারী চাকুরি 
ছাড়াও স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানে, যথা কলিকাত। কর্পোরেশন সমস্ত 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিন্টি্ট ও লোকাল বোড সমূহে, মুসলমানরা এ 
হারে চাকুরি পাইবে । প্যান্রের বিরোধী হিশ্কু নেতারা বলিতে লাগিলেন 
যে দেশবন্ধু স্বরাজা দলে এবং কংগ্রেস কমিটিতে প্যান পাশ করাইতে 
পারিলেও কংগ্রেসের প্রকাশ্য সন্থিলনীতে পারিবেন না । তাই প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের প্রকাশ্য সন্ত্রিলনীতে এই প্যান গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি 
১৯২৪ সাজের জুন মাসে দিরাজগঞ্জে এই সন্মিনীর অধিবেশন আহ্বান 
করিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খা জাছেব এই প্রকাশ্য অধি- 
বেশন্র জভাপতি নির্বাচিত হইলেন । এইসব ক!রণে দেশবদ্ধু মুসল- 
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আনদের মধ খুসই জনপ্রিয় । আমি নীতি-গতভাবে কংগ্রেসের “নো 


চেঞ্জার" দলের সমর্থক হইয়াও শুধু এই কারণে দেশবদ্ধুর একজন ভক্ত 
অনুরক্ঞ | 


মওলানা ইসলামাবাশী সাহেবের 'ছোলতানে” সাব-এডিউরি নেওয়ার 
পর জানিতে পারি যে মোঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবও 
'ছোলতানের” অংশীদার । মওলানা সাহেবই কলিকাতায় থাকিয়া 
“ছোলতান” সম্পাদন! করিতেন । পিরাজী সাহেব সময়-সময় কলিকাত' 
আসিয়া ইসলানাবাদী দাহেবের মেহমান হইতেন। উভয়েই পুরামাত্রার 
স্বাধানত৷ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইলেও সিরাজী সাহেব সিরাজগঞ্জ 
সন্ত্রিলনীর ব্যাপারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিতেছেন বলিয়৷ কলিকাতায় 
খবর আলে । সাম্প্রদায়িক হিন্দু কংগ্রেস-নতারা এ প্যান্টের দকন দেশ- 
বন্ধুর বিরোধী । সিরাজগঞ্জের আজ,মনী মুসশিন নেতারা এ্তিহগত- 
ভাবেই কংগ্রেস েরোধী । এই দুই দল মিলিয়! সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস 
সন্সিলনী ভগচল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সিরাজী সাহেব এদের 
দলে যোগ দরাছেন। অথচ মওলানা! ইসলামাবাশী সাহেব দেশবন্ধুর 
ও জন্বিলনীর পুর। সমর্থক । তারই নির্দেশ ও উৎলাহে আমি দেশ-দ্ুর 
'বেংগল প্যাকটের জ্মর্ক এবং দেশবদ্ধু-বিরোবী কংগ্রেম-নেতাদের 
সাম্প্রদারিক সংবীর্ণতার নিন্দায় অনেকগুলি সম্পাদবীয় লিখিয়াছি। 
শ্যামনুল্পর চক্তবত্র মত ত্যাগী আজীবন-নির্যাতিত বাশ্নী নেতার তীর 
রসনা, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের মত শঞ্তিশানী লেখকের চাহাল কলন, 
'অগ্তত বাজার পত্রিকা*র মত বিপুল-প্রগারিত দৈনিকের পৃষ্ঠা দিনরাত 
দেশবন্ধুর বিরুদ্ধ প্রচারণায় নিয়োজিত । তাদের মুল কথা এই যে দেশবদ্ধ 
বাংল! দেশ মুসলমানদের কাছে বেচির] দিয়াছেন ' এদের সংঘরদ্ধ বিকুদ্ধতা 
ঠেলিয়। দেশবন্ধু কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে (১৯২৪ এপ্রিল ) জরী 
হইপ্লাছেন ' নিজে মেরর নির্াচিত হইয়াছেন । জনপ্রিয় 'তুকণ গুলপিম 
নেতণ শহীদ সুহরা ওয়াদীকে ডিপুটি মেয়র করিয়াছেন । সুভাব বাহুকে, 
চীফ একবিকিউটিভ অকিসার ও হাজী আবদুর রশিদ সাহেবকে ডিপুটি 
একধিকিউটিভ, অফিসার করিয়াছেন এবং অনেক মুপলমন গ্রাা্গীরেট এন"- 
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এ'কে রাতারাতি কর্পোরেশনের মোট! বেতনের দাযিত্বপূর্ণ চাকুরি দিয়াছেন? 
কলিকাতা কর্পোরেশনের মত হিশ্বু-প্রধান প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের পক্ষে 
রাতারাতি অত ভাল চাকুরি পাওয়া কল্পনারও অগোচর ছিল । কাজেই 
সাম্প্রদায়িক হিন্ধুরা দেশবন্ধুর আয়োজিত সিরাজগঞ্জ কনফারেল পণ্ড করি- 
বার চেষ্ট৷ করিবে এটা স্বাভাবিক । আ'ঞ্জমনওয়ালারাও যা-কিছু কংগ্রেসী 
সবটার অন্ধ বিরুদ্ধতা করিবে এটাও আশ্চর্য নয় ৷ কিন্ত সিরাজী সাহেবের 
মত স্বাধীনতা-কাম। কংগ্রেস-সমর্থক সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা একাজ 
করিতেছেন কেন, ইহ! কলিকাতাস্ব নেতৃবন্দের কাছে একরপ দুর্বোধ্য ছিল। 


(৩) সিরাজগঞ্জ কনফারেন্, 


তাই দেশব্্ধ ও মগলান। আকরম খার কথ।-মত মওলানা ইসলানা- 
বাদা সাহেব আমাকে সিরাজী সাহেবের নিকট পাঠান । কংগ্রেস 
সপ্সিলনীর এক সপ্তাহ আগে এস্দের-দেওয়! রাহ। খরচ লইয়া আমি 
সিরাজগঞ্জে গেলাম । বেংগল প্যাকটের মুদ্রিত শর্তাবলী, দেশবন্ধুর 
বিভিন্ন বক্তার অসংখ্য কপি, প্যাকটের সমর্থনে আম 'ছোলতানে, 
যে সব সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম সেই সব সংখ্যার যত কপি পাওয়া 
গেল তার সব এবং 'ছোলতানে"'র সবশেষ সংখ্যার হাজার খানি 
কপির এক বিরাট বস্ত| সংগে নিলাম । গিয়া উঠিলাম পিরাজা সাহেবের 
বাড়ি বাণীকুঞ্জে । পিরাজী সাহেব গরিব হইলেও মেহমানদশরিতে তার 
মেযাজ-মঘি ছিল একদম হাবশাহী। তাছাড়া তিনি আমাকে খুবই 
জেহ করিতেন । আমাকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং থাকা- 
খাওয়ার আুবল্োবস্ত করিলেন । কিন্ত চা-নাশতা খাওয়ার সময়েই 
বুঝিয়। ফেলিলাম, “ছোলতানের' সাম্প্রতিক লেখা সমূহের জন্য তিনি 
আমার উপর বেশ খাক্সা হইয়াছেন । শত দুইতিন মাস তিনি কলিকাতা 
যান নাই । কাজেই তার সধশেষ রাজনৈতিক মতামত আমার জানা 
ছিল না। কথা-বাায় বুঝিলাম তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক দূর 
আগাইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় 'নোচেঞ্জার” কংগ্রেসী ও আঞ্জমনী নেতা- 
দের সহায়তার তিনি প্রকাশ্ভাবে অনেক কাজ করিয়া! ফেলিয়াছেন । 
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স্বভাবতঃই আমি খুব সাবধানে কথা বলিতে শুক করিক্লাম । 
মেহমানদারিতে সিরাজী সাহেব পয়গম্বর সাহেবদের অনুসরণ করিতেন । 
আমাকে ছাড় তিনি খানা-পিনা ও নাশতা-পানি কিছুই খাইতেন না1। 
তিনি অনেক সকালে উঠিলেও নাশতা খাইতে আমার জন্য অপেক্ষা 
করিতেন । সকালে নাশত] খাইয়া আমি শহরে বাহির হইতাম । ফিরিয়া 
আপির। দেবিতাম, তিনি আমার জন্য ক্ষুধার্ত মুখে অপেক্ষা করিতেছেন । 
তিনি হাসি সুখে বলিতেন £ আমারে উপাস রাইখা আমি খাটি সৈষদ 
কি না তাই পরাক্ষা করতেছ বুঝি ? 

বড় বেশী অন্যায় হইয়া গিয়াছে বলিয়া তার কাছে মাফ চাহিলাম। 
আমার মাফ চাওয়া অগ্রাহথ করিয়। তিনি বলিলেন £ আমি সৈয়দ কিন। 
শুধু মাত্র আমারে উপাস রাইখা তার পরীক্ষা হবে না। সৈয়দের হাত 
আগুনে পুড়ে না । পরীক্ষা করতে চাও আমি চুল! থনে অলস্ত আংগার 
আইনা দিতেছি ' তাই তুমি আমার হাতের তালুতে রাখ । যদি আগার 
হাতের তালুতে একট1 ফোসকাও পড়ে তবে বুঝবা আমি সৈয়দের 
বাচ্চা নই । আমার দাবি ঝম্টা। 

এই কথা)? পিরাজী সাহেব আনাকে কতদিন বলিয়াছেন তার হিলাব 
নাই । আমাকে ছাড়। আরও অূনকের নিকট বলিয়াছেন শুনিয়াছি । 
তারা কেউ এই ভাবে সিরাজী সাহেবের সৈয়দি পরীক্ষা করিয়াছেন 
কি না জানি না। কিঞ্চ আনি করি নাই। আমি অন্যান্ত বার 
হাসিয়া চুপ করিতাম । কিন্ত এবার যে কণ্চোর দশরিত্বের মিশন লইন। 
আপিরাছি তাতে চুপ থাকা বুদ্ধিম[নের কাজ নয়! বলিলাম £ পরীক্ষায় 
আমার দরকার নাই । আপনার ঢেহ।রাই সাক্ষী দেয় আপনি খ্।টি 
+সরদ । 

সিরাজী সাহেব তোষামোদকে কঠোর ভাষায় নিন্দ। করিতেন । 
(তোধামোদীদিগকে দস্তরমত গ্বণা করিতেন । কিস্ক খোদাকে ধন্মবাণ ! 
আমার এই কথাটাকে তিনি তোবামোদ মনে কগিলেন না । 

এই ভাষে সিরানলী সাহেবের মন জর করিয়া অবশেষে এক সনয়ে 
ফায়দা বুঝ্যা আমার ফথাট। পাড়িলাম | কংগ্রেস সমর্থন-অ সমর্থনের উ ধে' 
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বেংগল প্যান্টটাকে হিচ্ষু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রমণ হইতে বাচানো 
যে সকল দল ও সকল মতের মুসলমানের বর্তব্য এই দিক হইতে আমি 
কথা চাসাইলাম । মনে করিলাম সিরাজী সাহেবের কাছে এইটাই হইবে 
নির্ঘাত অমোঘ অব্যর্থ যুক্তি । কিন্তু ও আল্লাহ ! সিরাজী সাহেব যা বলি- 
লেন তার অর্থ এই যে দুইদিন বাদে যখন ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যই কায়েম 
হইয়। বাইতেছে, তখন এঁ ধরনের প্যাকটে মুসলমানদের কোনও লাভ 
ত নাইই বরঞ্চ লোকসান আছে । তিনি খুব আন্তরিকত। ও দৃঢ়তার সাথে 
বলিলেন £ তিনি খাবে দেখিয়াছেন আগামী ছর মাসের মধ্যে কাবুলের 
আমির ভারতবর্ষ দখল করিতেছেন । তিনি আবার স্মরণ করাইয়! দিলেন 
সৈয়দের স্বপ্র মিথ্যা হইতে পারে না। 

এই দিককার চেষ্টা আপাততঃ ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত কথ। 
তুলিলাম । হিন্দু সংকীর্ণ সাম্প্রনায়িকতাবাদীরা যে ভাবে চারদিক হইতে 
দেশবন্ধুকে আক্রমণ করিতেছে তাতে তাকে রক্ষা বরা মুসলমানদেরই 
কর্তব্য । কারণ মুসলমানদের জন্যই তিনি এই ভাবে অভিমনুযু সাভিয়া- 
ছেন। এইব্থায় সিরাজী সাহেবকে খানিকট! নরম মনে হইল । বিস্ 
যা বলিলেন তাতে নিরাশ হইলাম । তিনি বলিলেন ঃ দাশ সাহেব (তিনি 
কিছুতেই দেশবন্ধু বলিলেন না) তার সাথে ওয়াদা খেলাফ করিয়াছেন 
তারই পরামর্শ মতে কাবুলে কংগ্রেসের শাখা খুলিতে দাশ সাহেব রাযী 
হইয়্াছিলেন কিস্ত লালা লাজপত রায়ের ধমকে জেই পরিকল্পনা ত্যাগ 
করিয়া দাশ সাহেব সিরাজী সাহেবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া- 
ছেন। এগ পর দাশ সাহেবের উপর স্রাজী সাহেবের কোনও আস্বা 
থ।কিতে পারে না 

আমার মনে পড়িল কিছুদিন আগে লাল লাজপত রায় কংগ্রেসের 
সহিত সমস্ত সম্পকচ্ছেদ করিয়। খবরের কাণযে এক বিকৃতি দিয়াছিলেন। 
তাতে লালাজী 'লিয়াছিলেন থে কংগ্রেস কাবুলের আমিরের দ্বারা ভারত" 
বর্ষ দখল করাইর। ভারতে মুসলিম রাজস্ব কায়েম করিবার যড়য্ত 
করিয়াছে ' সিগাজী সাহোবের এই অভিযোগের মধ্যে আমি অকুলে কুল 
পাইলাম ' আমি সিরাজী সাহেবকে বৃঝাইলাম যে কাবুলে কংগ্রেস 


(৫ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


স্বাপন করায় বিলঙ্ব হইয়াছে বটে কিন্ধু সে পররকল্পম। পরিত্যক্ত হয় নাই । 
যদি হইত তবে লাল! লাজপত বায় কংগ্রেস বর্জন করিতেন না। বরঞ্চ 
লালাজীর কংগ্রেস তাাগ্গে এটাহ প্রমা।ণত হয় যে কংগ্রেস ম্বমতে দৃঢ় আছে, 
দেশবন্কুর ভাবেই এট সন্ব হইয়াছে । অ্ুতবাং তিনি সিরাজী সাহেবের 
কাছে-দেওয়। ওয়াদা! খেলাফ কবেন নাই। তবুষদি সিরাজী সাহেবের 
সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে কলিকাত' গিয়া অথব। অন্ততঃ দেশবন্ধুর সিরাজ- 
গঞ্জ আগমনেব সময় তার সাথে সাক্ষাং কবিয়। ব্যাপারট। প:রফ্ষার করা 
উচিৎ তাব আগে সন্রিলশীতে বাধা দ্ওয়! সিরাজী সাহেবেব ভাল 
দেখায় ন'। যে সিরাজা সাহেবের পবামর্শ গ্রহণ করিতে গিয়৷ দেশবন্ধ 
সান্প্রনায়িকভাবাদী হিন্দু নেতাদেব চক্ষুশুল হইয়াছেন তাকে এ ভাবে 
পবা কত হইতে দিতে সিরাজী সাহেব পাবেন না । আমাব এই যুক্তি 
সিবাজী সাহেবের অন্তবে দাগ কার্টিল। 

সিবাজগঞ্জ সন্পিলনে € শবন্ধুব সাথে সাক্ষাৎ করিতে তিনি সম্মত 
হইলেন । ইতিমধ্যে সন্ত্িলনেব ব্যাপাবে নিবপেক্ষ থাকিতেও বাষী 
হইলেন। উহাতেই আমি সঙ্কট হইলাম । কারণ আমি জানতে 
পাধ্নাছলাম সিরাজী সাহেবেব প্রকাশ্য ও সন্রিয় সহযোগিতা না 
পাইলে সাম্প্রবায়িক হহশ্কুরা ও আঞ্জষমনী মুসলমানরা কিছুই করিতে 
পারেবেননা । আমি এই মর্মে মওলানা ইসলামাবাণী জাহেবকে পত্র 
দিলান। তিনি সন্ত হইয়া জবাব দিলেন এবং চার দিকে নযর রলাখিবাব, 
জন্য আমাকে সারূলনী পর্যন্ত (সরাজগঞ্জে থা।কতে উপদেশ দিলেন । 

শুধু আমার কথাতেই পিরাজী সাহেব মত পরিবর্তন করিয়াছেন এমন 
দাবি আম করি ণ। । কারণ ইতিমধ্যে বনু ঝড়-বড় কংগ্রেস নেতা সিরাজী 
সাহেবেব সহিত দেখা করেন । অভার্থনা-কমির্টর চেয়ারম্যান পাবনাব 
জনিদার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুষী ও করটিয়ার 
'জমিগার জনাব ওয়াজেদ আলী খানপর্গী (চান মিরা সাহেব ) দিয়াজী 
সাহেবের সহিত যোগাযোগ করিয়া'ছিলেম। 

একদিন আগে হইতে দলে-দলে ডেলিগেটরা আসিতে পুধু করিলেন । 
চান মিয়। সাহেব এক নঞসাগে হইতেই সিরাজগঞ্জে আলির আতার্থনা 
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বেংগল প্যান 

কমিটির আয়োজনের তদারক শুরু করিলেন । ' সিরাজী সাহেব নিরপেক্ষ 
হইয়৷ যাওয়ায় সশ্মিলন-বিরোধী চক্রান্ত হাওয়ায় মিলাইয়। গেল । 

নিদিষ্ট দিনে বিপুল-উৎসাহ উদ্যমের মধ্যে বিরাট সাফল্যের সংগে 
সম্মিলনের অধিবেশন হইল । ডেলিগেটের সংখ্যাই ছিল পনর হাজারের 
মত। দশকের সংখা ছিল তার অনেক গুণ। এতবড় জন-সমাবেশে 
অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের ভাষণ, দেশবন্ধুর প্রাণম্পশী বক্তংতা, মওলানা 
আবরম খা সাহেবের সুলিখিত পাণ্ডিত/পূর্ন অভিভাষণ ও অন্যান্য বক্তাদের 
বক্ততায় হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের বাণী এমন সজীবতা৷ লাভ করিয়াছিল যে 
প্রায় সবসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুর বেংগল প্যান্ট গৃহীত হইয়া গেল । 

দেশবন্ধুর অত সাধের বেংগল প্যান্ট আজ ভাংগিয়া গিয়াছে । হিন্দু 
ও মুসলমান দূই জাতি হইরাছে। দেশ আজ ভাগ হইক্াছে। দুই 
স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেশবস্ধুর প্রাণ-প্রিন্ন পরাধীন 
দেশবাসী আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হইয়াছে । পিরাজগঞ্জের 
বগল বাহিয়। যমুনা নদীর অনেক পানি গড়াইয়া গিয়াছে । কিন্ত দেশবন্ধুর 
সেরিনকার মর্মম্পশী উদাত্ত আবাহন আমার কানে, এবং বোধহয় আমার 
মত অনেক বাংগালীর কানে, আজো রনিয়া-রনিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে £ 
“হিন্দুরা যদি উদারতার দ্বারা মুসলমানের মনে আস্থা স্যা্টি করিতে না 
পারে, তবে হিন্ৃ-মুসলিম-এঁক্য আসিবে না। হিন্ু-মুসলিম-এঁক্য ব্যতীত 
আমাদের শ্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্বই থাকিয়া যাইবে ।” 
দেশবন্থুর কল্পিত হিশ্বু-মুসলিম-এক্যের বাস্তব রূপ সম্পর্কে তিনি তার 
দিরাজগঞ্জ-বক্ততায় বলিয়াছিলেন £ “হিন্বু ও মুসলমান তাদের সাম্দ্রদায়িক 
স্বতগ্ব সত্তা বিলোপ করিয়া একই সম্প্রদায়ে পরিণত হউক, আমার 
হিশু-মুসলিম-এক্যের রূপ তানয়। ওরূপ সত্তা বিস'ন কল্পনাতীত ।” 
এই বাস্তব বুদ্ধির অভাবেই আজ দেশ ভাগ ছইয়াছে। ইহারই অভ'বে 
দেশভাগ হইয়াও শাস্তি আসে নাই। 


&৭ 
৪" 


চোথ। অধ্যায় 


প্রজা-সমিতি প্রতিষ্ঠা 

(১) সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি 

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নিতান্ত আকস্মিক 
ভাবে পরলোক গমন করেন। বাংলার কপালে দুভণাগ্যের দিন শুরু হয় । 
এঁ সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগের আলীগড় বৈঠকের সভাপতিরূপে 
সার আবদুর রহিম হিশ্কুদের সাম্ধদায়িক মনোভাবের নিন্দা করিয়া 
ভাষণ দেন। তাতে হিন্দু নেতাদের অনেকে এবং হিন্দু সংবাদ-পত্র 
সমুহ সাধারণভাবে সার আবদুর রহিমের উপর খুব চটিয়া যান। 
হিন্দুদের এই আবদুর রহিন-বিছ্বেষ এতদূর তীব্র হইয়া উঠে ষে ১৯২৬ 
সালের গোড়ার দিকে লাট সাহেব যখন সার আবদুর রহিমকে মন্ত্রী 
নিয়োগ করেন, তখন কোন হিশ্কু নেতাই সার আবদুর রহিমের সহিত 
মদ্বিত্ব করিতে রাষী হন না। ফহংল সার আবদুর রহিম পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। সার আবদুর রহিমের শ্বলে সার আবদুর করিম গষনবীর 
সাথে মন্ত্রিত্ব করিতে হিন্ু-নেতারা রাযী হন। তাতে সার আবদুল 
করিম গষনবী ও বারিসার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ঘন্্রী নিষুক্ত হন। এই 
ঘটনায় সাম্প্রদারিক তিতা বাড়িয়া যায় । মুসলমানরা এই মস্বিদ্বয়কে 
'গাজচক্র? মঞ্থিত্ব বলিয়া অভিহিত করে । আমি এই সময় জনাব মোৌলবী 
মুজিবুররহনান সাহেবের সম্পাদিত “ৰি মুসলমানের* সহকারী সম্পাদকতার 
কাজ করি। আমাদের কাগয-সহ সব কয়টি মুসলমান সাপ্তাহিক 
(মুসলমান-পরিচালিত কোনও দৈনিক তখন ছিল না) এক-যোগে 
'গাজচক্র'-নহ্রিত্বের বিরুদ্ধে কলম চালাই । মুসলমান ছাত্ররা আন্দোলনে 
ধংশ গ্রহণ করে। অল্প দিনেই গজচক্র মগ্রিহয় পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। সার আবদুল করিম গ্যনবী মহ্িত্ব হারাইয়া মসজি- 
দের সামনে বাজনার বিরুদ্ধে আলোলন শুরু করেন। এই সময় 


(৫৮ ) 


প্রজা-ন্গমিতি প্রতিষ্ঠা 


রাজরাজেশ্বরী মিছিলের বাজনা লইয়া কলিকাতায় তংকালের বৃহত্তম 
সাম্প্রদায়িক দাংগা হয় । উভয় পক্ষে এগার শত লোক হতাহত হয় । 
মসজিদের সামনে বাজনার দাবিতে বরিশালের জনপ্রিয় হিন্দু নেতা 
শ্রীযুক্ত সতীন সেন প্রসেশন করিতে যান। কুলকাঠি থানার পোনা- 
বালিয়। গ্রামে পুলিস-মুসলমানে সংঘব/ হয় । জিলা ম্জিস্টেট ব্লযাণ্ডির 
নিদে'শে মুসলমানের উপর গুলি করা হয়। 
হিন্দু-মুসলিম সম্পকে'র ক্রত অবনতি ঘটে । 
এই তিক্ত আবহাওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য চেষ্টা 
করিতেছিল একমাত্র জিন্না-নেতৃত্বের মুসলিন লীগই । এটা কংগ্রেসেরও 
অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া সত্তেও এ ব্যাপারে কার্যতঃ কংগ্রেস 
সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়। পড়িয়াছিল। মুসলিম সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব 
কমিয়া গিয়াছিল অথচ শুধু হিন্দুদের পক্ষে কথা বলায়ও তাদের 
আপত্তি ছিল। ফলে তাদের হিন্বু-মুসলিম-এঁক্যের কথা কার্যতঃ অর্থহীন 
দাশ'নিক আগ্তবাক্যে পর্যবসিত হইয়াছিল । সে অবস্থায় জি্না-নেতৃত্বে 
মুসলিম লীগই হিন্দু-ঘুসলিম এঁকে প্রশ্নে বাস্তববাদী ছিল। রাজনৈতিক 
দাবি-দাওয়ায় বৃটশ সরকারের মোকাবেলায়ও মুসলিম লীগই ছিল 
গ্রেসের নিকটতম সহপথিক। ভারতবাসীর স্বয়ত্তশসন-দাবির 
কার্ধকারিতা পরখের জন্য “অল হোয়াইট* সাইমন কমিশন পাঠাইবার 
কথাও বিলাতি পালগামেন্টে এই সময় উঠিয়াছিল। জাম্প্রনায়িক তিজ্ত- 
তার সুযোগে ইংরাজের খায়েরখাহ নাইট-নবাবরা জিল্ন! সাহেবকে 
মুসলিম লীগ নেতৃত্ব হইতে অপসারণ করার জন্ত কোমর বীধিয়া 
লাগিয়া যান। পাঞ্জাবের সার মিয়া মোহাল্রদ শফী এই জিন্না-'বরোধী 
ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহশ করেন। বাংলার সার আবনুর রহম বাদে আর 
সব নাইট-নবাবরা তাতে যোগ দেন। এই পরিবেশে ১৯২৭ সালে 
কলিকাত। টাউন হলে নিখিল ভারত মুনলিম লীগের বাধিক অধিবেশন 
হয়। বরাবর কংগ্রেস ও লীগের বৈঠক একই সময়ে একই শহরে 
প্রায় একই প্যাণ্ডেলের নিচে হইত। ১৯১১ সালের লাখনো প্যাকটের 
সময় হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আনিতেছিল। তবু সাম্প্রনায়িক পরিস্থিতি 


অনেক লোক হতাহত হয়। 


( ৬৯) 


রাজনীতিয় পঞ্চাশ বছর 


ও নাইট-নবাবদের বড়বন্ত্ের মোকাবেলায় সাবধানতা হিসাবেই ১৯২৭ 
সালের মুসলিম লীগের বৈঠক এ সালের কংগ্রেস বৈঠকের সাথে নান্রাজে 
না করিয়া কলিকাতায় করা হয়। জিল্লা সাহেবের অন্তরংগ বন্ধু ডাঃ 
আনসারী মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি । তবু মিঃ জিল্না মুসলিম লীগকে 
কংগ্রেসের সংস্পশ' হইতে দূরে রাখিলেন। জিল্লা-বিরোধী নাইট-নবাবরা 
লাহোরে এক প্রতিস্ী মুসলিম লীগ সন্মিলনীর আয়োজন করিলেন । 
সার মোহান্রদ শফী তাতে সভাপতিত্ব করিলেন। বাংলার দুচার জন 
নবাব-নাইট জনমত অগ্রাহ্য করিয়া এক রূপ গোপনে লাহোর সম্বিলনীতে 
অ.শ গ্রহণ করিলেন। 

কলিকাতা টাউন হলে মুসলিম লীগ সন্ত্রিলনী খুব ধুমধামের সাথে 
অনুটিত হইল । আমার নেতা ও মনিব মৌলবী মুজিবুর রহমান অভ্যর্থনা 
সমিতির চেয়ারম্যান! ডাঃ আর, আহমদ সেক্রেটারি । চেয়ারম্যানের 
ইচ্ছা অনুসারে আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি 
কর' হইল । আমি জীবনের প্রথম এই নিখিল ভারতীয় কনফারেন্সের 
কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলাম । মৌঃ মোহাম্রদ ইয়াকুব 
(পরে সার ) এই সন্থ্িলনীতে সভাপতিত্ব করেন । সন্ত্রীক জিন্ন! সাহেব এই 
সন্দিলনীতে যোগ দেন। আমি মিসেস রতন বাই জিল্লাকে অত কাছে 
হইতে এই প্রথম ও শেব বারের মত দেখিতে পাই । 


ন্রিঃজিল্লা ও মণ্লান! মোহাম্মদ আলীর ব্যক্তিগত বিরোধের মুযোগ 
লইয়' নাইট-নবাবরা অতঃপর মুসলিম লীগ কাউন্সিলে জিন্না সাহেবের 
উপর অনাস্থ' দিবার চে্ট' করেন। দিল্লীতে লীগ কাউন্সিলের সভা । 
মৌলবী মুজিবুর রহমান ও মওলান' আকরম খর নেতৃত্বে বাংলার 
কাউন্সিলারগণ দলবগ্কভাবে দিল্লী গেলাম জিপ্না-নেতৃত্বকে নাইট-নবাবদের 
হামলা হইতে বাচ;ইতে । বাংলার প্রতিনিধিরা আমরা কাগ্রেস প্রেসিডেন্ট 
ডাঃ আনসারীর মেহমান হই 1 ডাঃ আনসারীর যমুনা পারস্থ দরিয়াগঞ্জর 
স্ধৃহং প্রসানতুলা বাড়ি গোট।টাই আমাদের জন্য ছাড়িয়! দেওয়া হয়। 
আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও ডাঃ সাহেবই করেন । 
জির্লা-বিরোধী উপদলও খুব তোড়জোড় করে। দিল্লীর বিল্লিমারন পলোডে 
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এক বিগাল ভবনে কাউদ্রিলের সভা শুরু হয়। কিন্ত ভাঃ আনসারীর 
উদ্ভোগে নেতৃম্বন্দের চেষ্টার কাউন্সিল বৈঠকের আগেই জিল্লা সাহেব 
ও মওলান! ঘোহম্মদ আলীর মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়! যায় । কাউন্সিল 
বৈঠকের শুরুতে উভয় নেতার মধ্যে কোলাকুলি হর । আমরা হষ'ধ্বনি 
ও করতাপি দিয় তাদেরে অভিনন্দন জানাই । জিপ্লা-বিরোধীরা একদম 
চুপ মারিয়া যান। শান্তিপূর্ণভাবে কাউন্সিলের কাজ শেষ হয় । কাউন্সিল 
জিপ্না-নেতৃত্বে আস্থা পুনরান্বত্তি করিয়৷ এবং সাম্প্রদাপ্সিক এক্যের ভিত্তিস্বদপ 
মুসলিম দাবি-দাওয়া সঙ্থছ্ধে এনং “অলহোয়াইট কমিশন+ সম্পকে জিল্লা 
সাহেবকে সবময় ক্ষমতা দিয়" প্রস্তাব পাশ করতঃ সভার কাজ সমাপ্র হয়। 

তিনদিন সন্ত্রিলনীর কাজ করিবার জন্য এবং জিল্ন।-বিরোধীদেরে একহাত 
দেখাইবার জন্য আমর! যারা প্রস্তত হইয়। আপিয়াছিলাম, একদিনে 
সভার কাজ শেষ হওয়াম্ম তারা বেকার হইলাম । আরকি করা যায়? 
জনাব মুজিব্র রহমানের খরচে ও নেতৃত্বে দিল্লী-আগ্রার দশ'নীয় জায়গা 
ও বন্তনমূহ দেখিয়া জীবনের সাধ মিটাইলাম । অতঃপর আগ্রার বিশ্ব- 
বিখ্যাত স্থুরাহি প্রত্যেকে আধ ডজন করিয়া কিনিয়া কলিকাতা ফিরিলাম ৷ 
পথে আসিতে আসিতে সুরাহির সংখ্যা অধে'ক হইয়া গেল। তাতেও 
দামের দিক দিয়া আমাদের যথেষ্ট মুনাফ1 থাকিল। 


২) কংগ্রেসের ব্যর্থতা 


*$ পরের বহর (১৯২৮ ) ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিন 
লীগের বাধিক অধিবেশন । ১৯২৭ সালের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ডাঃ 
আনসারীর উদ্দ্যোগে স্বায়ত্ত-শাসিত ভারতের শাসনতাস্ত্রিক বিধানের 
স্বপারিশ করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে নেহরু কমিটি গঠিত 
হইয়াছিল । এই কমিষ্ট যে রিপোট' দিয়াছিল তাতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার 
সমাধানের জন্ত নয়া ফরমুল। দেওয়া হইয়াছিল । এ রিপোটে'র রচয়িতা 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বয়ং কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট । পক্ষান্তরে 
জিল্লা সাহেবের পরম ভ্ উদার মতাবলম্বী মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব 
(বর্তমন রাজা সাহেবের পিতা) মুসলিম লীগ সেশনের সভাপতি । 


(৬১) 


রাজনীতির পঞ্জাশ বছর 

কাজেই সকলেই আশা করিতেছিল এবার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
সমঝোতার হিন্বু-মুসলিম-সমদ্যার সমাধান হইয়া যাইবে । সাইমন 
কমিশনের গঠন সম্পকে' স্বুটিশ সরকারের অনমনীয় মন্নোভাবও উভয় 
প্রতিষ্ঠানের সমঝোতার রাস্ত। পরিষ্কার করিয়। দিয়াছিল। 

বাংলায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হইতেছে । সুতরাং বাংলার 
হিন্দু-মুসলিম নেত্ব্বন্দের এদিককার দারিত্বই সবচেয়ে বেশী । অতএব 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনের তারিখের বেশ কিছুদিন আগে 
“দি মুসলমান' আফিসে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃব্বন্দের এক আলোচনা 
সভা হয়। হিন্তু পক্ষ হইতে মিঃ জে, এম সেনগুপ্ত, মিঃ শরতচ্ 
বন, ডাঃ হ্ধান চন্দ্র রায়, মিঃ জে, এম- দাশগুপ্ত, মিঃ জে সি 
৩প্ত, ডাঃ ললিত চন্দ্র দাস, মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার ও আরও দু-একজন 
উপস্থিত হন। মুসলিম পক্ষে সার আবদুয়্ রহিম, মোঃ ফযলুল হক, 
মওলানা আধাদ, মৌঃ আবদুল করিম, মৌঃ আবুল কাসেম, মৌলবী 
মুজিবুর রহমান, মগুলানা আকরম খ*, মওলান' ইসলামাবাদী এবং আরও 
কয়েকজন এই আলোচনায় শরিক হন। নেভাদের ফুট-ফরমায়েশ করিধার 
জন্য নৌঃ মুজিবুর রহমানের কথা-মত আমিও এই সভায় উপস্থিত থাকিবার 
অনুমতি পাই । দেশবস্ধুর বেংগল প্যাক,ট তখনও কাগযে-কলমে বীচিয্া 
আছে। কাজেই আলোচনা প্রধানতঃ এই প্যাকটের উপরেই চলিল 
হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ মীনাংসার সব আলোচনার ভাগ্যে যা হইয়াছে, 
এই আলোচনা বৈঠকের বরাতেরও অবিকল তাই হইল । বিস্ত এ বৈধুকে 
আমি সার আবদুর রহিমের মুখে যে মূল্যবান একটি কথা শুনিয়াছিলাম 
প্রধানতঃ সেইটি লিপিবদ্ধ করিবার জন্তই এই ঘটনার অবতারণ। করিয়াছি। 
মুসলমানদেগ দাবি-দাওয়া সম্পকে” নেতাদের বিভিপ্ন যুজির উত্তরে ডাঃ 
বিধান রায় তার স্বাভাবিক কাট-খোট্রা ভাষায় বলিলেন £ তা হলে মুসল- 
মানদের কথা এই £ স্বাধীনতা সংগ্রামে যাব না, কিন্ত চাকরিতে 
অংশ দাও ।* পাপ্টা জবাবে উত্তাদ সার আবদর রহিম সংগে সংগে 
উত্তর দিলেন £ তা হলে হিপুদের কথা এই £ “চাকরিতে অংশ দিব না, 
কিন্ক স্বাধীনতা সংগ্রামে আস।' সবাই হাপিয়া উঠিলেন। অতঃপর 
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সার আবদুর রহম সিরিয়ান হইয়া বলিলেন £ “লুক হিয়ার ডাঃ 
রায়, ইউ ফরগেট দ্যাট ইউ হিশ্পয হ্যাভ গট অনলি ওয়ান এনিমি 
দি ব্বটিশার্স টু ফাইট, হোয়ারএ্যায উই মুসলিমদ হ্যাভ গট টু ফাইট 
থি. এনিমিঘ £ দি বৃটিশাস' অনদি ফ্রন্ট, দি হিশ্লুয অনদি রাইট এণ্ড দি 
মোল্লা অনি লেফট ।' কথাটা আমি জীবনে ভুলিতে পারি নাই। 

বরাবরের মতই এবারও হিশ্লু-মুসলিম-সমদ্যার সমাধান-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
বিরোধ আরও বাড়িয়া যায় । ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে 
দল-নিবিশেষে সব হিম্ু মেত্ররা জমিবার পক্ষে এবং দল-নিবিশেষে সব 
মুসলিম মেগ্ধররা প্রঙ্জার পক্ষে ভোট দেন। আইনসভা সম্প্তঃ সাম্প্রদায়িক 
ভাগে ধিভক্ত হয়। পর বংসর সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে কৃনগর কংগ্রেস 
সন্রিলন্ীতে দেশবন্ধুর বেংগল প্যাকট বাতিল করা হয় । কি মুসলমানের 
স্বার্থের দিক নিয়া, কি প্রজার স্বার্থের দিক দিয়া, কোন দিক দিয়াই 
কংগ্রেসের উপর নির্ডর করিয়া চলা আর সম্ভব থাকিল না 


(৩) প্রজা-সমিতির জন্ম 


আমর। মুদলমণন কংগ্রেসীর' মওলানা আকরম খা সাহেবের নেতৃত্বে 
কংগ্রেস বর্জন করিয়৷ নিখিল-বংগ প্রজা সমিতি গঠন করি (১৯২৯) । সার 
আবদুর রহিম এই জম্মিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খা ইহার 
সেক্রেটারি হন । মৌঃ মুজিবুর রহমান, মৌঃ আবদুল করিম, মোঃ ফষলুল 
হক, ডাঃ আবদুল্লা সুহরাওয়াদী, খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সিং আই* 
ই. ইহার ভাইস প্রেসিডেণ্ট, মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও মোঃ তমিযুদ্দিন 
খা! জয়েন্ট সেক্কেটারি নির্বাচিত হন। এইভাবে রাজনৈতিক মত-ও 
দল-নিধিশেষ' বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে এবং 
সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজ্জা-সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইলেন । এই 
পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দেশপ্রিয় জে. এম. সেন্গুস্ত একদিন আফসোস 
করিয়াছিলেন £ “আজ হইতে কংগ্রেস শুধু মুসলিম-বাংলার আস্াই 
হারাইল না, প্রজাসাধারণের আমন্বাও হারাইল।” মিঃ সেনগুপ্তের 
ভবিষ্হ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল । 
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এই সময় আমি ওকালতে পাশ করিয়া “বি মুললমানের' কাজ ছাড়িয়। 
ময়মনসিংহ জিল! কোটে' প্র।াকৃটস শুক্ক করি । সংগে-সংগে নিখিল বংগ 
প্রজা-সমিতির ময়মনটি হ শাখা গঠন করিবার কাজে হাত দেই । অল্প দিন 
মধ্যেই একাজে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করি। এ কাজে ময়মমসিংহ 
বারের মোখতার মৌঃ আবদুল হাবি ম ও শ্রীধুক্ত প্রমথ চন্দ্র বন কতোয়ালী 
থানার মওলানা আলতাফ হোসেন, কাতলাজ্েনের মৌলবী আবদুল 
করিম খা, উকিল মৌঃ মোহাত্রদ কলম আলী, ত্রিশাল থানার মৌঃ 
ওয়ায়েষুদ্দিন, ঈশ্বরগঞ্জের মৌঃ আব্দুল ওয়াহেদ বোকাই নগরী, ফুলপুরের 
মোঃ মুজিবুর রহম(ন খ”া ফুলপুরী ও মওলানা আবদুর রহমান, নান্দাইল 
থানার মওলানা বোরহান উদ্দীন কানালপুরী ও মৌঃ আবদুর রশিদ 
খা, জামালপুরের মোঃ তৈয়ব আলী উকিল ও মৌঃ গিয়াসুদ্দিন আহমদ, 
টাংগ্রাইলের উকিল মৌঃ খোন্দকার আবদুস সামাদ, মোখতার মোঃ খোদ- 
বখশ ও মৌঃ নিষামুদ্িন অ.হমন, নেত্রকোনার উকিল মৌঃ আবদুর রহিম 
ও মোৌঃ আবদূস সামাদ তালুকদার, কিশোরগঞ্জের মৌঃ আফতাবৃদ্দিন 
আহমদ, মৌঃ মোহাম্মদ ইসরাইল উকিল ও মৌঃ আবু আহমদের সহায়তার 
কথ আমি জী"নে ভুলিতে পারিব না । তাদের নিঃম্বাথ কঠোর পরিশ্রমে 
অল্প কাল মধ্যেই ময়মনসিংহ প্রজা-সমিতি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয় । প্রজা আন্দোলন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আকারে মাথা 
চাড়া দির উঠে। পরবতীকালে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিসেঁ,ট মৌঃ 
আবদুল ম'জদ ও ধনবাণড়ুর জ'মদার নবাব্যাদ? সৈয়দ হাসান আলী প্রজ" 
আন্দোলনে বোগ দেন। তাতে ময়মনসিংহ প্রক্জা সমিতির শক্তি ও নর্ধাদা 
বাড়িয়া বায় । এই দূই জনের অর্থ সাহাধেয প্রজা-সমিতির নিজস্ব ছাপাখানা 

কিনির়। “চাষী* নামে প্রজা আল্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র বাহির করি । 
সাহিতিক হিসাবে জিলার সরকারী-বেস্রকারী উভর় মহলে আমার 
একটাবিশেষ শ্লেহ-প্রীতির স্থান ছিল | কাজেই আমি ময়মনসিংহে ওকালতি 
পুরু করার সাথে-সাথেই সকল দলের মুসলমঞ্ন নেতারা আমাকে আপন 
ফরিয় লইলেন। শহরের বারা ঘুরুবি ঠাপের সকলের ফাছেই আমি 
পরিচিত । বছর পনর আগে স্কুলের স্থাত্র ছিসাবে সন্কা-সমিতিতে বক্তংত! 


(&৪ 
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করির। এবং প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্থনাম অজ'ন ও মুরুবিবদের জেহ-ভাজবাসা 
ল।ভ করিরাছিলাম । এরাই সকলে মিলিয়া আমাকে এমন এক 
সম্মানের স্বানে বসাইলেন যেখানে বপিবার আমার কোন যোগ্যতা 
ছিল না,. অভিজ্ঞত] ও বয়সের দিকে হইতেও না,মতবাদের দিক হইতেও 
না। এই পর্দটি ছিল আগ্জমনে-ইসলামিয়ার স্হকারী সভাপতির পদ। 
করটিয়ার হ্বনামধস্ত জমি ার ওয়াজেদ আলী খানপন্নী (চান য়া সাহেব ) 
আঞ্মনের জভাপতি । কিন্তৃতিনি থাকেন কলিকাতা । কোনোদিন 
আগমনের সভায় আসেন না। দুইজন সহক্জভাপতি £ একজন সার এ কে. 
গযনবী;) আরেক জন জিল।র সর্বজনমান্ঠ প্রবীণ নেতা: খান বাহাদুর 
ই্মাইল। আমি যখন ময়মনসিংহ বারে যোগ দেই সেই বছরই সার 
এ, কে* গযনবী বাংলার লাটের একধিকিউটিভ কাউদ্সিলার নিযুক্ত হন । 
নিযমনুসারে তিনি আঞ্জুমনের সহ সভাপতিত্বে ইস্তাফ? দেন। তারই স্থলে 
আমাকে সবসন্মতিক্রমে সহ ভাপতি নির্বাচন করা হয়--আমার ঘোরতর 
আপত্তি সত্তেও । আমার জোত্ঠদ্রাতা-তুল্য শ্রদ্ধেয় মৌঃ শ।হাবৃদ্দিন আহমদ 
আগমনের সেক্রেটারি । আঞ্জমনের অপর ভাইস প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর 
ইস্মাইল সাহেব পাবলিক প্রলিকিউটর ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান । 
আজঞ্জ,মনের সভায় উপস্থিত হওয়ার ও আলোচনায় যোগ দেওয়ার সময় 
তার খুবই বম। কাজেই আমাকেই কার্য 5ঃ অগঞ্জওমনের প্রেসিডেন্টের কাজ 
করিতে হইত। আমার বয়নে অনেক বড় ও ওকালতিতে অনেক সিনিয়র 
মোঃ তৈয়বুদ্দিন, খান সাহেব (পরে খান বাহাদ,র) শরফুদ্দিন, খান সহেব 
(পরে খান বাহাদ,র, ) নূরুল আমিন,আবদ*ল মোনেম খা, গিয়াস্দ্দিন 
পাঠান মোঃ মোঃ ছমের আলী প্রভৃতি অনেক যোগ্যতর ও মান্বগণ্য বাক্তি 
থাকিতেও আমাকে যে এই সন্মান দেওয়া হইয়াছিল তার এবমাত্র কারণ 
ছিল আমার প্রতি মুক্ুবিবদের ন্ষেহ। 


(৪) মুসলিম-সংহতি ও প্রজা-সংহতির বিরোধ 


কিন্ত এই দেহ বেশীদিন আমাকে ব্ক্ষা করিতে পারিল না। আগমনের 
কাজ ছাড়া আমি আরও দ*ইট। রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করিতাম । 


(৬৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ ষছর 


আমি ছিলাম জিলা প্রজা-সমিতির সেক্রেটারি এবং জিলা কংগ্রেসের ভাইস 
প্রেসিভেন্ট। আঞ্জ,মনের মধো অনেক মুসলিম জমিদার থাকা সত্তেও 
অধিকাংশ মেহ্বরই প্রজা এবং সেই হিসাবে প্রজা আলোলনের মোটামুটি 
সমর্থক । কিন্ত সকলেই একতাক্যে কংগ্রেসের বিরোধী । প্রজা আন্দোলনের 
জনপ্রিরতা দেখিয়া বেশ কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী প্রজা সমিতির জমর্থক 
হইলেন । প্রজা সমিতির সংগঠন উপলক্ষে আমি একটি বর্মী সন্ত্রিলনী 
ডাকিলাম। আঞ্জ»মনের সদস্যগণ আমাকে মুসলিম কর্মী সন্পিলনী 
ডাকিতে পরামশ” দিলেন। আমি তাদেরে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, 
আমার ডাকে কার্ধতঃ শুধু মুলমান কমীরাই আনিবেন॥ প্রজা সমিতি 
অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহাতে প্রধাণতঃ মুসলমানরাই আছে । 
শুধুশুধি সাম্প্রনা়িক সন্ত্িলনী ডাকার দরকার নাই। তাতে নাহক 
প্রজা সমিতিকে এবং প্রজা আন্দোলনকেও সাম্প্রনারিক রূপ দেওয়া হইবে। 
আঞ্জ,মনীরা আমার এই হুজি মানিলেন না । বরঞ্চ তারা বলিলেন, 
প্রজাদের অধিকাংশই যখন মুসলমান, হিন্মুরা যখন প্রজা আন্দোলনে আসেই 
না, তখন নামে আর অসাম্ধদায়িক প্রজা সমিতির দরকার কি? সোজাসুজি 
মুসলিম সন্মিলনী ডাকিলেই আমার উদ্দেশ্য সক্ষল হইবে। 

দৃশ্যতঃ তাদের কথাও সত্য । আমর ডাকা কমী সন্পসিলণীতে মুসল- 
মানরাই আগিবেন, হিশ্বু কর্মীরা দূর হইতে মৌখিক সহানুভূতি দেখাইবেন। 
এ সমস্তই সতা কথা । কিন্তু প্রজা সমিতির ও প্রজা আন্দোলনের আদশ'-গত 
অসাম্প্রদায়িক রূপ আমরা নষ্ট করিতে পারি না । নিখিল-বংগ প্রজা-সমিতির 
অফিস-বিয়ারার সব মুসলমান হইলেও ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত অধ্যাপক 
জে এল. বানাজী মিঃ অতুল গুপ্ প্রভৃতি বড়-বড় হিন্দু মনীষী প্রজাদের 
দাবি-দাওয়। সমর্থন করিতেছিলেন। অবশ্য এ জিলার কংগ্রেস কমাঁদের মধ্যে 
শৃধু মুসলমানরাই প্রজা আল্গোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়াছেন । হিশ্ছ 
কংগেসীদের মধ যারা জমরারি-বিরোধী তারা প্রজা-সমিতিতে যোগ না 
দিয়া কৃষক-সমিতি, কিষান সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। 
বাংলার প্রজ৷ আঙ্গোলনকে এদের অনেকেই জোতদার আল্দোলম ধলিয়া 
নিন্গ? কগিয়াছেন। নিক কথা হিসাবে ওদের অভিযোগে অনেকখানি সত 


(6৬) 


প্রজা, সমিতি প্রতিষ্ঠা 

ছিল। কিন্ত আমার মতে ওদের ও-মত ছিল তৎকালের জন্য আপ্ট, 
লেফটিষম ৷ তৎকালীন কমিট্রনিন্ট ভাবায় শিএু-স্থলভ বাম পন্থা (ইনফেন- 
টাইল লেফটিযম )। এ আপ্ট-লেফটিযম প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষ 
ভাবে জমিদারি-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করিত পারিত । আমার 
ঘোরতর সন্দেহ ছিল যে জমিদার-স্মর্থক কোনও-কোনও কংগ্রেস-নেতা 
এঁ উদ্দেশ্বেই এ আপ্ট্া-লেফটিযমে উস্কানি দিতেন। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস 
মতে তৎকালীন প্রজ'-আন্দোলনই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে যুগোপযোগী গণ- 
আন্দোলন। এ বিষয়ে তৎকালীন দক্ষিণ ভারতীয় কৃষক আন্দোলনের নেতা 
অধ্যাপক রংগও আমাদের সহিত একমত ছিলেন। বাংলার কৃষক সমিতি 
ও কিষান সভার সাথে আমাদের প্রজা-সমিতির পার্থক্যের দিকে তার 
মনোযোগ আকষ'ণ করিলে তিনি আমাদের পথকেই ঠিক পথ বলিয়'- 
ছিলেন। এই জন্তই আম বামপন্থীদের চাপ এড়াইয়! প্রজা-আন্দোলনই 
চালাইতেছিলাম। ফলে আমার জিলার প্রজা-স'মতি চেহারা-হবিতে 
এবমত মুসলিম প্রতিষ্ঠান হইয়াই দীড়াইয়াছিল । এই দিক হইতে 
আমার আগমনী বন্ধুদের কথাই ঠিক । 

কিন্ত এর অন্য একট। নিকও ছিল । দেশের অর্থনৈতিক গণ-আন্দোলন 
হিসাবে ইহার অসাম্প্রদায়িক শ্রেণীরূপ বজায় রাখাও ছিল আবশ্যক । যতই 
অর্ল-সংখাক হোক এ জিলার দনগারজন অকংগ্রেসী হিন্দু ভদ্রলোক প্রজ'- 
আন্দোলনের গোড়া সমথক ও বিশ্বস্ত অনুগত সক্রিপ্তর মেম্র ছিলেন। 
এ'নের মধ্যে প্রবীণ মোখতার শ্রীধৃকজ প্রমথচন্ত্র বন্দু এবং উকিল শ্রীষুক্ত উমেশ 
চক্র দেবনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য । তাছাড়' দেশবিখ্যাত কতি- 
পয় হিন্দু চিন্তাবিদ প্রঙ্জা-আলোলনের প্রক্কাশা সমর্থক ছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুস্ত মিঃ অতুল চন্দ্র গুস্ত অধ্যাপক জে" এল' 
বানাজীঁ ও অধ্যাপক বিনয় সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

তাই আমি আঞ্জ,মনী বন্ধুদের চাপে টলিলাম না । কাজেই তারাও 
আমার সন্সিলনীর বিরোধী হইয়া উঠলেন । ক্রমে অবস্থা এমন দড়াইল 
যে হয় সন্সিলনী পরিত্যাগ করিতে হর অথবা আঞ্জ,মনের সহ-সভাপতিত্ব 
ছাড়িতে হয়া আগমনের প্রতি আদশ'গত কোনও আকষ'ণ আমার 


(৬৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ছিল না। শহরের মুকুবিধি ও বন্ধু-বান্ধবরা আদর করিল্লা একটা সম্মান 
দিয়াছিলেন ৷ তাই নিয়াছিলাম। আজ তারা সেটা ফেরত চাইলেন! 
আমি যেরত লাম। 
আঞ্মনীরা আমার বী-সম্িলনীর একই দিনে টাউন হলে এক মুসলিম 

সন্মিলনী আহ্বান করিলেন । আমি মনে করিলাম, ভাল কথা। ও'দের 
সম্থিলনীতে যদি মফস্বল হইতে লোক আসে তবে সেখানেও প্রজাদের 
দাবিতে প্রস্তাব পাশ হইবে । ফলে দুই সম্ম্রিলনীই কার্তঃ প্রজ'-সন্সিলনী 
হইবে। কিন্ত আঞ্জতমনীরা তাদের সন্সিলনীকে সফল করার চেয়ে আমার 
সন্পিলশী ভাংগার দিকে অধিক মনোযোগ দিলেন। প্রথমে জিলা 
ম্যাজিটো,টকে দিয় ১৪৪ ধারা জারির চেষ্টা কহিলেন । আমার সন্রিলনীর 
তারিখ বছদ্দিন আগে ঘোষিত হইয়াছে, আমি এই আপত্তি করায় জিলা 
মযাজিস্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন না। কিন্ত আঞ্জমনীরা আমাকে 
কয়েদ করিয়া গুগামির ছ্বারা আমাদের সন্দিলনী ভাংগিয়া দিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। এই সব করিতে গিয়৷ তারা সক্ষিলনীকে কার্ধতঃ অনেক- 
খানি কংগ্রেসী কর্মী-সন্থিলন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে কোনও 
সপ্রিলনী না হওয়। সত্বেও আমদের পক্ষে খবরের কাগযে বাহির হইল ঃ 
সাফলোর সাথে সন্মিলনীর কার্য সমাপ্ত হইয়াছে ' মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা" 
বাদীর! সপ্ত্রিলনী পও করিবার যে সব চেষ্টা করিয়াছিল সে সবই বার্থ 
হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । ময়মনসিংহ 
জিলায় সাম্প্র নারিক রাজনীতির অবসান ঘটিয়াছে ইত্যানি। 

পক্ষান্তরে কোন-কোন মুসলিম কাগযে খবর ছাপা হইল £ কংগ্রেসী- 
দের সন্রিলনী ব্যর্থ হইয়াছে । মুসলিম জনতা সন্সিলনীর প্যাগডাল দখল 
কগিয়াছে। সেই প্যাগডালেই কংগ্রেস-বিরোধী প্রস্তাব পাশ হইয়াছে 
এবং মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার পুনরান্বত্তি করা হইয়াছে । 

আমি মনে-মনে হ!সিলাম ! বুঝিলাম এ ধরনের কাগষী আন্দোলন 
করিয়া) কোনও লাভ হইবে না। প্রজা-সমিতিকে সতা-সতাই প্রজাদের 
প্রতিষ্ঠানরূণে গর্থিয়। তোলার কাজে মন দিলাম । 


(৪৮) 


পাচ অধ্যায় 


অযসনলিংহ্থে সংগঠন 

(১) বিচিত্র সাম্্রদারিকতা 
অতঃপর আমি শহর ফেলিয়া মফস্বলের দিকে মনোযোগ দিলাম । 
বন্ততঃ বাধ্য হইয়াই আমি তা করিয়াছিলাম। মুসণ্মি শিক্ষিত সমাজ 
সাধারণ ভখবেই এই সময়ে কংগ্রেদ-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী, এমন কি 
দেশের শ্বাধীনতা-হিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিশ-বত্রিশ জন মুসলমান 
উকিলের মধো জনাতিনেক, পঞ্চাশ জন মোখতারের মধ্যে জন চারেক, 
শতাধিক মুসলিম ব্যবসার়ীর মধো দু-এক জন, ছাড়া আর সবাই কংগ্রেস 

ও হিন্দুদের নামে চটা। অসাশ্প্রতায়িক কথ। তারা শুনিতেই রাষী না। 
অথচ এদের অধিকাংশের সম্প্দায়-্রীতি ছিল নিতান্তই অন্ভুত। 
এ'রা মুখে-মুখে এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্ছু ও কংগ্রেসের নাম শুনিতে 
পারিতেন না । কিন্তু ওকালতি ও মোখতারি ব্যবসায়ের বেল। হিন্দু 
সিনিয্নর উকিল-মোখতারদেরেই কেস দিতেন এবং তানের চেশ্বারেই দেন- 
দরবারে কাল কাটাইতেন। কাপড়-চোপড় কিনিবার সময় এ র1 একমাত্র 
মুমলিম দোকান 'মৌজবীর দোকান, বাদ দিয়া “বংগলক্ষী' আর্য 
ভাণ্ডার" প্রভৃতি হিন্দুর দোকান হইতে খরিদ করিতেন। হেতু জিগগাস! 
করিলে বসিতেন, 'মৌলবীর দোকানে দাম অন্ততঃ টাকায় দু পয়সা বেশী 
নেয়। পক্ষান্তরে আমরা তথাকধিত 'হিপুর দালাল” কংগ্রেসী মুসলমানরা 
খদ্দর কিনিবার সময়ও মুসজ্মানের কোনও খ্দ্দরের বোকান আছে কিন! 


খোজ লইতাম এবং 'মৌলবীর গ্লেকান' ও অন্তান্ত মুসলমান ব্যবসায়ীদেরে 
দোকানে খ্দ্দর রাখিবার পরামশ' দিতাম। 


এই সময় বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি সার আঃ রহিম 
সেক্রেটারি মৌঃ মুজিবুর রহগান। কাজেই মুসলমানদের বিশেষ আকষ ৭ 
বস্ূপ আমি এ মুসলিম লীগের জিল। শাখা প্রতিষ্ঠা করিলাম । অ।মি 


(৬৯) 


রাজনীতির পঞ্ডাশ বছর 


নিজে নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট হইয়া প্রবীণ উকিল মোঃ আবদুস সোবহানকে 
ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মৌঃ মুজিবুর রহমান খ"] ফুলপুরীকে উহার সেক্রেটারি 
করিলাম । কিন্তু এমুসল্মম-স্বার্থবাদী সাম্প্রদায়িক মুসলমান উকিল- 
মোখতারেরা মুসলিম লীগেও যোগ দিলেন না । কারণ তাদের মতে স্বয়ং 
জিল্না সাহেবও ছছ্ছ-কংগ্রেমী । ম্থতরাং মুসলিম লীগ আসলে কংগ্রেসেরই 
শাখা মাত্র | তাদের মতে জাঞজ.মনে-ইসলামিয়াই মুনলমানদের একমাত্র 
প্রতিষ্টন। সরকারের সমর্থনই মুসলমানদের একমাত্র পলিসি । ইংরাজরা 
ন! থাকিলে মুসলমানদের রক্ষা নাই । 
মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মনোভাবের মধ্যে কোনও যুক্তি 
ছিল না সত্য, কিন্ত ভণ্ামিও ছিল না। আসন্তরিক ভাবেই তারা বিশ্বাস 
করিতেন, ইংরাজের অবর্তমানে হিচ্ফু মেজ্দিটি শাসনে মুসলমানদের দুদ'- 
শার চরম হইবে । জনৈক প্রবীণ খান সাহেব আমাকে বলিতেন £ হিন্দুদের 
কাছে মুসলমান-প্রতি ভারও কদর নাই। এই ধরুন না আমরা আপনাকে 
আঞ্জুমনের শীষ'স্বানে বসাইয়াছিলাম। আর কংগ্রেস আপনাকে তিন 
নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট করিয় রাখিয়াছে। কোনও দিন আপনেরে ওর! 
প্রেসিডেন্ট করিবে না ।* কথাটা নিতাস্ত চাছা-ছোলা ব্রড. এহং মাপকাঠিটা 
নিতান্ত স্বংল হইলেও কথাটার তলদেশে অনেক সত্য লুক্কায়িত ছিল। 
উহাই বাস্তব সত্য। কারণ বাস্তব জীবনে এঁ মাপকাঠি দিয়াই সব 
জিনিসের বিচার হয়। অবস্থাগতিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভৎকালীন 
বিচারের মাপকঠি ছিল উহাই । সম্ভবতঃ মধ্যবিত্তের বিচারের মাপকাঠি 
চিরকালই তাই । 
(২) কংগ্রেসের জনিদার-প্রীতি 
পক্ষান্তরে কংগ্রেস কার্ধতঃ ও নীতিতঃ প্রজা আন্দোলনের বিরোধী 
ছিল। ১৯২৮ সালের প্রক্সা-স্বত্ব আইনের বেলা কংগ্রেসী মে্রর৷ যে 
একযোগে প্রজার স্বার্থের বিরুদ্ধে জমিদার-স্বার্থের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, 
ওটা কোন এক্সিডেন্ট বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। কংগ্রেস নেতারা প্র্জ।- 
আন্দোলনকে প্রেণী-সংগ্রাম বলিতেন। শ্রেণী-সংগ্রামের হ্বারা দেশবাসীর 
মধেো আত্মকলহ ও বিভেদ সৃষ্টি করিলে স্বাধীনতা আলোলন ব্যাহত হইবে। 


(৫০) 


ময়মনসিংহে সংগঠন 


এটাই ছিল তাদের যুক্তি। কিন্তু এ জিলার ব্যাপারে দেখা গেল, এটা 
তাঁদের মৌখিক খুজিমাত্র। ময়মনসিংহ জিলা বংগ্রেস-নেতৃত্বের উপর 
জমিবারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম । বোম্বাই মাদ্রাজ যুক্ত প্রদেশ ও 
বিহার কংগ্রেস এ এঁ প্রদেশের কৃষকদের স্বার্থ লইয়া সংগ্রাম বরিতেছে, এই 
সব যুজি দিয়াও আমি এজিলার কংগ্রেস-নেতাদেরে টলাইতে পারিলাম 
না। লাভের মধ্যে আমি কংগ্রেশীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সমর্থন হারাই- 
লাম। তাদের যুক্তির মধ্যে প্রজা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের আসল 
মনোভাবটা ধরা পড়িত ৷ তারা প্রজা-মান্দোলনকে সাম্পদায়িক আন্দোলন 
বলিতেন এবং যুক্তিতে বোগ্বাই-বিহারের কৃষক আন্দোলন হইতে ময়মনসিংহ 
তথা বাংলার প্রজা-আন্দোলনের পার্থক্য দেখাইতেন। বাংলার জমিরাররা 
প্রধানতঃ হিন্কু এবং প্রজার! প্রধানতঃ মুস্লমান। জমিদারিতে যা মহ!জনি 
ব্যাপারেও তাই মহাজনরা প্রধানতঃ হিন্কু এবং খাতকঝা প্রধানতঃ 
মুদলমান। আুতরাং এদের হিসাবে, এবং কার্ধতঃ সত্যই, প্রজা আন্দোলন 
ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন । 

কংগ্রেসীরা শুধু প্রজ'-আন্দোলনে সমথন দিলেন না, তা নয়৷ তারা! 
কৌশলে ইহার বিরুদ্ধত করিতে লাগিলেন। কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী 
দিয়া তার একটা কৃষক সমিতি খাড়া করিলেন! সেই সমিতির পক্ষ হইতে 
প্রচার চলিল যে প্রঞ্লাআন্দোলন আসলে জোতদারদের আন্দেলন। 
এ আল্দোলনে কৃষকদের কোন লাভ ত হইবেই না, বরঞ্চ কৃষকদের দূন'শা 
আরও বাড়িবে। জোতদারদের শক্তি ও অত্যাচ'র ছিগুন হইবে । প্রমাণ 
হিসাবে তার! বর্গানারদের দখলী স্বত্বের কথাও তুলিলেন। কংগ্রেসের 
সাথে প্রজ। সমিতির প্রত্যক্ষ সংঘধ বাধিয়! গেল । 

এ অবস্থায় কংগ্রেন্রে সাথে আমার সম্পুণ সম্পক চ্ছেদের কথা । সে 
সংকল্পও একবার করিলাম । কিন্তু পারিলাম না । আমার প্রাদেশিক নেত! 
ও কেন্ত্রীয় প্রজা সমিতির সেক্রেটারি মওলানা আকরম খঁ। সাহেব সেই 
মুহূর্তে কংগ্রেস ছাড়িবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সহকারী সেক্রেটারি 
মৌঃ নযির আহমদ চৌধুরী সাহেবের ছারা সমস্ত জিলা জমির 
সেক্রেটারিদের নামে কনফিডেনশিয়াল সারকুল।র জারি করাইলেন ঃ পৃর্ 


(৭১) 


রাজনীতির পঞঙ্চাশ বছর 


বাংলার মুদলিম মেজরি জিলা সমূহের কংগ্রেস ফমিটগুলি মুসলমানদের 
ছারা ক্যাপচার ধরার চেষ্টা হওয়া উচিৎ । আমার নিজেরও মত ছিল তাই। 


(৩) সাংগঠনিক অসাধুত। 


আমি তদনুসারে কাজে লাগিয়া গেলাম । এ ব্যাপারে এ জিলার 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রয় শ্রদ্ধেয় সর্বজনম।ন্য ধষিতুল্য কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিপিন 
বিহারী দেন আমাদেরে পূর্ণ সমর্থন দিলেন। তিনি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা 
করিলেন £ যে-জিলার শতকরা আশি জন অধিবাসী মুদলম ন, সে জিলার 
কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতেই থাকা উচিৎ । মুসলমান ছাড়া এ 
জিলার কংগ্রেসকে তিনি 'রামহীন রামায়ণ' বলিয়। বিদপ করিয়াছিলেন। 
তার ও তার সমর্থকদের সহায়তায় আমরা পর-পর দুই বছর কংগ্রেস 
ক্যাপচার করিবার চেষ্টা করিলাম । দুইবারই ব্যর্থ হইলাম। ইতিহাসটি 
এই £ যে বছরে আমরা এই প্রয়াস শুরু করি, সে বছর পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর 
এই জিলার কংগ্রেসের প্রাইমারি নেশ্বর-সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত হাজার । 
আমাদের দলের পক্ষে ভোট হইয়াছিল মাত্র আড়াই হাজার । আমরা 
মনে করিলাম, আগামী বছর আমরা প্রাইমারি মেস্বর করিব সাত দ্বিগুণে 
চৌ্গ হাজার । দেখি' বেটারা আমাদেরে কেমনে হারায় ! দিনরাত 
কঠোর পরিশ্রণ করিয়া পরের বছর মেশ্বর করিলাম পনর হাজার । কিন্ত 
ফাইনাল ভোটার তালিকার সময় দেখিলাম, আমাদের পনরর মোকাবেলা 
অপর পক্ষ করিয়াছেন সাড়ে সতর হাজার। কাজেই সেবারও হারিয়' 


গেলাম । পরের বছর আমর' করিলাম বাইশ হাজার । কিন্ত ফাইনাল 
ভোটার তালিকায় তাদের হইল পঁচিশ । 


কারণ এট! সাধু প্রতিযোগিতা ছিল না | কৌশলট। ছিল এই £ আমরা 
অপধিশন দলের পক্ষ হইতে প্রাইমারি মেম্বর তালিকা দাখিলের পরে 
'পধিশন' দল তাদের মেশ্বর তালিকা দাখিল করিতেন । নিজের! পধিশনে 
থাকায় অর্থাৎ আফিস তাদের হাতে থাকায় রাতারাতি জাল মের 
তাপিকাভুক্ করিয়া নিজেদের পক্ষের তালিকা ভারি করা জতি সহজ ছিল । 
ধে কোনও গণপ্রতিষ্ঠানের অফিস-বর্তারা এটা করিতে পারেন। স্বার্ধীনতা 


(৭২) 


ময়মনসিংহে সংগঠন 


লাভের পর লীগ-্র্তার আলাদা পাটি না করিয়া মুসলিম লীগ দখল 
করার যে দাওয়াত দিতেন, সেটাও ছিল এইরূপ দাওয়াত । আমরা এ 
কৌশলের কথা জানিতাম বলিয়াই “একমাত্র জাতীর প্রতিষ্ঠান* দখল 
করিয়া 'মসজিদ ত্যাগ ন। করিয়া ইমাম বদলাইবার+ চেষ্টা করি নাই। 
কংগ্রেসের নিবাচন এই ভাবে “রিগ২* করিবার অভিজ্ঞতা হইতেই তৎকালে 
সব দলের রাজনৈতিক নেতার একমত হইয়া সকল প্রকার নির্বাচনে 
“ইলেকশন ট্রাইবুন্যালের” ব্যবস্থার প্রয়োজনীরতা বোধ বরেন । আমাদের 
বেলায় কিন্ত ইলেকশন ট্রাইবুন্তালেও কুলায় নাই। ময়মনসিংহ জিলায় 
রূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়! আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাছে নিরপেক্ষ 
ইলেকশন ট্রাইবুন্যালের তদন্ত দাবি করি । প্রাদেশিক কংগ্রেস সুদূর মাদ্রাজ 
হইতে গিরপেক্ষ মিঃ এযানিকে ট্রাইবুন্যাল নিষৃক্ত করিয়া পাঠান । আমরা 
মিঃ এ্যানির কাছে জাল ভোটের অনেক সাক্ষ্য-সাবুদ দেই । কিন্ত 
আফিস-কর্তারা এমন নিখু'তভাবে কাগয-পত্র মিছিল" করিয়া ফেলেন 
যে বিচারকের বিশেষ কিছু করিবার থাকে নাই । 


এইভাবে কংগ্রেস ক্যাপচারের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়! একাগ্রচিন্তে প্রজা- 
সংগঠনে লাগিয়] গেলাম । উপরোক্ত অবস্বাধীনেই আমি সংগঠনের মোড় 
শহর হইতে মফস্বলের দিকে ফিরাইলাযপ্ । উপরে যে সব নেতা আলেম 
ও বন্ধু-বান্ধবের নাম উল্লেখ করিম্াছি, তাদের সকলের ও প্রত্যেকের 
চেষ্টায় এ জিলার প্রজা-আলদোলন দুর্বার ও প্রজা-সমিতি অসাধারণ 
শক্তিশালী হইয়া উঠে। 


(8) খান বাছাত্তর ইসমাইল 

আরেকটা ব্যাপারে অবস্থা আমাদের অনুকূলে আসিল । আমাদের 
সাংগঠনিক নর্ধাদাও বাড়িয়া গেল । এই সময় জিলা ম্যাজস্টে,ট মিঃ 
গ্র্যাহাম এ জিলার সবজনমান্য প্রবীণ নেতা খান বাহাদুর মোহাম্দ 
ইসমাইল সাহেবকে পাবলিক প্রসিকিউটরি ও জিলা বোডে'র চেয়ারম্যানি 
হইতে সরাইয়া খান বাহাদুর সাহেবেরই অন্ততম শিল্ত শরফুদ্দিন আহমদ 
সাহেবকে পাবলিক প্রসিকিউটরি, চেয়ারম্যানি ও খান বাহাদুরির 


(৭৩ ) 
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রাহদীড়ির পঞাশ বছর 


পল ক্রাউন" পরাইয্সা বেন। বিনা কারণে রন্কালের পদ-নর্ধাদা 
হারাইবার ফলে খান বাহাঞঙগুর সাহেবের চিরজীবনের প্র ভংগ হয় । 
এক কালের দোর্দগুপ্রতাপ খান বাহানুর সারা জিলায় 'নুকুটহীন রাজ 
হঠাৎ এফদিন নিজেফে অসহায় সর্বহারা দেখিলেন। এত কালের 
শিষ্য"্শাগরেদয়] তাকে দৃর্গা-প্রতিমার মতই বিসর্জন লেন । পারিযিদবর্গের 
ভগ্নাবশেষ অতি অগ্পসংখ্যক লোকই বিপদে আহাজারি এবং ইংরাজ জিলা 
ম্যাজিস্টে,টের উদ্দেশ্যে গালাগলি করিয়া শান্ত হইলেন। সাত্বনার কথ! 
শৃনিলেন তিনি আমার মুখে । আনি তার গুপ শক্তি ও জনপ্রিয়তার কথ! 
বলিতাম । তিনি এ জিলার মুসলমানদের জগ্ত ফি কি কাজ করিয়াছেন, 
সে কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতান ৷ জনগণের প্রিয় নেতা সরকারী দরবার 
হইতে জনগণের মধ্যে নামিয়! আসায় তাকে আমি মোবারকবাদ দিতাম । 
তিনি যে অন্তরে বল ও সান্বনা পাইতেন চোখে-মুখেই তা প্রকত হইত । 

এইভাবে তিনি প্রথমে আমার এবং পরে প্রজা-সমিতির গোড়া সমর্থক 
হইয়া উঠেন। দুইদিন আগে যিনি আমাকে মুসলিম সমাজের দৃশমন 
ও যে প্রজা-সমিতিকে ছদ্মবেশী কংগ্রেস মনে করিতেন সেই আমাদের 
তারিফে তিনি পঞ্চমুখ হইলেন। ইতিপূর্বে বাংল। সরকার মুসলিম শিক্ষ। 
সম্পকে রিপোর্ট করিবার জন্ত খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের নেতৃত্বে 
এক মিট গঠন করিয়াছিলেন । মাত্র কিছুদিন আগে এই কমিটি এ 
জিলায় তদন্তে আসিরাছিলেন। তিনজন শিক্ষাবিদের মধ্যে বোধহয় 
কারো ভুলের দরুন আনাকেও সাক্ষী হিসাবে ডাকা হইয়াছিল । আমার 
যবানবঙ্গিতে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার দাবি করি ; কারিগরি 
শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করি, এবং সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধন-শিক্ষা 
প্রসপনের বিরোধিতা করি । ইহাতে মোগিন সাহেব আমার উপর 
চট্টয়া যান। সেই [নসন্ধ্যায় মুসলিম ইন স্টাটউটে খান বাহাদুর ইসমাইল 
সাহেবের সভাপতিত্বে এক অভ্যর্থনা সভাক্স মোমিন সাহেব কঠোর 
ভাষায় আমার নিল করেন । আমাকে শহর হইতে বেত মারিয়া 
বাহির করিয়া দেওয্ার কথা হর । জনৈক এডিশনাল এস. পি" ও এ 
সভার বকংতা করেম । তিনি & কাজের সকার নেন। 
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আমাকে বেত মারিয়া বাহির করা না হইলেও “সমাজে আটর্ু' করা 
হইয়াছিল । এই সময় এক মুসলমান জমিদার ভদ্রলোক তার মেয়ের বিয়ায় 
আমারে দাওয়াত করিলে শহরের মুসলিম নেতারা &ঁ ভদ্ুলোককে আলট- 
মেটাম দিয় আমার নামের দাওয়া তনামা প্রত্যাহার করাইয়াছিলেন। 
খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেব ছিলেন আণত মহৎ ও ভদ্রলোক । তিনি 
নিজেই এসব কথা তুলিতেন, আমার আপত্তি সত্তেও বলিম্না যাইতেন। 
আমি তখন বলিতাম £ “আজ আর ও-সব কথা তুলিবার দরকার নাই। 
অবস্থা-গতিকেই ও-সব ঘটিয়াছিল ।* জবাবে তিনি গন্তীরভাবে বলিতেন £ 
“তোমার জন্য দরকার নাই, আমার জন্ই দরকার । আমার একট। বিবেক 
আছে ত? তাকে সান্বনা দিতে হইবে না ?' আমি বুঝিতাম ভদ্রলোকের 
ব্যথা কোথায় । তিনি একদিন বলিয়াছিলেন £ “তোমারে বেত মাইয়া 
বাইর করবার আগে হতভাগা নিমকহারামের! আমারেই লাথি মাইরা 
বাইর কৈরা নিছে ।” পিতৃতুল্য এক্কালের শক্ধিরের বর্তমান মনোভাবকে 
অতি কৌশলে নাষ্ক হাতে হ্যাগুল করিতে হইত। পারিতামও । 
করিয়াও ছিলাম । সরকারী পদ-মর্যাদার ভক্ত ছাড়াও খান বাহাদুর 
সাহেবের অনেক ব্যক্তিগত ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন । খানবাহাদুর সাহেব 
প্রজা-সমিতিতে যোগ দেওয়ায় এই সব লোক চোখ বৃজিয়া প্রজা-স'মতির 
সমর্থক হইয়। উঠিলেন। অনেকে সক্রিয়ভাবে সমিতিতে যোগ দিলেন । 
এতিন মফম্থলে প্রজা-সমিতির শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার শহরে তা 
প্রসারিত হইল । 
(৫) পুলিশ ন্থপার টেইলার 
ইতিমধে (ডিসেম্বর, ১৯৩১) গোন-টেবিল-বৈঠঞ হইতে নিরাশ হইয়া 
মহাত্বা গান্ধী দেশে ফিরিয়া আসানমাত্র গ্রেফতার হইলেন। কংগ্রেস 
বেআইনী বোবিত হইল (জানুয়ারি, ১১৩২) । আনি তখনও কংগ্রেমের 
ভাইস-প্রেসিডেট । ডাঃ সেন ও আম আরও অন্ন কয়েকজন ছাড়া এ 
জিলার কংগ্রেসের বড়-বড় নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেফতার হইলেন। 
আমরা নিজেদের দলাদলি ভুলেয়া ডাঃ সেনের বাড়িতে সকল উপদলের 
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কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা পরামর্শ-সভা করিলাম । ডাঃ সেন ও আমি 
শাস্তি রক্ষার আবেদন করিলাম । প্রায় সকলেই একমত হইলাম । 
কেবলমাত্র দুইজন হিন্দু নেতা সক্রিয় আঙ্দোলনের জন্ত উত্তেজনাপর্ণ বক্তংতা 
করিলেন। কিন্ত অধিকাংশে বিরুদ্ধতায় তাদের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল । 
পরদিন কোটে যাইবার জঙ্ক প্রস্তুত হইয়াছি। এমন সময় একজন ডি. 
এস. পি" ও একজন ইন২স্পেক্র আসিয়া জানাইলেন, আমাকে তখনি এস, 
পি. সাহেব ডাকিয়াছেন। তারা গাড়ি নিয়াই আপিয়াছিলেন। আমি 
তার সাথে যাইতে বাধ্য হইলাম । বাড়িতে শোকের ছায়া পড়িল। 


বৈঠকখানায় অপেক্ষামান মওকেলদ্র মুখ কাল হইয়া গেল। সকলকে 
আশ্বাস দিয়া আমি কোরে” যাওয়ার পোশাকেই এস" পি" সাহেবের কাছে 
রওয়ানা হইলাম । কি করিয়া জানি ন! কথাটা প্রচার হইয়া! গিয়াছিল। 
বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম রাস্তার দুপাশে ভিড়। সকলে 
ধরিয়া লইয়াছিলেন, আমি গ্রেফতার হইয়াছি। অনেকেই রুমাল উড়াইয়া 
আমাকে বিদাযস দিলেন । 


এস. পি মিঃ টেইলার । বড় কড়া! লোক বলিয়া মশহুর । আমাকে 
দেখিয়াই তিনি গজিয়। উঠিলেন। বুঝিলাম আগের দিনের সভার বিকৃত 
রিপোট' ভার কানে গিয়াছে । গর্জনের উত্তরে গর্জন বরা আমার 
চিরকালের অভ্যাস। আমি তাই করিলাম । দুচার মিনিটেই আশ্চর্য 
ফল হইল। টেইলার সাহেব নরম হইলেন । কাজেই আমিও হইলাম । 
টেবিলের উপর দিগারেটের এবটা টিন একরপ ভরাই ছিল। তিনি 
আমাকে সিগারেট অফার করিলেন। সিগারেট খাইতে-খাইতে কথা- 
বার্তা চলিল । কাড়া পৌনে দুইঘণ্টা । কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, দাবি-াওয়া, 
কাধ্যক্রম হইতে শুর করিয়? বিলাতের কনযাভেটিভ লিবারেল লেবার 
পার্টি'র পলিটিক্স, সবই আলোচনা হইল । প্রজা সমিতি ও প্রজা-আন্দোলন 
সম্পকে শর্ধ আলোচনা হইল । ফলে টেইলার সাহেব শেষ পর্যন্ত স্বীকার 
করিলেন ভারতবাসীর ম্বাধীনতা দাবি ও প্রজাদের আলোলন করার অধি- 
কার আছে । তবে কংগ্রেসের বেআইনী ও হিংসাত্বক কার্ষা-কলাপ ঠিনি 
কঠোর হন্তে দমন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ । আমি তাকে বুধাইলাম আমি এবং 
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"আমার মত অনেকেই এক দল কংগ্রেসীর হিংসাত্মক কর্ম-পন্থার বোরতর 

বিরোধী । শান্তিপূর্ণভাবে আলোলন করারই আমরা পক্ষপাতী । 

তাছাড়া আমি মূলতঃ প্রজা-কর্মী। স্বাধীনতার দাবিতে আমি কংগ্রেসের 
সমর্থক এইমাত্র । কাজেই শেষ পর্যন্ত প্রজা-সমিতির ও প্রজ1-আন্দোলনের 
খুটিনাটি ও শাস্তি ভংগের কথাও উঠিল । বিভিন্ন স্বানে জমিদার-মহাজনের 
বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুট-তরাযের তিনি দুই-একটা দৃষ্টান্তও দিলেন । 

আমি দেখাইলাম, ও-ধরনের কার্ষে প্রজা-সমিতির কোনও সম্পকঁ নাই । 
বরঞ্চ আমি জমিরার ও মহাজনদের বে-আইনী যুলুমের বহু দৃষ্টান্ত দিলাম । 
এসব ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য চাহিয়া! যে বিপরীত ফল হইয়াছে, তারও 
প্রমাণ দিলাম । পৌনে দুই ঘণ্টা আলাপে ভরা টিনটার সবগুলি সিগারেট 
শেষ হইল । তিনি খালি টিনের টিকে চাহিয়? হাসিয়! বলিলেন £ 
'আরেক টিন আনাইব কি ?' আমিও তেমনি হাসিয়া জবাব দিলাম £ “তা 
ত আনিতেই হইবে । বিড়ি-খোর কংগ্রেস-কর্মীকে বাড়িতে বন্দী করি! 
রাখিবার ইহাই শাস্তি ।" 


এই মোলাফাতের ফল আশাতিরিজ্ঞ ভাল হইল । তিনি সরলভাবে 
স্বীকার করিলেন, আমার মত লোকের নেতৃত্বে প্রজা-সমিতি শক্তিশালী 
সংগঠন হইলে সম্্রাসবাদী কংগ্রেসীদের প্রভাব কমিয়া যাইবে । আমি 
বলিলাম, প্রজ।-সমিতির কম-নেতারা সভ-সমিতি করিতে গেলে পুলিশ 
তাদের পিছনে লাগে । তাদে জনসাধারণ ঘাকড়াইয়া যায় । প্রজা- 
কর্মীদের কাজের খুব অসুবিধা হয় । এই অভিযোগের আশু প্রতিকারের 
তিনি প্রতিজ্তি দিলেন এবং আমার নিকট হইতে হিশিই প্রজা-কমাঁদের 
নাম নিজ হাতে লিখিয়া নিলেন।” 
অল্পদিন মধ্যেই ইহার সুফল পাওয়। গেল । প্রতি থানায় প্রজা-নেতাদ্র 
নামের তালিক1 চলিয়৷ গেল । এস. পি. তাতে নির্দেশ জারি করিলেন £ 
তালিকায় লিখিত নেতাদের কেউ এঁ এলাকায় জভা-সমিতি করিতে গেলে 
তাদের কাজে কোনও ব্যাঘাত না হয়, থানা-অফিসারদের সেদিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আমাদের দেশের পুজিশ অফিসারদের “ডাকিয়া' 
আনিতে বলিলে 'ধরিয়1” আনেন ; “ধরিয়া” আনিতে বলিলে “কান ধরিয়া” 
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আনেন। তেমনি অপরদিকে বাধা না দিতে বিলে একদয় সঙ্কায়তা ও 
সমর্থন শুরু করেন । প্রজা-কমীদের বেলাও তাই হইল | শীগে যেখানে 
পুলিশ তাদের কাজে বাধা দিতেন, ধমক দিতেন, এখন সেখানে তারা 
জভার আয়োজনে সহযোগিতা করিতে ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন । 

ফলে কংগ্রেস-কর্মী ও নেতার: স্বভাবতঃই আমাকে ভুল বুঝিলেম এবং 
ঘরে বসিয়া কেউ-কেউ ন্যায়তঃই আমার নিন্দাও করিলেন। কিন্তু আমি 
তাহাদের নিন্দায় বিচলিত হইলাম না । আমিত আর ব্যক্তিগত স্বার্থে 
এট] করি নাই । সাধারণ ভাবে জিলার সর্বত্র পুলিশ যুলুম করিয়া যাও- 
রায় কংগ্রেস-কমীরাও পরে আমার উপর স্চ্ট হইলেন । প্রজা-কর্মীরা পরম 
উৎসাহে কাজ করিতে লাগিলেন । প্রজা-সমিতির সুনাম ও প্রভাব ক্রুত 
বাড়িতে লাগিল । কিন্ত বেশী দিন আমনা এই সুবিধা ভোগ করিতে 
পারিলাম না । ময়মনসিংহ হইতে টেইলার সাহেব দ্র্যা্সফার হওয়ার 
দরুনই হউক, আর সরকারী নীতি পরিবর্তনের চরুনই হউক, আবার কমাঁ- 
দের উপর বুলুম হইতে লাগিল। সভা-সমিতি ও সংগঠনের কার্জ কঠিন 
হইজা ৷ 

আমি অগত্যা অন্য পথ ধরিলার্ন । প্রঙ্গা-সমিতি নিয়মতাত্রিক প্রজা 
সংগঠন বলিয়া! সরকার হইতে স্বীকীতি পাইবার একপগম সনাতনী চেষ্টা শুক 
করিলাম । জনিদায় ও প্রজা দেশের ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থার দৃইট! পক্ষ । 
জমিদার সমিতিকে সরকার স্বীকৃতি দিয়াছেন ; প্রজ! সম্নিতিকে দিবেন 
নাফেন? এই সব বৃক্ধি-তর্ক দিয়! জানি সরক্কায়ের সহিত লেখা - 
লে শুর করিলাম । কালে ভদ্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইতাম । তাতৈ শুধু 
বল! হইত £ বিষয়টা সরকারের বিবেচনাধীন আছে । গবনর বা মস্রীরা 
দেশ সফকে বাহির হইলে বিভিগ্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে অভিনন্দন 
পর গেওয়ার রেওয়াজ তৎকালেও ছিল ' এ সময় এ জিলায় আঞ,যানে 
ইসলানিয়া, ল্যাড হোজডাস' এসোসিয়েশন, গোঁড়ীর হঠ, হরি সভা, 
রামফুফ গ্রিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান খ্রী সব উপলক্ষে দাওয়াতনাষা পাইত । 
অভিনন্দন-অভার্থনা তাঁপ্রেই হধ্যে সীনাবন্ধ ছিল । কংগ্রেস মুললিগ লীগ 
ও প্রজী-সমিতি এইসব অনুষ্ঠানে গাঙয়্াত পাছিত না। কারণ সরফায় 


(4৮) 


ময়মনসিংহে সংগঠন 


এই সবকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিতেন। আগ্জমনে-ইসলামিরাও এই 
হিসাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল । কারণ চাকুগ্িতে মুসলমানদের 
দাবি-দাওয়। এবং কংগ্লেসের বিভিন্ন আলেলনের বিরদ্ধতা করিনা আঞীৎ- 
মনে প্রস্তাব গৃহীত হইত । তবু সরকার সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠানেই আঞ্জএ 
মনকে দাওয়াত দিতেন বোধ হর্ন এই জন্ম ষে আঞ্জ,মন কখনও সরকারী 
কাজের প্রতিবাদ করিত না । 


(৬) মন্ত্রিঅভিনবন 

এই সময় সার আবদুল করিম গযনবী একযিকিউটিভ কাউঙ্গিলার 
হিসাবে এ জিলায় তশ.রিফ আনেন । জমিদার সভা ও আঞ্জ,মন তাকে 
অভিনন্পন দেওয়ার আয়োজন করে । পাঁচ বছর আগে “গজ চক্র” মী 
হিসাবে তার নিন্দা! করিয়াহিলাম, সে কথা ভুলিন্া আনি প্রজা-সমিওির 
তরফ হইতে তাকে অভিনঙগন পত্র দিবার দাবি করি । সংস্লি্ ব্যজির 
বিনা-অনুমতিতে অভিনল্গন-পত্র দেওয়া যায় না বলিয়া জিল! ম্যাজিস্টে,ট 
আনার পত্রখানা কলিকাতা পাঠাইয়। িলেন। গযনবী সাহেব আসলেন 
এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমার পত্রের জবাব আসিল না । 

বছর খানেক পরে আমার চে] ফজব-ী হইল । এই সময় নবাব কে. 
জি. এম. ফারুকী কৃষি ও সমবায় মন্্রী হন। আমি যখন “দি মুসলমানের? 
সহসম্পাপক তখন হইতেই আগি ফারুঠী সাহেবের সহিত পরিচিত । 
তারই ময়মনসিংহ সফর উপলক্ষে আমি প্রক্জা সশ্িতির তরফ হইতে তকে 
অভিনশ্গন দিবার প্রস্তাব করিয়া জিলা ম্যাজিস্টে,ট ও নবাব ফারুকী 
উভয়ের কাছে পত্র দিলাম । আমার প্রার্থনা মনযূর হইল । আশি অভিনন্দন- 
পত্রের মুসাবিদায় বসিলাম। 

তৎকালে অভিনপন-পত্রের এযাডভাল কপি জিলা ম্যাজিস্ট্,টের নিকট 
দাখ্লি করার নিরম ছিল। তিনি সেজন্ত আমাকে তাগিৰ 
লাগিলেন । কিন্ত আমি দিলাম না। কারণ তা দেখিলে আমাকে উহা 
পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইত না। জামিজানিতাম জিলা ম্যাজিস্টেট 
যাই বযান অনার়েবল মিনিস্টার আমার অভিনঙ্গন গ্রহণ করিষেমই । 


(৭৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


যথাসময়ে শশী জজের বিশাল আংগিনায় সুরম্য জুসন্দিত প্যাগালে 
মন্তি-অভিনঙ্গনের কাজ শুক হইল । আমি বিশিষ্ট প্রজানেতাদেরে সংগ্গে 
লইয়া জভায় উপস্থিত হইলাম । বুনিয়াদী অভিনঙ্গন-দাতা হিসাবে 
আঞ্জ,সনের দাবি অগ্রগণ্য । আঞ্জ,সনের অভিনন্দন গড়? শেষ হইলেই আমি 
দাড়াইলাম । আঞ্জ,মন ও অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভিনন্গন-পত্র বরাবর 
ইংরাজীতে হইত । সেবারও তাই হইল । কিন্তু আমি বাংলায় অভিনন্দন- 
পত্র লিখিয়াছিলাম । সব অভিনন্দন-পত্রেই মন্ত্রী মহোদয়ের এবং সরকারের 
বেদর প্রশংসা থাকিত। প্রজা-সম্িভির অভিনন্দনে মন্তী বা সরকারের 
তারিফের একটি বথাও থাবিল না! । তার বদলে থাকিল জমিদার-মহা- 
জনের অত্যা চার ও প্রজা-খাতকের দুরবস্থার বরুণ কাহিনী । লিখিয়াহিলাম 
মনোযোগ দিয়া মর্জ-ম্পর্শী ভাষায় । গপড়িলানও প্রাণ ঢালিয়া । পড়া শেষ 
ছইলে এক মিন্ট-স্বারী করতালি-ধবনি এবং মারহাবা-মারহাবা আওয়ায 
হইল । অভিন্গনের বাধাই ব পিটা মন্ত্রী মহোদয়ের হাতে দেওয়ার সময় 
তিনি আমার হাত ধরিয়া বেশ খানিকক্ষণ এমন জোরে ঝাকি দিতে 
লাগিলেন যে তাতেও আবার নুতন করিয়া করতালি-ধবনি হইল । আমি 
মঞ্চ হইতে নামা মাত্র স্ট-পরা এংজন অফিসার আগ বাড়িয়া আমাকে 
জড়াইয়া ধরিলেন । বলিলেন £ 'কি শুনাইলেন আজ ! কান্না রুখতে 
পারি না ।” দেখিলাম সত্যই ভদ্রলোকের দুই গাল বাইয়া পানি পড়িতেছে। 
এর হাত হইতে এককপ ছিনাইয়া আরেক জন অফিসার আমাকে জড়াইয়া 
ধরিজেন। তারপরে আরেকজন--আরেবজন এইভাবে চলিল। পরে 
জানিয়াহি লাম, প্রথমে যে ভদ্রলোক আমাকে জড়াইয় ধরিয়াছিলেন এবং 
ধার চোখে আমি অশান্ত দেখিয়াছিলাম তিনি ছিলেন ইনসপেক্টর-অব- 
রেজিস্টে,শন খান বাহাদুর ফুল কাদির এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন কো- 
অপারেটিভ সহ-রেজিস্টার (পরে রেজিস্টার ) খান বাহাদুর আরশাদ 
আলী। »ভাশেষে আমি ধখনএশী লজ হইতে বাছির হইয়া আসি, 
তখন বহলোক আমাকে ঘেরিয়! মিছিল করিয়া বাহিয় হন। আনি যেন 
কোনও যুদ্ধ জর করিয়! আসিয়াছি। 


অতঃপর সরকারী মহলে গং আঞ্ সন নেতাতের কাছে আমার কদর 
(৮০) 


মরনসিংহে সংগঠন 


বাড়িয়া! গেল। আজকালকার পাঠকরা হয়ত আন্তিনের আড়ালে হাসি- 
হেছেন। কিন্ত মনে রাখিবেন ওটা ইংরাজের আমল । 'তৎকালে দেশে 
বিশেষতঃ মুসলিম সমাজে মানুষের মর্যাদা সরকাপী শ্বীকৃতি-অস্বীকৃতির 
অনুপাতে উঠা-নামা করিত । অনারেবল মিনিস্টার আমার খাতির করায় 
পরদিন হইতে জিলা অফিসাররা আনাকে খা?তির করিতে লাগিলেন। 
তাতে কোট আদালতেও আমার দাম বাড়ল । রাস্তা-ঘাটেও আদাব- 
সালাম বেশ পাইতে লাগিলাম । ফলে প্রজা -সমিতির শক্তি বাড়িল। 


/ ৮১) 


হয়ই অথযায় 


প্রজা-আন্দোলন দান! বাধিন্তা 
(১) পিরাজগঞ্জ গ্রজা-সপ্মিলনী 


ময়মনসিংহ জিলার সবত্র যখন প্রজা] আন্দোলনের বিষ্বতি সুনাম ও 
শক্তি ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, এমন সময় আরেকটি ঘটনয়ে প্রজা-সমিতির 
আরও শক্তি বৃদ্ধি পাইল । মওলান! আবদুল হানিৰ খাঁ ভাসানী সাহেব 
এই সময় (১৯১৩২ সালের ডিসেম্বরে) সিরাজগঞ্জে এক প্রজা সন্থ্িলনী 
ডাকিলেন। মিঃ শহীদ সুহরাওয়াদী সন্থিলনীর উদ্বোধন করিলেন ৷ খান 
বাহাদুর আবদুল মোমিন সভাপতি । এই সম্মিলনী নিথিল-বংগ প্রজা 
সমিতির উদ্ভোগে হয় নাই । মওলানা ভাসানী নিজের দায়িত্বেই ডাকিয়া 
ছিলেন । সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইহা একটি জিলা প্রঙ্গা সন্মিলনীতেই 
পর্যবসিত হইত । কিন্ত একটি বিশেষ ঘটনার এই সন্বিলনী সারা দেশীয় 
গুরুত্ব লাভ করিল । সিরাজগঞ্জের এস: ডি. ও মওলানা ভাসানী ও 
সন্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির মেশ্বরন্রে উপর ১৪৪ ধারা জারি করিলেন । 
শহীদ সাহেব ও মোমিন সাহেব এই লইয়া গবর্নরের সহিতদরবার করেন। 
শেষ পর্যস্ত গবন্নর এস. ডি. ও'র আদেশ বাতিল করান। এই ঘটনা 
খবরের কাগষে প্রঙ্কাশিত হওয়ার বাংলার প্রা সকল জিল1 হইতে প্রজা- 
কর্মীরা বিনা-নিমন্ত্রণে এই সন্শ্রিলনীতে ভাংনিয়া পড়েন। ময়মনসিংহ 
জিলার বহু কর্মী লইরা আমিও এই সন্থিলনীতে যোগদান করি । 
গিয়। দেখি এলাহি কারখানা । সন্থ্িলনী তনর, একেবারে কুম্ত মেলা । 
জনতাকে জনতা । লোকের মাথা লোকে খার ৷ হরত বা লক্ষ লোকই 
হইবে। সত্ত-ধান-কাটা ধান ক্ষেত সমূহের সীমাহীন ব্যাপ্রি। যতদূর 
নযর ধার কেবল লোকের অরণ্য । এই বিশ ল মাঠের মাঝখানে প্াযাণ্ডেস 
করা হইরাছে। প্যাগাল মানে এবট চার ক খোলা মঞ্চ। উপার 


(৮) 


প্রজ।-আশোলন দানা বীধিল 


একখান শামিয়ানা | সেঁই বিশাল জনতার মাথার সে শাশিয়ানাট! যেন 
এবটি টুপিও নয় টিকি মাত্র । 

সন্নিলনীর কাজ শুরু হইবার অনেক দেরি ছিল । মনে হইল একবার 
ডেলিগেট ক্যাম্পট। ঘুরিয়া আদি। আনার িলার সহকম্রী ডেলিগেটরা 
সেখানে ছিলেন । আমি নিজে আমার এক বন্ধুর অনুরোধে ত্ৰার শ্বশুর 
বাড়িতে মেহমান হইয়াছিলাম । কাজেই সহকমীবের তত্ব-তালাশ লওয়া 
কর্তব্য । ডেলিগেট ক্যাম্পে গিয়! দেখিলাম, শ্বপ্নং মওলানা সাহেবই ডেলি- 
গেটদের খেশোজ-খবর করিতেছেন । মওলান! ভাসানী সাহেবের সহিত এই 
আনার প্রথম পরিচয় । মওলানাকে ভাবিয়াছিলাম ইয়া বড় বুড়া! পীর । 
দেখা পাইলাম একটি উৎসাহী যুবকের । আনার সময়বরস্কই হইবেন নিশ্চয় । 
দাড়ি-মোচে একট বেশী বয়সের দেখার আর কি? আলাপ করিয়া খুশী 
হইলাম । হাসিখুশী মেযাজ। কর্মচঞ্চল অস্থিরতার মধ্যেও একট বু'দ্ধর 
দাপ্তি ও ব্যক্রিত্ব দেখিতে পাইলাম । 

যথা সময়ে সম্মিলনী শুরু হইল । সমবেত জনতার এক-চতুর্থাংশ লোক 
প্যাণ্ডালের চারিপাশ ঘেরিয়া বসিল । মঞ্চোপরি বসিয়া চারিদিক চাহিয়া 
অবাক হইলাম । জনতার তিন-চতুর্থাংশ লোক কছচুরিপানার মত ভাসিয়া 
বেড়াইতেছে। বাকী মাত্র এক-5তুর্থাংশ লোক সভায় বপিয়াছে । তবু 
সভার আকার এত বিশাল ষে উহাদের সকলকে শুনাইয়! বজংতা করিবার 
মত গলা অনেক্ক নেতারই নাই। তখনও মাইকের প্রচলন হর নাই । 
কাজেই তংকালে মভরে মাঝখানে প্যাগডাল করিয়া যাত্রাগানের আসরের 
মত বক্তারা মঞ্চের উপরে চারিদিকে ঘৃরিয়া-ঘুরিয়! বজংতা করিতেন । 
বিস্ময়ের ব্যাপার এই যেতৎক্ালে মাইক ছাড়াই নেতার! বড়-বড় 
সভায় বক্তা করিতেন এবং শ্রোতারা নীরবে কান পাতিরা শুনিত। 
সুরেন্তর নাথ বানাজা বিপিন পাল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধী 
অধ্যাপক জে. এল. বানাজাঁ মৌলবী ফষলুল হক মওলানা আধাদ 
মওলানা আকরম খা মৌ$. ইসমাইল হোসেন লিরাজী মওলানা 
আবদুলাহিল বাধী ও কাফী আমার শ্বশুর মওলানা আহমদ আলী আকা- 
লুবী আমার চাচা শ্বশূর মওলানা! বিলায়েত হোসেন প্রন্থৃতি নেতাদের গলা 


(৯৮৩) 


রাজনীতিয় পঞ্চাশ বছর . 


সানাইর মত ম্প্ট ও বৃলডগের গলার মত বুলন্দ ছিল । তরুণ নেতাদের 
মধ্যে শহীদ সাহেবের গলাও উপরোক্ত নেতাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী 
ছিল ' কিন্ত টাইপ রাইটার আবিফারের ফলে যেমন লোকের হাতে লেখ 
খারাপ হইয়াছে, মাইক আবিষফত হওয়ায় বক্তাদের গলাও তেমনি ছোট 
হইয়। গিয়াছে বলিয়া মনে হয় । 


যাহোক জন্লিলনীর কাজ সাফল্যের সহিত সমাধা হইল । খান 
বাহাদুর মোমেনের ডিক্লেশনে আমার হাতের-লেখা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব জন্রিলনীতে গৃহীত হইয়াছিল । এ সবপ্রস্তাবের মধ্যে জমিদারি 
উচ্ছেদ খাষনার নিরিখ হাস, নযর সেলামি বাতিল, জমিদারের প্রিয়ে 
মশনাধিক্কার রদ, মহাজনের অুদের হার নিধণারণ, চক্র বৃদ্ধি সুদ বে-আইনী 
ঘোষণা, ইত্যাদি কৃষক-খাতকদের স্বার্থের মামুলি দাবি জমুহ ত ছিলই। 
তার উপরে ছিল দুইটি নয়া প্রস্তাব । কয়েক মাস আগেই ম্যাকডোনাজ্ড 
এওয়ার্ড নামে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাহির হইয়াছিল। সকল দলের 
হিচ্ছুর1 উহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কাজেই মুসলিম নেতারা মনে 
করিলেন, আমাদের এটা সমর্থন করা দরকার । অতএব রোয়েদাদের 
সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হইল । অপরটি ছিল কৃষিশখাতকদের খণ আদায়ের 
উপর মরেটরিয়ম প্রয়োগের দাবি । এটা ছিল মোমিন সাহেবের নিজস্ব 
কীতি। তারই কাছে “মরেটরিয়ম” শক্ট! প্রথম শিখি । তারই উপদেশ- 
সত এই প্রস্তাব্টতে কৃষি-খাতক খণের উপর দস্তরমত এবটি থিসিস লিখিয়া 
ফেলিয়াছিলাম । প্রস্তাবে বল! হইয়াছিল বাংলার কষি-খাতকদের খণের 
বোঝার প্রায় সবটুকুই চক্রবছ্ধি, সুতরাং অন্যায় । উহা শোধ করার সাধ্য 
কৃষকদের নাই ৷ মূলতঃ ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে ১৯৩৬ 
সালে বংগীয় কষিখাতক আইন পাশ হইয়াছিল এবং ১৯৩৭ সালে 
সালিশী বোড' শ্বাপিত হইয়াছিল । এই দিকে সিরাজগঞ্জের এই কন- 
ফারেলের উ্রতিহাপিক গুরুত্ব রহিয়াছে । এই সন্থ্িলনীর ফলে মওলানা 
ভাসানী, মোমেন সাহেব ও শহীদ সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা খুবই 


বাড়িয়! ধায় । 


6৮5) 


প্রজালআনলোলন দানা বধাধিল 


(২) সাম্প্রদায়িক রোয়েলাদ 
ইতিমধ্যে ১৯৩২ আগস্ট মাসে ম্যাকডোনাচ্ভ এওয়ার্ড বা সাম্প্রদারিক 
রোয়োদাদ বাহির হয়! সকল দলের মুসলিম নেতারা এর অভিনন্দন 
করেন। পক্ষান্তরে সকল দলের হিন্দু নেতারা! ইহার তীর নিন্দা করেন। 
ংগ্রেস তখন বে-আইনী । কাজেই প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস কোনও 
মতামত দিতে না পারিলেও জেলের বাহিরে যারা ছিলেন, তাদের 
অনেকেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ্রে নিন্দায় বিবতি দিতে লাগিলেন 
মহায্সা গান্বীও তখন জেলে । সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে তপনিলী হিম্ুদের 
জন্য স্বতন্ত্র নিধাচনের অধিকার দেওয়। হইয়াছিল । মহাত্মা গান্ধী জেলের, 
মধ্য হইতেই ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুর করেন। মহাত্মা 
গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয় । তার মধ্যস্থতায় সকল শ্রেণীর হিন্কু নেতারা 
তপমিলী হিন্ছুন্রে জন্য সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনে 
আপোস-রফা করেন। বৃটিশ সরকারও তৎক্ষণাৎ এই আপোস-রফ1 
গ্রহণ করিয়া রোয়েদা সংশোধন করেন। এই ঘটনা হইতে আমরা 
ইহা আশা করিলাম বে মহাত্মাজী রোন্নেদাদের মুসলিম অংশের তেমন 
তীব্র বিরোধিতা করিবেন না । এ আশায় আরও জোর ৰাধিল কয়েক 
দিনের মধ্যেই । পণ্ডিত নেহকুর অন্তরংগ বন্ধু কংগ্রেসের তরুণ নেতাদের 
অন্থতম মিঃ জয় প্রকাশ নারায়ণ কলিকাতার আলবাট” হলের এক 
সভার সাম্প্রবারিক রোয়েদাদ সমর্থন করিলেন এবং কংগ্রেসকে রোয়েদাদ 
মানিনা লইবার অনুরোধ করিলেন । ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি কথ' 
উঠিল ১৯৩৪ সালে বেশ্ত্রী্ন আইন পরিষদের নির্ধাচন হইবে । কংগ্রেসীরাও 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন কানা-ঘৃষা শোনা গেল। কয়েক মাস 
অ]গে মহাত্মাজী হরিজন আন্দোলন শুক করিলে তাকে গ্রেফতার করা 
হইল। তিনি আবার অনশন-ব্রত গ্রহণ করিলেন। সরকার এবারও 
মহাত্বাজীকে দুক্ি দিলেন । 


(৮৫) 


ম্লাজীতির শহলল রহ 


(৩) রাচি কংগ্রেস সন্মিলন 
মুক্তি পাইলেও মহাত্বাজী আইন ছামান্ত আন্দোলন ব1 কংগ্রেসের 
কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিলেন না । কারণ কংগ্রেপ তখনও বে; 
আইনী । এ অবস্থায় জেলের বাইরের কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে পরামর্শের 
সুবিধার জন্ত মহাত্বাজীর জমর্থনে ডাঃ আনপাশী মিঃ রাজাগোপালা- 
চারিয়। ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ১৯৩৩ জালের মাঝামাঝি 
রাচিতে একটি ইনকর্জাল এ" আই. পি" সির সভা! হয় । মক্রমনসিংহের 
অস্তান্ত কংগ্রেস কমাঁদ্র সাথে আমিও এই জ্ভায় যোগ দান করি । কারণ 
আমর] জানিতে পারিলাম, এই জভার উদ্চোকজ্ঞার! চান যে কংগ্রেসের 
মুসন্িম মেস্বররা যেন দলে দলে এই সভায় যোগদান বরেন। আমি এই 
ইশারার অর্থ বুঝলাম । কাজেই শত কাজ ফেলিয়া এই জভায় ফ্লোগ 
দিলাম । 
রাচিতে গিয়া বুক্জাম প্রধানতঃ ডাঃ আনসাগীর উৎসাহছেই এই 
সন্ত্িনী সম্ভব হইয়াছে । ডাঃ আনলদাদী এই সম্থিলনীর সভাপতিত্ব করিবেন 
ইহা আগেই ঘোগ্ধিত হইয়াছিল। তার মত খ্যাতনাম! কংগ্রেস-নেতা 
রশাচিতে মেকুমান হইয়াছেদ ব্ছাক্সের শিক্ষামন্ত্রী সার সৈয়দ আবদুল 
অধচঘিয়ের | সপ্রী মহোালয়ের ভৎসাহ শুধু ডাঃ আনসারীর নেহানদা গ্রিতেই 
সমান খারিল না । সভায় সমবেত সমস্ত মুললিম ডেলিগেটদের খাওয়ার 
ব্যবস্থার ভার তিনিই নিল্লাছেন | ফলে গামরা থাকিতাম যদিও করটিরার 
জগিদার জমাব ওয়াজেদ আলী খান গক্সী (চান মিয়া) সাহেবের রাাচিস্ব 
প্রাসাদে, কিন্ধ আমাদের খাওয়া-দাওয়ার বাবস্থা হইল মন্্ী সাহেবের 
বাড়িতে | ইহার দুইট। মার ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল। প্রথম, মন্ত্রী আবদুল আযিব 
সাহেব বাহিরে ধামাধরা খেতাবধানী সার” হইলেও ভিতরে-ভিতরে তিনি 
কংগ্রেসের সমর্থক | গ্রিতীয়, ভারত সরকারের সন্মতিকমেই তিনি কংগ্রেস- 
নেতাদের মেহমানদারি করিতেছেন । প্রথন ব্যাখ্যা সম্ভব মনে হইল ন1। 
কাজেই আমর! স্বিতীন ব্যাখ্যাই করিলাম । কংগ্রেস আগামী নিবাচনে অংশ 
গ্রহণ করিয়া আইন সভায়, বিশেষতঃ বেশঙ্রীয় আইন সভার, আগিলে 
আইন অমান্ত আন্দোলন কমজোর, এমনকি একেবারে পরিত্যক্ত, হইবে। 


(৮৬) 


প্রজাআন্দেজদ দানা বাধিল 


কংগ্রেস শেষ পর্ব নিরঙ্তাহ্িত আঙ্গোলনের পথে ফিরিয়া তআাগিবে। 
এই আশাতেই ভারত সরকার রশাচি সন্বিলনীর সাফল্য চাইতেছেন। 
আমরা এই ব্যাখ্যাই করিলাম । 
বাংলার ডেলিগেট হিন্ষু মুসলিম সবাই আমরা চান নিয়া সাহেবের 
প্রাসাদে এক সংগে থাকিতাম | কাজেই স্থিলনীর সময়টুকু ছাড়া অন্ত সব 
সময়েই আমরা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ্রে উপর বাহাস করিতাম । এই 
আলোচনার ফলে আমর] বৃকি্লাম যে বা লার হিস্কু নেতারাই রোয়েদাদের 
বিরুদ্ধে বেশী খাগ্লা ছিলেন । বোহাইর মিঃ কে' এফ নরিম্যান মাদ্রাজের 
মিঃ এম. আর. মালানী মিঃ সত্যমূতি ও অধ্যাপক রংগ প্রভৃতি সকলের 
মধোই একট আপোস মনোভাব দেখিতে পাইলাম । কিন্ত বাংগালী হিন্দু 
বন্ধুদের প্রায় বলেই ছিলেন অনড় । আমাদের সাথে তক করিতে- 
করিতে অনেকে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একাধিক দিন এতে অপ্রির 
ঘটনাও ঘটির। গিক্লাছে। অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর সাথে একবার 
ত আমার হাতাহাতির উপক্রম । তিনি বলিয়াছিলেন যে আমার মত 
সান্্দা প্লিক মনোভাবের লোকের কংগ্রেস ছাড়িয়া মুসলিম লীগে যাওয়া 
উচিৎ । জবাবে আমি বজিয়াছিলাম, ডার মত সাম্প্রদারিক হিন্দুর কাগ্রেল 
ছাড়িয়া হিন্দুসভায় যোগ দেওয়৷ উচিং। 
কিন্ত নিদি্ট সময়ে সম্থিলনী আরন্ত হইলে ডাঃ বিধানচন্ত্ রায়ের দুঢ়তায় 
বাংলার হিন্ধু প্রতিনিধিরা বেশ নরম হইয়া গেলেন । মহাত্বাজী সশবীরে 
সন্মিলনে ধোগ দিলেন মা বটে, তবে সবল ফাজ ওগ্রস্তাবাদি পচনা তার 
সাথে পরামর্ণ করিয়াই কর! হইল। রাজাজী সভায় উপস্থিত থাকিয়। 
এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া মহাত্মাজীর প্রতিনিধিত্ব করিলেন। শেষ 
পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই সম্ি্রনীর কাজ শেষ হইল। আমাদের দিক 
হইতে সবচেয়ে উল্লেখষোগায প্রস্তাব যা গৃহীত হইল, তা সাম্প্রদায়িক 
রোয়েদান সম্পফে”। দুইদিন তুমুল বান-বিতগ্ডার পরে কংগ্রেসের বিখ্যাত 
“মা গ্রহণ ন। বর্জন, প্রস্তাবটি এই সন্গিলনীতে গৃহীত হইল । এই সভার 
ককার্ধ পঞিচ(জনায় ডাঃ আনপারীর তীক্ষ ক্ষুধার বুদ্ধি দেখিরা আমি 
ঘুগ্জ ও মিশ্রিত হাম । কংগ্রেস এই মধ্যপন্ী প্রস্তাব গ্রহণ করিল্পা 
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দেখাকে একট! আসর বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিল, এই সাত্বনা লইয়া 
আমি বাড়ি ফিরিলাম। 


(8) নির্বাচনে প্রথম প্রয়াস 


১৯৩৪ সালের কেল্রীয় আইন পরিষদের সাধারণ নির্ধাচনে প্রজ্জা 
সমিতির সভাপতি সার আবদুর রহিম কলিকাতা হইতে এবং সমিতির 
অন্রতম সহ সভাপতি মো; এ. কে" ফযলুল হুক বরিশাল-ফরিদপুর 
নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রথা হইলেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ নির্ধাচনী 
এলাকায় প্রার্থী হইলেন সার আবদুল হালিম গযনবী । আমাদের জিলার 
সর্বসাধারণ এবং বিশেষতঃ প্রজা-কশ্বীরা সার গযনবীর রাজনীতি পছন্দ 
করিতাম না- প্রজ্ঞার স্বার্থের দিক হইতেও না, দেশের স্বার্থের দিক হইতেও 
না। কাজেই আমরা তীর বিপক্ষে দাড় করাইবার যোগ্য লোক তালাশ 
করিতেছিলাম । এমন সময় আমি হক সাহেবের একট পত্র পাইলাম ৷ 
তাতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমি যেন জিঙ্সার অন্ান্থ 
নেতৃরশের সাথে পরামর্শ করিরা গযনবীর বিরুদ্ধে একটি শক্ত ক্যানডিডেট 
গ্লাড় করাই । ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিবার 
জন্ত চিঠির উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন £ 'গযনবীকে কিছুতেই নিধাচিত 
হইতে দেওয়া উচিৎ হইবে না। কারণ তিনি আসলে আহসান 
মনধিলের একটি শিখতীমাত্র । কখনও ভূলিও না যে আহগান মনযিলের 
সাথে আমার সংগ্রাম কোনও ব্যজিগিত সংগ্রাম নয় । এটা আসলে 
জাহসান মনঘিলের বিরুদ্ধে মুসলিন-বাংলার লড়াই । আহসান 
গনযিলের কবল হইতে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত মুপলিম বাংলার 
রক্ষা নাই ।' 


হক সাহেবের এই পত্র পাওয়ার পর আমাদের কর্তব্য বাড়িয়া 
শেল । আমরা আরও জোরে উপযুক্ত প্রার্থীর তালাশ করিতে লাশগিলাম । 
দুই জিল। লইয়া নির্বাচনী এলাকা । যাকে-তাকে ত খাড়া করা যায়না । 
জিলার সর্বজনসান্ভ নেতা খান বাহাদুর মোৌলবী মোহান্রদ ইসমাইল সাহেব 
প্রায় বছর খানেক ধরিয়া প্রজা সমিতির সমর্থক । কাজেই তাকেই 
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ধরিলাম। হুক সাহেবের পত্র লইয়া তার সাথে দেখা করিলাম এবং 
দাড়াইতে অনুয়োধ করিলাম । দুই জিলার বিশাল এলাকার দোহাই 
দিয়া তিনি অঙসশ্যর্তি জানাইলেন। কিন্ত হুক সাহেবের পত্র তিনিও 
পাইয়াছেন বলিরা এ ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করিবেন আশ্বাস দিলেন। 

এমনি সময়ে খান বাহাদুর সাহেবের বাড়িতে একদিন নবাবধাদা 
সৈয়দ হাসান আলীর সাথে আমার দেখা । খান বাহাদুর সাহেব 
হাসি মুখে বলিলেন £ “এই নেও তোমার ক্যানডিডেট।” তিনি নবাবধাদার 
সাথে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন । নবাবযাদার চেহারা তার বিনয়- 
নম্রতা ও ভন্ুতা দোখিয়। আমি মুগ্ড হইলাম । জমিদারদেরে সাধারণভাবে 
আমি ঘ্বণা করিতাম । ধনবাড়ির নবাব সাহেবকে ব্যকজিগতভাবে আম্মি 
শ্রদ্ধা! করিতাম বটে কিন্ত জমিদার হিসাবে অপর সব জমিদারদের মতই 
তার প্রতিও আমার বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। জন-ক্রতিমতে ধনবাড়ির 
জমিদার ছিলেন অত্যাচারী জমিদারদের অন্ততম ৷ নবাবযাদার সহিত 
আলাপ করিয়া এবং একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া বুঝিলাম জমিদারের ঘরেও 
জমিদারি-প্রথার বিরোধী প্রজা-হিতৈষী ভালমানুষ হওয়া সম্ভব । প্রজা 


সমিতির ও কংগ্রেসের সহকর্মীদের সাথে নবাবযাদার পরিচয় করাইয়া 
পিলাম। 


নবাবধাদা হাসান আলীকে আমার খুব ভাল লাগিল। প্রজা- 
সমিতিতেও কে গ্রহণ করাইতেই হইবে । সেই উদ্দেশ্যে প্রজা-সমিতির ও 
কংগ্রেসের বন্ধুদের সাথে তর পরিচয় করাইতে এবং প্রজা-কমীদের কাছে 
তাকে গ্রহণযোগ্য করিয়া চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। চেষ্টা 
আমার খুব বেশী করিতে হইল না । নবাবধাদ। তার স্বাভাবিক অমায়িক 
ম্িবাবহায়ের বারা ও জ্ঞান-বুদ্ধির গুণে নিজেই অধিকাংশের হাদয় জয় ও 
প্রশংসা অর্জন কফরিলেন। কিন্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কড়া ও নিষ্ঠাবান 
নেতা -বর্মীদের কাছে আমার কিছু-কিছু চেষ্টার দগ্নকার হইল। তার 
কারণ নধাবযাদার মরহুম পিতা নধাব বাহাদুরের এতিহায ও স্থতি। 
কাজেই -এ লব সহকর্মীর, কাছে শুধু নবাববাদার তারিফ ফরিলেই 
চলিতনা। ভার হম ' বাধার পক্ষে দুচায় বখ। বলাও দরকার" 
(৮৯) 
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হইত ।. অত্যাচারী জমিদার _হষ্টয়াও ত; মানুষ আগা -স্রণের “অধি- 
ক্মরী হইতে পারেন) আমি নিজেই ব্যজিন্থত গুণের: ভাড়। দৃ'ঢারজল 
জ্মি্া্মকে, ভক্রিশ্রচ্ধা কন্িতাম এবং প্রজা -সহফমাবসুদেজ 'ঙগামর্তন সং 
কোচে সে মংনাভাব প্রকাশও ফরিতান | হৃইাত্ত, স্বরূপ বলা. যায় মুস্তা- 
[ছার জমিবার রাজা জগৎ কিশোরকে তার অদ্গানান্স দগানর্শীলতার 
বক, £ পাবনার জমিদার. প্রমথ চৌধুরীকে তার সাহিত্যিক নলানীতিয় জগত, 
স্ন্তোষের জনগিদার পপ্রমব নাথ রায় ফ্কৌধুরীকে তার উদার অসাম্প্রদায়িক 
নাষ্্য-সযহিত্যর জন্ফ আমি ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম । বিশ্ব-কবি 
রুরীল্ল নাথের কথা তুজিলাম না। কারণ জমিদারিটা তাক আসল 
পনি নয়. 
ধূনবাড়ির, জমিনার নবাব বাহাদুরফেও তেমগি দুইটি ঘটনায় আমি 
নেতা-সাহিতাকের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা! ভজি ও প্রশংসা করি- 
তম! অনের সময় তারে লইন্া গর্ব ও করিভাম ৷ কিন্ত প্রজা-আন্দোলন 
শূডু করিব! এই দুইটি ঘটনাই বেমালুম ভূলির গিরাছিলগম । ॥লবাববাদার 
সাধনে, পর্চিয় হওয়া এবং ত্বার আনুষংশিক প্রয়োজন দেখা লা দেওরা 
পর্র্য্। তা ভুবিয়াই ছিলাম়। আজ দুইটা ঘটনাই মনে পড়িরা! গেল । 
বন্ধুরা তাজ্জব হইলেন । আমিও কম হইলাম না। 
এট দুটি 'ঘটলার প্রথমটি বাংলা 'ভাষা সম্পর্কে । দ্বিতীয়টি খিলাফত 
ভয্লোবন:. সম্পকে । বিশ শতকেয় হিতীয় 'দঙগকের: শেষ দিকে 
সুডুনিয-ব্যংযরে. -সক্ষল সাইট নরাব ও. খেতাব-ধারীরা। অথ উদ্চ শুরের 
স্রনমী জুরচারীরা, এমন কি নকছলের অনৈক খান থাঙ্থাপুর খান 
সমরোন্যা। পরা সরকারী ইংগিতে সমরে রার দিয়াছিজোল ৪ “মুসলিম- 
বচন নাক্ছতাহা বগল! নয, উদূঃ । তগন গাজিবরঃত্খা জেহ'ওলাম! ও 
সাবানের চযথে. গন ভিজাইজা যে একজন মা লাযাখ বঙ্গিযাছিলেন £ 
“ভায়ঃদের রর সার ইনু“ লিয়যা 1” ভিনি হািজেজ ছযাধছিা, জদিদার 
নটানি়টলয়দ রানা হুদ ভাদুরী,। . গজ স্বাীরাবাজাঞাহহআাতীর 
সর 





অালীর্িনিনি আর ভার্রানিয়ানতী 
বায়ার জঙাইছিয়ার জর: ব্যাজ হারায়ানাজ। উাথা...ছ 


২) 


প্রা আলোলন. দান! বাধিল 


পঞ্চাশ বছর পরে আজ তা অনুমান করা সহজ নয়। কিন্ত মুসলিম- 
বাংলার জীবন-মরণ প্রশ্নে এই সাহস দেখান তিনি তার কর্তব্য মনে 
করিয়াছিলেন । 

ছবিতীয় ঘটনাটিও তেমনি দুঃসাহসিক ও মনোবলের পরিচায়ক | 
খিলাফত আন্দোলনে তখন দেশ ছাইয়! গিয়াছে । বৃটিশ ও ভারত 
সরকার মুপলমানদের এই আল্োলন দমন করিবার জন্ত বিশেষ কঠোর 


ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন সারা ভারতবষে' একজন 
মাত্র সরকারী লোক খিলাফত সম্পর্কে যুি-পূর্ণ সুলিখিত পুন্তিকা 


প্রচার করিয়া খিলাফত আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং 


বর্টিশ ও ভারত সরকারকে দমন-নীতি হইতে বিরত থাকিয়া! মুসলিম 


ভারতের দাবি-মত খিলাফত প্রশ্ন মীমাংসার পরামশ” দিয়াছিলেন। তিনি 
ছিলেন ধনবাড়ির নবাব সাহেব । 


যদিও দুইটাই অবিস্মরণীয় ঘটনা, তব্তা আমার মনে পড়িল 
এতদিনে । আমি বলিতেও লাগিলাম বদ্ধুদেরে বিস্তারিতভাবেই । তাঁরা 
বিশ্বাস করিলেন নিশ্চয়ই । কিন্তু এটাও তারা বৃকিলেন, তথ্য যতই 
সত্য হোক, প্রয়োজন না! হইলে ত। কারও মনে পড়ে না আমারও না। 

সকলে এক বাক্যে গবনবীর বিরুচ্ছে নবাবষাদাকে সমর্থন করিতে রাধা 
হইলেন। তিনি নমিনেশন পেপার ফাইল করিয়াছেন এবং খান বাহাদুর 
ইসমাইল সহ প্রজা-সমিতির সকলে নবাবধাদাকে সমর্থন দিতেছেন 
শুনিয়; গযনরী সাহেব ঢাকার নবাব বাহাদুর সহ জঙ্রিদ/রদের এক 
ব্রাঈ,বাহিনী লইয়। ময়মনসিংহে আসিলেন। নবাবযাদাকে নমিনেশন 
প্রত্যাহার করিতে চাপ দিলেন। নবাবদ্ধাদা অন্তধিনেই আমার প্রতি। 
এডৃট্া) আক. হঠ্রএছিজের বে. তিনি 'মনজর, সাব যা করেন, তা 
আমি-নাধী: বলির! সমন্তচাপ আমার ঘাড়ে. ফেজিলেন,। 

মাড়, দুইদিন পির অন্িজাত, বংশের একটি তরুণ যুবক /র 
রাজনৈতি,আগ্ম আসর ই জ্যডির। দেখার, আহি: বেস,মুদ্ড ও/খিত 
হইলাম, তেমনি আমার দাযিস্বের গরুতে চিন্তাযু্তও হইলাম । 
আমার দারিত্ব পালনও করিলাম । সর্মধেত নেতা ও মুকুবিতপির দেওয়া 

(৯১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সনাতন সব বৃক্তি যথাঃ ইসলামের বিপদ, মুসলিম-সংহতির আশু 
আবশ্যকতা, গবনবী সাহেখের অভিজ্ঞতা ও যোগাতা, নবাবযাদার 
উজ্দবল ভবিস্তং শুধু এইবার বাদে, ইত্যার্দি সব বুক্তির চাপ কাটাইয়। 
উঠিতে পারিলাম। কিন্ত একট] বিষয় আমাকে খুব চিন্তিত করিল । স্বয়ং 
নবাবযাদাও চিস্তামুক্ত ছিলেন না। সেটি এই যে ম্যাঠু,ক সার্টিফিকেট 
অনুসারে নবাবযাদার বয়স তখনও পঁচিশ হয় নাই। পঁচিশ না হইলে, 
আইন পরিষদের নর্বাচন-প্রার্থী হওয়ার যোগাতা হয় না । গধনবী সাহেবের 
সমর্থকরা আমাদের পক্ষের এই গুপ্ত কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন এটা 
কথা-বার্তার স্পষ্ট বোঝা গেল । এই প্রশ্ন রিটানিং অফিসার ঢাকা বিভাগের 
কমিশনারের নিকট উঠিলে নবাবযাদার নমিনেশন পেপার ক্রুৎটিনিতেই 
বাতিল হইয়া যাইতে পারে । আমাদের নেতা হুক সাহেব স্বয়ং এই 
দরবারে উপস্বিত ছিলেন । তাকে পাশের কামরায় ডাকিয়। নিয়। নবাব- 
যাঙ্গার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে তার লিগ্যাল অপিনিয়ন চাহিলাম। তিনিও 
সেই কথ।ই বলিলেন। নবাব্যাদার নমিনেশন প্রত্যাহার করিয়া অত-অত 
মুরুব্বির অনুরোধ-উপরোধ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচিত 
হইল। একটা প্রা দিন ঘোরতর থাক-মুদ্ধ করিয়া তাই অবশেষে আমরা 
পরাজয় দ্বীকার করিলাম । নবাবযাদাকে ননিনেশন প্রত্যাহারের উপদেশ 
দিলাম । যে হুক সাহেবের বিশেখ নির্দেশে আমরা এই সংগ্রামে অব তর্ণ 
হইয়াছিলাম, তারই উপস্থিতিতে এবং সন্্মতিক্রমে এট! হইল বলিয়া 
আমাদের বিবেকও পরিষ্কার থাকিয়া গেল। 
এইভাবে এ জিলার প্রঙ্গা সমিতির নির্বাচন-যুদ্ধে নামিবার প্রথম 

প্রয়াস বার্থ হইল। কিন্ত এতে দুইটা নেট লাগ হইল । এক, নবাবযাদার 
দন চিন্ততা ও আমার উপর তার নির্ভরশীলতা আমাকে মুগ করিল। 
'রদিকে আমার সততা অধাবসায় নবাবযাদাকেও আমার প্রত আরও 
শ্ক্ট করিল । দুই, এই গধনবী-বিরোধিতায় এ জিলার সকল মতের 
নেনে মধ্যে যে সংহতি স্থাপিত হইল পরবর্তী কয়েক বছয় এই, 
সাহহিগুজা আঙ্গোলনফে এ জিলায় খ্য জোয়দায় করিয়! তুলিল। 


(৯২) 


অ।তই জআখ্যায় 


প্রজ। আন্দোলনের শক্তি বৃজি 
(১) সঙ্গিতিতে অন্তর্তিরোথ 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের এই নির্বাচনে প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট সার 
'আবদুর রহিম কলিকাতা হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে জিরা 
সাহেবের ইঙ্জিপেণ্্নে পার্টির সমর্থনে তিনি কংগ্রেসী প্রার্থী মিঃ 
শেরওয়ানীকে পরাজিত করিয়া আইন পরিষদের প্রেলিডেষ্ট (শ্পিকার ) 
নির্বাচিত হন । এই নির্বাচনের পরে তিনি কলিকাতা ফিরিয়া প্রজা সমিতির 
ওয়াফিং কমিটির সভ। ডাকিয়া বলেন যে আইন পরিষদের স্পিকার হওয়ায় 
প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তিনি আর প্রঙ্গা সমিতির প্রেসিডেন্ট থাকিতে 
পারেন না। তার জায়গায় অন্ত লোককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্ত তিনি 
আমাদেরে নিদে'শ দেন। 
সার আবদুর রহিমের স্বলবর্তী নির্বাচন করা খুব কঠিন ছিল। তিনি 
ছিলেন সকল দলের আত্বাভাজন । তৎংকালে প্রজা সমত বাংলার 
মুসলমানদের একরপ সর্ধদলীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, 
সরকার-ঘেষা, সরকার-বিরোধী, সকল দলের মুসলমান রাজনৈতিক 
নেতা-কর্মীর সমাবেশ ছিল এই প্রজা সমতিততই। এ অবস্থায় সার 
'আবদুর রহিমের স্বলবর্তর্ণ নির্বাচনে ওয়াকিং কমিটির মধ্যে অতি সহজেই 
দৃই দল হইয়' গেল । প্রজা সমিতির সেক্রেটারি মওলানা ষোহান্বদ আকরম 
খর নেতৃত্বে প্রবীণ প্রজা নেতাদের একদল খান বাহাদূর আবদ্ল মোমিন 
সি, আই, ই, কে সমিতির প্রেসিডেষ্ট করিতে চাহিলেন । অপরদিকে আমরা 
তরুণরা জনাব মোঃ এ. ফে' ফযলুল হক সাহেবকে সভাপতি করিতে 
চাছিলাম। প্রবল প্রতিস্থিতা শুরু হইয়া গেল । কিন্ধ প্রার্থীছ্িয়ের মধ্যে 
নয়_ঠাদের সমর্থকদের মধ্যে । ধুম ক্যানভাসিং শুর হইল । সাধারণভাবে 
তক্কণ দল, তথাকথিত প্রগতিবাদী দল, কংগ্রেসী ও কংগ্রেস সমর্থক দল হক 


(৯৩) 


প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধ 

সাহেবের পক্ষে । তেমন সাধারণভাবে বুড়ার দল, খান সাহেব-খান 
বাহাদুর সাহেবেরা সবাই মোমিন সাহেবের পক্ষে । জয়-পরাজর 
অনিশ্চিত। উভয় পক্ষই: নুড়িলাম পাঁঞগক্ংদুষল নয় । কাজেই শেষ 
পর্যস্ত উভয় পক্ষই বিদারী সভাপতি সার আবদুর রহিমকে সালিশ 
মানিলাম। সার আবদুর রহিন এই শত সালিশ করিতে রাষী হইলেন £ 
তিশি ফিল"মোহর করা হন্ভেলাপে তার মনোনীত ব্যঞ্চির নাম লিখিয়া 
রাখিয়া দিল্লী চলিয়া যাইব্নে। সেখান হইতে ত্বার টেলি পাইলে পর 
আমরা ইনভেলাপ খুলিব এবং তার রায় মানিয়া লইব। উভয় পক্ষই 
এই শতে রাষী হইলাম । কিন্ত সার আবদুর রহিম এর পর যে কয়দিন 
কলিকাতা থাকিলেন, ততদিন উভর পক্ষই গোপনে এ-ওর অজ্ঞাতে যার- 
তার ক্যানডিডেটের পক্ষে জান আবদুর রহিমকে জোর ক্যানভাস 
করিলীম । জার আবদুর রহিম হিলেন গণ্তীর প্রক্কাতির লোক । বড় একটা 
হাণিতেন না। তবু আমাদের কাধ-কলাপে তিনি মনে-মনে নিশ্চয়ই 
হাসিতে ছিলেন। সেটা বৃক্ধয়া ছিলাম পরে । 

যথাসমরে সমিতির পিশিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট মৌলবী আবদুল কিম 
সাহেবের ওয়েলেস,লি স্তোয়ারস্থ বাড়িতে প্রজা সমিতির ওয়াকিং কমিটির 
বৈঠক বসিল। মোঃ জাবদুন করিম সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 
প্রকান্ত সভার কণ্টাকদারের টেগডার খুপিবার মত সমস্ত ফালি 
সহকারে সার আবদুর রহিমের রোয়েদাদনামার পিল-মোহর-করা 
ইনভেল্সাপ খোলা হইল। আমাদের সমস্ত আশা-ভরজা ও ধারঞ-বিশ্বাস 
ধুনিসাৎ হইয়া গেল। সার আবদুর রহিম খান রাহাদুর মোমিন সাহেব 
কেই সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন । মওলানা আকরম খ'1 সাহেবের 
দল বিজয়োল্লাসে হ'ধ্নি করিয়া উঠিলেন। আমর! নিরাশ স্তপ্তিত 
ও অবশেষে ক্রুদ্ধ হইলাম। সভাপতি মৌলবী আবদুল করিম ঠার 
্বভাব-নুলত শান্ত ও ধারভাবে আমাদেরে রোরেদাদ' মানি! লইবার 
উপদেশ দিলেম। বুদিও আমরা জঠুরুহাম তিনি, রাঃকিগাততাষে হক্ষে 





'রাজলীতির পঞ্চা্র বছর 
রোর়েদাদ মীর্সলামি ন! | আমরা সরল আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিতাম 
প্রজা 'আঙ্গা্তনর শর্জি প্রগতি ও সংগ্রামী ভূমিকার খাতিরেই 'হক 
সাহেবকে ঈত্া্গতি ' কঁরা দরকার । কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যাই থাক 
না কেন, সাজি যখন মার্নিয়াছি তখন সালিশের রোয়েদাদও আমাদের 
মানা উটিং ছিল। রাজনৈতিক সাধৃতার খাতিরে তাঁই ছিল আমাদের 
অবশ্য কণধ্য | কিন্ত আমা ত করিলাম ন1 । বলিতে গেলে এই বিশ্বাস 
ঘাতকর্তায় নেতৃত্ব আমিই করিয়াছিলাম । আমি নুতন করিয়া যুক্তি খাড়া 
করিলাম£ কোন গণতান্রিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ এমনভাবে 
সালিশির দ্বারা নিধারণ কর! যায় না । এটা গণতষের খেলাফ । সমিতির 
মেহ্গারনিগকে তা দর গণতান্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করার অধিকার 
কারও নাই । ইত্যাদি ইত্যাদি । অতএব আমরা নির্বাচন দাবি করিলাম ৷ 


(২) প্রজা সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিরবশ্বন 


ইতিপূর্বেই স্থির হইয়াছিল নিখি-লবজ প্রজ! সস্থিলনীর আগাঙী 
বাধিক অধিষেশন মন্নমনসিংহে হইবে । কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনুকরণে 
এটা আগের বছরের সন্থিলনীতেই ঠিক হইয়। থাকিত। আগের বছরের 
"সম্থিলনী হইয়াছিল কুটিয়ার । আমরা সমিতির সভাপতি নির্বাচন লইয়া 
যখন এপ প্রতিগন্দসিতা ফরিতেছিলাম তখন আগামী বাতিক সশ্থিলনী 
আমাদেক্ পানে ছিল । 'ফাজেই সে ব্যাপারেও আমাদের মধে মতভেদ 
দেখা দিল । মওলানা আফরম খা] সাহেবের মতে আগামী সর্দিজনরি 
সভাপতি জুওয়া উচিৎ .য়োছিন সাহেবের । আমাদের মতে হওয়া উচিৎ 
হক সাহেবের । এ ব্যাপারেও মওলানা আকরম খা সাহেবের দলের দাবি 
অধিকতর ন্যার-সীগত ছিল । গত সন্থিলনীয সভাপতি ছিলেন ইক সাহেব। 
একজনকৌই শী দু বছর সাস্ল্নীর সভাপতি ঝরা ঠিক হইবে না। 
আমরা মন, দফায় ক ৮ম অঞলানা সাহেবের এই বু্তি'সারবান । 
রাহী সত হইতাম আমর! ।'ফিনত 'ািতির প্রেসিভেন্টগ্িরি উহা 
মতন জানা সটরীর সভাপতির দইনা এ ছারা (তি 
সাহসী । খর" ধাগির্ে মামা 'সীঁহেধের সহিত “ফেসিও 


$৪ 






প্রজা আলোলনের শজ্জি বুদ্ধি 


আপোস-রফা না হওয়ায় আমি অভ্যর্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি 
হিসাবে অভ্যর্থনা সমতির সাধারণ অধিষেশনে হক সাহেবকে সম্মিলনীর 
সভাপতি নির্ধাচন করিলাম এবং সংবাদ-পত্ত্রে ও হ্যাওবিলে তা প্রচার 
করিলাম ।' মওলানা সাহেব ন্তায়তঃই ইহার প্রতিবাদ করিলেন ৷ তৎকালে 
অন্তার্থনা সমিতির পক্ষে সন্থিলনীর সভাপতি নির্বাচনের প্রথা চালু 
ছিল বটে কিন্ত কেন্দ্রীয় কোনও প্রতিষ্ঠান না থাকিলেই সেটা করা হইত 
নিখিল-বংগ প্রজা স'মতির মত প্রতগ্ঠান থাকায় অভ্যর্থনা সমিতির সে 
অধিকার ছিল না তবু জোর করিয়াই আমিতা করিয়া ফেলিলাম। 

মগ্লানা আকরম খা সাহেব স্বভাবতঃই এবং স্তায়তঃই আমার উপর 
ক্রদ্ধ হইলেন। নিখিল-বংগ প্রজা সমিতির সেক্রেটারি হিসাবে ঠিনি 
অন্তারভাবে সন্বিলনী অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রাখা ঘোবণা করিলেন । 
এই মর্মে সমস্ত জিলা ও মহকুম! শাখায় টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন ৷ আমি 
অভার্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে এই বে-আইনী স্বশিত 
অগ্লাহ্য করিলাম । দলে-দলে প্রতৈনিধিদেরে সন্পিলনীতে বোগ দিতে 
অনুরোধ করিয়া প্রতি জিলায় ও মহকুমায় টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম এবং 
সংবাদ-পত্রে বিশ্বতি দিলাম । 

মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধতা সত্বেও বিরাট সাফল্যের সংগে তিন দিন- 
ব্যাপী সশ্বিলনী এবং এক মাস-ব্যাপী কৃষি-শিক্প-প্রদশ'নী হইল । প্রদশ নীট! 
এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে নি্দি্ই এক মাস মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও 
আরও পনর দিন মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইয্াছিল। 


(৩) জন্মিলনীর সাফল্যের হেতু 


কেন্দ্রীয় কর্ণ-কর্তাদের বিক্ষদ্ধত! সত্বেও ময়মনসিংহ প্রজা-সন্ত্িলনী সফল 
হইবার কারণ ছিল। তার প্রথম কারণ এই যে ফেন্রীয় কতৃ পক্ষের 
বিরুদ্ধতা যখন শুরু হয় তখন সন্রিলনীর আয়োজনের কাজ সমাপ্ত হইয়। 
গিয়াছে । দ্বিতীরতঃ সাধারণভাবে সারা বাংলায় এবং বিশেষভাবে 
ময়মনসিংহ জিলায় তৎকালে প্রজা-আলোলন জনপ্রিয়তার সর্দোচ্চ শিখরে 
উঠিয়াছিল। প্রা আশোলনের জনপ্রিয়তা ছাড়া সশ্বিলনীর অভার্থন। 


(৯৬) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সমিতিরও একটা নিজস্ব ক্ষমতা ও নর্ধাদা ছিল । সন্থিলনীর সভাপতি হক 
সাহেব ও অন্যান্ত নিমদ্তিত ও সমাগত নেতৃবলশের সকলেরই ব্যর্িগত 
জনপ্রিক্নত1 ছিল । বন্ততঃ নিখিল বংগ প্রজা সন্বিলনীর ১৯৩৫ সালের 
ময়মনসিংহ অধিবেশনের মত সাফল্যমণ্ডিত প্রাদেশিক কোনও সন্থিলনী 
বাংলায় আর হর নাই, এ কথা অনেকেই বলিম্লাছিলেন। অভার্থনা 
সম্মিতিষ্তে যেমন করিয়া সকল দলের ও সফল শ্রেণীর নেতৃ-সমাবেশ 
হইয়াছিল ময়মনসিংহ জিলায় তেমন আর হয় নাই। এই অভ্যর্থন' 
স্গিতির চেয়ারম্যান ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনবিদ ডাঃ নরেশ 
চন্্র সেনওপ্ত। এর তিনজন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন থান বাহাদূর 
মোঃ ইসমাইল, ডাঃ বিপিন বিহারী সেন ও মিঃ সুর্য কুমার সোম 
এবং জেনারেল সেক্রেটারি হিলাম আমি । কৃষি-শিল্প-প্রদশ'নী কমিটি 
সেক্রেটারি ছিলেন মিঃ নুরুল আমিন, প্যাগ্ডাল কমিটির সেক্রেটারি 
ছিলেন মৌঃ আবদুল মোনেম খা, ফাইনাহ্গ কমির্টিবু সেক্রেটাপী ছিলেন 
মৌঃ মোহাম্মদ ছমেদ আলী, একোমোডেশন কমিটর সেক্রেটারি ছিলেন 
মোঃ তৈয়ব্ন্থিন আহমদ, ভলান্টিয়ার কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন মোঃ 
গিয়াস্ঙ্গিন পাঠান, ভলান্টিয়ার কোরের জি ও. সিং ছিলেন মৌঃ 
মোয়্াযষম হুসেন খা] এতহ্বাতীত প্রজা সমিতি, কংগ্রেস ও আঞ্জুমন সকল 
প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কমীঁদের অনেকেই এই অভার্থন৷ সমিতির বিভিন্ন 
দফতরে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছিলেন। ফলতঃ একমাত্র জিলা 
বোডে র চেয়ারম্যান খান বাহাদূর শরফুদ্দিন আহমদ সাহেব ছাড়' এ 
শহরের সকল সম্প্রদায় ও দলের উল্লেখযোগ্য সকল নেতাই এই প্রজা 
সশ্মিলনীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়্াছিলেন। একধিবিশন কমিটির 
সেক্রেটারি হিসাবে জনাব নুরুল আমিন এমন অসাধারণ কর্ম-ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন যে তার আয়োজিত প্রদশ'নী দেড় মাস কাল এই 
শহরকে এমনকি গোটা জিলাকে কর্ম-চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল ৷ সর়কানী- 
বেসরকানী বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগতভাবে বছ শিল্পী ক্কবক ও ব্যবসায়ী 
তাদের প্রদশ'ন-যোগ্য জিনিস-পত্র লইয়া এই প্রদর্শনীতে যোগ 
দিয়াছিলেন। দৈনিক জনপ্রতি এক আনা করিয়া প্রবেশ ফি থাকা 


(১৭) 


প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি 


সত্বেও দেড় মাস ধরিয়া এই প্রনশ/নীতে প্রতিদিন হাজার-হাজার 
লোকের ভিড় হইত প্যাগ্ডাল কমিটর সেক্রেটারি হিসাবে মোঃ 
আবদুল মোনেম খা এমন মৌলিক পরিকল্লনা-প্রণ্তভার পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন যে তার নিমিত ও সন্দিত প্যাগডালের মত সুদৃশ্য সুউচ্চ বিশাল 
ও মনোরম প্যাণ্ডাল কংগ্রেসেরও কোন প্রাদেশিক সন্্রিলনীতেও হুয় নাই। 
সুউচ্চ জোড়। মিনারযুকত তিনটি বিশাল তোরণ দিয়া বিরাট প্যাগ্ডালে 
প্রবেশ করিতে হইত। প্যাগ্ডালেব উপরে ঠিক মধাস্থলে ছিল শতাধিক 
ফুট উচ্চ এক সুডৌল বিশালকায় গুশ্ব । সোনালী কাগ্যে-মেড়া 
এই গুশ্বয বহুদূর হইতে দেখা যাইত। মনে হইত সতাই কোনও 
উচ্চ মসজিদের সোনালী গুশ্বয । এই গুশ্যয এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল 
যে সন্পিলনী শেষ হইবার বহুদ্দন পর পর্যস্ত জনসাধারণেব বিরুদ্ধতার 
চকন প্যাগাল ভাংগা যায় নাই । যতদিন প্রদশনীর কাজ শেষ না 
হইয়ান্ছিল, ততদিন প্রদণ'নী গ্রাউএ ও প্যাগডালের সবট্কু যায়গা সারা রাত 
আলোক-সজ্জিত থাকিত এবং রাতদন লোকের ভিড় থাকিত। বন্ততঃ 
মম্নমনসিংহ শহরের বড় বাজাব ও ছোট বাজারের মধ্যবর্তী বর্তমান বিশাল 
ময়দানটি প্রজা সন্িলনীর দৌলতেই আবাদ হইয়াছিল । 
(8৪১ মারাজার বদান্যতা 

এর আগে এই জায়গা নালা-ডুবা, বন-জংগল ও ময়লা আবর্জনার স্বপ 
ছিল । দিনের বেলায়ও এই জায়গায় কেউ প্রবেশ করিত লা । এখানে 
প্রবেশ রিবার দৃশ্চতঃ কোনও রাস্তা ছিল না। সেজন্ক এই হরে 
কুড়ি বছর বাস করিয়াও এবং এই ময়দানের চাত্ব পাশের দোফান-পাটে 
কুড়ি ছয় সওদা করিলাণ্ড অনেকে জানিত মাধে এই সব দোষ্চানের 
পিছনেই একটা ধিপাল এলাফ 1 বন-জংগল ও ভুষাননালায় গুঙ্গিয়া জাছে। 
যদিও এখান হইতেই এ শহরের সমস্ত মশার উৎপত্তি হই লিক মিউনিসি- 
পাল বার্'পক্ষ জানিতেল, তথু এটা ভল্লাট ও পরিভার ফরিবান্রি অর্থৈতিক 
দৃঃসাছস কার্তাও ফরেন, মাই । গিউবিপিপ্যালিটর ছতযাণলীল ওটয়াদাদ্যাম 
কংগেল-মেতা।শ্দাদায় পন হছের খন অবং-প্রালা- সর্থিলনীয আন্টার্থন। 


(৯৮ ) 


রাজনীতির পৰ্াশ বছর 


সমিতির সহ-দভাপতি ডাঃ বিপিন বিহারী, সেনের সংগে সমিলনীর 
জন্য উপযুক্ত শ্বান নির্বাচনের কথা আলোচনা করি। সাকিট হাউস 
ময়দান এ শহরের একমাত্র বড় খোলা স্থান । কিন্তু এটা সরকারী জমি । 
এখানে কোনও সভ-সশ্রিলনী করিতে দেওয়া হয় না। কাজেই 
পাটণ্ওদাম এলাকাই ছিল বড়-হড় সভ:-সন্সিলনী করিবার একমাত্র স্থান । 
উহাদের মধ্যে একটা সবচেয়ে সুবিধ।'জনক স্থান নির্বাচনেই ডাঃ সেনের 
সহায়িতা নিতে ছিলাম ৷ তিনিই এই পরিত্যক্ত বন-বাদাড়ের দিকে আমার 
দৃর্ট আকষ'ণ করেন । এই উদ্দেশ্যে মহারাজ! শশিকাস্তের সংগে দেখা 
করিলাম । মহারাজা শ:শকান্ত উদারমন! রসিক পুরুষ ছিলেন । কিন্ত দুইটা 
ঘটনায় আমার উপর তার রাগ থাকিবার কথ, । একটা বেশ পুরাণ । 
প্রা বছর খানেক আগের ঘটনা । একদিন মহ/রাজার জমিদারিতে ফুল- 
বাড়িয়া থানার জোরবাড়ি গ্রামে একটা! প্রক্রা-সভা হইবার কথা । 
আমরা কয়েকজন সভাস্বলে গিয়াছ যোহরের নমাযের শেষ ওয়াকৃতে 


বেল সাড়ে তিনটায় । একটি পতিত জমতে সভার উদ্ভোক্তারা ছোট 
একখানা শামিয়ানা খাটাইকার খুটি-খাটা গাড়িতেছিলেন। অতি অল্প 
লোকই তখন সভায় আসিয়াছে । এমন সময় অনুরবতী জমিদার-কাচারি 
হইতে একজন কর্মচারি দুইজন পুলিশসহ জভাস্থলে আপিস্বা আমাদেরে 
জানাইলেন, স্বানট্ট মহারাজার খাস জমির অন্তভূক্ত । ওখানে সভা হইতে 
দেওয়া হইবে না, এট|ই মহার[জার হুকুন | জংগী পুলিশ দুইঞ্জন জমিদার 
কর্নচারির সমর্থন করিল। উদ্ভোক্তারা আমার মত চাহিলেন। আমি 
শামিয়ানার খুট?-খার্ট ও টেবিল-চেয়ার লইয়া তাদের নিজন্ব কোনও জমিতে 
যাইবার নিদেশ দিলাম । সন্ভ-ধান-কাটা একটি নিহ জমিতে সভার স্বান করা 
হইল । পুলিশ ও জমিদারের বাধাদানের খবরটা বিদ্যুৎবেগে গ্রামমর ছড়াইয়া 
পড়িল । স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে তৎকালে এই সভায় হাজার-বার শর 
বেশী লোক হইত ন।, সন্ধ্যার আগেই €সখানে পাচ ছয় হাজায লোকের 
সমাগম হইল । জনতার দাবিতে অনেক রাত-তক 'স্ভা চালাইতে হইজ । 
এ সভায় বন্জংতা করিতে গিয়া! সেইদিনকার এ ঘটনা বর্ণন। কন্যা আমি 
বলিয়াছিলাম £ 'গল্ী প্ামের পতিত জঙগিও মহারাজা দিকেই দিতে 


(রা) 


প্রজা আন্দোলনের শ্জি বৃদ্ধি 


তিনি আজ একটি মাঠে আপনারা তীরই প্রজা-সাধারথকে শাস্তি-পূর্ণ 
নিয়মতান্ত্রিক একটা সভা করিতে দিলেন না । আমি মহারাজাকে হুশিয়ার 
করিয়া দিতে চাই, এই পণ্থায় প্রজা-আল্দোলন রোধ কর? যাইবে 
না। বরঞ্চ এতে প্রজা আন্দোলন একদিন শভিশালী গণ-আল্োলনে 
পরিণত হইবে । আমর! জমিদারি উচ্ছেদ করিয়া এ যুলুম একদিন বন্ধ 
করিবই। মহারাজার লোক কেউ এই সভায় থাকিয়। থাকিলে তিনি 
তার কাছে এই কথা পৌছাইবেনযে আজ আমরা নিজেদের গ্রামে 
জমিদারের কাচারির নিকটে একটা সভা করিতে পারিলাম না, কিন্ত 
একদিন আঙিবেঃ যেদিন আমরা মহারাজার রং মহল 'শশী লজ'কে 
আমাদের সন্তানদের পাঠশাল" বানাইব । কথাটা মহানাজার কানে 
যথাসময়ে উঠিয়াছিল ॥ তিনি আমার উপর থুব চ্টরাছিলেন। 

ত্বিতীয় ঘটনাটি সাম্প্রতিক । অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করার সংগে-সংগে 
আমরা চাঁদা আদায়ে শহরে বাহির হইয়াছি । ডাঃ সেন ও সুর্যবাবুর 
পরামশে' আমরা হিশ্ক বড় লোকদের কাছে চাদার জন্ত ত ষাইতামই, 
জমিদারদের কাছেও যাইতান। এ জিলার অন্তত বড় জমিদার 
নবাবষাদা হাসান আলী তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজা-সমিতিতে যোগ 
দেন নাই বটে, কিন্ত আমাদের আন্দোলনে তার সমর্থন আছে একথা তখন 
জানাজানি হইয়া গিয়াছে । কাজেই কখনও ডাঃ সেনকে সংগে লইয়। 
কোনদিন নিজেরাই জমিদারদের কাছে াদ] চাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম । 
এমনি একদিন আমরা অভার্থন সমিতির লোকজন দল বীধিয়া এক 
জমিদারের কাচারি ঘরে ঢুকিলাম । জনিদার বাবু এক পাশে ইযি 
চেয়ারে হেলান দিয়া হুক্কা টানিতেছেন। অস্দিকে চার-পাচটা চোঁকিতে 
ডালা ফরাসে কর্মচারিরা কাজ করিতেছেন । জমদার বাবুর নিকট 
আমি সুপরিচিত । তার এক পুত্র সামার ক্লাস ফ্রেও ছিলেন। আরেক 
পুত্র আমাদের সংগী উফিল। আমাকে দেখিয়াই তিনি সোজা হইয়া 
বদিলেন এবং দল বাধয়া আসার কারণ জিগগাসা করিলেন। আমি 
বেগ একটু বিস্তারিত ভাবেই আমাদের উদ্দেশ বর্ণনা করিলাম এবং 
প্রগগারমে এই সম্সিলনীর সাথে ডাঃ সেন ও পুর্যবাবুর সম্পর্কের কথা 


(১০০) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হয়ত একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিলাম । তিনি সব কথা শুনিয়া 
অসংকোচে বলিলেন £ হা, চশাদার জন্ত খুব উপধুক্ত পাত্রের কাছেই, 
আসিয়াছ। তোমর! জমিদারের মার্গে বাশ দিবে, আর আমরা 
জমিনাররা সে কাজে চাদ? দিব ? 

আমিও এই পিতৃতুল্য ব্যক্তির কথার পৃষ্ঠে অসংকোচে নির্ডয়ে সমান 
জোরে বলিলাম £ জি হ' 1, আলবত দিবেন। 

আমার কথার জোর দেখিয়। ভদ্রলোক বিস্ময়ে বলিলেন £ কেন দিব ? 

আমি বলিলাম £ তেলের দ!ম দিবেন । 

সদা-হাসাময় ভদ্ুলোক ভেবাচেকা খাইয়! গেলেন। “তেলের দাম ?' 
শব্দটা তিনি দুই তিনবার ম্বগত উচ্চারণ করিলেন। অবশেষে খাষাঞ্চি 
বাবুর দিকে চাহিয়া উচ্চম্বরে বলিলেন £ “মনম্থরকে দশটা টাক এক্ষণি 
দিয়া দাও ত। খরচের ঘরে লেখ £ তেলের দাম বাবদ প্রজা সমিতিকে |" 
উপস্থিত সকলে স্তন্তিত নীরব । আনার সহকর্মীরাও। শুধু জমিদার 
বাু স্বয়ং তার প্রশস্ত গৌফের নিচে মুচকি হাসিতেছিলেন। আমার 
গৌফ-টোফ না থাকায় আমার দস্তবিকাশ সকলের চোখে পড়িতেছিল। 
কিন্ত আমার সে হাসির অর্থ বোঝা গেল অসাধারণ সাফলো । এই 


ভদ্রলোক জীবনে এক সংগে দশ টাকা চদা আর কোনও রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানকে দেন নাই । 


যথারীতি রশিদ দিয়া অতিরিক্ত নুইয়া ভদ্রুলোককে আদাব দিয়া 
আমরা বাহির হইয়। আমিলান । রাস্তায় নামিয়াই সহকর্মীরা আমাকে 
ধরিলেনঃ “ব্যাপারটা কি2 তেলের দান নিয়া কি ম্যাজিকী কথা 
বলিলেন, আর অমন কৃপণ ভদ্রলোক দিয়া! দিলেন দশট। টাকা 2" জবাবে 
আমি বন্ধুদের দৃষ্টি ভদ্রলোকের কথিত বাশের দিকে আকষ'ণ করিলাম এবং 
ও-কাজে তেল বাবহারের উপকারিতা বর্ণনা করিলাম । এতক্ষণে বন্ধুরা 
রসিকতাটার মর্ন বুঝিতে পারিলেন। হো হো করিয়া রাস্তার মধ্যেই: 
এ-ওর ঘাড়ে পড়িতে লাগিলেন ! 

রসিকতাট! বড়! বনিয়াই বোধ হয় শহরের. সর্বত্র ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল। মহারাজার সংগে দেখা করিয়াই বুঝিলাম তার কানেও. 

(১০১) 


প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি 


পৌছিয়াছে । আমাকে দেখিয়াই মহারাজ? বলিয়া উঠিলেন £ 'কি আমারও 
কাছে তেলের দাম আদায় করতে আসছ নাকি?” ডাঃ সেন হো! হো 


করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরা দুূজনেও উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। 
কাজেই আমার জবাব দেওয়ার দরকার হইল না। পরে বুঝিয়াছিলান 


কথাট1 চাপা দেওয়ার জন্তই ডাঃ সেন অতজোরে হাশিয়াছিলেন। 
যাহোক ,ডাঃ সেণ্রে যুক্তিতে মহারাজা মাতিলেন। পরদিন হইতে অসংখ্য 
লোক লাগিয়া গেল। বন-বাদাড় নালা-ডুবা ভরাট হইয়। গেল। পাঁচ 
ছষ মাস পরে সেখানে অসংখ্য আলোব-মাল"সজ্জিত প্যাণ্ডালে-সলে 
হাজার-চাজার লোকের দিনরাত ব্যাপী সমাবেশ হইল । 


(৫) নবাব ফারুকী ও নলিনী বাবুর সহায়ত 
অন্য একটি ঘটনায় ময়মনসিংহ প্রজা] সল্লিলনীর অধিবেশনে চাক্ল্য 
এবং দশ'কের সমাবেশে বিল্রয়কর প্রাচূর্ধ ঘটিয়াছিল। সন্দিলনীর 
নিধ+রিত তারিখের মাত্র পাচ ছয় দিন আগে বিশস্ত লোকের মারফত 
খবর পাইলাম, জিলা ম্যাজিসেইট মিঃ ডাউ প্রজা সন্সিলনীর উপর 
১৪৪ ধারা জারির আদেশ দিয়াছেন। নেতৃস্থানীয় আমাদের কয়েক- 
জনের নামে নোটিশ লেখা হইতেছে । দুই-একদিনের মধোই জারি 
হইবে । সংবাদ-দাতাদেরে অবিশ্বাস করিবার বা তাদের খবরে সন্দেহ 
করিবার কোনও কারণ ছিল না। কাজেই বুঝিলাম বিপদ অনিবার্ধ। 
কিন্ত নিশ্চিত আসন বিপদে মুষড়াইয়! পড়িলান না। নিছক উৎপ্রেরণাবশে 
কাউকে কিছু না বলিয়া আমি কলিকাতা চলিয়া গেলাম । কৃষিমন্ত্রী 
অনায়েবল নবাব কে. জি. এম. ফারুকীকে প্রজা সম্ত্রিলনী উদ্বোধন করিতে 
ও শ্রীনূক্ত নজিনী রঞ্জন সরকারকে প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে রাষী করি- 
লাঙ3 এসব করিবার পর হক সাহেব ডাঃ সেনগুপ্ত মোঃ মুজিবুর রহমান 
প্রভৃতি নেচুরলের সহিত দেখা করিলাম এবং সমস্ত অবস্থ বিবৃত করিলাম 
একমাত্র মৌঃ মুজিবুর রহমান সাহেব নলিনী বাবু সম্পর্কে কিছুটা আপতি 
করিরেন। সদগ্ত অবস্ব! শুনিয়া ও ধিষ্েন! করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনিও 
গজের ভাল হিগাধে আমার ফাজ অনুমোদন করিলেন । 
(১০৬ ) 


প্রজা! আন্দোলনের শক্তি বুদ্ধি 


আমি উদ্বোধনী ভাষণ লিখিয়! দ্রিব এই শর্তে নবাব ফারুকী সল্গিলন 
উদ্বোধন করিতে রাষী হইক্াছিলেন। অমন বিপদে আমি যে কোনও 
পরিশ্রমের শর্তে রাজী হইতাম । প্রতিদানে শুধু সেই দিনই জিলা 
ম্যাজিস্ট,টকে টেলিগ্রাম করিয়া তার প্রজা সম্মিলনী উদ্বোধন করার সংবাদট। 
জানাইয়৷ দিতে অনুরোধ করিলাম । তিনি তৎক্ষণাৎ তা করিলেন। 
প্রাইভেট সেক্রেটারির মুসাবদা-করা টেলিগ্রামের শেষে তিনি নিজে 
হইতে যোগ করিলেন £ “সাম্বলনী যাতে সাফল্যমণ্তিত হয় নে দিকে 
নযর রাখুন! আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া ফারুকী সাহেবের উদ্বোধনী 
বক্তততা মুসাবিদায় বসিয়া গেলাম । সে রাত্র আমি ফাককী সাহেবের 
মেহমান থাকিলাম। অনেক রাত তক খাটিয়া অভিভাষণ লেখ! শেষ 
করিলাম। পরদিন সকালে তাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি খশী 
হইয়া ওটা সেইদিনই ছশপশ শেধ করিবার হুকুম দিলেন এবং আমাকে 
আরেকদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন । আমিও তার অনুরোধ 
ফেলিতে পারিলাম না । রাত্রে খাওয়ায় পর তিনি খানা-কামরা হইতে 
সকলকে বাহির করিয়! দিলেন। দরজা বন্ধ করিলেন। তারপর পকেট 
হইতে ছাপ? ভাষণট বাহির কৰিয়া বলিলেন £ “এটা কিভাবে পড়িচুত 
হইবে আমাকে শিখাইয়া দেন ।' 

আম্মি তাই করিলাম । অনেক রাত ধরিয়া একাজ চলিল। আমি 
উচ্চম্বরে নাটকীয় ভংগিতে দুই-একবার পড়িয়া নবাব সাহেবকে ঠিক এ 
ভাবে পড়িভত বলিলাম । কোথায় হাত নাড়িতে হইবে, কোথায় শুধু 
ডান হাতের শাহাদত আংগুল তুলিতে হইবে, কোথায় সুর উদারা 
মুদার। তারায় উষ্টানাম। করিবে, সব শিখাইলাম । নবাব সাহেব বাংলা 
পড়ায় খুব অভ্যন্ত ছিলেন না। কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ বুদ্ধি, এডাস্ট 
করিমার, অন্বযাজ ক্ষমতা ও কাওঁজ্ঞান ছিল তার প্রচুর । গলার 
আগ্াষেটি,। বিধা ও বুলল। সুতরাং দুই তিন ঘণ্টার চেষ্টায় তিনি 
এমরাগ্পর আন্ততি করিচলন যে আমি বিস্মিত হইলান । ডিনার টেবিলে 
দাড়, করাইয়া মিহাজগাল দেওয়াইলাম। গেষে বলিলাম £ পরীক্ষা 
পাচ), 


(১০৩ ). 


রাজনীতির পঞ্জাশ বছর 


পরদিনই আমি ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম | প্যাণ্ডালে অভ্যর্থনা 
সমিতির কর্ম-কর্তাদের সাথে দেখা ৷ সকলের মুখে হাসি । কর্ন-তৎপরতা 
হিগুণপিত। তীর! জানাইলেন, আমার আকন্মিক আত্ম-গোপনে সকলেই 
ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। ১৪৪ ধারার খবরে আকাশ-বাতাস ছাইয়া 
গিয়াছিল । প্যাগ্ডালে লোকজনের যাতায়াত কমিয়া গিয়াছিল । একদিন 
সকল কাজ্ঞ বন্ধ ছিল। কিন্ত পরদিনই জিলা ম্যাজিসটের নিকট তারা 
জানিতে পারেন নবাব ফারুকী সন্মিলনী উদ্বোধন করিতে আসিতেছেন। 
ডি, এম* আরও জানান যে তিনি সকল প্রক্কারে সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত 
আছেন। তখন তারা বুঝিতে পারেন আমি আত্ম-গোপন করিয়া কোথায় 
গিয়াছি। 


(৬) স্বাযস্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে সাফল্য 
এইভাবে শক্রদের মুখে ছাই দিয়া বিপুল সাফল্যের সংগে প্রজা- 
সন্লিলনীর কাজ সমাধা! হইল । হক সাহেবের অভিভাষণ, নবাব ফারুকীর 
উদ্বোধনী ভাষণ,ডাঃ সেনগুপ্তের সারগর্ভ অভার্থনা ভাষণ,শহীদ সুহরাওয়াদ্‌” 
ও মৌঃ শানন্সর্দিন আহমদের বক্ত.ত1 এবং প্রদশ'নীর উদ্বোধনীতে নলিনী 
বাবুর ভাষণ সকল দিক দিয়! তথ্যপর্ণ ও জনপ্রির হইয়াছিল । এই 
সম্পিলনীর ফলে সারা বাংলায় প্রজা-আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হইল । 
বিশেষ করিয়! এ জিলার প্রজ'-সমিতি একটা বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইল । অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটি ম্যাজিসেই,ট মৌঃ আবদুল মজিদ ও 
নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলীর অর্থ-সাহাযো জিলা কৃষক-প্রক্জা সমিতির 
“মিলন প্রেস' নামক ছাপাখানা ও “চাধী” নামক সাপ্তাহিক কাগষ বাহির 
হইল । 
এই সময় জিলার সর্বত্র লোকাল বোড' ও জিলাবোডের নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয় । পার্ট হিসাবে প্রজা-নমিতি সমস্ত লোকযাল বোডে' প্রথা 
খাড়া করে। গোটা জিলার ৭২ আসনের মধ্যে প্রজা-সমিতি ৬৪চি 
আসন দখল করে। তৎকালে লোক্যাল বোডে'র নিধাচিত সদসাদের 
ভোটে জিলা বোডে'র মেস্বর নির্বাচিত হইতেন। এ নিধাচনেও প্রজা -সম্িতি 


(১০৪) 


প্রজা আন্দোলনের শি বৃদ্ধি 


জয়লাভ রে । জিলা] বোড' প্রজা-সমিতির হাতে আসে। কিন্ত আমার 
একটা ভুলে সব ভণ্ডল হইয়। যায় । জিল। বোডে'র চেয়ারম্যান কে হইবেন, 
সেটা ঠিক করিতে বোডে'র নবনিবাচিত মেগ্বরদের মত নেওয়। আমার 
উচিৎ ছিল। কিন্ত আমি তা করিলাম না। পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে 
তখন আমার বিশ্বুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি কংগ্রেসেপ্রাপ্ত 
ডিসিপ্রিন্বোধ হইতে সরলভাবে মনে করিলাম, প্রজা-সমিতির টিকিটে 
যখন মেশ্বররা নিবাচিত হইয়াছেন, তখন প্রজা-মমি তির নিদেশিই তারা বিনা- 
আপত্তিতে মানিয়া লইবেন। এটা ছিল আমার নির্বুদ্ধিতা । প্রজা-সমিতি 
তখন নব্-জাত শিশু । প্রাচীন শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও অতটা অন্ধ 
আনুগত্য আশা করা যাইতে পারে না। ভাহাড়া যারা নিবাচিত হইলেন, 
তারা নাবালক শিশু নন । জিলাবোর্ড শাসনে কার কি অভিজ্ঞত1 আছে 
ও থাক। দরকার,এট। তারা যেমন জানেশ আমি বা প্রজা-সমিতির অনেকেই 
ত। জানেন না । কাজেই চেয়ারম্যানের জন্য লোক বাছাইএ তাদের 
মতামতের মুল্য খুব রেশী । কিন্ক অনভিজ্ঞত1 ও নির্বুদ্ধিতাহেতু আমি 
তাদেরে জিজ্ঞাস না করিয় ওয়াকিং কমিটি দ্বারা এই বাছাই করাইলাম । 
অবসরপ্রপ্ত ডিপুটি ম্যাজিস্টে,ট মৌঃ আবদুল মজিদ সাহেবকে ওয়াকিং 
কমিটি চেয়ারমযানির নমিনেশন দিল । মেহ্ররা স্বভাবতঃই অসন্ধট হইলেন । 
প্রজা সমিতির নিদে'শ অমান্ত করিয়া নুরুল আমিন জাহেব নিজে প্রারথা 
হইলেন ও অধিকাংশের ভোটে নিবাচিত হইলেন । নিবাচিত হইবার পর 
অবশ্য নুরুল আমিন সাহেব ঘোষণ1 করিলেন যে তিনি এখনও প্রজা-সমিতির 
প্রতিনিধি আছেন ও থাকিবেন এবং জিলা কোরে প্রজা সমিতির নীতি 
কার্ষকরী করিবেন । অনেক দিন'তক তিনি করিলেনও তাই । কিন্ত জিলা 
বোডে'র চেয়ারম]ান নিবাচনে জিলা প্রজা সমিতির নেতৃত্বে যে ভাংগন 
ধরিয়াছিল, সেটা আর জোড়া লাগে নাই । তবুপ্রজা আঙ্দোলন তার 
নিজের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল । জিলা বোর্ড লইয়া! নেতৃত্বের মধ্যে 
ঝগড়া হইলেও সাধারণ বমীঁদের মধ্যে তার ছেশায়াচ লাগে নাই। অর্থ- 
নৈতিক ক€-পস্থার দক্ষন ছা সমাজে প্রজা! সমিতির সমর্থক যে দল জ্ত 
গাড়িয়। উঠিতেছিল, তাদের মধ্যেও বিশ্বুমান্র নিকুৎসাহ দেখা দের নাই। 


৭-. (১০৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর . 


(৭) প্রজা-জমিদারে আপোদসের অভিনব চেষ্টা 
প্রজা আন্দোলনের দুনিবার গতি ও অদূর ভবিষ্যতে এর অবশ্যন্রাবী পরি- 
গতি এই সময় ময়মনসিংহের, তথা সারা বাংলার॥ জমিদারদের মনে একটা 
অগ্ধাস স্থট্টি করিয়াছিল । প্রমাণ স্বরূপ তিনটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব £ 
প্রথমতঃ, জমিদার সভার পক্ষ হইতে প্রজা সমিতির সহিত আপোজ-রফা। 
করিবার প্রস্তাব আসে এই সময় ' কংগ্রেস নেত] শ্রীযুক্ত সুরেন্র মোহন 
ঘোষ, এবং জিন্না সাহেবের ইনডিপেণ্ডেটে পাটিঝি ডিপুটি লিডার কালী 
পুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্্র কান্ত লাহিড়ী এই ব্যাপারে উদ্ভোগী 
হন। মহারাজা শশিকান্তের শশীলজে জিলা প্রজা সমিতি ও জিলা 
জমিদার সভার নেহৃশ্ন্দের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা হয়। 
খাযনার হার,ববে য়া খাখন। মাফ, নযরস্লোনী ও মাথট-আওয়াব লইয়াও 
বিস্তারিত আলোচনা হয় । কিন্ত সেট! তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । প্রজ। 
আন্দোলনের ইতিহাসের ভুলিয়া যাওয়] বুছতদ হিসাবে যার মুল্য আছে, 
সেট! হইতেছে আমাদের পক্ষ হইতে একটা অভিনব প্রস্তাব ' প্রস্তাঝট 
ছিল এই £ লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ আয়ের সমস্ত জমিদারিকে এক এবটি 
স্বায়ত্ত-শাসিত ইউনিটে পরিণত *রিতে হইবে । প্রজ1 সাধারণের ভোটে 
একটি কাউন্সিল নিধাচিত হইবে । সেই কার্ডন্সিল নিজেদ্রে ভোটে একটি 
মস্ত্রিসভ1 গঠন করবে । একটি মাপ্সভাই জমিদারি চালাইবে । জমিদার 
মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না । ইংলগের রাজার মত 
তিনি £নয়মতাস্ত্রিক হেড১অব.-দি স্টেট থাকিবেন । জমিদারের বাক্িগিত 
খরচের জন্ত প্রিভি পাপ রূপে মুনির পরিমাণ টাকা কনস্টর্টিউশনে 
বরাচ্ছ থাকিবে । উহা ননভোটেব,ল, থাকিবে ; অর্থাৎ কাউশ্সিল উহা 
কমাইতে পারিবে না। এক লক্ষ টাকার কম আয়ের জনিদারিগুলি 
বনজের। একত্র হইয়স। লক্ষ টাকার উপনে উঠিবে ; অথবা পাঙ্খবতা বড় 
জমিদারির শামিল হইবে। প্রস্তাবটি অন্তত ও অভিনব হইপেও জমিদার 
পক্ষ এক কথায় উহা উড়াইয়া দেন নাই। বরঞ্চ তাদের একজন 
উৎসাহের সংগে উছা! বিবেচন। করিতে এবং জমিদার সভার জাধারণ 
সভায় পেশ করিতে রাধী হইলেন। 


(১৪৬) 


প্রজা আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি 


কিন্তু একটি কথাতেই শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা ভাংগিয়া গেল। সে 
কথাটি এই যে প্রথম প-ক্ষেপ হিসাবে আপোস-রফার শর্তগুলে ময়মন- 
সিংহ জিলাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে । যদ এখানে সফল হয় তবে স্িশিয় 
স্তরে বাংলার অন্তান্ত জিলায় তা প্রয়োগ করা হইবে । এটা প্রজা- 
আন্দোলনে বিভে? ও ভাংগন আনিবার দূর:ভপন্ধি বলিয়া আমরা সন্দেহ 
করিলাম । তাই এদিকে আর অগ্রসর হইলাম না । 
(৩) দানবীর রাজা! জগংকিশোর 


দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে রাজ জগংকিশোরের সংগে । রাজা জগংবি শোর এ 
জিলার জমিদারের মধ্য বয়োজোষ্ঠ ছিলেন । তিনি নিথিলাস, দানশীল 
খষি-তুল্য ব্যক্তি ছিলেন । তার দানে বহু ক্কল-মাদ্রাসা, হাসপাতাল, 
এমন কি মসজিদ নিশিত ও পরিচালিত হইয়াছে । প্রজাআন্দেলনের 
চরম জনপ্রিয়তার দিনে তিনি আমাকে ডাবিয়] পাঠাইলেন। রাজ! জগ 
কিশোরকে আমি অন্তর দিয়া ভক্তি করিতাম | “বিনেভোলেণ্ট মনাকি*কে 
যারা প্রজাতগ্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মনে করেন, রাজ জগংকিশোর 
তাণ্রে জন্ত লুফিয়! নিবার মত দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি নিিলাস 
সন্তাসীর জীবন যাপন করিতেন ৷ দয়ালু বলিয়া তিনি প্রজাদের শাছে 
স্থপরিচিত । ধর্ম ও দাতব্য কাজে তার দান মোটা । সুতরাং চিজেকে 
ধামিক পরোপকারী বলিয়! অহংকার করিবার তার অ(ধিকার ছিল! কিন্ত 
সব সতযিকার ধামিকের মতই তিনি নিরহংকার ছিলেন । হাই “লয় 
কেউ তাকে অত্যাচারী যালেম বলিবে এটাও তিনি আশা করিতে 
পারেন নাই । জীবনে বোধ হয় আমার কাছেই তিনি একথা 
শুনেন এবং মন্নাহত হন। আমি তার সাথে দেখা করিতে গেলে সাগে 
তিনি আমাকে তীর মর্ধাদা-মা;ফক জলযোগ করাইলেন। কোন প্রকার 
আ'ত্ম-প্রশংসা ন! করিয়াও যা বলিলেন তার সারমম এই £ সব জামদার 
যেমন ভাল নয়, তেমনি সব জ:মদারই খারাপ নয়। দরিদ্র-নারায়ণের 
সেবাই সব ধনী মানুষের কর্তব্য এবং জমিদারদের মধ্যেও এ সম্পকে সচেতন 
সকলে না হইলেও কিছু লোক আছেন। অতএব প্রজা স'মতি সব 


(১৯৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


জমিদারকে এক কাতারে দাড় করাইয়৷ জমিদারের প্রতি অন্যায় এবং 
দেশের অনিষ্ট করিতেছে । তার সুরে সুস্পষ্ট আন্তরিকত। ফুটিয়৷ উঠিল । 
আমি জবাবে রাজ! বাহাদুরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংস। করিয়া যা বলিলাম 
তার সাঃম্ম এই £ দস্দ্িনারায়ণের সেবা করা পূণ্য কাজ । এই পৃণ্য-কাজ 
করিয়াই ধামিক জমিদাররা স্বর্গে যাইতে পারেন। দরিদ্র-নারায়ণ না 
থাবিলে ৫সবা কমিবেন কার? কাজেই দেশে দরিদ্ু-নারায়ণ থাকা 
দরকার ' যথেই দঠিদ্রু না থাকিলে দেদার আথিক শোষণের গ্বারা তা 
স্ুষ্ট করা অত্যাবশ্যক । আপনারা তাই কগিতেছেন। যেমন ধরুন, 
রোগীর সুধা পৃণ্য কাজ। অথচ চোখের সামনে কোন রোগা না 
থাকায় আতের সেবা-নুঙ্রষার মত পূণ্য বাজ হইতে আমি বঞ্চিত। আমি 
পরম ধামিক লোক 1 কাজেই একট! সুস্থ লোকের পিঠে দায়ের আঘাতে 
একট] ঘা করিলাম । সে ঘায়ে ক্ষার-নুন দির ঘাটা পচাইলাম । নালি 
হইল । লোকটা শয্যাশায়ী হইল । সেমরেআনকি? আমি তখন 
তার সেবা-সজষ। করিতে বসিলাম । দ্বিন-রাত আহার-নিদ্র! ভুলিয়। 
তার সেবা করিলাম । বলেন বঙ1, আমি স্বর্গ পাইব ন। 2 

রাজ! বাহানূর স্তান্তত হইলেন আমি তথ্য-বত্তান্ত দিয়া এই দৃষ্টান্তের 
সংগে জমিদারি-প্রথার হুবহু মিল দেখাইলাম । আশি বছরের এই মহান- 
হদর রদ্ধের চোখ কপালে উঠিল । তিনি ধরা গলায় মৃদু সুরে বলিতে 
লাগিলেনঃ কি বলিলে? আমরা! সেবার জন্য দব্দ্রি-নারায়ণ স্তটি 
করিতেছি? স্তৃঞ্রষ। করিয়া পূণ্য লাভের আশায় সমস্থ লোবকে আঘাত 
করিয়৷ রোগী বানাইতেছি ? 

এ কথাগুলি আমার নিকট রাজ বাহাদুরের প্রশ্ন ছিল না। এগুলি 
ছিল তার আত্ম-জিজ্ঞাসা, স্বগত উঞ্জি। চোখও তার আমার দিকে ছিল 
না। তুবু আমি এ সুযোগ হেলায় হারাইলাম না । আমি বলিল'ম £ 
জি-হ1 কভা, অবস্থা! ঠিক তাই । 

তিনি আমার কথা শুনিলেন না বোধ হয়। কারণ এ বিষয়ে আর 
কোন কথা বলিলেন না । স্বগত উজ্জি বন্ধ বরিয়! তিনি আমার দিকে 


(১০৮) 


প্রজা! আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি 


চাহিয়া বলিলেন £ মনসুর, আমার মনট। খুবই খারাপ হইয়া গেল। 
কিন্ত এজন্য তোমাদেরে দোষ দেই নাঁ। বরঞ্চ তুমি আমার চোখের 
সামনে চিন্তার একটা নুতন দিক খুলিয়! দিয়াছ । আজ তুমি যাও, 
আরেক দিন তোমার সংগে আলোচনা করিব। 

আর তিনি আমাকে ডাকেন নাই । 

(৮) গে।লকপুরের জমিদার 

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এরও অনেক পরে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর 
কি ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে । ঈশ্বরগঞ্জ থানার জারিস্রা হাই স্কুলের 
খেলার মাঠে নির্বাচনী সভ1। তখন আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ 
করিয়! দেশ তাতিয়। উঠিকাছে ' প্রতিছ্ন্দি তাও আবদুল ওয়াহেদ নোকাই- 
নগরীর মত গরিব গুজা-কন্মী ও খান বাহাদুত্র নৃকল আমিনের মত 
প্রভাবশালী লোকের মধ্যে! কাজেই বিরাট জনতা হইয্রাছে। হঠাৎ 

তার মধ্যে চাঞ্চল্য পর়িরা গেল । গোলকপুরের জনিবার শ্রীযুক্ত সতো্দ্ 
চন্দ্র চৌধরী সভায় আনিয়াছেন। আামি সভাপতি । মকে্রে উপর 
জমিদার বাবুর বসিবার ব্যবস্থা করিলাম । ঠিনি সভায় দুঢার কথা 
বলিতে চাহলেন। আমি সভায় সে কথা ঘোষণা করিনা জমি টাও 
বাবুকে আনান করিলাম । তিনি অগ্প বথায় নভ্ত! শেব করিলেন । 
দেখা গেল, তিনি মহাত্মা গান্ধীর একজন ভক্ত এনং নিজে সাধু প্রকৃতির 
অ1ঙশয় বিনয়ী ভদ্রলোক । 

তিনি বললেন $ 'এ জিলার প্রজা আন্দোলনের নেতা! মনসা সাতহৰ 
প্রাতঃন্রনীয় নমন্ত ব্যঞ্জি * বলিয়! জোড়-হাত নত মন্তকে ঠেকাইলেন। 
আমার প্রাতঃম্মরণীয় হওয়ার কারণও তিনি সংগে-সংগেই দেখাইলেন। 
বলিলেন £ “কারণ তিনি মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুননক্ত অনুনারী লোক ॥' 
অপাত্রে এমন উচ্চ প্রশংসার কারণও সংগে সংগেই সুপই হইয়া 
গেল! তান বলিলেন £ “অথচ এট। খুবই দৃঃখের বিষর যে মাঙ্গ। 
সাহেব অহিংসায় বিশ্বাসী হইয়ও তিনি জমিদারদিগকে ঘ্বণা করিয়া 
থাকেন।' এইখানে তিনি রাজা জশংকিশোরের মতই বলিলেন £ সব 


(১০৯) 


রাজনীতির পঞঙ্ণশ বছর 

জমিদারকে দ্বণা করা উচিৎ নয়। কারণ সব জমিদারই খারাপ নয় ।, 

জমিদার বাবু মহাত্মা! গাজীর নাম করায় তার কথার জবাব দেওয়া 
আমার পক্ষে খবই সহজ হইল । আমি তার ভদ্রতার প্রতিদানে ভদ্দুতা 
করিয়া আমার বক্তততার শুরুতেই বলিলাম ঃ মহাত্বাজীকে ইংরাজরা যেমন 
ভুল বুকিয়াছিল, আমাকেও জমিদার বাবু তেন ভুল বুঝিয়াছেন। 
মহাআাজী ইংরাজেন অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ 'আমি ইংরাজ 
জাতিকে ঘ্বণা কি না। ইংরাজ সাম্নাজ্যবাদকে ঘ্বণা করি । ইংরাজ 
জাতির মধ্যে আমার শ্রদ্ধের বহু ব্যক্তি আছেন ।” আমিও মহাত্বাজীর 
ভাষা! নকল করিয়া বলিতেহি ঠ আমি জমমিদারদেরে ঘ্বণা করি না। 
জমিদা'র প্রথাকেই ঘ্বধা করে । বস্ততঃ জমিদারদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় 
বনু ব্যঃক্ত আছেন, দাতবা কাজে যাদের দান অতুলনীয় । আমরা শুধু 
জমিদার প্রথাট[রই ধ্বংস চাই । ব্যক্তিগতভাবে জমিদারদের ধ্বংস চাই 
না। এই প্রখার বিরুদ্ধেই যে আমাদের সংগ্রাম, এই কুপ্রথা যে ধণীকে 
দরিদ্র এবং ভাল মানুবকে খারাপ করিতেছে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
হইতে ত] বর্ণনা করিলা । যে আমি জমিরারি প্রথার বিরুদ্ধে আশৈশব 
সংগ্রাম করিয়া আিতেহি সেই আমিই যেজমিদারি-প্রথার চাপে খারাপ 
হইয়! গিয়াছিলাম, সে অপরাধ সরলভাবে শ্বীকার করিলাম । এক 
জমিদারের দূই শরিবের মামলায় আমি কোটে'র দ্বারা সেই জমিদারির 
ররিসিভার নিযুক্ত হইয়াছিলাম ৷ জমিদারদের পক্ষ হইতে তাদের জমিদারি 
পরিচালন করিতে গিয়া ছয় মাসের মধ্যে আমি বুনিয়াদী জমিদারদের 
চেয়েও অত্যাচারী জমিদার হইয়া গিয়াছিলাম । এক মহালের খাযনা 
আদায়ের জন্ত শেষ পযন্ত আমি পুলিশের সহায়তা চাহিয়াছিলাম । জিল। 
প্রজ] সমিতির সেক্রেটারি প্রজাদের বকেয়। খাবনা আদায়ের জন্য পুলিশের 
সাহায্য চাওয়ায় জিল। ম্যাজিস্টে,ট ও এস, পি, ত হাসিয়াই খুন ॥ শেষ 
পর্যন্ত তারা আগাকে ও-কাজে বিরত করিয়াছিলেন। নইলে কি যে কাণডট 
হইন্লা যাইত, সে দুশ্চিন্তা! ই সভার মধ্যেই প্রকাশ করিলাম । উপসংহারে 


বলিলাম £ যে প্রথা আমার মত বিরোধী লেককে অত্য'চাধী বানাইয়াছিল 
ছয় মাসে,দেড় শ বছরে এ প্রথ। আপনাদেরে কতখানি অত্যাচারী বানাই- 


(১১০ ) 


প্রজা আলোলনের শি বৃদ্ধি 


রাছে তা আপনিই বিচার করুন । সভায় হাসির হল্লোড় পড়িয়1 গেল । 
জমিদার বাবুও হাসিলেন । আনার কথা তার মনে এমন দাগ কাটিয়াছিল 
যে তিনি বীরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ও শৈলেন্্র চক্র চৌধুরী নামক তার দুই 
গ্র্যাজুয়েট ছেলেকে প্রজা-কম্মী হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ 
করিলেন । জমিদদর-পুত্রকে প্রজা-সমিতিতে গ্রহণ করার সম্ভাব্য আপত্তির 
বিরুদ্ধে তিনি নবাবযাদ। হাসান আলীর ন্যর দিলেন। আমি নানা যুক্তি 
ও দৃষ্টান্ত দিয়। উভয়ের পার্শক্য দেখাইলাম এবং শর্তাঁদি আরোপ করি- 
লাম । শেষ পর্যস্ত তারা প্রজা সমিতিতে যোগ দেন নাই । 


(১১১৯) 


আঅ।টই অধা।য় 


আইন পরিষঙ্গে প্রজ। পার্টি 


(১) সমিতির নাম পরিবর্তন 


ময়মনসিংহে অনুষ্টিত প্রজা সম্সিলনীর সময় হইতেই নিখিল বংগ প্রজ। 
সমিতির সেক্রেটারি মণলান। মোহাল্মদ আকরম খ। প্রজণ সমিতির কাজে 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন । কিন্ত সমিতির সহকারী সেক্রেটারি সাপ্তাহিক 
“মোহাপ্রদীর” সহকারী সম্পাদক মৌঃ নযির আহম্মদ চৌধুরী পূর্বের মতই 
উৎসাহের সাথে সমিটির কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন' সার আবদুর 
রহিমের স্থলে স'্মতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের জন্য মযমনসিংহ 
সন্গিলনীর কিছুদিন পরেই 'মোহাপ্প ” অফিসে কাউঙ্সিলের অধিবেশন 
দওয়া হইল । মওলানা সাহেবের সকল প্রকার বিরুদ্ধত1 ঠেলিয়া আমরা 
হক সাহেবকে সভাপতি নির্বাচন করিতে সমর্থ হইলাম । মওলানা সাহেব 
অধিকতর নিকৎসাহ এমনকি অসহযোগী হইয়া পড়িলেন। 

নিহিল বংগ প্রজা সন্দিলনীর পরবতী অধিবেশন ঢাকায় হইবে, 
মনমননিংহ বৈঠকেই তা স্থির হইয়াছিল । ১৩৩৬ সালের এপ্রিল মাসে 
এই সম্গিলনীর অধিবেশন বসিল। বিখ্যাত "স্ত-চিকিংসক ডাঃ আর, 
আহম: অভার্থনা সমিতির চেয়ারম্যান, ঢাকা বারের বিখ্যাত উবিল মৌঃ 
নঈমুদ্িন আহমদ অভর্থনা মমিতির জেনারেল সেক্রেটারি, চৌধুরী গোলাম 
কাটির, মৌঃ রেযায়ে করিম, এনর্ধা আবদূল কাদির (কাণ্রি সরার ), 
“আমান*সম্পা-ক মোঃ তফাযযল হোসেন, খ্যাতনামা মোখ,তার সৈয়দ 
আবদুর রহিম অভ্যর্থনা সমিতির বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেন । থান বাহাদুর 
আবদুল মোমিন ও মণ্লানা আব্ন খা সাহেবের চল প্রতিযোগিতা না 
করায় এবারও জনাব ফযলুল হকই বিনা-প্রতিহবন্দিতার সন্গিলশীর সভাপতি 
নর্বাচিত হন। 


১১২ ) 


আইন পরিষদে প্রজা পাটি" 


এই সন্ত্রিলনী ছিস মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনেই খুব গুরুত্ব- 
পূর্ণ । ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুদারে প্রাদেশিক আইন- 
পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল আসন্ন । কার্ধকরী সমিতির নিদে'শে 
আমি সন্মিলনীর বিবেচনার জন্য একটি ইলেকশন মে নিফেস্টো আগেই রচন। 
করিরাছিলাম । জিল্না সাহেবের চৌদ্দ দফার নামানুক্করণে আমি প্রজা 
পার্টির দাবিগুলিকে টানিয়া-খেচিয়। চৌদ্দতে স্কীত-সীমিত করিয়া উহার 
নাম দিয়াছিলাম “প্রজা! সমিতির চৌদ্দ দফা ।” সেই মেনিফেস্টোতে 
বিনা-ক্ষতি পূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, খানার নিরিখ হাস, নযর-সেলামি 
রহিত করণ, খাযনা-খণ মওকুফ, মহাজনী আইন প্রণয়ন, সালিশাঁ 
বো গঠন, হাজা-মজা নদী সংস্কার: প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, 
প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বাধাতামূলক করণ, বাংলার পূর্ণ স্বায়ন্তশাসন, 
শাসন ব্যয় হ,সরকণ, মন্ত্র-বেতন এক হাজারটাকা নিধণারণ ও রাজনৈতিক 
বন্দী মুক্তি প্রস্তুতি বিভিন্ন দাবি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল ৷ এই সপ্রিলণীতে 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়। হইয়াছিল । কুমিল্লা ও নোয়াখালী 
জিলার প্রজা আন্দোলন ক্ষক আন্দোলন নামেই পরিচিত ছিল। 
বাংদার আর সব জিলাতেই উহার নাম ছিল প্রজা আন্দোলন । 
নিবাচনের মুখে প্রজা-সমিতিকে এঁকাবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় 
সকল মতের কর্মীদের সমন্বয় বিধান করা হয় সমিতির নাম কষক-প্রজ। 
সমিতি করিয়া । মেনিফেস্টোও “ক-ষক প্রজার চৌদ্দ দফ1 নামে পরিচিত 
হয়। অসুস্থতা সত্তেও সন্সিলনীর প্রধান প্রস্তাব মেইন রেষলিউশন আমাকেই 
মুভ করিতে হয়। সকল জিলার নেতৃহন্দ এ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তা! 
করেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সন্নিলনীর কাজ শেষ হয়। 


(২) মুসলিম এক্যের চেষ্ট। 

সমিতির নাম ক.ষক-প্রজা হওয়ার সুযোগ লইয়! খান বাহাদুর 
মোমিন ও মওলানা! আকরম খার দলের কতিপয় নেত। পূব নামে সমিতি 
চালাইবার চেষ্টা করিয় ব্যর্থ হন। অল্পদিন পরেই নবাব হবিবুল্লার 
নেতৃত্বে কপিকাতায় “ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি” গঠন করা হয়। জনাব 


(১১৩ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


শহীদ সুহরাওয়ারদী ঈ পার্টিতে যোগদান করেন । খান বাহাদুর আবদুল 
মোমিন ও মোঃ তমিযৃদ্দিন খা আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ঈ পার্টিতে যোগ না 
দিলেও এবং কাগষে-কলমে কৃষক-প্রজা সমিতিতে থাকিলেও কৃষক-প্রজ! 
সমিতির সহিত সাক্রয় সম্পক' রাখিলেন না। মওলান! আকরম খার 
স্থলে মোঃ শামসুদ্দিন আহমদ সমিতির সেক্কেটারি নিবাচিত হইলেন । 
'ইউনাইটেড মুসলিম পাটি” নামক এই নয় সংস্থায় মুসলিম বাংলার 
সব নাইট-নবাব ও জমিনার-সওদাগররা সংঘবদ্ধ হইলেন এবং পার্টি-ফণ্ডে 
পাচ সাত জন বড় লোকের প্রত্যেকে দশ হাজার টাক1 করিয়। চদা 
দিয়াছেন বলিয়া খবরের কাগযে বোষণা করিলেন । ইহাতে আমর কৃষক- 
প্রজা কমাঁরা এক) ঢঞ্চল হয়! উঠিলাম 1 এই সময় ডাঃ আর, আহমদ, 
মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও মিঃ হাপান ইসপাহানির নেতৃত্বে “নিউ 
মুসলিম মজলিস" নামে কলিকাতায় প্রগতিবাদী মুনলিম তরুণদের একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় । মুসলমান নাইট-নবাব খান বাহাদুরদেরে সংঘবদ্ধ 
হইতে দেখিয়া এরাও একট চিন্তাযুক্ত হইলেন । প্রতিকার কি করা 
যায়, এই লইয়' ইহাদের সাথে আমাদের কথাবার্তা চলিতে থাকে । 
ইতিমধ্যে নবাব হবিবুর্লা বাহাদুরের হাংগারফোড স্ট,টের বাড়িতে 
“ইউনহেঁটেড মুসলিম পার'র” নেতারা কৃষক-প্রজা সমিতির সহিত একটি 
আপোস-রফার বৈঠক আহ্বান করেন ' প্রজা-সমিতির বয়োজ্যেষ্ট নেতারা 
(যথা! মৌঃ ফযনুল হক, মোঃ আদদুল করিম, মোঃ সৈয়দ নওশের 
আলী ) উক্ত সভায় গেলেন না। তাদের বদলে মৌঃ তমিযৃদ্দিন খা, 
মৌঃ শামনুদ্দিন আহমদ, মৌঃ আশরাফুদ্দিন চৌধুগপী ও আমাকে পাঠাই- 
লেন। সেখানে কর্নপন্থ৷ নিয়া বিশেষ বিরোধ হইল না। কিন্ত পাটি 
লিডার লইয়! আপোস-আলোচনা ভাংগিয়া গেল । আমর চাইলাম 
হক সাহেবকে লিডার করিতে, তারা চাইলেন নবাব হাবিবুল্লাকে । 
মুসলমানদের নেত1 মানেই এবার বাংলার প্রধান মন্ত্রী। সুতরাং কোনও 
দলই নরম হইলাম না। আলোচনা ভাংগির1 গেল। নেতৃত্বের ইশুতে 
আলোচন! ভাংগিয়। দেওয়ার ব্যাপারে মোঃ তমিযুদ্দিন সাহেব আমাদের 
সংগে চলিয়। আসিলেন না । মোঃ শামসুছ্দিন আহমদ যদিও মোঃ 


(২১৪) 


আইন পরিষদে প্রজ। পাটি 


তমিযুদ্দিনের মতের জমর্থক ছিলেন, অর্থাৎ নেতৃত্বের ইশুতে আলোচনা 
ভাংগিবার বিরোধী ছিলেন, তবু শেষ পর্যস্ত আমাদের সাথে বাহির 
হইয়। আসেন । 

কিন্ত যার নেতৃত্বের জন্য আমর এত গলদঘর্ম হইলাম তার কাছে পুবস্কার 
পাইলাম তিরস্কার। বন্ধুর আশরাফুদ্দিনই একাজে আমদের নেতা ছিলেন)। 
স্রতরাং হাংগারফোডস্ট্‌ট হইতে বাহির হয় তিনি সোজা আমাদেরে 
ঝাউতল] রোড নিয়া গেলেন এবং হক সাহেবের নেতৃত্বের জন্য কি মরণপণ 
সংগ্রামট] করিলাম সবিস্তারে তার বর্ণনা করিলেন । জবাবে হক সাহেব 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! বলিলেন ঃ দেখতেছি তোমরা! আমার সর্বনাশ করবা । 
আমারে নেত। করবার কথা তোমাদেরে কে কইহিল ? যেখানে মরহুম নবাব 
স[লমুল্লা বাহাদু:রর সাহেবধাদা আছেন, সেখানে আমি লিডার হৈবার 
পারি? এমন অন্তাত্ দাবি কেরা তোমরা আমার শিক্ষণ মন্ত্রী হওয়ার 
চ।ল্সাটাও নই কৈর দিলা 2 ন।, এসব ছেলেমি আমি মানবো না । 

আমরা চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করিলাম । আমি রসিকত। করিয়। 

বলিলাম ঃ 'সারঞআপনের একদিকে মুসলিম বেংগল ও অপরদিকে আহসান 
মন্যলের সংগ্রামট। আমরা ভুলতে পারি না ।” আশরাফুদ্দিন বলিলেন £ 
“আপনে নিজে প্রধান মন্ত্রী হৈতে চান না, তা আমর। জানি। কিন্তু ব্যংলার 
কৃষক-প্রজারা চায় আপনেরেই তারার প্রধানমন্ত্রী পে । নবাব-স্ুবা 
প্রধানমন্ত্রী তারা চান না । আপনেরে প্রধানমন্ত্রী করতে পারি কি না, তা 
আমরা দেখন। আপনে কথা কইতে পারবেন না। কাগধযে বিরতিও 
দিতে পারবেন না। চুপ কৈরা থাকবেন ।” হক সাহেব তার অত 
পরিচিত দুঠামিপূর্ন হাসিটি হাসিলেন। আর কিছু বলিলেন না । অর্থাৎ 
তিনি রাধী হইলেন । “ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির' নেতারা আমাদের 
অসন্মতিকেই হক সাহেবের অসন্ম তি ধরিয়া নিলেন। কৃষক-প্রজা পাটি 
ও ইউনাইটেড পার'র রেষারেধষি চলিতে থাকিল। 


(৩) মিঃ জিম্সার সমর্থন লাভের চেষ্টা 
১৯৩৪ জালের শেব দিকে জিন্না সাহেব তার লগুনের শ্বয়ং-নির্বাসন 


(১১৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ত্যাগ করিয়! বোগ্াই আসেন । সংগে-সংগেই কেন্্রীয় আইন পরিষদে 
নিধাচিত হন। তারই সমর্থনে সার আবদুর রহিম স্পিকার নিধাচিত হন, 

সে কথা আগেই বলিয়াছি । ১৯৩৫ সালে তিনি মুনলিম লীগ পুর্ন গঠনে 
মন দেন। পঁচ বছর তিনি দেশে না থাকায় মুনলিম লীগ ইতিমধ্যে ম্বত- 
প্রায় হইয়। গিয়াছিল। এই সমন বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আমাদের 
দলের দখলে । মোলবী মুজিবুর রহমান ইহার প্রেসিডেণ্ট, ডাঃ আর, 
আহমদ সেক্রেটারি । আমার নিজের জিনার আমি উহার প্রেসিডেন্ট, 
উকিল মোঃ আবদুস সোবহান এই সময় উহ।র সেক্রেটারি । এইভাবে 
মুসলিম লীগ তখনও আমানের মত “কংগ্রেসী মুদলমানদেরই* দখলে । কিন্ত 
আমর! সকলে প্রক্জা-সআান্দোলন লইয়। এত ব্যস্ত যে মুসলিম লীগ সংগঠনের 


দিকে মন.দিবার আমাদের সময়ই ছিল না। তবু আমরাই ছিলাম বাংলায় 
জির্লা- নেতৃত্বের প্রতিনিধি । 


আনাদের দলের ডাঃ আর আহমদের সংগে কলিকাতার প্রভাবশালী 
তরুণ মুসলিম নেতা মিঃ হাসান ইম্পাহান, ত রসহবম্ীীআবদুর রহমান 
সিদ্দিকী প্রভৃতির অস্তরংগতা হিল অন্য দিক হইতে ৷ তারা এই সময় 'নিউ 
মুনলিম মজলিস" নামে একটি প্রনতিলাদী প্রতিষ্ঠান চালাইতেন ' মিঃ হানান 
ইস্পাহানি জিন্না সাহেবের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন । বাংলার পর়সা- 
ওয়াল। নাইট-ননাবদের সাথে টকুর দিতে গেলে জিনা সাহেবের সমর্থন 
কাজে লাশিবে' এই সিদ্ধান্ত করিয়া মিঃ ইত্পাহানির মারফতে আমরা জিন্না 
সাহেসকে দাওয়াত করিলান । তিনি আমিলেন। ইশ্পাহানিদের ৫&নং 
ক্যামাক (স্ট,টের বাড়িতে উঠ্িলেন' রাতে ডিনারের পরে আলোচন। 
শুর হইল! মোঃ ফযনুল হক, মে!ঃ আবদুল করিম, মোঃ সৈয়দ নওশের 
প্রভৃতি আমরা আট-নশজব ডিনারে ও আলোচনায় শরিক হইলাম । 

আলোচনায় নীতিগতভাবে সকলে অত সহজেই একমত হইলাম । 
মুসলমানদের একতাবদ্ধ হওয়া, নাইট-নবাবদের ধামাধরা রাজনীতি হইতে 
মুসলিম সমাজকে মুক্ত করা, সাশ্্রদায়িক উক্যের মধ্য দিয়া মুনলিম স্বার্থ 
রক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনও মতভেদ দেখা দিল না। কিন্ত খুটিনাটি 
বাপারে আস্তে আন্তে বিরোধ দেখা দিতে লাগিল। জিন্না সাহেব ইতিমধ্যে 

(১৪৬) 


আইন পরিষদে প্রজ। পাট 


মুসলিম লীগকে পুনরজ্ছীবিত করার উদ্দেশ্যে নতুন গঠনতগ্র রচনা করিয়া- 
ছেন। তাতে মুসলিম ভারতের রাজনীতিক আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রগতিবাদী 
দাবি-দাওয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সেই আদর্শ-উদ্দেশ্যকে বৃনিয়াদ করিয়া 
মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্বাচন-সংগ্রাম পরিচালন1 করিবে, 
জিন্ন! সাহেবের উদ্দেশ্য তাই । কাজেই আমরা বুঝিলাম, আলোচনা 
দীর্ঘস্থায়ী হইতে বাধ্য । অতএব জিনা সাহেন্রে সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে 
বিস্বত আলোচন। চালাইবার জন্ঠ একটি প্রতিনিধি চল গঠন করা হইল । 
মোঃ শামসুদ্দিন, মোঃ আশরাফৃদ্দিন, মোঃ রেষায়ে করিম, নবাবযাদা 
হাসান আলী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমি প্রতিনিধি দলের 
মেশ্বর হইলাম । সৈয়দ নওশের আলী এই দলের লিডার হইলেন । 
সৈয়দ সাহেব দুই-একবার গিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা যা 
করিব, তাতেই তার মত আছে বলিয়া তিনি খপিয়া পড়িলেন। অতঃ- 
পর নেতাহীন অবস্থাতেই আমরা দিনের-পর-দিন আলোচনা চালাইয়। 
যাইতে থাকিলাম ' ইতিমধ্যে আমরণ আলবা) হলে এক জন-সভার 
আয়োজন করিলাম । বক্তা এক জিন] গাহেব। তিনি যুত্তিপূর্ণ সার- 
গর্ভ বক্তত1 করিলেন। তাতে তিনি ইংরাজের ধামাধরা তল্লিবাহক 
নাইট-নবাহদেরে কষিয়া গাল দিলেন এনং নেতৃত্ব হইতে তাহাদিগকে 
ঝটাইয়! তাড়াইবার জন্ত জনসাধারণকে উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন । 
উপসংহারে তিনি প্রাণস্পশী ভাষায় বলিলেন £ “লেট.দি ক্রিম অব হিন্দু 
সোজাইটি বি অর্গেনাইযড আগার দি বেনার অব দি কংগ্রেস এও দি 
ক্রিম অব মুসলিম জোগাইটি আগার দিবেনার অব দি মুসলিম লীগ। 
দেন লেট আস পুট আগ এ ইউনাইটেড ডিমাও ফর ইগ্ডিপেণ্ডে্স অব. 
আওয়ার ডিয়ার মাদারল্যাণ্ড । আওয়ার ডিমাগ্ড উইল বি ইর.রেযিট্টি- 
বল।” কানফাটা করতালি- বনি ও বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভা ভংগ হইল । 
(8৪) লীগ্-প্রজা আপোস চেষ্ট। 
কিন্ত আলোচনা যতই দীর্ঘ হইতে লাগিল আমাদের উৎসাহ ও 
আশা ততই কমিতে লাগিল। জিল্পা সাহেবের দাবি ছিল এই £ (১) 


(১১৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 

কৃষক-প্রজা সমি তিকে মুসলিম লীগের টিকিটে প্রার্থী খাড়া করিতে হইবে ; 
(২) কৃষক-প্রজা পার্টর মেনিফেস্টো হইতে জ'মদারি উচ্ছেদ দাবিবাদ 
দিতে হইবে ; (৩) পাললামেপ্টারী বোডে' কৃষক-প্রজা পার্টির শতবরা 
৪০ জন এবং মুসলিম লীগের শতকরা ৬* জন প্রতিনিধি থাকিবেন ; 
(৪) মুসলিম লীগের প্রতিনিধি জিন্না সাহেব নিজে মনোনীত করিবেন। 
তার দাবির পক্ষে জিন্না সাহেব বলিলেন£ গোটা ভারতের সর্ধত্র 
একমাত্র মুসলিম লীগের টিকিটেই নিরধাচন চালাইতে হইবে । মুসলিম- 
সংহতি প্রদশণনের জন্য এট] দরকার । জমিদারি উচ্ছেদ সম্পকে তার 
বক্তব্য এই যে এঁ দাবি বস্ততঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাষেয়াফত করার 
দাবি। উহা সুসলিম লীগের মূলণী তি-বিরোধী । তিনি মুসলিম লীগের 
নয়া ছাপ গঠনতদ্বের ৭নং ধার! আমাদিগকে দেখাইলেন । 

পক্ষাস্তরে কৃষক-প্রজা সমিতির তরফ হইতে আমাদের দাবি ছিল ঃ 
(১) কৃষক-শ্রজা সমিতির টিকিটেই বাংলার নিবাচন হইবে ; তবে 
কেন্দ্রীয় পরিষদে কৃষক-প্রজা প্রতিনিধিরা মৃসলিম লীগ পাটিরি সদস্য 
হইবেন এবং নিখিল-ভারততীয় সমস্ত ব্যাপারে কৃষক-প্রজ! সমিতি মুসলিন 
লীগের নীতি মানিয়! লইবে ; (২) পালণমেন্টারী বোডে” কৃষক প্রজা 
পাটি ও মুনলিম লীগের প্রতিনিধি আধা আধি হইবে ; (৩) মুসলিম লীগ 
প্রতিনিধিরাও কৃষক প্রজা প্রতিনিধিদের মতই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ 
ওয়াকিং কমিটি কতৃক নিবাচিত হইবেন । আমাদের দাবির পক্ষে যুক্তি 
ছিল এই £ বাংলার তপ'সিলী হিন্দুর! কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থক । মুস- 
লিন লীগ টিবিটে নিধাচন চালাইলে আমর! তাদের সমর্থন হারাইব | 
জিল্লা সাহেবের মনোনয়নের বিরুদ্ধে আমরা যুক্তি লাম যে পালণমেণ্টাপী 
বোডে'র মুসলিম লীগ প্রতিনিধির! প্রাদেশিক লীগ ওয়াকিং কমিট কর্তৃক 
নির্বাচিত হইলে আমরা দেশের মুসলিম লীগ কর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা 
পাইব। পক্ষান্তরে নমিনেশনের পিছন দুয়ার দিয়! যদি কোনও অবাঞ্ছিত 
লোক পালামেণ্টাপী বোডে” স্বান পার তবে কমীদের মধ্যে অনস্তোষ 
ও প্রার্থী নির্বাচনে গণ্ডগোল দেখ! দিবে । 

জিল্লা সাছেব আমাদের যুক্তি মানিলেন না । তিনি বলিলেন ঃ কেন্রীয় 


(১১৮) 


আইন পরিষদে প্রজা পাটি 


পরিষদে কৃষক-প্রজা প্রতিনিধির মুসলিম লীগ পার্টিতে ষোগ ওয়ার 
কথাটা বর্তমানে অর্থহীন, কারণ বেন্ট্রীয় পরিষদের নিধাচন এখন হইতেছে 
না। ত'পসিলী হিন্দুদের সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, স্বতপ্ব নিবা- 
চন প্রথার ভিত্তিতে যখন নিবাচন হইতৈছে, তখন মুসলিম লীগ টিকিটে 
নিবাচিত হইবার পরও তপসিলী হিন্খুদের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে । 
আর পালপণমেন্টারী বোর্ডে প্রাদেশিক লীগের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে 
তিনি বলিলেন যে, প্রাদেশিক লীগ কৃষক-প্রজা সমিতির লোবেরই করতল- 
গত । নির্বাচনেও তাদের লোবই আসিবেন । তাতে পালেণ্টারি বোড' 
এক দলের হইয়। পড়িলে, সর্বদলীয় মুসলমানদের হইবে না । 

উভয় পক্ষ স্ব স্ব মতে অটলথাকা সত্জেও আলোচনা কোন পক্ষই 
ভাংগিয়া দিলাম না। শেষ পর্যন্ত আপোস-চেই! সফল হইবে, উভয় 
পক্ষই যেন এই আশায় থাকিলাম ' ইতিমধ্যে আমরা জানিতে পারিলাম 
জিন্ন] সাহেন আমাদের সাথে আলোচনা চালাইবার কালে সমান্তরাল- 
ভাবে ইউনাইটেড মুসলিম পাটি'র নাইট-নবাবদের সাথেও আলোচনা 
চালাইতেছেন। আমাদের প্র-ক্নর জবাবে তিনি তা স্বীকার করিলেন । 
বলিলেন £ 'সবল দলের মুসলমানকে এক পাটিতে আনাই আমার 
উদ্দেশ্য ।+ 


(৫) উভয়-সংকট 

এক দিনের হ্ঠকে হঠাৎ জিনা সাহেব আমাদিগকে জানাইলেন £ 
পালপণমেন্টারী বোডজম্পর্কে জিন্না৷ সাহেবের দাবি কৃষক প্রজা সমিতির 
জভাপতি হক সাহেব ও সেক্রেটারি শামন্ুদ্দিন সাহেব মানিয়। লইয়া- 
ছেন, আমাদের এ বিষয়ে নূতন কথা বলিবার কোনও অধিকার নাই। 
আমর! বিশ্মিত ও সতহত হইলাম । শানস্ু্দিন সাহেব সে দিনের 
আলোচনায় ছিলেন না । আমাদের ব্ল্মিয় দূর করিবার জন্য জিম্না 
সাহেব মুচকি হাসিয়া এক ?করা কাগজ দেখাইলেন । দেখিলাম, 
তার কথা সত্য । ৃ 
আমরা ক্ষু ও লজ্জিত হইয়। সেদিনের আলোচনা অসমাপ্ত রাখিয়াই 


(১১৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


চলিয়া আসিলাম। হক সাহেব ও শামজুর্দিন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ 
করিলাম । তাদের বথাবার্তা আমাদের পছন্দ হইল না । ফলিকাতায় 
উপস্থিত কৃষক-প্রজা নেতাদেরে লইয়া একটি যরুরী পরামর্শ সভা ডাকি- 
লাম। ঢখকায় বলিয়াদির জমদার খান বাহাদুর কাযিমুদ্দিন সিদ্দিকী 
সাহেব আমাদের সমর্থক ছিলেন। লোয়ার সাকুলার (নোনাতল1) 
রোডস্ব তার বাড়িতে এই পরামর্শ বৈঠক বসিল । হক সাহেব ও শামজু- 
দ্দিন সাহেব এই সভায় তাদের কাজের সমর্থনে বক্তংতা করিলেন । তারা 
জানাইলেন যে জিন্না সাহেব জমিদারি উচ্ছেদের দাবি মানিয়। লইয়া- 
ছেন। এ অবস্থায় পালামেপ্টারী কোডের প্রতিনিধিত্ব লইয়া ঝগড়া 
করিয়া আপোস-আলোচনা ভাংগিয়। দেওয়ার তারা পক্ষপাতী নন । 
আমরা ইতিমধ্যেই খবর পাইয়াছিলাম যে সার নাধিমুগ্ধিনের পরামর্শে 
জিন্ন৷ সাহেব জমিদারি উচ্ছেদের বিরোধিতা অনেকট। শিথিল করিয়।- 
ছেন। হক সাহেব ও শামসুদ্দিন সাহেবের কথায় এখন আমর! খুব 
বেকায়দায় পড়িলাম । আমরা নিজেদের সমর্থনে খুব জোর বক্তংত। করি- 
লাম। মুসলিম লীগের লিখিত গঠনতস্ত্রের বিরোধী জিপ সাহেবের এঁ 
মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, সে সব কথাও বলিলাম । তারপর শুধু 
জমিদারি উচ্ছেদের কথাট[ও যথে্ট নয় ঃ বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদটাই বড় 
কথা । আমাদের মেনিফেস্টোর কথাও তাই । এ জম্পে জিন্না সাহেব 
হক সাহেবকে কি প্রতিশ্রতি দিয়াছেন, তা জভা1-সমক্ষে ম্পঃ করিয়। 
বলিতে আমরা হক সাহেন্কে চ্যালেঞ্জ করিলাম । হক সাহেব বা শাম- 
স্তদ্দিন এ ব্যাপারে জভাকে সন্থ্ করিতে পারিলেন না । বুঝা গেল, 
আসলে ক্ষতিপূরণের কথাট! তারা জিল্লা সাহেবের কাছে তুলেনই নাই । 
এই পয়েন্টে আমরা জিতিয্া1 গেলাম । কিন্তু এট! আমরা বুঝিলাম যে 
বিনা-ক্ষতিপূরণের শর্ত জিন্না সাহেব মানিয়া লইয়! থাকিলে পাল“মেন্টারা 
বোডে' মাইনঝিটি হইয়াও আপোস করা উপস্থিত সদ্স্যগণের অধি- 
বাংশেরই মত ॥। যাহোক জিলা সাহেবের কাছে একমাত্র বিনা-ক্ষতি- 
পূরণের ব্যাপারট1 পরিফার করিবার ভার প্রতিনিধিদলের উপর দেওয়া 
হইল । 


(১২) 


আইন পরিষদে প্রজা পাট" 


(৬) আপোসের বিরোধিতা 


আমরা প্রতিনিধিদলের মেস্বররা সেখান হইতে সার্কাস রোস্থিত 
ডাঃ আর. আহমদের বাড়ি গেলাম ॥ স্মন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিলাম । 
আমরা একমত হইলাম যে হক সাহেব ও শামসুদ্দিন সাহেব সহ 
অধিকাংশ সদশ্ত এই আপোসের পক্ষপাতী এটা যেমন সত্য, এই আপোস 
করিলে কৃষক-প্রজা সমিতির অস্তিত্ব এই খানেই খতম এটাও তেমনি 
সত্য । আমরা সংকটের দুই শিংগার ফাকে পড়িলাম ৷ একমাত্র ভরসা 
জিল্লা সাহেব । তিনি যদি মেহেরবানি করিয় বিনা-্কতিপ্রণের দাবিটা 
অগ্রাহ্য করেন, তবেই আমরা বাচিয়া যাই । সকলে মিলিয়া আল্লার 
দরগায় মোনাজাত করিতে লাগিলাম ঃ জিল্লা সাহেব যেন আমাদের 
দাবি না মানেন । নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে জীবনে আরেক বারমাত্র আল্লার 
দরগায় মোনাজাত করিয়াছিলাম । এক টাক? দিয়। ত্রিপুরা স্টেট লটারির 
টিকিট করিয়াছিলাম। প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ। তৎকালে সারা 
ভারতবর্ষে বিশ্বাসী অথচ মোটা টাকার লটারি ছিল মাত্র এই একটি । 
কয়েক বছর ধরিয়া এই লটারির টিকিট কিনিতেছিলাম । টিকিট কিনার 
পরদিন হইতে খেলার ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস কাল 
খোদার দরগায় দিনরাত মোনাজাত করিতাম জিতার জন্য । কিন্ত একবার 
হারিবার জন্য তেমনি মোনাজাত করিয়াছিলাম ৷ কারণ পকেটে টিকিউসহ 
পাঞ্জাবিটা ধুপার বাড়ি দিয়া ফেলিয়াছিলাম | ধুপার ভাটিতে পড়িয়া! তার 
চিহ্ন ছিল না । তেমনি এবার পীচ-ছয় বন্ধুতে দোওয়] করিতে থাকিলাম £ 
“হে খোদা, জিন্না সাহেবের মন কঠোর করির়। দাও ।+ 


পরদিন নিধণারিত সময়ে জিল্না সাহেবের সহিত দেখা করিলাম । 
দ্ব'এক বথায় বুঝিলাম, বিনা-ক্ষতি- পূরণে জমিদারি উচ্ছেদে তিনি 
কিছুতেই রাযী হইবেন না ; কারণ ওটাকে তিনি ফাগ্ডামেণ্টাল মনে 
করেন। তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বিনা-ক্ষতিপ্রণের উপর জোর 
দিলাম । এমনকি, আমরা এতদূর বলিলাম ষে পার্লামেপ্টারি বোড" 
গঠনে কৃষক-প্রজা পাট'কে শতকর। ৪০ এর স্থলে আরও কমাইয়া দিলেও 


(১২১) 
০7 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


আমরা মানিয়া নিতে পারি, কিন্তু বিনা-ক্ষতিপূরণের প্রঙ্নের মত 
ফাগামেপ্টালে আমরা কোনও আপোস করিতে পারি না। জিন! 
সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বারেরাফতের যুক্তির খণ্ডুনে আমরা 
ফন'ওয়ালিস, পশাচসালা, দশসাল! ও চিরস্বায়ী বশোবস্তের উল্লেখ 
করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলাম যে জনিদাররা আসলে জমির 
মালিক নয়, ইজারাদার মাত্র | তাছাড়া, কষক-প্রজা! সমিতি বাংলার 
সাড়ে চারি কোটি কৃষক-প্রজজার কাছে এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ । আমরা 
সে ওয়াদা কিছুতেই খেলাফ করিতে পারি না। জিল্লা সাহেব আমাদেরে 
মাফ করিবেন । 

জিল্লা সাহেব তার অসাধারণ তীক্ষ বুদ্ধিতে বুঝিয়! ফেলিলেন, আমরা 
ভাংগিয়? পড়িবার চেষ্টা করিতেছি । গত এক সপ্তাহের বেশী সময় ধরিয়া 
তিনি আমাদিগকে ধমকাইয়াছেন, কোনঠাসা করিয়াছেন, তুঙ্ছ-তাচ্ছিলা 
করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তিনি ভাংগাভাংগি চাছেন নাই । সেটা যদি 
চাইতেন, তবে এক দিনেই আমাদেরে বিদায় করিয়া দিতে পারিতেন । 
তিনি এক কথার মানুষ | দর-কষাকষি তার ধাতের মধোই নাই। 
এমন লোক যে এক সপ্তাহের বেশী দিন ধরিয়া! দিনের পর দিন 
আমাদের সাথে আলোচন। চালাইয়। গিরাছেন, তাতে কেবলমাত্র এটাই 
প্রমাণিত হর যে আমাদের সাথে ভার মূলগত পার্থক্য যতই থাকুক, 
তিনি আমাদের মধ্যে ভাংগাভাংগি চান নাই । এই দিন আমাদের মধ্যে 
ভাংগাভাংগির মনোভাব দেখিয়া তিনি বেশ একটু চঞ্চল এবং তার ধাত- 
বিরোধী রফম নরম হইয়। গেলেন । অতিরিজ্ঞ রকম মিষ্ট ভাষায় তিনি 
আমাদের দাবির অযৌক্তিকতা বুঝাইবার চে্টা করিলেন। তিনি আমাদেরে 
দেখাইলেন, বিনা-ক্ষতিপূরণের কথাটা আমরা নূতন তুলিতেছি । আমরা 
বলিলাম ঘষে, উচ্ছেদ ফথাটার মধ্যেই বিনা-ক্ষতিপূরণ নিহিত রহিয়াছে । 
উচ্ছেদ কথার সংগে খরিদ বা পার্চেব, হকুম-দখখল বা! একুই যিশন-রিকুইধিশনের 
পার্থক্য আমরা জিক্লা সাহেবের মত বিশ্ববিখ্যাত উকিলকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিলাম ॥ জিঙ্া! সাহেব আর কি করিবেন? আমাদের এই 
অপচেষ্টাকে তিনি শুধু চাইন্ছিশ বা শিশু-সুলত বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন 


(৯২২) 


আইন পরিষদে প্রজা পাট 


এবং আমাদিগকে এই ছেলেমি না করিয়া! 'সেনসিবল' হইতে উপদেশ 
দিলেন । 


(৭) আলোচন৷ ব্যর্থ 

কিন্ত আমরা সেনসিবপ হইলাম না । কারণ আমর! মন ঠিক করিয়াই 
'আসিয়াছিলাম । ক্ষতিপূরণের প্রশ্নেই জিল্লা সাহেবের সহিত আমাদের 
ভাংগাভাংগি হইল, বিনা-ক্ষতিপূরণের দাবি মানিয়৷ নিলে আমরা 
পালামেপ্টারি বো্ে আরও কম সীট নিতে রাষী ছিলাম, এই মর্মে 
পরদিনই খবরের কাগষে বিত্বতি দিবার জন্ত আমর! তৈয়ার হইতেছিলাম । 
আমাদের পাট র মুসাবিদা-বিশারদ ইংরাজীতে সুপগ্ডিত অধ্যাপক হুমায়ুন 
কবির সাহেব এই মর্মে একটি মুসাবিদা খাড়া করিয়াই আজিকার 
বৈঠকে আসিয়াছিলেন । সুতরাং আমরা আর বিলম্ব করিলাম না । 
উঠিয়া পড়িলাম । আপোস না হওয়ার জন্ত আমরা যারপর নাই 
দুঃখিত হইয়াছি, সেই মর্মবেদনা! জানাইয়! অতিরিক্ত নুইয়া 'আদাব 
আরয" বলিয়! আমর! বিদায় হইলাম। জিন্না সাহেব আসন হইতে 
উঠিয়া আমাদের দিকে আসিলেন বিদায়ের শিষ্টাচার দেখাইবার জন্তু | 
দরজার পর্দা পার হইবার আগেই জিন্না সাহেব আমাকে নাম ধরিয়া 
ডাকিলেন। আমি ফিরিয়। দাড়াইলাম । বন্ধুরা স্বভাবতঃই ফিরিলেন 
না। জিল্লা সাহেব আমার কাছে আসিয়া আমার কাধে হাত দিলেন। 
বলিলেন £ “ডোণ্ট বি মিসগাইডেড বাই আশরাফুদ্দিন। হি ইয এ 
হোলহগার। ইউ আর এ সেনসিবল ম্যান । আই কোয়াইট রিএলাইয 
ইওর এংযাইচি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দি পেষেপ্টপ। বাট টেক ইট 


ফ্রম মি উইদাউট মুসলিম সলিভারিট ইউ উইল নেভার বি এবল, টু 
ডুএনি গুড টু দেম।' 


আমি এ ঘথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিবার জন্ত মুখ খুলিতেছিলাম। ধমক 
দিয়া আমাকে থামাইয়। দিলেন এবং আমার কাধ হইতে ডান হাতট' 
আমার মাথায় রাখিয়া বলিলেন $ 'ডোপ্ট আগ? উইথ মি। আই নো 
মোর স্তান ইউ ডু। প্লিষ গো টু এতরি হোম, এও ক্যারি দিম্যাসেজ 


(১২৩) 


রাজনীতির পঞ্জাশ বছর 


অব মুসলিম ইউনিটি টু ইচ এও এভরি মুসলিম | গ্াট উইল সার্ড দি 
পেযেন্টন মোর গ্ভান ইওর প্রজা পাটি ।, ৃ 
আমি বুবিলাম এটা তর্ক নয় আদেশ | এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি 
চলে না । কাজেই কোন কথা বলিলাম না। আপলে বলিবার সময়ই 
তিনি দিলেন না। বথা শেষ করিয়াই আমার মাথা হইতে হাতটা 
নামাইয়৷ আমার দিকে বাড়াইয়1 দিলেন | আমি ভক্তি-ভরে ঈষৎ নুইয়া 


তার হাত ধরিলাম । তিনি দুইটা ঝাকি দিয়া বলিলেন ঃ গুড বাই এও 
ওড লাক। 


বন্ধুরা বিশেষ কৌতুহলের সংগে আমার অপেক্ষায় বারাল্ায় পায়চারি 
করিতেছিলেন। দু-এক মিনিটের মধ্যে আমি বাহির হইয়া! আগায় 
তাদের কৌতুহলের স্থান দখল করিল বিস্ময় । শুধু বন্ধবর আশরাফুদ্দিন তার 
স্বাভাবিক ঘাড়-দোলানে হাসিমুখে বলিলেন £ তোমারে নরম পাইয়া 
এক, আলাদা রকমে ক্যানভাস করলেন বুঝি ? গলাইতে পারলেন ? 
সকলেই হাসিলেন। আমিও হাঙদিলাম। ওতেই কাজ হইল । 
কোনও জবাবের দরকার হইল না। তার সময়ও পাওয়া গেল না। 
নৃতন বিস্ময় আমাদের সকলের মন কব,যা করিল । ইসপাহানি সাহেব- 
দের বাড়িতে জিপ্না সাহেবের জন্ত যে কামরা নিধি ছিল, সেটা হইতে 
বাহির হইয়া প্রথমে একটা প্রশস্ত বারান্দায় পড়িতে হয়। সে বারান্দ। 
পার হইয়া বিশাল ড্রয়িং কুমে ঢুকিতে হয় । আমরা ড-স্লিং রুমে ঢুকিয়াই 
দেখিলাম, হক সাহেব ও মোমিন সাহেব একই সোফায় পাশাপাশি 
বসিয়া আছেন। আমরা উভয়কেই আদাব দিলান। হক সাহেব 
জিগ.গাসা করিলেন £ কি হৈল? অধ্যাপক কবির জানাইলেন £ ফাসিয়া 
গিয়াছে । মোমিন সাহেব আমদের দিকে না চাহিয়। শুধু নবাবষাদা 
হাসান আলীকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন £ তোমর' মাথা-গরম রাজনৈতিক 
নাবালকের নিজেরা ত কিছু করতে পারবেই না, আমরা প্রবীণদেরেও 
কিছু করতে দিবে না। 
আমরা মোমিন সাহেবের সহিত তর্ক না করিয়! দূ-চার কথায় হক 
সাহেবকে আমাদের মোলাকাতের ধিপোট দিয় চলিয়া আ'সিলাম । 


(১২৪) 


আইন পরিষদে প্রজা পাটি 


পরদিনই খবরের কাগযে বাহির হইল জিল্লা সাহেব কৃষক-প্রজা 
সমিতি বাদ দিয় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির সহিত আপোস করিয়াছেন। 
এ পার্ট নিজেদের নাম বদলাইয়। মুসলিম লীগ নাম ধারণ করিয়াছেন। 
আমাদের পক্ষ হইতে অবশ্য বিবৃতি বাহির হইল যে ক্ষতিপূরণের 
প্রশ্নেই জিল্না সাহেবের সহিত আমাদের আপোস হইতে পারিল না। 

ইহার পর প্রকাশ্য মাঠের সংগ্রাম অবশ্যন্তাবী হইয়া পড়িল। যদিও 
আগের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আমাদেরই দখলে ছিল, কিন্ত জিনা 
সাহেবের মোকাবেলায় আমাদের সে দাবি টিকিল না । তাছাড়া কষক- 
প্রজা সমিতির মত অসাম্প্রদায়িক শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান আর মুসলিম লীগের 
মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এক সংগে চালাইবার চেষ্টার মধ্যে যে 
অসংগতি এমন কি রাজনৈতিক অসাধূতা ছিল, অল্পদিনেই তা সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিল। আমরা অবস্থা গতিকেই মুসলিম লীগের দখল ছাড়িয়া 
দিয়া কৃষক-প্রজা সমিতিতে মনোনিবেশ করিলাম । ফলে এই নিবাচন- 
যুদ্ধ কক-প্রজা সমিতি ও মুসলিম লীগের সম্মুখ-যুদ্ধে পরিণত হইল । 


(১২৫) 


অয়ই অথয।য়া 
নির্বাচঅ-যুজ 
(১) জ্ুদুর-প্রসারী সংগ্রাম 


১৯৩৭ সালের এই নির্বাচন মুসলিম বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় 
ঘটনা ৷ যৃদ্ধটা দৃশ্যতঃ কৃষক-প্রজা পাটি” ও মুসলিম লীগ এই দুইটি দলের 
পালামেণ্টারি সংগ্রান হইলেও ইহার পরিণাম ছিল সুদূর প্রসারী। 
আমরা কমীরা এই নির্বাচনের রাজনৈতিক ওরুত্ব পুরাপুরি তখনও 
উপলব্ধি করিতে পারি নাই সত্য কিন্ত সাধারণভাবে কৃষক-প্রজাগণের 
এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনসাধারণের অর্থ নৈতিক কল্যাণ-অকল্যাণের 
দিক হইতে এ নিধাচন ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন, এটা আমরা তীব্রভাবেই 
অনুভব কগ্লিতাম | এক্যবদ্ধভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলাম সকলে । 
মুললিম ছাত্র-তরুণরাও সমর্থন দিয়াছিল আশাতিরিজরূপে । 

পার্ট হিসাবে দুই দলের সুবিধা-অন্গবিধা বিচার করিলে দেখা যাইবে 
উভয় পক্ষেরই কতকগুলি স্ুবিধা-অনুবিধা দুইই ছিল। মুসলিম লীগের 
পক্ষে সবিধা ছিল এই কয়টি 

(১) মুসলিম জনসাধারণ মনের দিক দিয়া মোটামুটি মুসলিম সং- 
হতির প্রয়োজনীরতায় বিশ্বাস করিত । 

(২) প্রজা সমিতির অক্কতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাম্মদ 
আকরমরখা ওতার সাথে মৌঃ তমিষুদ্দিন খা খানবাহাদদুর আবদুল 
মোমিন সহ অনেক প্রজ্া-নেত। মুসলিম লীগে যোগ দিয়াছিলেন। প্রবীণ 
প্রজা-নেতাদের অনেকে স্বত্ প্রজা-পার্ট' গঠন করিয়াছিলেন । 

(৩) মওলানা আকরম খ”! এই সমর মুসলিম বাংলার একমাত্র দৈনিক 
'আজাদ' বাহির করেন, কষক-প্রজা পার্টস কোনও সংবাদপত্র ছিল না। 

(৪) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে 


(১২৬) 


নির্বাচন-যৃদ্ধ 


একটা নির্বাচনী মৈত্রী হয়। তাতে বোম্বাই ধুজজপ্রদেশ মাদ্রাজ ও 
বিহারে এ দুই প্রতিষ্ঠান বুক্তভাবে নির্বাচন-সংগ্রাম চালান। বাংলার 
নির্বাচনেও তার ঢেউ লাগে । কংগ্রেসের ম্সমর্থক জমিয়তে-ওলামায়-হিন্দ, 
মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরে ভোট দিবার জন্জ ফতোয়া জারি করেন। 

(৫) মুসলিম লীগের তরফ হইতে প্রচার চালাইবার জন্ত প্রচুর 
অর্থের ব্যবস্থা ছিল। পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা পার্টির কোনও তহবিল 
ছিল ন1। প্রার্থীরাও প্রায় সবাই গরিব । 

পক্ষান্তরে কষক-প্রজা পার্ট'র অনুকূল অবস্থা ছিল এই কয়টি ঃ 

(১) কৃষক-প্রজা আন্দোলনের ও ব্যক্তিগতভাবে হক সাহেবের খুবই 
জনপ্রিয়ত ছিল । জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি শোষণ অবসান, কৃষি- 
থাতকের দুরবস্থা দূরকরপ প্রভৃতি গণ-দাবির মোকাবেলায় মুসলিম লীগের 
কোনও গণ-কল্যাণের কর্ন-সুচী ছিল না। 

(২) কৃষক প্রজ! পাটি'র কমীররা নিবিলাস সমাজ সেবক দেশ-কমী | 
তাদের জন-সেবার দৃষ্টান্ত জনগণের চোখের দেখা অভিজ্ঞতা । বিনা 
পয়সায় পায়ে হাটিয়া এরা প্রচার করিতেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের 
বড় লোক প্রার্থীদের কমর চটকদার বেশে প্রচারে বাহির হইতেন। 

(৩) মুসলিম ছাত্র-তরুণরা সকলেই প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠান হিদাবে 
কৃষক-প্রজা পা্ট'র সমর্থক ছিল ॥ 

(৪) নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী হওয়ায় বাংলার 
নাইট-নবাবরা প্রজ1-কমাঁদেরে কংগ্রেসের ভাড়াষটয়া বলিয়! গাল দিতে 
অস্বিধায় পড়িলেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেসলীগ মৈত্রী বাংলার কংগ্রেস 
মানিয়া না লওয়ায় তাদের অনেকে এবং অনেক খবরের কাগয কৃষক- 
প্রজা পার্ট'র প্রচার-প্রপেগেণ্ডায় সমর্থন করেন। 

(৫) পর পর কতকগুলি নাটকীয় ঘটনায় জনমত প্রজা-পা্টি র দিকে 
উদ্দীপ্ত হয় ঃ (ক) হক সাহেবের পক্ষ হইতে (আসলে তার অনুমতি 
ন৷ লইয়াই ) ডাঃ আর. আছমদ বাংলার যে কোন নির্বাচনী এলাকা 
হইতে নির্বাচনে প্রতিগ্বদ্দিতা করিবার জন্ত সার নািমুক্দিনকে চ্যালেজ 
করেন। (খ) বাংলার লাট সার নাষিমুদ্দিনের পক্ষে ওকালতি করার 


(১২৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হক সাহেব লাট সাহেবের বিরদ্ধে এক যৃদ্ধদেহি বিত্বতি দিয়া দেশময় 
বাহ,বাহ, পান। (গ )সার নাহিমুদ্দিনের আপন জমিদারি পটুয়াখালি 
নিরাচশী এলাকাই হশ্দ-যুদ্ধের ময়দান নির্বাচিত হওয়ার ঘটনার নাটকত্ব 


শতগুণ বাড়িয়া যায়। সারা বাংলার, সারা ভারতের এবং শেষ পর্যস্ত 
সারা দুনিয়ার, দৃষ্টি পটুয়াখালির দিকে নিবদ্ধ হয় । 


(২) পটুয়াখালি ছন্-যুদ্ধ 
একদিকে ইংরাজ লাটের প্রির পাত্র সার নাধিমুদ্দিনের পক্ষে সরকারী 
প্রভাব ও ক্ষমতা এবং নাইট নবাবদ্র দেদার টাকা, অপরদিকে খেতাব- 
বিত্তহীন বৃদ্ধ প্রজা-নেতা হক সাহেবের পক্ষে তার মুখের বুলি “ডাল- 
ভাত' ও জমান বিভ্ুহীন প্রজা-বর্মীরা। রোমান্টিক আদর্শবাদী ছাত্ররা 
স্কএল-কলেজের পড়া ফেলিয়! বাপ-মায়ের দেওয়া পকেটের টাকা খরচ 
করিয়া চারিদিক হইতে পটুয়াখালিতে ভাংগিয়া পড়িল | এর ঢেউ শুধু 
পটুয়াখালিতে সীমিত থাকিল না। সারা বাংলার বিভিগ্ল নিবাচন- 
কেন্জেও ছড়াইয়1 পড়িল । হক সাহেব খাজা সাহেবের প্রায় ডবল ভোট 
পাইয়া নিরবীচিত হইলেন ' তার বরাবরের নিজের নির্বাচন-কেন্র পিরোজ- 
পুর হইতেও তিনি নিবাচিত হইলেন । 
আমার নিজের জিলা ময়মনসিংহে আমাদের বিপুল জয়লাভ হইল । 
আমি নিজে না দাঁড়াইয়া কৃষক-প্রজা প্রাথীদেরে জিতাইবার জন্য দিন- 
রাত সভা করিয়া বেড়াইলাম । কঠোর পরিশ্রম করিলাম আমারই মত 
গরিব সহকমীঁদেরে লইয়। । ফলে এ জিলার প্রধান-প্রধান লীগ নেতা খান 
বাহাদুর শরফুদ্দিন, খান বাহাদুর নূরুল আমিন, খান বাহাদুর গিয়াজুদ্দিন, 
প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খা, মোঃ আবদুল মোনেম খ”। প্রভাতি সকলকে 
ধরাশায়ী করিলাম । জিলার মোট ষোলটি মুসলিম সীটের মধ্যে কৃষক-প্রজা 
পার্ট পাইয়াছিল এগারটি, মুনলিম লীগ পাইয়াছিল মাত্র পাচট । উল্লেখ- 
যোগ্য যে জিল্ন সাহেব স্বয়ং মরমনসিংহ জিলাতেই অনেকগুলি নির্বাচন- 
কেন্রে সভা-সমিতি করিয়াছিলেন'। তার মত ব্যক্িত্বস্পণ নিধাচন- 
বিশারদও মরমনপিংছের মুসলিম ভোটারদের মনে দাগ কাটতে পারেন 
নাই । 


(১২৮) 


নিবাচন-যৃদ্ধ 


(৩) নয়। টেকনিক 


বরিশালের পরে ময়মনসিংহ জিলাতেই কৃষক-প্রজা পার্টি সবচেয়ে 
বেশীহারে আসন দখল করিয়াছিল । ময়মনসিংহ জিলার এই অসামান্ত 
সাফল্যের কারণ ছিল তিনটি । এই তিনটি কারণই ছিল এই জিলার 
কৃষক-প্রজা কর্মীদের প্রচার-প্রপেগেগ্ার টেকনিক । আত্ম-প্রশংসার মত 
শোনা গেলেও বলা দরকার যে তিনটি টেকনিকই আমার নিজের 
উদ্ভতাবিত। জহকমীদেরে '৯ টেকনিকের ব্যাপারে আগেই তালিম দিয় 
লইয়াছিলাম। একটি এই£ এ জিলার কৃষক-প্রজা বক্তারা মুসলিম 
লীগের “মুসলিম সংহতির+ শ্লোগানকে সামনাসামনি আক্রমণ, ফ্রণ্টাল 
এটাক, করিতেন না । মুসলিম জমিদারের সংগে মুসলিম প্রজার, 
মুসলিম মহাজনের সাথে মুসলিম খাতকের সংহতির কথা বলা হাস্যকর, 
এ ধরনের মামুলি যুক্তি ত ছিলই। এছাড়! অবস্থা ভেদে এবং স্থান 
ভেদে দরকারমত আমাদের বক্তারা এই যুক্তি দিতেন £ “আমরাও 
মুলিম সংহতি চাই। তবে আমাদের দাবি এই যে সে মুসলিম- 
সংহতি হইবে কৃষক-প্রজাদের কুটিরের আংগিনায়, নবাব-সুবাদের 
আহসান-মনযিল বা রাজ-প্রাসাদে নয়। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে 
জমিদারমহাজন আর কয়জন? শতকরা পঁচাল্পববই জন মুসলমানই 
আমরা কৃষক । কাজেই আমরা কৃষক-প্রজা কর্মীরা বলি £ হে মুষ্টিমেয় 
মুসলমান জমিদার-মহাজনেরা, আপনারা নিজেরা পৃথক দল না করিয়। 
মুসলিম-সংহতির খাতিরে ছলিয়! আন্মন পঁচাপ্পববই জনের দল এই 
কৃষক-প্রজা-সমিতিতে 1” এর পরে মুসলিম লীগের বজ্জারা হাজার সংহতির 
কথা বলিয়া সেখানে দত ফুটাইতে পারিতেন না | 

আমাদের ছিতীয় টেকনিক ছিল এইরূপ । আমাদের বক্তারা তাদের 
বন্তততায় বলিতেন £ “আমাদের বক্তংতা ও যুক্তি-তর্ক শুনিলেন। কোন 
দলকে আপনার ভোট দিবেন, আজই এই হতে তা স্থির করিয়। ফেলিবেন 
না। য়েকদিন পরেই এখানে মুসলিম লীগের সভা হইবে । আপনারা 
দলে-দলে সে সভায় যোগদান ফরিবেন। মন দিয়! তাদের বক্তংতা 


(১২৯) 


রাজনী তির পঞ্চাশ বছর 


শুনিবেন। আমাদের যুক্তি ও তাদের বুক্তি মিলাইয়া! তুলনামূলক বিচার 
করিবেন । তারপর ঠিক করিবেন, কোন দলকে আপনারা ভোট দিবেন।” 
আমাদের বক্তাদের এই ধরনের বজ্জংতার মোকাবিলায় মুসলিম লীগ 
বজ্জারা তাদের সভায় বলিতেন £ “কৃষক-প্রজার লোকেরাও এখানে সভা 
করিতে আসিবে । তাদের কথা শুনিবেন না । তাদের সভায় যাইবেন 
না। ওরা মুসলিম-সংহতি-ধবংসকারী হি্কু-কংগ্রেসের ভাড়াটিয়া লোক ॥ 
ওদেরে ভোট দিলে মুসলমানদের সর্বনাশ হইবে |" 

এই দুই সম্প্ণ. বিপরীত ধরনের বক্তংতায় মুসলিম জনসাধারণ স্বভা- 
বতঃই কৃষক-প্রজা পাটি'র সমর্থক হইয়া পড়িত। যেদল অপর পক্ষের 
বজংতা শুনিয়া পরে কর্তব্য ঠিক করিতে বলে, তারা নিশ্চয়ই অপর দলের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ । এই সাধারণ কাগ-জ্ঞান মুসলিম জনসাধারণের আছে এটা 
ধারা বিশ্বাস করেন নাই তারাই রাজনী তিতে হারিয্সাছেন। 

আমাদের তৃতীয় টেকনিক ছিল উভয় পক্ষের যুক্ত নির্বাচনী সভার 
আয়োজন করার দাবি । আমাদের বক্তারা কোন অঞ্চলে গিয়াই প্রস্তাব 
দিতেন ঃ “কি দরকার অত টাক1-পয়সা খরচ ও অতশত পরিশ্রম করিয়া 
দুইটা! মিটং করিয়া জন সাধারণকে তকলিফ দিবার? দুই পক্ষ মিলিয়া 
একট! সন্ভা করা হউক | খরচও কম হইবে । লোকও বেশী হইবে? 
উভয় পক্ষের সঙ্গান সংখ্যক বক্তা! সম-পরিমাণ সময় বন্তত1 করিবেন । 
আমাদের পক্ষের এই প্রস্তাবে মুসলিম লীগাররা ম্বভাবতঃই আপত্তি 
করিতেন । যেখানেই আপত্তি করিয়াছেন, পরিণাম তাদের পক্ষে 
সেখানেই খারাপ হইয়াছে | আমাদের প্রস্তাবট! ছিল দুধারি তলওয়ার 2 
মানিলেও জামাদের জিত, না মানিলেও আমাদের জিত । 


(৪) উত্তর টাংগাইল 


এই টেকনিকে সবচেয়ে বেশী ম্যাজিকের কাজ হইয়াছিল টাংগাইল 
মহকুমার মধূপুর-গোপালপুর নির্বাচন-কেছ্রে । এখানে নবাববাদা সৈয়দ 
হাসান আলী আমাদের প্রার্থী । আর প্রিজিপাল ইব্রাহিন খা সাহেব 
মুসলিম লীগ প্রার্থী । নবাবযাদা ব্যঞ্জিগাতভাবে প্রগতিবাদী তরুণ 


(১৩০ ) 


নির্বাচন-যৃচ্ধ 


হইলেও “অত্যাচারী জমিদার" বলিয়া পরিচিত নবাব বাহাদুর নবাব 
আলীর পুত্র। পক্ষান্তরে ইব্রাহীম খা সাহেব জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ, 
অপরিচিত সাহিত্যিক ও প্রবীন সমাজ-সেবক | তাছাড়া স্বয়ং জিল্লা! সাহেব 
এই নির্বাচনী-কেশ্তে খুব ধূমধামের সাথে জন-সভা করিয়াছেন । এ সবের 
ফল হইল এই যে নিবাচনের মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে একদিন নবাবষাদী 
সকাল বেলা আমার বানায় হাযির । তার মোটর ধুলায় সাদ! । নিজের 
চেহারা তার উন্ুখুঙ্কু। কয়দিন ধরিয়া! না জানি শেভও করেন নাই । 
গোসলও করেন নাই | অমন অন্দর চেহারাখানা একদম মলিন। কত 
রাত ঘুমান নাই । চোখ লাল। চোখের চারধারে কালশিরা পড়িয়। 
গিয়াছে । এমন অসময়ে তাকে দেখিয়া বিশ্থিত হইলাম | উদ্ধিপ্নও হইলাম ॥ 
কারণ জিগ.গাসা করিলাম । তিনি বলিলেন £ ইলেকশনে জিতার তার 
কোনই চান্স নাই। তিনি বড় জোর এক আনি ভোট পাইবেন; পনর 
আনিই পাইবেন প্রিন্সিপাল সাহেব ৷ এ অবস্থায় ইলেকশন লড়িয়া কোনও 
লাভ নাই । তিনিহাজার দশেক টাকা খরচ করিবেন বাজেট করিল্না- 
ছিলেন। অর্ধেকের বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে । বাকী টাকাট৷ তার নিজের 
ইলেকশনে নিশ্চিত অপব্যক় না করিয়া অন্তান্ত গরিব প্রার্থীর পিছনে 
খরচ কর উচিং। এই কথাটা বলিবার জন্তই এবং বাকী টাকাটা লইয়াই 
তিনি আমার কাছে আসিয়াছেন। তিনি আর ইলেকশন করিবেন না, 
কমাঁদেরে তা বলিয়! আসিয়াছেন। 

আমি এক ধ্যানে তার কথাগুলি শুনিলাম। এক দৃষ্টে তার দিকে 
চাহিয়। রহিলাম। বড় লোকের আদরের দুলাল । কাচা সোনার 
মত চেহারা । জীবনে কোনও সাধ অপর্ণ রাখেন নাই বিলাসী 
বাবা। কোনও নির্বাচনে হারেনও নাই আজেো। অগ্পদিন আগে 
কৃষক-প্রঙ্জা ছকিটে বিপুল ভোটাধিক্যে লোক্যাল বোর্ড ও ডিসস্টি.উ 
বোডে” নির্বাচিত হইয়াছেন । মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান 
হইয়াছেন। আর আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে রাজনৈতিক জীবনের 
শৃক্ষতেই তরুণ মনে এমন আঘাত পাইয়াছেন ! সেটাও বড় কথা নয়। 
সে পরাজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনার সামনে কি অপন্ধপ বীরস্বের সাথে 
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বুকটান করিয়। দীড়াইয়াছেন ! না, এ তরুণকে হারিতে দেওয়া হইবে না । 
এক নাগাড়ে অনেক দূর ট্রেন ও সাইকেল ভ্রমণ করিয়া! অনেকগুলি 
সভা করিয়া! মাত্র গতরাতে বাসায় ফিরিয়াছি। ভালব্প খাওয়া-ঘুমও 
হয় নাই। আবার এই দশটার গড়িতেই আরেকটা সভা করিতে 
যাইবার কথা । এক মুহুর্তে সিদ্ধান্ত করিয়! ফেলিলাম | নবাবযাদার 
নির্বাচনী এলাকাতেই যাইব । নবাবযাদাকে বলিলাম শেভ-গোসল 
করিয়া চারটা ভাল-ভাত খাইয়া একই বিশ্রাম করিতে । আমিও তাই 
করিলাম । জন্ধ্যার দিকে ধনবাড়ি পৌঁছিলাম । অনেক রাত পর্যস্ত 
পরবতাঁ দিনসমূহের জন্য প্ল্যান-প্রোগ্রাম করিলাম | সকাল হইতে সভা 
করিয়া চলিলাম | তিনদিনে তিনটা বড় সভা করিলাম । আর পথের 
ধারের সভ1-রোড সাইড গ্রিটিং করিলাম উনিশটা । হাটের স্ভ। 
করিলাম না। কমীরা ঢোল ও চোংগা লইয়া আগে-আগে চলিয়া 
যাইতেন। এক সভা শেষ করিতে-করিতে দুই তিন মাইল দূরে আরেকট! 
সভার আয়োজন হইয়া যাইত | সভা মানে দুই তিন পাঁচ সাত শ লোকের 
জমায়েত । বড় সভা যে কয়ট। করিলাম তার দুইট! ছিল যুক্ত সভা । 


যুক্ত সভার মধো খোদ ভুয়াপুরের সভাটাই ছিল সবচেয়ে বড় ও 
গুরুতপূর্ণ । এটা ইব্রাহিম খা সাহেবের কর্ম-ক্ষেত্র । এই স্বানটাকে 
উন্নত করার কাজে প্রিন্সিপাল সাহেব তার কর্ম-জীবনের বেশীর ভাগ 
ব্যয় করিয়াছেন । এই ভূয়াপুরেই নির্বাচনী যুক্ত সভা । অঞ্চলের সব 
চেয়ে মান্তগণ্য সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এক মুরুবিবকে সভাপতি করা 
হইল প্রিকিপাল সাহেবের প্রস্তাবমত । কথা হইল £ তিনি আর আমি 
মাত্র এই দুই জন বক্তংত1 করিব । আমাদের বক্তংতা শেষে প্রতিহ্বন্বী প্রার্থী 
নবাবধাদ দীড়াইরা জনসাধারণকে শুধু একটা সেলামালেকুম দিবেন । 


প্রিলিপাল ইব্রাহিম খা রাজনীতি, সাহিত্য-সাধনা ও প্রজা-আদোলন 
দব ব্যাপারেই আমার নেতা ও মুরুবিব। ছাত্র-জীবনেও তিনি ছিলেন 
আমাদের নেতা ও “হিরো” । ঠ্ারই সংগে নির্বাচনী বক্ততার লড়াই 
করিতে হইতেছে । এর একটু ইতিহাস আছে। প্রিজিপাল সাহেব 


(১৩২) 


নির্ধাচন-যুদ্ধ 
ময়মনসিংহ প্রজা আন্দোলনের অন্ভতম প্রধান নেতা । নির্বাচনের প্রাক্কালে 
তিনি টাংগাইল মহকুম প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট | কাজেই স্বভাবত£ই 
তিনি নির্বাচনে প্রজা-সমিতির মনোনয়ন চাহি দরখাস্ত দিলেন। আমাকে 
ব্যক্তিগতভাবে একটা চিঠিও দিলেন । প্রজা-সমিতি তার মত যোগ্য 
ব্যক্তি ও প্রবীণ নেতাকে মনোনয়ন দিবে নিশ্চয়ই | কিন্ত একট অন্ুবিধা 
হইল এই যে নবাবযাদ1 হাসান আলী এবং প্রিব্সিপাল সাহেব একই 
এলাকার লোক ॥। মনোনয়ন চাইলেন উভয়ে একই এলাকা হইতে | 
আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। নবাবযাদাকে নিজ এলাকা হইতে নমিনেশন 
না দিলে আর দেওয়াই যায় না। তিনি তক্ুণ ও অপরিচিত । যা-কিছু 
পরিচয় তার বাপের নামে । প্রজাদের পক্ষে সেটা স্ুপরিচয় নয় | 
পক্ষান্তরে প্রিন্সিপাল সাহেব সার বাংলায় সুপরিচিত | যে কলেজের 
তিনি প্রিদ্সিপাল সেই করটিয়! কলেজ মধা-টাংগাইল নিরাচক মগ্ডলীতে 
অবস্থিত | তার শক্তির উৎসযে ছাত্র-শক্তি, সেই ছাত্র বাহিনী মধ্য- 
টাংগাইলে অবস্থিত | কলেজের সেক্রেটারি করটিয়া স্টেটের মোতাওয়াল্লি 
নবাব মিয়া সাহেব (মসউনদ আলী খান পন্ী) মধ্য টাংগাইলে 
দাড়াইলে প্রিন্সিপাল সাহেবের যে অস্থুবিধা ও বেকায়দা হইত তাও হয় 
নাই | কারণ নবাব মিয়া সাহেব দাঁড়াইঘ্াছেন দক্ষিণ টাংগাইল 
নিধাচনী এলাকাতে । এসব কথাই আনি প্রিসিপাল সাহেবকে পত্রে ও 
মুখে বুঝাইলাম | এর উপরও আরও দুইট1 কথ বলিলাম | এক, তার মত 
শ্রদ্ধেয় ও সন্মানিত ব্যক্তিকে এ জিলার যে কোনে নির্বাচনী এলাকা 
হইতে পাশ করাইয়া আনিবার মত প্রভাব ও জনপ্রিয়তা প্রঙ্জা-সমিতির 
আছে এবং তা করিবার গ্যারান্টিও আমি দিলাম । দুই, নবাবযাদাকে 
তার জমিরারির রাহিরে অন্য কোনো শিবাচনী এলাকাতে খাড়া করিলে 
লোকের! বলিবে অত্যাচঙ্গী জমিদার হিসাবে নিজের জমিদাপিতে ভোট 
পাইবেন না বলিয়াই নবাবযাদা অন্যখানে দীড়াইয়াছেন। অতএব হয় 
নবাবযাদাকে মধুপুর-গোপালপুরে দাড় করাইতে হয়, নয়ত তাকে একদম 
বাদ দিতে হয় | এই উভয়কুল রক্ষার জন্য নবাবযাদা ও প্রিছ্গিপাল 
সাহেবের কেসটা কেন্ত্রীয় পাল'মেপ্টারি বোডে'র কাছে দেওয়া হইল । 
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তীর়াও আমার সমর্থন করিলেন॥ নবাবধাদাকে উত্তর'টাংগাইল ও 
প্রিলিপাল সাহেবকে মধ্য-টাংগ্রাইলে মনোনয়ন গেওয়। হইল। 
কিন্ত শ্রিজিপাল সাহেব আমাদের মনোনয়ন অগ্রাহ্ন করিয়া উত্তর 
টাংগাইলে মনোনয়নপত্র দাখিল করিলেন এবং মুসলিম লীগের 
টিকিট চাইলেন। মুসলিম লীগ প্রিঙ্ষিপাল সাহেবের মত দেশশবিখ্যাত 
শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সেবককে লুফিয়া লইলেন। এইভাবে এক কালের 
প্রজা-নেতা আমার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক গুরুর বিকদ্ধে ক্যানভাস 
করিবার জন্য আমি ভূয়াপূর আসিয়াছি। 
বক্তংতাও করিলাম দরদ দিয়! প্রাণ ঢালিয়া। একটা অশ্রন্ধাপূর্ণ শঙ 
কথাও বলিলাম না । শুধু ঘটনা-পরম্পর! বর্ণন৷ করিয়া! গেলাম । প্রিন্সিপাল 
সাহেবও নুবক্তা রসিক বাগ্মী | কিন্ত মামল] ছিল তার খুবই জটিল । সব 
পাটির মতই প্রজা-সমিতিরও মনোনয়ন চাওয়ার নিয়ম ছিল, দরখান্টে 
স্পট করিয়াই লেখা থাকিত £ “প্রজা-পার্টির মনোনয়ন মানিয়া লইব | 
মনোনন্পন ন। পাইলে প্রতিগ্বন্পিত] হইতে সরিয়। দীড়াইব | স্বাধীনভাবে 
বা অন্ত কোনও পাট'র মনোনয়ন লইয়া নিরাচন লড়িব না।” আমি 
এই প্রতিজ্ঞা- পত্র সভায় উপস্থিত করিলাম এবং উহ প্রিঙ্সিপাল সাহেবের 
দস্তখত কিনা প্রকাশ্যে জিগগাস। করিলাম । প্রিছিপাল সাহেব শ্বভাবতঃই 
স্বীকার করিলেন । তারপরে তার বক্তা আর ভাল জমিল না। 
নবাবষাদা ডবলের বেশী ভোট পাইয়। জয়লাভ করিলেন । 


(৫) অমানুষিক খাটনি 
এই নির্বাচন উপলক্ষে আমরা সকলেই অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলাম। 
ং নবাবধাদ হাসান আলী ও মৌঃ আসাদুদদৌল। সিরাজীর মত সুখী 

লোফেরাও গভীর রাতে পায়ে হাটিরা নদী-নাল। পার হইয়াছেন । অনেক 
সহকর্মী লইর! জামি অদ্ধকার রাতে সাইকেল কাধে করিয়া মাইলের পর 
মাইল বালুচর পার হইর়াছি | এই সবের শারীরিক প্রতিক্রিয়। অন্ততঃ আমার 
উপর অন্তত হইয়াছিল । যেদিন ভোটাভুট শেষ হয়, সেদিন নিশ্চিত 
জয়ের রংগিন চিত্র অশাকিতে-অশাধিতে সন্ধার কিছু আগে বাসায় ফিরিলাম। 
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অনেক দিন পরে শেভ-গোসল করিয়। পরিতৃপ্তির সংগে খাইয়। সন্ধ্যার সময় 
দরজ। বন্ধ করিয়! শুইয়া পড়িলাম । আল্লায় ছয়টণ-সাতট? হইবে । আমার 
ঘুম না ভাংগ! পর্যন্ত আমাকে ডিস্টার্ব না করিতে নির্দেশ দিয়া শুইলাম | 
পরদিন রাত্রি নয়টার সময় আমার ঘুম ভাংগে | অর্থাৎ একঘুমে আমি 
ছাবিবশ ঘণ্ট। কাটাইয়1 ছিলাম । এই সময়টার মধ্যে আমার বাড়িতে 
প্রথমে দুশ্চিন্তা ও পরে কাল্লাকা্টি পড়িয়াছিল। মহল্লায় জানাজানি 
হইয়া গিয়াছিল | বন্ধু-বান্ধবের ভিড় হইয়াছিল | জানালা দিয়া আমার 
পেটের উঠানাম। দেখিয়াই আমার জীবিত থাকা সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত 
হইয়াছিলেন। এই ছাবিবশ ঘণ্টায় আনার ক্ষুধা পেশাব পায়খানা 
লাগে নাই। আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি জানালার ফাকে খুব লক্ষ্য 


রাখিয়াছিলেন, এই ছাব্বিশ ঘণ্টায় আমি তিনবারের বেশী পাশ ফিরি 
নাই। 


(৬) জয়-্পরাজয়ের খতিয়ান 

এত সাধের ইলেকশন, এত শ্রমের জয়, সব গোলমাল হইয়৷ গেল 
নিবাচনের পরে । দেখা গেল, একশ উনিশটা মুসলিম আসনের মধ্যে 
কৃষক-প্রজা পার্ট মাত্র তেতাল্লিশটা পাইয়াছে । আমাদের হিসাব মতে 
সুলিম লীগ পাইয়াছে মাত্র আউত্রিশটা। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ 
সুলিম সমাজে, তখনও পার্টি সিস্টেম ও পার্টি-আনুগত্য সন্ধন্ধে সুস্পষ্ট 
ধারণা দানা বাধে নাই | কাজেই সুস্পষ্ট ইশুর উপর দুইদলের মুখামুখি 
নিবাচন-যৃগ্ধ হওয়ার পরও দেখা গেল যে কোন দলের ঠিক কতজন 
নিবা চিত হইয়াছেন, তা অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে । দেখা গেল, অনেক 
অদলীয় নেস্বরও নিজেদের সুবিধা-মত দুই দলের কোনও একদলে ভিড়িয়া 
পড়িতেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ করিয়া বুঝা গেল মুসলিম 
লীগ পার মহিল! ও শ্রমিক সদন্ত সহ যাউজনের বেশী সদশ্য হইয়া 
গিয়াছেন। টানিয়া-বুনিন্না আমক্সাও আমাদের আটাক্প জন মেম্বার আছেন 
দাবি করিতে লাগিলাম । এ ছাড়া প”চিশজন ইউরোপীয়ান ও চারজন 
এযাংলো-ইত্ডিয়ান এই মোট উনত্রিশ জন সদস্য লাট সাহেবের ইশারায় 


(১৩৫ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মুনলিম লীগ দলকেই সমর্থন করিবেন | এটা একরূপ ধরা.কথা । 
যারাই মদ্রিসভা গঠন করিবেন, তপসিলী হিশ্মুদের অন্ততঃ কুড়িজন 
মেম্বর তাদেরই সমর্থন করিবেন, এটাও স্পষ্ট বোঝা গেল। এ সব 
হিসাব করিয়াও কিন্ত মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের সন্তাবনা ছিল না । 
তৎকালে আইন পরিষদে মোট মেম্বর-সংখ্য/ ছিল আড়াই শ। তার 
মধ্যে বিশেষ নিবাচক-মওলীর প্রতিনিধিলহ মুস্লমান ১২২, বর্ণহিদ্ছু 
৬৪, তপসিলী হিন্দু ৩৫, ইউরোপীয়ান ২৫ ও এ্যাংলে।-ইগ্ডয়ান ৪। 
বর্ণহিশ্বু ও তপসিলীদেরে মিলাইয়া ষাটের উপর ছিলেন কংগ্রেসী। 
এ*্র মুনলিম লীগকে কিছুতেই সমর্থন করিবেন না । মাদ্রাজ-বোম্বাই 
ও যুক্ত-প্রদেশের লীগ-কংগ্রেস আপোস সত্বেও বাংলার এই পরিস্থিতি 
বিদ্ধমান ছিল। এ অবস্থায় সমস্ত শ্বেতাংগ সদশ্ত, এক ডজন হিন্দু 
রাজা-মহারাজ ও কুড়িজন তপপিলী হিন্দু মুসলিম লীগকে সমর্থন 
করিলেও তারা মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন না। পক্ষাস্তরে কৃষক- 
প্রজা সমিতি তা পারে । কারণ কৃষক-প্রজা পার্টি অসাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান । একমাত্র জামিদারি উচ্ছেদের চরম-পন্ী দাবির জন্তই অধি 
কাংশ বর্ণহিম্দু এই পার্ট'র বিরোধী | এটাই ফয়সালা হইয়া যাইবে 
হিন্বু- সমাজে হক সাহেবের ব্যক্তিগত জন-প্রিয়তার গ্বারা । গোড়াতে 
শ্বেতাংগরা হক সাহেব ও তার দলকে সমর্থন করিবেন না বটে, কিন্ত 
একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হইয্না গেলে তারা মে মন্ত্রিমভাকে সমর্থন করিবেন 
ইহাই শ্বেতাংগদের নীতি । 


(৭) কংগ্রেস-প্রজাপারটি' আপোস চেষ্ট। 


এ অবস্থায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেদ উভয় দলই কৃষক-্রঙ্গা পার্টির 
সংগে আপোস করিতে চাইলেন । কংগ্রেস মন্িত্ব গ্রহণ করিবে না, 
এট! আগেই ঘোষণ! করায় আমরা কংগ্রেসের সহিত কোয়েলিশন 
করাই অধিকতর সুবিধা-জনক মনে করিলাম । কারণ এতে হক সাহেবের 
প্রধান মধ্িত অবধারিত হয় | .কৃষক-প্রজজ। দলের বেশী লোককে মন্ত্রী 
করাও যার ৷ পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রধান মহ্িত্বের দাবি আছে ॥ 


(৯০৬ ) 


নির্বাচন-যুদ্ধ 


কাজেই মুসলিম লীগের প্রসারিত হাত অগ্রাহ্থ করিয়া আমর! কংগ্রেসের 
সহিত কথা চালাইলাম। কংগ্রেসের সহিত মূলনীতিগত প্রক্যমত থাকায় 
আপোসের শর্ত নিধারণ অতি সহজ মনে হইল । কতিপয় বড়-বড় 
শর্ত ঠিক হওয়ার পরই বিশেষ যরুরী কাজে আমি ময়মনসিংহ চলিয়া 
আমিলাম। কথা থাকিল, সব চূড়ান্ত হওয়ার সময় আমি আবার 
আসিব। মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী, মৌঃ শামনুদ্দিন,। মৌঃ 
আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক হুমাযুন কবির, নবাবযার্দা হাসান 
আলী প্রভৃতি আমার চেয়ে যোগ্য বন্ধুরা আলোচনার দায়িত্ব নেওয়ায় 
আমি নিশ্চিন্তে ময়মনপিংহে চলিয়া আসিলাম | দুই তিন দিন যাইতে- 
না-ষাইতেই হক সাহেবের টেলিগ্রাম পাইয়া ছুটিয়। গেলাম । হক 
সাহেব বড় খুশী । তিনি খুশীতে তার বেলার মত হাত দিয়া আমার 
পিঠে থাঞ্সড় মারিতে লাগিলেন। কংগ্রেস আমাদের সকল শত মানিয়া 
লইয়াছে । আমিও উল্লসিত হইলাম । 

সেদিনই রাত্রি আটটায় মিঃ জে. সি. গুপ্তের বাড়িতে ডিনার ॥ 
সেখানে চূড়ান্ত শর্তাবলী উভয় পক্ষের নেতৃবন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে । 
উভয় পক্ষে আট অথবা দশ জন করিয়া ষোল অথবা কুড়ি জনের 
ডিনার | আমাদের পক্ষে হক সাহেব, সৈয়দ নওশের আলী, শামসুদ্দিন, 
আশরাফুদ্দিন, নবাবযাদা থানবাহাদুর হাশেম আলী, অধ্যাপক কবির, 
ডাঃ আর. আহমদ ও আমি প্রভৃতি, কংগ্রেস পক্ষ হইতে মিঃ শরং 
বনু, নলিনী সরকার, ডাঃ বিধান রায়, জে. এম. দাশগুপ্ত, কিরণ শংকর 
রায়, সন্তোষ কুমার বস, ধীরেন্র নাথ মুখাজী ও জে. সি- গুপ্ত প্রভৃতি । 
হৃগ্ভতার আবহাওয়ার মধ্যেই আলাপ-আলোচনা চলিল। শতাবলী 
আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপোস-রফার কোনও কথাই উঠিল 
না। শুধু ভবিত্যৎ লইয়াই রংগিন চিত্র আকার প্রতিযোগিতা চলিল। 
ডিনার খাওয়া হইল । মিঃ গুপ্ত আমিরী-বাদশাহী খানার জন্ত মশহর 
ছিলেন । ডিনারে তাই হইল ।॥ খাওয়ার পরে শর্তাবলী দস্তখতের 
সময় আসিল। গুপ্ত সাহেব আগেই সব টাইপ করাইয়! রেডি 
রাখিয়াছিলেন। তিনি সেসব কাগষ হাযির করিলেন। নেতাদের 


(১৩৭) 
৫১ স্ 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ইশারার তিনি শর্তনামাটি পড়িয়া শুনাইলেন।। শর্তনামার ক্ষুদ্ু ভূমিকায় 
দেশের এই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পাটির মত দুই প্রগতিবাদী 
প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিশনের আবশ্যকতা সংক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা 
ফরা হইয়াছে। তার পরেই ক্রমিক নম্বর দিয়া মন্ত্রিসভার করণীয় 
কার্ধাবলীর তালিকা দেওয়া হইয্লাছে। তাতে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা 
সম্নিতির ইলেকশন মেনিফেস্টোর প্রধান-প্রধান ধারা যথা জাতীয় দাবি, 
রাজনৈতিক বন্দী মুজি, প্রজা শ্বত্ব আইন, মহাজনী আইন, কৃষি খণ, 
সালিশী বোড', অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত প্রগ তিমূলক 
কার্ধ্যক্রমই ছিল । মিঃ গুপ্তের পড়া শেষ হইলে করতালি-ধবনিতে 
কার্যক্রম অভিনল্িত হইল । 

করতালি-ধ্বনি থামিলে আমি দীড়াইলাম । আমি সেই দিনই মফস্বল 
হইতে আসিয়াছি বলিয়া এই প্রথম কার্যক্রমটি শুনিলাম । অতি চমংকার 
হইয়াছে । এটাকে আইডিয়াল মেগ.নাকাট'1-অব-বেংগল বলা যায়। 
মুসাবিদাকারীকে ধন্তবাদ। কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজ! নেতাদেরে ধন্তবাদ । 
এ সব কথা বলিয়া শেষে বলিলাম £ “আমার সামান্ত একট সংশোধনী 
প্রস্তাব আছে।” নেতাদের উজ্জল মুখ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে 
দেখিয়া! তাড়াতাড়ি যোগ করিলাম : “এটাকে সংশোধন বলা অন্তায় 
হইবে শুধু ক্রমিক নম্বরের এক) ওলট-পালট মাত্র” ৷ 


(৮) কংগ্রেস নেতাদের অনুরদর্ণিতা 

মিঃ গুপ্তের পঠিত শর্তনামায় ক্রমিক নম্বর ছিল এইক্সপ £ (১) ম্বরাজ 
দাবির প্রস্তাব গ্রহণ, (২) রাজনৈতিক বল্দী মুজি, (৩) প্রজা স্বত্ব আইন 
সংশোধন, (৪) মহাজনী আইন পাশ ইত্যাদি ইত্যাদি । আমি প্রস্তাব 
করিলাম যে শুধু ২নং দফাকে ৩নং ও ৪নং দফার নিচে আনিয়া ক্রমিক 
নম্বর সংশোধন করা হউক । আমার এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি 
যা বলিলাম তার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ন এই £ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির 
প্রশ্নে লাট সাহেব বর্দি ভেটো করেন তবে নগ্তরি-সভাকে আত্ম-সম্মানের 
খাতিরে পদত্যাগ করিতে হইবে । €কংগ্রেস-নেতাদের ফেউ কথায় 


€ ১৩৮) 
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কেউবা মাথা ঝুকাইয়া আমার হথায় সার দিলেন )। সে অবস্থায় 
আইন-পরিষদের পুননিবাচন হইতে পারে। (এ কথায়ও কংগ্রেস- 
নেতারা সায় দিলেন)। সে নিবাচনে কৃষক-প্রজা সমিতি মুসলিম 
লীগের কাছে হাওয়া যাইবে। কারণ সকলেই জানেন, নিবাচনের 
সময় তারা কৃষক-প্রজাসমিতিকে কংগ্রেসের লেজুড় আখ্য! দিয়াছে 
এবং কৃষক-খাতকের কল্যাণের সমস্ত ওয়াদাকে ভাওতা বলয়? 
অভিহিত করিয্নাছে । এখন যদি কৃষক ও খাতকদের হিতের কোনও আইন 
পাশ ন। করিয়াই আমরা রাজনৈতিক ইশুতে পদত্যাগ করি, তবে মুসলিম 
লীগের সেই মিথ্য। অভিযোগকে সত্য প্রমাণ কর! হইবে । অতএব আমার 
নিবেদন এই যে মপ্ত্রিসভা আগে কৃষক-প্রজা সমিতির ওয়াদা-মাফিক প্রজাস্বতব 
আইন সংশোধন করিবেন, খাতকদেরে রক্ষার জন্ত মহাজনি আইন পাশ 
কারবেন, এবং কষি-খাতকদের জন্য সালিশী বোর্ড গঠন করিবেন । এসব 
কাজ করিবার পর রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন, এবং 
বিনা বিচারে আটকের আইন বাতিল করিবেন। লাট সাহেব এতে বাধা 
দিলে আমরা মন্ত্রিসভা হইতে এবং আইন-পরিষদ হইতে সদলবলে পদত্যাগ 
করিব, পূননিবাচনের দাবি করিব । গোটা দেশবাসী আমাদেরে সমর্থন 


করিবে । সে নিবাচনে কংগ্রেস সমস্ত হিন্দু সীট এবং কৃষক-প্রজা সমিতি 
সমস্ত মুসলিম সীট দখল কণিবে। 


সমবেত মুসলিম নেতাদের প্রায় সকলেই আমার কথার সমর্থন 
করিলেন । কিন্ত কংগ্রেসনেতারা তা করিলেন না ' তারা আবেগময়ী 
ভাষায় বলিলেন £ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রশ্নটা জাতীয় সম্্ান-অসন্মানের 
প্রশ্ন । বিশেষতং আন্দামান দ্বীপে তখন শত শত বাংগালী রাজনৈতিক 
বন্দী অনশন করিয়। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে উচছ্ছেগজনক সময় অতিবাহিত 
করিতেছেন। এই প্রশ্নের সাথে কৃষক খাতকের অর্থনৈতিক প্রশ্নের 
তুলনা হইতে পারে ন।। 

উভয় পক্ষ হইতেই যূজি-তর্ক দেওয়া হইতে লাগিল । কিন্ত উভয় পক্ষ 
অটল রহিলেন। চার-গপাচ ঘন্টা আলোচনায়ও এই অচল অবস্থার 
কোনও অবসান ঘছিল না রাত প্রায় একটার সময় সভা ভাংগিয়া 


(১৩৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


গেল | সকলেই বিমর্ষ হইয়া মিঃ ওপ্তের বাড়ি হইতে বাহির হইলাম | 

' এই ঘটনা এঁতিহাসিক ওরুত্বপৃণ' | হিন্দু-নেতাদের অদূরদরশী অনুারতায় 
কি ভাবে ছোট-ছোট ব্যাপার হইতে হিন্দু-মুসলিম সম্পকের দূরত্ব প্রসারিত 
হইয়াছে, এই ঘটনা তার একটা জাজ্জল্যমান প্রমাণ | যদি প্রদিন কংগ্রেস 
কৃষক-প্রজা পার্টিতে আপোস হইয়া যাইত, তবে কি হইত একবার অনুমান 
করা যাক | হক সাহেবের মত সবল ও জনপ্রিয় নেতা কংগ্রেসের পক্ষে 
থাকিতেন, মুসলিম লীগে যাইতে বাধ্য হইতেন না। বাংলার কৃষক- 
প্রজার কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীল হইত । 

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির নবাবযাদা হাসান আলী ও আমি নবাবযাদার 

বাড়িতে বসিয়া চরম অস্বস্তির মধ্যে ব্যাপারটার পর্যালোচন' করিলাম | 
কংগ্রেসনেতাদের আবেগময়ী বক্তার জবাবে শেষ পর্যন্ত আমরা রাজ- 
নৈতিক বন্দী মুঞ্জির দফাটা দুই নম্বরে রাখিতেও রাষী হইয়াছিলাম, কেবল 
শর্ত করিয়াছিলাম যে লাট সাহেব গ্র প্রস্তাব ভেটে৷ করিলে মন্ত্রিসভা 
পদত্যাগ করিবেন না। পদত্যাগ যদি কর্সিতেই হয়, তবে প্রজাস্বত্ব ও 
মহাঞ্জনি আইন পাশ করার পরই তা করা হইবে । কংগ্রেস-পক্ষ তাতেও 
রাষী হন নাই । আমরা তিন বন্ধুতে পর্যালোচনা করিয়া একমত 
হইলাম যে শরৎ ৰাবু কংগ্রেস-নেতাদের এই মনোভাবে অসন্তষ্ট ও দুঃখিত 
হইয়াছেন । তিনি এই ইশুতে আপোস-রফা ভাংগিয়া দিতে রাষী ছিলেন 
না। অতএব আমর] ঠিক করিলাম শরৎ বাবুর সাথে একা! দেখা করিতে 
হইবে । এই রাত্রেই করিতে হইবে | কারণ আমাদের চক্ষে ঘুম নাই। 
আর একরাত্রে কত কি হইক্লা যাইতে পারে। 


(৯) কংগ্রেস-কৃষক প্রজা আপোস-০%। ব্যর্থ 


যেমন কথা তেমনি কাজ । আমরা তিন বন্ধুতে গেলাম হক সাহেবের 
বাড়ি । তাকে অনেক বুঝাইয়! নিয়া গেলাম শরৎ বাবুর বাড়িতে | রাত্রি 
তখন আড়াইট কি তিনট। । অনেক ডাকাডাকি করিয়! দারওয়ানকে 
জাগাইলাম। তার আপত্তি ঠেলিয়! ভিতরে গেলাম । হক সাহেবের 
নামের দোহাই-এ দারওয়ান অনিচ্ছা সত্বেও উপরে গেল | প্রায় পনর- 


(১৪০) 
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বিশ মিনিট পরে মিসেস বোস নিচে নামিয়া! আসিয়া! জানাইলেন£ তিনি 
খুবই দুঃখিত, শরৎ বাবুর মাথা ধরিয়ছে । বেদনায় ছটফট করিয়া এইমাত্র 
তিনি একটু ঘৃমাইয়াছেন। তিনি কিছুতেই তার ঘুম ভাংগাইবেন ন]।। 

আমরা অগত্যা নিরাশ হইয়' ফিরিয়া! আসিলাম । হক সাহেব শরং 
বাবুর উপর যা রাগিয়াছিলেন, তার সবটুকু ঢালিলেন আমাদের উপর 
বিনা বাক্যব্যয়ে হক সাহেবের গালাগালি মাথায় লইয়া তাকে তার 
বাসায় পৌছণইয়া দিলাম । আমরা সকলে একমত হইলাম যে কংগ্রেস- 
নেতৃত্বের দোষে আজ বাংলার কপাল পুড়িল ' পরবতণ ঘটনাবলী আমাদের 
এই আশংকার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে । 

ও-দিকে 'প্ত সাহেবের বাড়িতে আমাদের আলোচনা-সভা চলিতে 
থাক1 কালে মুসলিম লীগের এজেণ্টরা কাছে-নযদিকেই ও পাতিয়া 
সময় কাটাইতেছিলেন। আমাদের আপোস-রফা ভাংগির] যাওয়ার 
পরক্ষণেই তারা আমাদের সেক্রেটারি মোৌঃ শামসুদ্দিন আহমদকে এক- 
রূপ কিডন্তাপ করিয়া ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাড়িতে নিয়া যান। 
মুসলিম লীগ নেতাদের অনেকেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন । 
শামসুদ্দিন সাহেবের সহিত তারা আলোচনা করেন। শরৎ বাবুর 
বাড়ি হইতে সবে মাত্র আমর! হক সাহেবের বাড়িতে পৌছিয়াছি, 
অমনি শামনুদ্বিন সাহেব হাপাইতে-হাপাইতে খবর লইয়া আসিলেন, 
হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী মানাসহ কৃষক প্রজা পার্টির সমস্ত কাধত্রম 
মানিয়া লইয়া মুসলিম লীগ আমাদের সাথে কোয়ালিশন করিতে রাষী 
হইয়াছে । তখনকার মানসিক অবস্থায় হক সাহেব স্বভাবতঃই সোল্লাসে 
এ প্রস্তাব মানিয়া লইলেন । আমরাও অগতা? সম্মতি জানাইলাম । 


(১৪১) 





ছশই আয়া 


কক মন্ত্রিসভা গঠন 


(১) ক্কবক-প্রজা-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন 
কংগ্রেস-নেতাদের সাথে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হওয়ায় লীগ-নেতাদের সাথে 
আলাপ-আলোচনায় কোনও অসুবিধা হইল না। ফলে এক দিনেই সব 
ঠিক হইয়া গেল। এগার জনের মন্ত্রিসভা হইবে । মুসলমান ছয়, হিন্দু 
পাঁচ। মুসলিম ছয় জনের মধ্যে কৃষক-প্রজা তিন, মুসলিম লীগ তিন। 
হিন্দ, পাচ জনের মধ্য বর্ণহিক্দু তিন জন ও তপসিলী হিশ্বু দুইজন, 
থাকিবেন। মুসলিম লীগ মহ্রীদের নাম আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছিল ! 
কৃষক-প্রজা- পার্টির তরফে হক সাহেব ছাড়া আর থাকিবেন মোঃ 
সৈয়দ নওশের আলী ও মোঃ শামস্র্দিন আহমর । লীগ পক্ষে 
থাকিবেন নবাব বাহাদুর হবিবুল্লাহ সার নাধিমুদ্দিন মিঃ শহীদ 
স্ুহরাওয়।দীঁ ॥ দুই এক দিনের মধ্যে হিন্দু মন্ত্রীদেরও নাম ঠিক হইয়া 
গেল। বর্ণ হিশ্ুদের পক্ষে থাকিবেন মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ 
বিজর প্রসাদ সিংহ রায় ও কাসিম বাজারের মহারাজা শ্রীশ নন্দী । 
তপসিলী হিন্ষুদের পক্ষে থাকিবেন মিঃমুকুন্দ বিহারী মল্লিক ও মিঃ 
প্রসঙ্গদেব রায়কত । 


(২) গ্নস্তীর রাত্রের নাটক 

অতঃপর আমার কোনই কাজ ছিল না। তবু বন্ধুদের অনুরোধে 
সুয্লারিং-ইন.-সিরিন্ননিটা দেখিবার জন্ত কপিকাতায় আরেক দিন থাকিয়া 
গেলাম । পরদিন সুয়ারিং হইবে । সাবিক শান্তি ও আনঙ্গ-উল্লাসের নধেঃ 
হঠাৎ বিকালের দিকে গজব রচটিল বন্ধুবর শামন্্রঙ্গিন বাদ পড়িয়া যাইতে- 
ছেন । শামনুগ্িন সাহেব স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । আমরাও কম 
চঞ্জা হইলাম না । সন্ধ)ণার শে। সিনেমা দেখার প্রান স্যাক্রিফাইস করিয়। 


(8৪২) 


হক মধিসভা৷ গঠন 


বন্ধু-বান্ধব সহ হক সাহেবের কাছে গেলাম । তিনি গুজবের সত্যতা অস্বী- 
কার করিলেন। আমরা খুশী হইয়া বিদায় হইলাম ।॥ কিত্ত হক সাহেব 
সকলকে বিদায় দিয়! শুধু আমাকে থাকিতে বলিলেন । রাত্রি নয়টার সময় 
তিনি এক! আমাকে লইয়া বাহির হইলেন । ভ্রাইভারকে কিছুই বলিলেন 
না। অথচ দ্রাইভার মাত্র পাচ-সাত মাইল বেগে যেন নিজের ইচ্ছামত 
গাড়ি চালাইতে লাগিল । অনেকক্ষণ চালাইল । মনে হইল সার! 
কলিকাতা শহর ঘুরিল। ঘোড়ার গাড়ি এমনকি রিকৃশ! সামনে পড়িলেও 
তা পাশ কাটাইয় গেল না। পিছন-পিছন যাইতে লাগিল। আমি 
প্রথমে এ সব কিছুই লক্ষ্য করিলাম না| কারণ হক সাহেব খুব উচ্চ 
স্তরের কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন। বাংলার সাত কোটি গরিব কৃষক- 
প্রজার ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করিবার যে মহান দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য 
আল্লাহ আজ তার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন, সেট তিনি কেমন করিয়া 
যে পালন করিবেন, সে চিন্তায় তার বুক কাপিতেছে। শুধু মুখে বলিলেন 
না, আমার একটা হাত টানিয়া! নিয়! তার বুকে লাগাইলেন । সত্যই 
তার বুক ধড়ফড় করিতেছিল। পরম ভক্তিতে আমার বুক ভরিয়া! গেল। 
এই সব কথার মধ্যে হক সাহেবের গাড়ি মাত্র দুইবার থামিল। একবার 
বেনিয়াপুকুর রোডের এক দধির দোকানে ; আরেকবার মেছুয়! বাজার 
স্ট,টের এক হাকিম সাহেবের ডিস্পেনসারিতে। দুই জায়গায়, তিনি 
বড় জোর আধ ঘণ্টা খরচ করিলেন । বাকী সব সময় গাড়ি চলিতৈই 
থাকিল। এসব উপ্চুস্তরের কথার উপসংহারে হক সাহেব বলিলেন 
যে তার এ মহান দারিত্ব পালনে গরিবের দুশমনরা অনেক রকমে বাধ!- 
বিদ্ব স্থষ্টি করিবে । সে সব বিদ্ব অতিক্রম করিতে আল্লাহ তাহাকে নিশ্চয়ই 
সাহাযা করিবেন।' তবে তিনি সেকাজে আমার সহযোগিতার উপর 
অনেকখানি নির্ভর করেন। কারণ আমি মন্ত্রী-মেম্বর না হওয়ায় আমার 
মূল্য কলের কাছে নেক বেশী। আমি গর্ব ও আনঙগে উৎসাহের 
সংগে সে আশ্বাস দিতে-দিতেই গাড়ি আসিয়া একটা প্রাসাদের গাড়ি- 
বারান্দায় থামিল। একটা লোক দোঁড়িয়৷ আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া 
হক সাহেবকে কুনিশ করিল। হক সাহেব বাহির হইলেন। অপর 


(১৪৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


[দিককার দরজ1 দিয়া আমি বাহির হইলাম | বাহির হইয়াই বুঝিলাম 
এটা মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারের লোয়ার সারকুলার রোডস্থ প্রাসাদতুল্য 
বাড়ি 'রঞ্জনী'। বারাল্পার বিশল ঘড়িতে দেখিলাম বারট। বাজিবার 
মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী । 

দারওয়ান আমাদেরে লইয়। দুতালায় ড্রয়িংরমে পৌছাইল। বিশল 
অপরূপ সজ্জিত ড্রয়িংরুম । সমস্ত ফানিচার শাস্তি নিকেতনের তৈরী । 
রাবীন্তিক প্যাটারন্নের। একা নলিনী বাবু আমাদেরে অভ্র্থনা 
করিলেন । বুঝিলাম এই এনগেজমেন্ট আগেরই ঠিক করা। বিশাল 
কামরার এক কোনে তিন জন ঘেবাঘেষি করিয়া বসিলাম 1 সংগে-সংগেই 
কফি আশিল। বেয়ারাকে বিদায় দিয়া নণিনী বাবু নিজে কফি 
তৈয়ার করিতে এবং কথা বলিতে লাগিলেন। হক সাহেব ও নলিনী 
বাবু উভয়েই বলিলেন যে আজিকার আলোচ্য বিষয়ট! ভয়ানক 
গোপনীয় ; সুতরাং আমি এটা কারও কাছে ঘুবান্দরেও বলিতে 
পারিব না সে মর্যে আমাকে প্রতিশ্রতি দিতে হইবে । আমি 
যথারীতি সে প্রতিক্রতি দিলাম ॥ এরপর অনেক ভূমিকা করিয়া, একজন 
অপর জনের সমর্থন কপি, এক জন অপর জনের মুখ হইতে কথ: 
কাড়িয়া নিলা, য: বলিলেন তার সারমর্ন এই যে শামসুদ্দিন সাহেবকে 
মন্ত্রী করিতে লাট সাহেব অসন্ত হইয়াছেন। তার জন্ত যিদ করিলে, 
তকে বাদ দিয়া মন্ত্রিসভা গঠন না করিলে, পরের দিন শপথ নেওয়া 
হয় না । মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্ব হইয়া যায় । শেষ পর্যন্ত হক সাহেবের 
মন্ত্রিসভা নাও হইতে পারে | ইউরোপীর দল সার নাযিমুদ্দিনকে প্রধান 
মন্ত্রী করিবার চেষ্টা আজও ত্যাগ করে নাই । লাট সাহেব শামন্দ্িন 
সাহেবের বিরুদ্ধে গিয়াছেন এই জন্ত যে শামন্ুদ্দিন সাহেব অঙাঁতে জেল 
খাটিয়াছেন এবং বর্তমানেও তার বিরুদ্ধে রা্-দ্রোহিতার আই: বি. রিপোর্ট 
আছে । আনি তর্ক করিলাম £ জেল-খাট। কংগ্রেস-নেতাদেরে মন্ত্রী করিতে 
লাট-বড়বাটের খোশান্োদ করিতেছেন, মহ্বী নিবাচনের একক অধিকার 
প্রধান মন্ত্রীর, লাট সাহেবের তাতে হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নাই। 
মন্্ি-লভ! গঠনের শুরুতেই বদি প্রধান মন্ত্রী লাট সাহেবের ধমকে কাৎ হইয়া 


(১৪৪) 


হক মস্ত্রিসভ1 গঠন 


পড়েন তবে লাট সাহেব সুবিধা পাইবেন, কৃষক-খাতকদের স্বার্থের 
প্রতি কাজেই লাট সাহেব বাধা দিবেন ইত্যাদি । আমার চেয়ে অনেক 
বয়স্ক ও অভিজ্ঞ এই দুই নেতা আমাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন । আমি বুঝিলাম ন: । বরঞ্চ তাদের কথায় আমার সন্দেহ হইল 
যে লাট সাহেবের কথাট? ভাওতা! মাত্র । এই দূই নেতাই শামসুদ্দিন 
সাহেবকে বাদ দিবার সংকল্প করিয়াছেন ' কাজেই আমার যিদ, বাড়িয়া 
গেল। তাছাড়া যুক্তিতেও তারা আমার সহিত পারিয় উঠিতেছিলেন ন1। 
তাদের একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে শামন্ুদ্রিন সাহেবকে লাট জাহেব 
কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না । তারে নিয়া যিদ, করিলে সার নাধিশ্লদ্দিন 
প্রধান মন্ত্রী হইয়া যাইতে পারেন । আমাদের কাছে তৎকালে এই এক 
যুক্তিই লাখ যক্তির সমান। কাজেই মামি বোধ হয় দূর্বল হইয়া 
পড়িয়াছিলাম ৷ একদিকে প্রিয় বন্ধু ও কৃষক-প্রজ' সমিতির সেক্রেটারি 
নির্যাতিত ও ত্যাগী দেশ-কনী শামস্সদ্দিনের মন্ত্রিত,। 'অপর দিকে কোটি- 
কোটি কৃষক-খাতকের স্বার্থ) বোধ হয় একট বাহ্যজ্ঞানও হারাইয়া- 
ছিলাম। খুব সম্ভব কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ কবিতেছিলাম। দূজনের কে 
ঠিক মনে নাই, একজন বলিলেন, শামস্দ্দিনের সীটটা খালি রাখিয়। 
পরের দিন দশজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া যাক, পরে লাউ 
সাহেবকে বৃঝাইয়া-সুঝাইয়' রাযী করিয়া শামস্ুদ্দিনকে নিলেই চলিবে । 
আমি বোধ হয় মন্দের ভাল হিসাবে এতেই রাষী হইয়াছিলাম । 
কারণ এক সময় যখন নলিনী বাব আমার জবাবের জন্ম ঘিদ 
করিতেছিলেন, তখন আ'নার পক্ষ হইতে হক সাহেবই জবাব 
দিয়াছিলেন £ 'সে ত জবাব দিয়াই দিছে । আগামীকাল দশজনের 


মগ্্রসভা করতে তার তআপত্তি নাই । আবুল মনসুর, চল এইবার 
উঠি ।? 


হক সাহেব সত্যসত্যই উঠিয়া পড়িলেন। আমি শেষ চেষা স্বরূপ 
বলিলাম £ 'শামসুদ্দিনকে তবে কবে নেওয়া হৈব? হক সাহেব আমার 
হাত ধরিয় টানিতে-টানিতে বলিলেন £ 'লিভ, ইট ইমি। আমিকি 
সমিতির সেক্রেটারি ছাড়া বেশী দিন মন্ত্িত্ব করতে পারব? যত 


(১৪৫) 


বাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


শীঘগির পারি তারে নিয়া নিবই। এইটা আমার ওয়াদা, তারে আমি 
একদিন মস্ত্রী করবই। তুমি কোনও চিন্তা কৈর না । 

ফিরিবার পথে গাড়িতে হক সাহেব আমাকে বলিলেন £ দেখছ 
মনসুর, বেটার শয়তানিটা; কি কৌশলেই না সে হিপ্ুু-মুসলিম 
মণীদের সংখ্যা সমান করবার ব্যবস্থা কৈরা ফেলছে । নিশ্চয়ই বেটা 
লাটের বুদ্ধি এটা । 

আমি চমকিয়া উঠিলাম | এই দিক হইতে ব্যাপারটা আমি মোট্রেই 
চিন্তা করি নাই ত। হক সাহেব আরও দেখাইলেন যে লোকটা যে শুধু 
হিন্দু-মুসলিম কোটাই ফিফ.ট 1ফফ.টি করিতেছে তা নয় | মুসলিম কোটায় 
নুসালন লীগের মোকাবিলায় হক সাহেবের পাটির দুইজন করিতেছে। 
মধ্রিস্ভায় তাকে মাইনরিটি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রধান ম্রী 
হইয়াও [তনি কিছু করিতে পারিবেন না । প্রজা-পারট্টির কোটায় আবু 
নেওয়াই বা যায় কাকে? আমি একগওয়েমি করিয়া দাড়াই নাই ॥ 
রেষায়ে কারম ও হুমায়ুন কবিরটা ইলেকশনে ফেল করিয়াছে । হাসান 
আপাঢ1 একেবারে নাবালক হত্যাদ । 

একদমে এক -তরফ। ভাবে এই সব কথা বলিতে বলিতে গাড়ি আমার 
বাসার সামনে আসিয়া পড়িল । আমি কোনও জবাব দিতে পাপি- 
লাম না, আমার পায়ের একধিমাট" খুবই টাটাইতেছিল । এতক্ষণে 
শরীরে বেশ তাপ উঠিয়াছে বালর়। নে হইল ॥। আদাব দিয়া বিদায় 
হইলাম। পরদিন সকাল দশটার আগেই ভার বাসায় যাইতে আমাকে 
[নদেশ দিয়া হক সাহেব চলিয়া গেলেন । 

রাত্রে আমার একাযমাট? আরও বেশা টেকিয়া গেল। শরীরের তাপ 
বাড়িল॥। সকালে উঠিরাই বৃুঝিলাম হাটতে পারি না । কুচকি ফুলিয়? 
গিয়াছে । কাজেই চে্াচরিত করিয়া হক সাহেবের বাড়িতে পৌছাইতে 
আমার প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। তখন বোধ হয় আমার গায় 
এক শ তিন ডিগ্রি অর। কিস্ত হক সাহেবের বাড়ি গিয়া যা শুনিলাম 
ও দেখিলাম, তাতে আমার অর ছাড়িয়া শগীর-মন ঠাণ্ডা বরফ 
হইয়া গেল। নবাবধাদা হাসান আলী অধ্যাপক হমায়,ন কবির 


(১৪৬ ) 


হক মন্িসভা গঠন 


প্রভৃতি বন্ধুরা বিষন্ন মুখে কানাকানি করিতেছেন। আমার বিলম্ব 
দেখিয়া! তারা আমার উপর রাগ করিয়া আছেন । শামসুদ্দিন সাহেব 
ও আশরাফুদ্দিন সাহেব গোস্বা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ সবের 
কারণ হক সাহেব শামসুদ্দিন সাহেবকে সংগে না লইয়াই শপথ 
নিতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সবাই আপ-সেট, হইয়1 গিয়াছেন ৷ 
গত রাত্রের ঘটনা বেচারার। কিছুই জানিতেন না । হক সাহেবের বাড়িতে 
যে লোকের ভিড় হিল, তাদের অধিকাংশই স্বভাবতঃই আনলা-উল্লাসে 
মাতোয়ারা । বেচারা শামসুদ্িনের কথাটা তাদের আনঙ্গের মাত্রা খুব 
বেশী কমাইতে পারে নাই | এই পরিবেশ আমাদের ভাল লাগিল না, 
অথবা আমাদের বিষন্ন মুখ তাদেরই ভাল লাগিল না। নিকটেই নবাব 
যাদা হাসান আলীর বাড়ি । আমরা সেখানে ছলিয়! আসিলাম | ক্রমে 
সেখানেও ভিড় বাড়িল। অনেক গরম কথাবাতা হইল । কিন্ত কোনও 
পিদ্ধান্ত করা গেল না। আমার শরীরের তাপ ও একধিমার টাটানি 
অপহথ হইল । নবাবযাদ৷ তার গাড়িতে আমাকে বাসায় পৌঁছাইয়? 
দিলেন। আমার বাসা মানে বন্ধুবর আয়নুল হক খা সাহেবের বাসা । 
তিনি তখন ৪৯নং আপার সারকুলার রোডে থাকিতেন। আমি তার 
মেহমান ছিলাম । নবাবযাদার বাড়ির বৈঠকে সাব্যস্ত হইল যথাসম্রব 
সত্বর কলিকাতায় উপন্থিত সমস্ত কৃষক-প্রজা-নেতাদের একটি সভা ডাকিয়া 
আমাদের কর্তব্য ঠিক করা হইবে। 


(৩) হুক-মন্ত্রিসভভার শপথ গ্রহণ 


বিকালের দিকে খবর পাইলাম হক মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন । 
শামসুদ্দিন সাহেবের জায়গা খালি রাখা হয় নাই । তীর স্থলে নবাব 
মোশাররফ হোসেন সাহেবকে দিয়া কৃষক-প্রজা-কোটা! পূর্ণ করা হইয়াছে । 
আমি আসমান হইতে পড়িলাম। ভয়ানক রাগ হইল। এমন সময় হক 
সাহেবের একখানা পত্র পাইলাম । নবাবযাদা নিজেই এই পত্র লইয়া 
আসিয়াছেন | চিঠিখান। খুবই লম্বা। তাতে তিনি তার স্বাভাবিক 
ওজন্থিনী ভাষায় সমস্ত অবশ্বা বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষ 


(১৪৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


তাকে মন্ত্রিসভায় মাইনরিটি করিবার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তা রখিবার 
জন্যই তিনি শামসুদ্দিনের সীটটা খালি না রাখিয়া নবাব মোশাররফ 
হোসেনকে দিরা তা পূর্ণ করিয়াছেন । নবাব সাহেব কৃষক-প্রজা 
পা্টি'র কার্যক্রম পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন । হক সাহেব আমাকে 
বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে কেবল মাত্র কৃষক-প্রজা-পার্ট'র 
স্বার্থেই তিনি এ কাজ করিয়াছেন । আমি কারও কথায় যেন তাকে ভূল 
না বুঝি। যে মুহুর্তে তিনি বুঝিবেন যে তার পক্ষে প্রজার স্থার্থ-রক্ষা 
অসম্ভব হইয়াছে সেই মুহূর্তে তিনি পদত্যাগ করিবেন । আমি যেন 
তার উপর আস্থা রাখিয়া তার কাজে সহযোগিতা করি । আমি যেন 
তার পক্ষ হইতে শামস্ুুদ্দিনকে বলি 2 হক সাহেব শামসুপ্দিনের কথা 
ভুলেন নাই, ভুলিবেন না; তাঁকে তিনি একদিন-না-একদিন মন্ত্রী 
করিবেনই । উপসংহারে তিনি আমার অসুখের জন্ত দুঃখ করিয়াছেন 
এবং আল্লার কাছে আমার রোগমুক্তির জগ্ঘ সর্বদাই দোওয়া করিতেছেন, 
তা লিখিয়াছেন। প্রথম সুযোগেই তিনি আমাকে দেখিতে শাসিবেন 
সে আশ্বাসও দিয়াছেন । 

হক সাহেবের এই পত্র লইয়া বিশেষ চিন্তা করিবার অবসর 
পাইলাম না। একা দূদশ মিনিট শুইয়াও থাকিতে পারিলাম না। 
সারা বিকাল কৃষক-প্রজা-নেতা ও এম. এল. এ-দের যাতায়াত চলিল। 
সন্ধ্যার দিকে শুনিলাম, এদিন প্রজ!-নেতাদের যরুপী বৈঠক দেওয়া 
হইয়াছে । আমার সুবিধার জন্য আমারই বাসায় স্থান করা হইয়াছে । 
দূতালান, বিশাল ছাদে সভার আয়োজন হইয়াছে । 

সন্ধ্যার পর সিড়িতে অবিরাম স্রুতার খটাখট আওয়াষে বুঝিলাম 
সভার সময় হইয়াছে । ইযিচেয়ারে শোওয়াইয়া ধরাধরি করিয়া আমাকে 
ছাদে তুলা হইল । দেখিলাম অল্প কালের মধ্যেই আলো ও আসনের 
সুক্পর ব্যবস্থা হইয়াছে । আশাতীত রকম নেতৃ-সমাগম হইয়াছে । 
পান্জীর পরিবেশে আলোচনা শুরু হইল । অন্পক্ষণেই সভা গরম হইয়। 
উঠিল। বক্তাদের কথার বুঝা গ্নেল হক সাহেব ইতিমধোই প্রহার 
করিয়াছেন, আমার সন্মতি লইয়াই এ ভাবে মন্িসভা গঠন 


(১৪৮) 


হক মন্ত্রিসভা গঠন 


করিয়াছেন । আমার নিকট হক সাহেব পত্র লিখিক্লাছেন, একথা দেখি- 
লাম অনেক বনতাই জানেন। অনেকেই আমার নিন্দা করিলেন । 
দ্ূদশ জন আমার নিকট-লেখা হক সাহেবের পত্র দেখিতে চাহি'লেন । 
আমার সৌভাগ্য বশতঃ নিন্দার ভাগী আমি একা ছিলাম না। বন্ধুবর 
আশরাফুদ্দিনকে আমার ঠেয়ে কঠোর ভাবায় আক্রমণ করা হইল। 
অনেক বক্তাই বলিলেন, চৌধুরী আশরাফুদ্দিনের চেষ্টাতেই শামসুদ্দিন 
সাহেবকে বাদ দিয়া নবাব সাহেবকে নেওয়া হইয়াছে । আশরাফুদ্দিন 
সাহেব নবাব সাহেবকে লইয়। একাধিক বার হক সাহেবের সাথে দেখা 
করিয়াছেন তার ঢাক্ষুষ সাক্ষী পর্যস্ত পাওয়? গেল । চৌধুরা সাহেব ও আমি 
উভয়েই আস্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলাম । চৌধুরী সাহেবের বক্তব্য 
আমার ঠিক মনে নাই । তবে যতদূর মনে পড়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে 
শামনুপ্দিন সাহেবকে বাদ দেওয়া যখন একদম অবধারিত হইয়? গিয়াছিল, 
তখনই তিনি নিতান্ত মন্দের ভাল হিসাবে এ ব্যবস্থায় রাষী হইয়াছিলেন। 
আমি অসুখের দকুন বেশী কথা বলিতে পারিলাম না । তবে হক সাহেবের 
পত্র খান! আমার খুব উপকারে লাগিল । তাতে ইহা স্পষ্ট বোবা 
গিয়াছিল যে হক সাহেবের কাজে আমার পৃ্-সম্মতি ছিল না। 


(৪) উপদেষ্টা বোর্ড 
যা হোক, বক্তাদের উত্তাপ শেষ পর্যস্ত কমিয়! গেল । ধীর-স্থিরভাবে 
আলোচনা শুরু হইল । মগ্ত্রিসভা বয়কট করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে 
না। তাতে হক সাহেবকে জমিদারদের হাতে অনহায় অবস্থায় ছাড়িয়। 
দেওয়া হইবে, এ বিষয়ে আমরা একমত হইলাম । অতএব মন্ত্রিসভার 
উপর কড়া নযর রাখিয়৷ ইহার সহিত সহযোগিতা করিয়া যাওয়াই 
সাব্যস্ত হইল । সুষ্ঠভাবে এই কাজ করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভার একটা 
উপদেষ্টা বোড” গঠনের দাবি করা হইল | এই উপদেষ্টা বোড' গঠনে 
এবং তাতে প্রজা সমিতির মেজর্িটির ব্যবস্থা করায় হক সাহেবকে 
রাষী করার ভার আমার উপর দেওয়া হইল । এইভাবে ভালয়-ভালয় 
সেদিনকার উত্তেজনাপর্ণ সভার কাজ শেষ হইল । 


(১৪৯ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হক সাহেবের ধারণা হইয়াছিল যে তার পত্রের মর্ম অনুধায়ী 
আমিই সেদিনকার সভাট1 সামলাইয়াছিলাম। কাজেই তিনি অতি 
সহজেই আমার প্রস্তাবে রাষী হইয়াছিলেন এবং মঞ্রিসভাকে রাষী 
করিয়াছিলেন । সকল দলের ইলেকশনী ওয়াদার ভিত্তিতে একটি সাধারণ 
কর্ম-পন্থা নিধারণের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটি উপদেষ্টা বোড' গঠিত হইল । 
ইহাতে ছয়জন সদস্স থাকিলেন । এতে মুসলিম লীগের পক্ষে থাকিলেন 
নবাব বাহাদুর হবিবুল্লাহ', সার নাবিমুদ্দিন ও মিঃ শহীদ সুহরাওয়াদী । 
কৃষক-প্রজা পার্টির তরফে থাকিলেন হক সাহেব, সৈয়দ নওশের আলী 
এবং আমি । প্রস্তাব হইল মসত্রিসভ1 এই উপদেষ্টা বোডে'র প্রস্তাব 
কার্যকরী করিতে বাধ্য থাকিবেন। ফলে মন্ত্রী ও এম এল এরা এই 
বোড'কে “সুপার ক্যাবিনেট" আখ্য। দিলেন । 


ইতিমধ্যে বন্ধুদের চেষ্টায় এবং হক সাহেবের সহায়তায় মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল । অটো-ভ্যান্সিন 
চিকিৎসায় আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলাম ॥ মগ্ত্রিসভার কাজ 
পুরাপুরি শুরু হইবার আগেই উপদেষ্টা বোডে'র সভা হওয়া দরকার । 
সে মতেই ইহার বৈঠক দেওয়া হইল এবং আমি মফ্বলের লোক বলিয়া 
আমার সুবিধার খাতিরে দিনের-পর-দিন ইহার বৈঠক চালাইবার 
বাযবশ্বা হইল । গ্রজাহ্বত্ব আইন সংশোধন, মহাজনি আইন প্রণয়ন, 
কৃধিখাত্ফ আইন অনুসারে সালিশী বোড' গঠন, প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
কার্যকরী করণ প্রভৃতি বক্ষুরী প্রশ্ন গুলি সম্বন্ধে সবসন্মত কর্মস্থচী গৃহীত 
হইয়া গেল। কিন্তদুইটি বিষয়ে একমত হইতে না পারায় দিনের-পর- 
দিন উহার আলোচনা পিছাইর1 যাইতে লাগিল । এর একটি জমিদারি 
উচ্ছেদ, অপরটি মব্রিবেতন। জমিদারি উচ্ছেদে মুসলিম লীগ 
প্রতিনিধিরাও রাযী ছিলেন বটে, কিন্ত বিনা ক্ষতিপূ্রণে তারা কিছুতেই 
রাষী হইতেছিলেন না। আর মহিস্বেতন প্রশ্নে তারা প্রজা-সমিতির 
নিবাচনী ওয়াদ1! কিছুতেই গ্রহণ করিতেছিলেন না । এখানে উল্লেখ 
করা দরকার যে কৃষক-প্রজা সমিতির নির্বাচনী ওয়াদায় ছিল মীরা 
এক হাজার টাফার বেশী বেতন নিতে পারিবেন না । জমিদারি উচ্ছেদ 


€ ১৬০ ) 


হক মন্ত্রীসভা গঠন 


সম্পর্কে আলোচনা লম্বা করা সম্গব | কিন্ত মগ্রি-বেতনের আলোচনায় 
বিলম্ব কর! যায় না। কারণ মাস গেলেই মন্ত্রীদের বেতন লইতে হইবে । 
কাজেই শেষ পর্যন্ত একদিন মন্ত্রিবেতনের আলোচন শুরু হইল | 'আমি 
প্রস্তাব দিলাম এবং সৈয়দ নওশের আলী সমর্থন করিলেন, মন্ত্রীরা এক 
এক হাজার টাক1 বেতন পাইবেন । এই আলোচনায় একটি অপ্রিয় ঘটনা 
ঘটিয়াছিল এবং এই অপ্রিয় ঘটনা হইতেই পরবতাঁকালে জনাব শহীদ 
সাহেবের সহিত আমার ঘনিষ্ঠত। বাড়ে । সেজন্য ঘটনাটি ছেণট হইলেও 
এখানে তার উল্লেখ করিতেছি । এক হাজার টাক? মস্ত্িবেতনের নৈতিক 
ও অর্থনৈতিক যুক্তির বিরুদ্ধে লীগ-নেতাদেরও কিছু বলিবার ছিল না। 
তাদের একমাত্র যক্তি ছিল, মাত্র এক হাজার টাকায় মন্ত্রীদের চলা 
অসন্তব। সুতরাং প্রস্তাবটি অবাস্তব । লীগ-নেতাদের এই যক্তির জবাবে 
আমি বলিয়াছিলাম যে মন্ত্রীরা বিনা-ভাড়ায় বাড়ি পাইবেন, বিনা-খরচে 
গাড়ি পাইবেন, ভ্রমণে টিং এডি. এ পাইবেন, বিনা খরচে চাপরাশী 
আরদালী পাইবেন । সুতরাং হাজার টাকা বলিতে গেলে মন্্ীদের 
নিট, আয় থাকিবে । অতএব টাকার অগ্রতুলতার যুক্তি ঠিক নয়। 
প্রস্তাবটা কাজেই অবাস্তব নয় । 

আমার প্রস্তাবের সমর্থনে কণগ্রেসের পাঁচ শ টাকা মন্ত্রি-বেতনের এবং 
অন্যান্ত দেশের মন্ত্রি-বেতনের দু'একটা নযির দিলাম্ন । এই তর্ক স্বভাবতঃ 
খুবই গরম হইয়াছিল । উভয় পক্ষ হইতে তীর ও রুঢ় কথাও আদান- 
প্রদান হইতেছিল। হঠাং শহীদ সাহেব উত্তেজিত স্বরে আমাকে বলিলেন £ 
“তুমি দেড় শ টাকা আয়ের মফস্থলের উকিল | তুমি কলিকাতাবাসী 
ভদ্রলোকের বাসা-থরচের জান কি? 

আমি এই আক্রমণে আরও রাগিয়া গেলাম । পকেট হইতে এক টুকর। 
হিসাবের কাগয সশবে টেবিলের উপর রাখিয়] ক্রোধ-কম্পিত গলায় 
বলিলাম £ “এই হিসাবে কলিকাতাবাসী একটি ভদ্র-পরিবারের সমস্ত 
আবশ্তক খরচ ধরা হইছে। এতে শুধু মদ ও মাগির হিসাব ধরা হয় নাই। 
ও দুইটা ছাড়। আর কি এই হিসাবে বাদ পড়ছে, দেখাইয়া দেন।' 

শহীদ সাছেব রাগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। আমিও উঠিলাম । 


(১৫১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম আর কি? সভা ভাংগিয়া যায় । নবাব বাহাদুর 
হবিবুল্লাহ, ছিলেন হাড়ে-মজ্ছায় আদং শরিফ লোক । তিনি মধ্যে 
পড়িলেন। আমরা উভয়ে সমান দোষী হইলেও নিজের দলের শহীদ 
সাহেবকেই তিনি দোষী করিলেন এবং আমার কাছে মাফ চাইতে তিনি 
শহীদ সাহেবকে কড়। হুকুম দিলেন, অন্তথায় তিনি পদত্যাগ করিবেন, 
বলিয় হুমকি দিলেন কিন্ত এর দরকার ছিল না । শহীদ সাহেব দিল- 
দরিয়া লোক । তিনি হাত বাড়াইয়া শুধু আমার হাত ধরিলেন না, 
টানিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন £ মাফ কর এবং 
ভুলিয়া! যাও । আমিও প্র কথা বলিলাম । উভয়েই উভয়কে মাফ 
করিলাম বটে, কিন্ত ভুলিলাম না! সেই হইতে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ তা 
বাড়িতে লাগিল ' পরবর্তী কালে তিনি অনেক দায়িত্পূণ কাজ দির 
আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন এবং আমি সাধ্যমত সে বিশ্বাস রক্ষা 
করিয়াছি | 


(৫) নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভংগ 


যাহোক শেব পরধন্ত স্থির হইল মপ্রি-বেতনের প্রশ্নটা কোয়ালিশন পাটি" 
মিটিংএ দেওয়া হইবে । আমি এন: এল. এ. না হওয়া সত্বেও এ্যাডভাইযারি 
বোডের মেশ্বর হিসাবে আমাকে পার্টি মিটিং ডাকা হইবে । আমি সানন্দে 
এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলান | কারণ আমি জানিতাম সকল দলের 
মেশ্বরদের বিপুল সংখ্যাধিক্য লোক মন্ত্রিবেতন হাজার টাকার পক্ষপাতী । 
কিন্ত পার্টি মিটিংএর দিন আমি নিরাশ হইলাম । কারণ কৌশলী মন্ত্রারা 
মেম্বরদের জন্ত আড়াই শটাকা বেতনের প্রস্তাব করিলেন এবং মেম্বর ও 
মন্ত্রি বেতনট1 একই প্রস্তাবের অন্তভুক্ত করিলেন? তাতে মন্ত্রীদের বেতন 
আড়াই হাজার এবং প্রধান মন্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত পাঁচ শ টাকার ব্যবস্থা 
হইল | একরকম সর্বসন্বতিক্রমে অর্থাৎ নেমকন্‌ (বিনা-প্রতিবাদে ) 
প্রস্তাবটি পাশ হইয়া গেল। 

কৃষক-প্রজা বমাঁদের মধ্যে প্রতিক্রিন্না শুরু হইল । চারিদিকেই 
নৈরাশ্য দেখ! দিল ॥ মন্ত্রিসভা গঠনে কৃষক-প্রঞ্জা সমিতির সুম্প্ট পরাজয় 


(১৫২) 


হক মন্ত্রীসভা গঠন 


ঘটিয়াছে, এধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইল | ইতিমধ্যে পরোক্ষ নির্বাচনে 
অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সাহেবকে ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ পরিষদ ) মেম্বর 
করিতে পারায় আমাদের একটু সুবিধা হইল | কৃষক-প্রজা কর্মীরা আমরা 
সবাই একমত ছিলাম যে আমাদের পক্ষ হইতে হক সাহেবের উপর নযর 
রাখা কর্তব্য। প্রথমতঃ, ইউরোপীয় দল মুসলিম লীগ নেতার এবং হিন্ছু 
জমিদারর! হক সাহেবকে বাধ্য হইয় প্রধান মন্ত্রী মানিয়া লইলেও তলে- 
তলে তাকে ডিসংক্রেডিট করিবার চেষ্টা তারা চালাইয়৷ যাইতেছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, হক সাহেব কখন কি করিয়া বসেন, তার ঠিক নাই । এ অবস্থায় 
হক সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠ ও তার বিশ্বস্ত দু-এক জন কৃষক প্রজা-নেতার 
সব্দাই হক সাহেবের সংগে-সংগে থাকা দরকার । শামসুদ্দিন সাহেব 
স্বভাবতঃই এ কাজ করিতে রাষী না হওয়ায় অধ্যাপক হুমাযুন কবির ও 
নবাবযাদা হাসান আলীর উপর এই দাত্িত্ব পড়িল । 

সমিতির সেক্রেটারি শামন্ুদ্দিন সাহেবকে মন্ত্রী না করা হইতে কৃষক- 
প্রজা-কমীদের মধ্য যে অসন্তোব ধূমার়িত হইতেছিল, মন্ত্রি-বেভন আড়াই 
হাজার ও মেম্বর-বেতন আড়াই শ করায় কমীঁদের মধ্যে সে অনপ্তোষ মারও 
বাড়িয়। গেল। শেব পর্যন্ত জমিদাপ্রি উচ্ছেদের প্রশ্নটাকে শিকায় তুলির! 
যখন ফ্লাউড কমিশন নিয়োগ করা হইল, তখন কমাদের অসন্তোষ প্রকাশ্য 
ক্রোধে পরিণত হহল। আনি স্বত্তির সংগে ময়মনসিংহে বসিয়া ওকালতি 
করিতে পারিলাম না । হক সাহেব আমাদের কথা রাখেন না দেখিয়া 
'দুত্তোর যাইচ্ই; ভাহ হোক? বলিয়া রাজনীতি হইতে হাত ধূইয়াও 
ফেলিতে পারিলপাম না। কেবলি মনে হইত, হক সাহেবের নেতৃত্বকে 
সফল করা এবং তাকে শিপ্ন1 কৃষক প্রজা সমিতির শিহাচনা ওয়াদা 
পূরণ করার দায়িত্ব আমার কম নয়। এই সব চিন্তা কারনা অবসর 
পাইলেই, এমনকি অনেক সমর ওকালতির ব্যাঘাত করিপ্লাও, কলিকাতা 
ছুটিয়া যাইতাম | এতে মওকেলরা অসহ্ হইতেন। আমার ব্যবসার 
অনিষ্ট হইত। কিন্ত আমি এটা উপেক্দা করিতাম | কারণ পাচ-সাত 
বছরে আমার এই অভিজ্ঞত1 হইয়াছে যে স্বয়ং মওকেলরাই এ সম্পর্কে 
দুই অবস্থায় দুই রকম কথা বলেন। একজন আসিয়' শুনিলেন আমি 


(১৫৩) 
১০-- 


র/জনীতির পঞ্চাশ বছর 


সেই রাত্রের ট্রেমেই অন্যত্র মিটিং করিতে যাইতেছি । পরদিনই তার 
কেসের শুনানি । তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন £ “আপনে যাইতেছেন 
সভা করতে : আমার কেসের তবে কি হৈব? আমি বলিতাম £ 
'আমি হাকিমেরে কৈয়া রাখছি । দরখাস্ত দিলেই টাইম দিবেন ।” 
তাতেও মওকেল সন্ত হইতেন না। নিজের স্বার্থের কথা বাদ দিয় 
আমার হিতের চিন্তা করিতেন। বলিতেন £ 'এভাবে কেবল সভা কৈরা 
বেড়াইলে আপনের ওকালতি চলব কেমনে ?” আমি হাসিয়া বলিতাম £ 
“এর পর অর সভা-সমিতি না কৈরা! শুধু ওকালতিই করব | কথা দিয়া 
ফেলছি বৈলাই আজ যাইতেছি 1 কয়েকদিন পরে ট্রী ভদ্ুলোকই এক 
সভার আয়োজন করিয়া বিজ্ঞাপনে আমার নাম ঘোষণা করিয়া আমাকে 
নিতে আপিয়াছেল। আমি মাথা নাড়িনা বলিলাম £ 'অসন্ভব,ৎ আমি 
যাইতে পারব না। কাল আগার খুব বড় মামলা আছে ।' ভদ্রলোক 
বিশ্মিত হইয়া বলিলেন £ “ওঃ আপনেও শেষ পর্যন্ত টাকা চিনছেন? 
আপনেও যদি আর দশ জনের মতই টাকা রোযগারে ধাওয়া করেন, তবে 
প্রজ'-আন্দোলন চাংগে তুইলাই যান। মামলার কপালে যাই থাকুক, 
আমাদের সভায় আপনের যাইতেই হৈব। আপনে ন! গেলে এ অঞ্চলের 
জন-সাধারণ আমারো মাইরা ফেলব, আপনেরেও ছাড়ব না।” সতরাং 
আমি মামলা মুলভবির ব্যবস্থা করিগ্না সভা করিতে যাইতাম । 

এইভাবে আমি কৃষক-প্রজ! পার্টির পালামেন্টারি রাজনীতির সাথেও 
সম্পর্ক রাখিতে বাধা হইতাম | কলিকাতা যাতায়াত করিতাম । এতে 
আমার ওকালতির ব্যাঘাত, আঘথিক ক্ষতি ও পরিবারের কষ্ট হইত, 
বুঝিতাম । কিন্ধ উপায়াস্তর হিল না। নিজের নেতৃত্ব বজায় 
রাখিবার গরযেই ত1 করিতে হইত | প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব আমার 
কথা রাখেন না, এ কথা এ জিলার কেউ বিশ্বাস করিত না। 
তাদের ধারণা আমি হুক সাহেবের উপদেষ্টা । আমার বৃদ্ধি ছাড়। 
তিনি কখনও কোনও কাজ করেন না । হক সাহেবের এমন আস্থা আমি 
হারাইয়াছি, রাজনৈতিক চালে মুসলিম লীগের কাছে হারিয়! গিয়াছি, 
ময়মনসিংহের ভোটাররা কৃষক-প্রজা-পার্টিকে ভোট দিয়া ভুল করিয়াছে, 


(১৫৪) 


হক মন্ত্রিসভা গঠন 


এসব কথা স্বীকার করিতেও আত্ম-সম্মানে কেমন বাধিত । পক্ষান্তরে 
বড়-বড় কথ বলিয়া ধাপ্পা দিয়া কৃষক-প্রজার ভোট নিয়াছি, এ কথাও 
বলা যায় না, কারণ কথাট। সত্য নয় । কাজেই বজ্তিতে হয় হক 
সাহেব ঠিকই আছেন। মুসলিম লীগের জমিদার মন্ত্রীর! হিন্দু-জমিদার- 
মহাজন মন্ত্রীদের সাথে জোট পাকাইয়! হক সাহেবকে কে"ন্ঠাসা 
করিয়াছেন । কথাটা? যে একদম মিথ্যা নপ, তার প্রমাণও হাতে-কলমে 
পাইলাম । আমার “নয় পড়া” নামে একটি শিশুপাঠ্য বই পাচ বছর 
ধরিয়া পাঠ্য থাকার পর 'আরবী-ফারসী শন্গের আিশয্যদোষে বাদ 
গেল হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রী শিক্ষা মন্থিত্বের আমলে । তিনি চিং- 
কার হে চৈকরিয়া ছাত ফাটাইয়াও প্রতিকার করিতে পারিলেন ন1। 
আমি আথিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম । দুঃখিত হইলাম । কিন্ত সহ্য করি- 
লাম। রিযনেবল হইলাম । 

চিন্তিত হইলাম তার চেয়ে দেশী । কৃষক-প্রজা-পার্টি ও কৃষক-প্রজা- 
আন্দোলনের সাথে মন্ত্রিসভার একটা সংঘাত ক্রমেই আসন্ন হইয়া 
আদিতেছে, তা স্পটই দেখিতে পাইলাম | 


« ১৫৩ ) 


এগ।রহ আধ্যায় 
ক্তাল তামাম 


(১) রাজনীতির ছুইদ্দিক 
আমার নিজের-দখা রাজনীতির একটা যুগ এইখানে শেষ হইল । এক 
সালের হিসাব-নিকাশকে আমরা বলি সাল তামামি। একটা কালের 
হিসাব-নিকাশকে তাই আমি কাল তামামি বলিতে চাই । ইংবাজীতে 
যাকে বলা হয় রিট্রোসপেই । কাল মানে এখানে একটা যুগ। যুগ 
এখানে বার বছরের যুগ বাদশ বছরের ভিকেড নয়। এটা একট' 
এরা, একটা যমান!, একটা আমল । জাতির ইতিহাসে ইতিহাসিক 
তাৎপর্যপূর্ণ এক বিশেধ ধরনের ঘটনাবলীর একটা মুদ্দত। একটা পিরিয়ড | 
এই ঘউাপুঞ্জ প্রধানত রাজনীতিক । 
এই রাজনীতির দুইট। দিক হ একটা ভারতীয়, অপরটা বাংগালী । 
ভারতীয় বূপে এই প্লাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ মাইল-খু*টি এই কয়টি £ খিলাফত 
ও স্বরাজ আন্দোলন । গান্ধাজী ও আলী ভ্রাতৃদ্বর়ের নেতৃত্বে সারা ভারতে 
একট। অপ? গণ-বিপ্লব । অভাবনার হিন্ু-মুমলিম মিলন । জিনার কংগ্রে 
ত্যাগ । আন্দোলনের বার্থভা । আকব্মিক অবনান । সাম্প্রনায়ক দাংগা । 
জিন্নার হিন্দু সুদলিম আপোস চেধা। কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব । 
গোল টেপিল তেতক । সাম্প্রধামিক রোরেদা?। ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আহন করপ্রেস ও লীগ কর্ভক উহার প্রাদেশিক অংশ গ্রহণ ও 
কেন্দ্রীয় অংশ দর্ভন॥ কংগ্রেস কতৃকি ছয়টি, মুনলিম লীগ কর্তৃক পাচটি 
প্রদেশে নদ্তিত্ব। ১৯১৬ সালের লাখনো-প্যাক্ট নামে পরিচিত কগ্রেস- 
মুস্লিন লীগ চুক্তি আমার-দেখা রাজনীতির মধ্যে পড়ে না । কারণ ওটার 
সংগে আমার যে সাক্ষাৎ পরিচয় নাহ, শুধু ভাই নয় । প্র সময়ে আমার 
কোনও রাজনৈতিক ঢেতনাই ছিল না| ঙখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র 
মাত্র | ওটা যে একট! উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বিশ্ব-যুদ্ধের খবরের ভিড়ের মধ্যে 
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কাল তামামি 


তাও আমার মনে হয় নাই । কিন্ত, আমার-দেখা রাজনীতির মধ্যে ও 
উপরে তার যে একট ইমপ্যান্ট, একটা প্রভাব, ছিল তা আমি পরে 
বুঝিয়াছিলাম । 

রাজনীতির বাংগালী রূপে প্রজা-আন্দোলন, দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জনের 
হিন্দু-মুনলিম 'ক্য প্রচেষ্টা, তার বেংগল প্যাক্্র, কলিকাতা কর্পোরেশনে 
তার প্রয়োগ শুরু, দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু, কংগ্রেসের প্রজা-সা্থ বিরোধী 
পদক্ষেপ, বেংগল প্যাক্ট বাতিল, মুপলমানদের কংগ্রেস ত্যাগ ও প্রজা- 
সমিতি গঠন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাইল-খ্ণাটি | ১৯০৫ সালে 
প্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের সুষ্ট ও ১৯১১ সালে তা বাতিল 
আমার- দেখা রাজনীতিতে পড়ে না । ক্িস্ত আমার-ল্খো বাজনীতিব 
উপর তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইমপ্যান্টু হইয়াছিল, ₹ৎকশ্লীন মুসলিম 
সমাজের মনোভাব হইতে তা স্পষ্ট বৃঝ! যাইত ॥ তান্রে চিন্তার প্রভাব 
আমার নিজের পরবতাঁকালের রাজনৈতিক চিন্তায়ও কম পড়ে নাই। 
সেট। অবশ্য বুঝিয়াছিলাম অনেক দিন পরে 

এতকাল পরে পিছন দিকে 'তাকাইয়া একজন রাজনৈতিক বম 
লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে আমার যা মনে পড়ে, "লব সারমন্্র এই 
যে ভারতের মুসলমানরা আগ্া-গোড়াই একটা বাজনৈতিক স্বতন্স 
সত্তা হিসাবেই চিস্ত। ও কাজ কবিয়াছে । এট তাবা খিলাফত যগের 
“হিন্দু-মুদলিম ভাই-ভাই' বলার স্ময়েও যেমন করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক 
দাংগার সময় 'মারি অরি পারি যে প্রকারে বলার সময়ও তেষনি 
করিয়াছে । ১৯০১ সালে মুসলিম লীগের পত্তন, ১৯১৬ সালের লাখনো 
প্যাকৃট, ১৯২৩ সালের বেংগল প্যাকট, ১৯২৮ সালে কলিকাত! লংগ্রেস 
হইতে ওয়াক-আউট, ১৯২১ সালে সর্ধনলীয় মুসলিম কনফারেন্স, জিন্নার 
চৌদ্দ-দফা রচনা, ১১৩০ ৩৩ সালের রাউও্ টেবিল ব্নফারেন্সে 
যোগদান ইত্যাদি সব-তাতেই মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার এই দিকট' 
সুম্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে । কি কংগ্রেসের সাথে দেন-দরবারে. কি কটিশ 
সরকারের নিকট দাবি-দাওয়ায়. এই একই বথা বলা হইয়াছে | কি কগ্রেসী 
মুসলিম নেতা আলী ভাই-আনসারী-আজমল খশা, কি ক"গ্রেস-বিরোধী 


(১৫৬৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বহর 


নাইট-নবাব সবাই এ ব্যাপারে মূলতঃ একই সুরে কথা বলিয়াছেন। 
কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবন্দের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তারও আগে গোপাল 
কৃ গোখেল-দাদাভাই নওরোধযীর মত বাস্তববাদী উদার নেতা অনেক 
ছিলেন । তা না থাকিলে লাখনৌ-প্যাকৃট হইত না । পরবতী কালে মিঃ সি- 
রাজ। গোপালাচারির মত বাস্তববাদী দূরদর্শী হিন্দু নেতা না থাকিলেরশাচি 
কনফারেন্লে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে “না গ্রহণ না বর্জন? প্রস্তাবও 
গৃহীত হইত না । মুসলমানদের সাথে আপোস ও সহযোগিতা করিতে 
এরা অনেকদূর অগ্রসর হইতে রাষী ছিলেন । তাই তুকাঁ সাম্রাজ্য ভাগ 
করিয়া ইংরাজ-ফরাসী-গ্রীসের মধ্যে বণ্টন করিয়া নেওরার প্রতিবাদে মুসলিম 
ওলামারা যখন শেখুল-হিন্দ মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে 
তর্কেমোওয়ালাত (অসহযোগিতা ) আন্দোলন ও আলা ভাইর নেতৃত্বে 
১৯২০ সালে থিলাফত আন্দোলন শুরু করেন, তখন এই আন্দোলনের 
মধ্যে 'প্যানইসলা।মযমের ঝাজ আছে জানিয়াও গাঙ্ধীজীর নেতৃত্বে 
হন্দুরা খিলাফত আন্দোলনকে নিজের করিয়া লন | খিলাফত আন্দো- 
লনকে ভ্রান্ত ও বিভ্রাস্তকর ধময় আন্দোলন বলিয়া শিঃ 1জন্লার মত 
মুনলিন নেতা যেখানে এর অন্দেলনে যোগ দেন নাই, সেখানে হিন্দু 
নেতৃবুন্দ অতি সহজেই এই আন্দোলন হহতে দূরে থাকিতে পারিতেন। 
কিন্ত তারা ত! করেন নাহ | কারণ এর! হিন্দু-মুনলিম ঈক্যে সতাই 
বিশ্বাসী ছিলেন এবং খিলাফ তকে মুসলমানদের ধমাঁয় দাবি বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন । মহাস্বা গান্ধী ১৯২০ সালে তার ইয়ং ইও্ডয়া* নামক 
ইংরাজা সাপ্তাহিকে লেখেন £ হিন্দু মুসলিম একতা ছাড়া ভারতের কোনও 
মুক্তি নাই ।” গাঞ্ধীজীর আগেও গে।খেল দাদাভাই হিন্দু মুসলিম একতার 
উপর খুবই জোর দিয়াছিলেন। কিন্ত হিন্দু নেতৃঃল্দের মধ্য গাম্ধীজীই 
সব প্রথম হিন্দু-মুসলিম এক্যফে ভারতের মুক্জির অপরিহার্য শর্ত “সাইন- 
কোর়া-নন্‌, বূপে পেশ করেন। অবশ্য তারও আগে জিল্না সাহেব 
বলিয়াছিলেন ঃ 'হিন্দু-সুসলিম-একতা ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই |* কিন্ত 
মাইনরিটি মুদলমানের মুখে ও মেজরিটি হিন্দুর মুখে কথাটার তাৎপর্য 
অনেক বেশ-কম | হিন্দু নেতৃরন্দের মধ্যে একমাত্র দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জনই 
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কাল তামামি 


কথাটাকে কাজে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্ত নিখিল- 
ভারতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধতায় দেশবদ্ধুর অল্প কাল স্থায়ী রাজনৈতিক 
জীবনে তা সফল হয় নাই | তার অকাল ও আকন্মিক মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর 
অনুসারী বাংলার হিন্ু নেতৃবৃন্দ নিজেরাই দেশবন্ধুর বেংগল প্যাকট বাতিল 
করিয়। ভারতীয় হিন্দু-নেতৃত্বের সাথে এক কাতারে দাড়ান। 


(২) সাম্প্রদায়িক মিলনের দুই দপ 


এইসব ঘটন। হইতে দুইটা সত্য প্রকট হইয় উঠে । এক, ভারতীয় মুস 
লিম নেতৃত্ব স্বত্ব সত্তা বজায় রাখিয়া হিন্দু-মুসলিম এক্যের চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। এক শ্রেণীর উদ্বারপন্থী হিন্দু নেতা মুসলিম দাবি-দাওয়া মানিয়া লইয়া 
সাম্প্রদায়িক এ্রকে্যের সদিচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ধ অধিকাংশ হিন্ু- 
মতের চাপে তারা পিছাইয্লা গিরাছেন। দুই, এই এঁক্য-চেষ্টা বার্থ 
হওয়ার কারণ এই যে এ্ক্যবাদী মুসলিম-নেতৃত্ব ও এ্রক্যবাদী হিন্দু-নেতৃত্বের 
মধ্যে একটা মৌলিক বিরোধ ছিল। মুসলিম-নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন দুই 
স্বতন্ সত্তার মধো রাজনৈতিক মিলন বা ফেডারেশন । পক্ষান্তরে হিন্দ, 
নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন সাবিক ম্িগ্রণ বা ফিউশন । একমাত্র দেশবন্ধু 
চিন্তরঞ্জনই তার উদার দুরদৃষ্টি বলে হিন্দু-মুসলিম- ঈক্যের বাস্তব রূপ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুনলিম-এ্লীক্যের পক্ষে দরদী ভাষায় 
প্রাণম্পশী বাগ্মিতায় বলিয়াছিলেন £ “হিন্দু-মুসলিম ইক অর্থ সংমিশ্রণ 
নয়, মিলন | ফিউশন নয় ফেডারেশন | দুইটি স্বতন্ত্র সত্তাবিশি্ট সম্প্রদায় 
রাজনৈতিক কারণে ও উদ্দেশ্যে 'ট্রক্যবদ্ধ হইবে মাত্র ; মিশিয়! এক সম্প্রদায় 
হইয়। যাইবে না। হিন্দু-মুসলিম এঁক্য অর্থ যদি দুই সশ্দায়ের মিশ্রণে 
এক সম্প্দায় হওয়ার কথা হইত, তবে আমি সে প্রকোর কথা বলিতাম 
না।' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হিন্দু | নিজের ধর্ম মতে 
তার অটুট প্রাণ-ভরা আস্বা ছিল। সে আস্বায় কোনও ছ্েষ ছিল 
না। ছিল শুধু ভালবাসা । তাই শ্বদেশবাসী মুসলমানের ধর্মের প্রতিও 
অগাধ শ্রদ্ধা খিল তার । নিজের বাপকে যে সন্তান শ্রদ্ধা করে, পরের 
বাপের প্রতি সে কদাচ অশ্রদ্ধা দেখাইতে পারে না। ইহাই ছিল 
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দেশবস্ধুর জীবন-দর্শন ৷ নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও হিন্দু-মুসলিম এঁক্যে বেমন 
করিয়া আন্তরিক বিশ্বাস করা যায়, দেশবন্ধু ছিলেন তার আদর্শ নিদর্শন । 
দেশবন্ধুর পরে আমি আর একজন মাত্র বাংগালী হিন্কু নেতার মধ্যে এই 
ওপ দেখিয়াছি । ইনি ছিলেন সুভাষ বাবুর জোষ্ঠ সহোদর মিঃ শরৎচন্দ্র 
বন্গ। তিনি দেশবন্ধুর মতই নিষ্ঠাবান হিন্কু ছিলেন। পৃজা-অ্নায় 
বিশ্বাস করিতেন। নিজের ধন-মতের জন্ত যে কোনও ত্যাগ 
স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। এমন ধ.-নিষ্ঠ হিন্দু শরৎ বাবু মুসলমানদের 
রাষ্ত্ীয় প্রাপ্যাধিকার মানিয়া লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ও সংকোচ বোধ 
করিতেন না । 

কিন্ত অধিকাংশ হিন্দু নেতা ঢাহিতেন হিঙ্দু-মুসলমানে মিশ্রণ ॥ তাই 
বলিয়া এরা সকলে দেশবদ্ধু ও শরৎবাবুর মত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন না । 
হিন্দুধ্নের প্রতি তাদের কোনও আম্থ! ছিল না, তা নয়। হিন্দু-মুসলিম 
দুই সামাজিক পৃথক সন্তার স্থলে মিশ্রিতএক সম্প্রদায় হওয়ার অর্থে 
তারাও না-হন্ু-.এ-পুপলনান কোনও নয় জন্প্রদায় বৃবিতেন না । তারা 
বুঝতেন মাইনরিটি মুসলমান সমাজ বিপুল বেগবান হিন্দু অন্প্রদায়ে 
'হইবে লীন” । যেমন ন্ষুদ্র জলাশয়ের জল মহাসমুদ্রে লীন হয়। 
এটাকে তারা অন্যায় বা অসম্ভব মনে করিতেন না । ধনে পৃথক হইয়াও 
যখন ব্রাহ্ষ-খু্টান বোৌদ্ধ-টজন-পাশি-গুর্াশিখেরা মহান হিন্দু সমাজের 
অস্তর্ভূক্ত থাকিতে বাধে নাই, তখন মুসলমানের বাধিবে কেন ? 

মুসলিম নেতৃবন্দ স্প্তঃই এমন ইক্যে বিশ্বাস করিতেন না। মুসলিম 
নেতারা এটাকে নিছক একটা রাজনৈতিক প্রক্য (হসাবে দেখ্য়াছেন। 
সামাজিক 'ইক্য হিসাবে দেখিবার উপায় ছিল না। হাজার বছর সুসল- 
মানরা হিন্দুর সাথে একদেশে একত্রে বাস করিয়াছে । হিন্দুদের রাজ। 
হিসানেও, হিন্দুদের প্রজা হিসাবেও | কিন্ক কোনও অবস্থাতেই হিন্দূ- 
মুসলমানে সামাজিক এঁবয হয় নাই। হয় নাই এইজন্য যে হিন্দুরা 
চাহিত 'আর্ধ্য-অনার্ধ্য শক-ছন' যে ভাবে “মহাভারতের সাগরতীরে 
লীন” হইয়াছিল, মুপলমানরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়। 
যাইক। তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, “হিন্দ, 
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মুসলমান” হইতে হইবে | এটা শুধু কংগ্রেণী বা হিশ্দু-সভার জনতার 
মত ছিল না, বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথেরও মত ছিল । 


(৩) অবাস্তব দৃষ্টি-ভংগি 
এই কারণে ১৯২০ হইতে ১৯৪০ সাল এই বিশ বছরে ভারতীয় 
রাজনীতির হিন্দু-মুসলিম আপোস চেষ্টা প্রধানতঃ যক্ত বনাম পুথক নির্বাচন 
প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । এই নির্বাচনের প্রশ্নটাকে হিন্দু রাজনীতিক 
নেতৃত্ব কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন সেটা প্রমাণিত হয় তপসিলী 
হিন্দুদের পুথক-নির্বাচনাধিকার স্বীকৃতির বিরদ্ধে মহাত্মাজীর আমরণ 
অনশন-ব্রতে । ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে মুসলমান- 
দের মত তপসিলী তিচ্দুদেরেও পৃথক নির্বাচন নেওয়া হইয়াছিল । 
১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে যখন এই এওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়, 
তখন মহাত্বাজী পুণা জেলে বন্দী। সেখান হইতেই তিনি সেপেম্বর 
মাসে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে আমরণ অনশন-ব্রত গ্রহণ করেন। 
তপসিলী নেতৃরন্দ শুধুমাত্র মহাত্াজীর জান বাচাইবার জন্য আসন- 
রক্ষিত যৃক্ত-নির্বাচন-প্রথা মানিয়া লন। রু্টিশ সরকারও ত্বরিতে এই 
প্রস্তাব মাহিয়া! লইয়া এওয়ার্ড সংশোধন করেন ' মহাত্বাজজী অনশন ভংগ 
করেন । লক্ষণীয়, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে মহাত্বাজী 
অনশন করেন নাই | কারণ সুষ্পষ্ট । প্রথমতঃ মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন 
অধিকার আগে হইতে স্বীকৃত ছিল । দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজী মুমলমানাদের 
পৃথক সত্তা স্বীকার করিতেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে, পৃথক্ক নির্বাচনকে 
হিন্দু-নেত্বন্দ বরাবরই এই ন্যরে দেখিয়া আসিয়াছেন। মুমলিম-নেতৃত্বও 
কাজেই অন্য নযরে দেখেন নাই । এই ক;রণেই মুসলিম নেতৃবুন্দের মধ্যে 
আলীভাই ডাঃ আনসারী মওলান? আযাদ প্রড়তি যশার। বরাবর যৃক্ত নির্বাচন- 
সমর্থন করিয়াছেন, তারাও অবিশিশ্র যুক্ত নির্বাচন চান নাই । “মোহান্দ 
আশলী ফরমুলা” নামে মওলানা! মোহাল্পদ আলীর প্রস্তাবিত যে নির্বাচন- 
পদ্ধতি একবার আলোচনার বিষয়বস্ত হইয়াছিল, তাতেও দুইস্তরে নির্বাচন 
হওয়ার প্রস্তাব ছিল । প্রথম স্তরে শুধু মুসলিম ভোটাররা আসন-সংখ্যার 
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চেয়ে বেশী প্রার্থী নির্বাচন করিবে । এ নির্বাচিত প্রার্থীদের মধা হইতেই, 
ছিতীয় স্তরে হিন্দু-মুসলমান যুক্ত ভোটে মের নির্বাচিত হইবেন॥ পদ্ধতি- 

গত-মত-বিরোধে শেষ পর্যস্ত এই স্কীমও পরিত্যক্ত হয় । নিধাচন-প্রথার 

প্রশ্নকে হিচ্ু নেতৃবৃন্দ এমন গুরুত্ব দিতেন বলিয়াই প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী 

চাকুরির হারের বেলা তারা নিতান্ত বানিয়া-নীতিতে দর কষাকবি করিয়াও- 
এক)-একন করিয়৷ ডোর ছাড়িয়াছেন | কিন্ত কিছু বেশী আসনের বদলে 

নির্বাচনের বেল! এক ইঞ্চি টলেন নাই ॥। লাখনৌ প্যাক্‌টে স্বতপ্ব নির্বাচন 

মানিয়৷ লইয়। যে সব হিন্ফু-নেতা ভুল করিয়াছিলেন, হিন্দুরা কোন দিন, 
তাদেরে ক্ষমা করেন নাই | তেমন ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতেও তারা রাষী 

[ছলেন না । 

-কোণের এই মৌলিক পার্থক্য হেতু হিন্দু-মুনলিম ট্রক্যের সবচেয়ে 
বাস্তবদশী মুদলিম প্রবক্তা জিন্না সাহেবকে হিন্কু নেতারা ভুল বুঝিয়া- 
ছিলেন । মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র মিঃ জিল্নাই রাজনৈতিক সংগ্রামে 
হিন্দু-মুসলিমকে ও কংগ্রেস-লীগকে খুব কাছাকাছি রাখিয়৷ চলিয়াছেন ॥ 
সাম্প্রদায়িক আপোসে হিন্বু নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাবের মুখেও তিনি 
কংগ্রেসের সাথে একযোগে মুসলিম লীগকে দয়া সাইমন কমিশন 
বয়কট করাইয়াছেন । রাউওটেবল কনফারেন্সে ভারতবাীর রাষ্্রীয় দাবি- 
দাওয়। ও ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষে কঠোর ইংরাজ-বিরোধী বক্তততা 
করিয়াছেন । ১৯৩৭ সালের সাধারণ পির্বাচনে কংগ্রেস-লীগে নির্বাচনী- 
মৈত্রী করিয়াছেন। বাংলা পাঞ্জাব পিদ্ধু সরহন্দ প্রভৃতি মুনলিম মেজ রিটি 
প্রদেশ জিন্না-সাহেবের এই লীগ-কংগ্রেস নির্বানী-মৈত্রী ম। নিয়া লয় নাই 
সত্য, কিন্ত বুক্তপ্রদেশ বোম্বাই মান্াজ প্রভৃতি মুসলিম মাইনরিটি প্রদেশে 
সে চুক্তি ফলপ্রস্থ হইয়াছিল । তথাপি কংগ্রেস এঁসব প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 
করিবার সময় মুসলিম লীগের স্বতন্ব অস্তিত্ব মানিয়1লইতে অস্বীকার করিল। 
নিবাচনের আগে ও পরে কংগ্রেসের এই দুই রকম মতকে জিপ্ন। সাহেব 
বিশ্বাস ভংগ মনে করেন । ফলে হিন্দু-মুসলিম এঁক্যে তার আজীবন আস্থা' 
একক্সপ ভাংগিয়া যায় । কিন্ধকু তাতেও জিল্লা সাহেব তার আসল ভূমিকা 
হইতে মুহূর্তের জন্পও বিচু/ত হন নাই ! সেকথাটা একটু পরে বলিতেছি । 
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(৪) বাংগালী জাতীয়তা বনাম ভারতীয় জাতীয়তা 


হিন্দু-নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রবশিত পথ 
হইতে তাদের অদুরদর্শা বিচ্যুতিতে কিভাবে রাজনীতির মোড় ফিরিয়াছিল, 
তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি বাংলার 
রাজনীতিতে | বাংলার রাজনীতি ভারতীয় রাজনীতি হইতে ছিল বেশকিছু 
পৃথক ও স্বতত্ত । নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দুরা যেনিভে জাল গণতান্ত্রিক 
শাসন চাহিতেন, বাংলার বেলা তা চাহিতেন না। বাংগালী হিন্দুরা 
বাংলায় মেজরিটি শাসন ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন উভয়টারই বিরোধী ছিলেন । 
এট] ছিল অবশ্য হিন্দুদের সাম্প্রতিক মনোভাব । উনিশ শতকের শেষে বিশ 
শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কবি সাহিত্যিক ও রাস নেতার বাংগালী 
জাঠিত্ব* “বাংলার বৈশিষ্ট” “বাংলার কৃষ্টি' 'বাংলার স্বাতন্্্য” ইত্যাদি প্রচার 
করিতেন । অনেকে বিশ্বামও করিতেন । কিন্ত গণতন্বের প্রতিষ্ঠায় ভোটাধি- 
কার প্রসারে বাংলার রাহীয় অধিকার মেজরিটি মুললমানের হাতে চলিয়? 
যাইবে এটা যে দিন পরিষ্ষার হইয়া গেল, সেইদিন হইতেই হিন্দুর মুখে 
বাংগালী জাঠিত্বের কথা, বাংলার কৃষ্টির কথা আর শোনা গেল না। 
তার বদলে “ভারতীয় জাতি” “ভারতীয় কৃষ্টি 'মহাভারতীয় মহাজাতি+ ও 
'আধ্্য সভ্যতার” কথা শোনা যাইতে লাগিল । এর কারণও ছিল সুস্প্ট | 
শেরে-বাংলা ফযলুল হক একদা বলিক্াছিলেন £ 'পলিটিক্‌ন অব বেংগল ইয 
ইন বিয়েলিটি ইকনমিক্‌স অব বেংগল । বাংলার অর্থ-নী তিই বাংলার আসল 
রাজনীতি ।” খুব সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বাংলার গোটা মুসলমান 
সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয় । ধন ও 
কষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম দুইটা স্বতন্ত্র সমাজ আগে হইতেই ছিল। 
অর্থনীতিতে মুসলমানদের এই অধঃপতনে জীবনের সকল স্তরে হিন্দু 
ও মুসলমান সুস্পষ্ট দৃশ্যমান দুইটা পৃথক জাতি হইয়া গেল । পরিস্থিতিটা 
এমন হৃদয়বিদারক ছিল যে কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী হইয়াও আমি কংগ্রেস 
সহকমাঁদের সামনে জনসভায় কঠোর ভাষায় এই পার্থক্যের কথা বলিয়া 
হিন্দু বন্ধুদের ধিরজি-ভাজন হইতাম । আমি বলিতাম £ বাংলার জমিদার 
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হিন্ছু প্রজা মুসলমান ; বাংলার মহাজন হিচ্ু খাতক মুসলমান ; উক্লি 
হিন্দু মক্চেল মুসলমান ; ডাক্তার হিচ্ছু রোগী মুসলমাম ; হাকিম হিন্দু 
আসামী মুসলমান ; খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান ; জেইলার হিন্দু 
কয়েদী মুসলমান ইত্যাদি ইত্যাদি । এইভাবে আমি তালিকা বাড়াইয়া 
যাইতাম | যতই বলিতাম ততই উত্তেজিত হইতাম । ততই তালিকা 
বাড়িত | হাজার-বার-কওয়া এই কথা গুলিই তীব্রতম কর্কশ ভাষায় বলিয়। 
ছিলাম ১৯৩৩--৩৪ সালে ময়মনসিংহের এক রিলিফ কমিটির বৈঠকে । 
সেবার ব্রহ্মপুত্র নদীতে বস্তা হইয়ণ দুকুল ভাজিয়া গিয়াছিল ' বন্া-পীড়িত 
দুর্গতদ্রে জন্য অন্ঠান্তদের মত বার এসোসিয়েশনের পক্ষেও একট রিলিফ 
কমিটি কর হয় । বেশ টাকা উঠিয়াছিল । প্রায় সব টাকাই হিন্দুরাই 
দিয়াছিলেন। মুসলমানদের দান খুবই নগন্য । এই তহবিলের টাকা 
বণ্টনে এক সভায় সমিতির প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর শশধর ঘোষের সাথে 
আমার তর্ক বাধে | তিনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে ঠাদাদাতার' 
প্রায় সবাই হিন্মু । আর যায় কোথায় ? আমি গজিয়া উঠিলাম । আমার 
হাজার-বার-কওয় সব কথা মুখস্ত বলিয়া গেলাম এবং উপসংহার 
করিলাম ঃ “অতএব বাংলার দাতা হিন্দু ভিক্ষুক মুসলমান 1” রায় বাহাদুর 
ও সমবেত মেম্বরদেরে আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম বাংলার হিন্দুদের যার 
ঘরে যতটাকা আছে সব টাকা মুসলমানের । মুসলমান চাষী-মজুরের 
মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলিয়া-রোযগার-বরা টাকায় হিন্দুরা লিন্দুক ভরিয়াছে। 
দালান-ইম্নারত গড়িয়াছে ; গাড়ি-ঘোড়া দৌড়াইতেছে । রায় বাহাদূরের 
নিজের টাকা ব্যাংক ও বাড়ির কথাও উত্তেজনার মুখে বলিয়! ফেলিলাম ৷ 
রায় বাহাদুর সহ উপস্থিত সকলে হতভম্ব হইয়! গেলেন। কিন্ত রায় 
বাহীদূর ছিলেন বিচক্ষণ সুচতুর জ্ঞানী লোক । তিনি রাগ গোপন 
করিলেন । বিতরণের পন্থা হিসাবে আমার প্রস্তাবট! মানিয়! লইলেন, 
আসন ঝড় কাটি! গেল। ব্যাপারটার মধুর উপসংহার হইল । 


(৫) প্রজা আন্দোলনের স্বরূপ 
' এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয় । কারণ ব্যাপারটা অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ 
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ছিলনা । সমাজ-জীবনের সকল খুর্টিনাটিতেও এই পার্থক্য পল্পবিত, প্রকটত 
ও প্রতিফলিত হইয়াছিল | বাংলার মুসলমানদের নিজস্ব আন্দেলন বলিতে 
ছিল একমাত্র প্রজা-আন্দোলন। তিতু মীর পীর দুদু মিয়া ও ফকির 
আল্গোলনের এ্রতিহাসিক পুরাতন নধির টানিয়! না আনিয়াও বলা যায়, 
বাংলার প্রজা-আল্দোলন খিলাফত-স্বরাজ আন্দোলনেরই দশ বছর আগে- 
কার আন্দেলন। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে 
পারি, এআন্দেলন গোড়ার ছিল মুসলমানদের সামজিক মর্যাদার দাবি। 
শুধু হিন্দু জমিদাররাই মুসলমান প্রজাদিগকে তুই-তুংকার কিয়! অবজ্ঞা 
করিতেন এবং তাদের কাছারিতে ও বৈঠকথানায় এদেরে বসিতে আসন 
দিতে অস্বীকার করিতেন, তা নয় । তাদের দেখাদেখি তাদের আমলা-কয়লা 
তাদের আত্মীয়-স্বজন, তাদের ঠাকুব-পুরেহিত, তাদের উকিল-ডাক্তাররাও 
মুসলমানদেরে নিজেদের প্রজা ও সামাজিক মর্ধাদায় নিম্বস্তরের লোক 
মনে করিতেন। এট জশিদার-প্রজ।র স্বাভাবিক সাধারণ সম্পর্ক ছিল 
না। ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্পক । কারণ এক।দকে বামন-কায়েত প্রজারা 
জমিদারের কাছারি বেঠকখানায় বপিতে পাইত । অন্তদিকে বর্ণ হিন্দুর কাছে 
অমন নিগৃহিত হইর1ও নিক্রশ্রেণার হিন্দু তালুকদার বা ধনী মহাজনরাও 
মুললমানদের সাথে বর্ণাহন্দুদের মতই ব্যবহার করিত | 

এইভাবে ব্যবহাপিক জীবনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানর। ছিল দুইটি 
পৃথক সমাজ, ভিন জাত ও স্বতন্ন সম্প্রবায় । এদের মিশ্রণে এক সম্প্রনায় 
ছিল কক্পনাতীত। বিরাট ধমাঁয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব 
ছাড়া এট সগ্তব ছিল না। হিন্দুর দিক হইতেও না মুসলমানের দিক 
হইতেও না । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে এই দুই সম্প্রবায়ের স্বাতন্তর বজার 
রাখয়। হিন্দু-মুসলিম ফেডারেশন করিতে চা হিয়া ছিলেন, সেট! মুনলমানের 
চেয়ে হিন্কুর মনের দিকে কম চাহিয়া! নয় | এটাই ছিল রাজনৈতিক 
বাস্তববাদ। অধিকাংশ হিন্ষুনেতা দেশবন্ধুর এই বাস্তব দৃষ্টির অধিকারী 
ছিলেন না বলিয়াই তার অবর্তমানে বাংলার মুস্লমানর] কংগ্রেস ছাড়িয়া 
প্রজা-পার্টি গঠন করিয়াছিল । সকল দলের সকল মতের এমনকি পরস্পর- 
বিরোধী মতের মুসলমানর। যে ১৯২৯ সালে সার আবদুর রহিমের নেতৃত্ব 
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প্রজা-সমিতি গঠন করেন এবং কংগ্রেসী-অকাগ্রেসী জেল-খাটা ছরমপন্বী ও 
েতাবধারী মডারেটরা এক পার্টিতে মিলিত হইতে পারেন, এটা বাহির 
হইতে বিস্ময়কর মনে হইলেও আদলে তাছিল না। এক বছর আগে 
বাংলার আইন পরিষদে কংগ্রেসী হিন্দু মেম্বররাই প্রজাশ্বত্ব বিলের 
ভোটাভুটিতে এই সাম্প্রদায়িক কাতারবন্দি এলাইনমেণ্ট করিয়া! সেই 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে বিলে কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী প্রজা-জমিদার 
সব হিন্কু জমিদারের পক্ষে এবং কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী প্রজা-জমিদার 
সব মুসলমান প্রজার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। তাই প্রজা সমিতি 
নামে ও রূপে অসাম্প্রবারিক হইলেও উপরোক্ত কারণে উহ7 ছিল আসলে 

ংলার মুসলিম প্রতিষ্ঠান । বস্ততঃ প্রঙ্জা-সমিতি গঠনের প্রধান উদ্ভোক্তা 
মওলানা মোহাল্রদ আকরম খা আমাদেরে বলিয়াই ছিলেন £ “হিন্দুরা 
যেমন অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নামে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান চালায়, আমরাও তেমনি 
অসাম্প্রদারিক প্রজা-সমিতি নামে মুসলিম প্রত্ষ্ঠান চালাইব |” দশ 
বছর পরে তারই স্বান দখল করে মুসলিম লীগ খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক 
নামে ও দাবিতে । হি্ছদের অনেকেই যে প্রজা আন্দোলনকে আসলে 
সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিতেন, সেটা নিতান্ত মিথ্যণ অভিযোগ ছিল 
না। আগেই বলিয়াছি, এই মুদ্দতে বাংলার আঘথিক সামাজিক ও 
রাজনৈতিক কাঠামোর আগাগোড়াই এমন দুই-জাতি-ভিত্তিক ছিল যে 
প্রজা-খাতক নামের চুলে ধরিয়া টান দিলে মুসলমান নামের মাথাটি 
আসিয়া পড়িত | অপর পক্ষে জমিদার-মহাজনের নামের টানে হিঙ্দুরাও 
কাতারবন্দি হইয়া যাইত | প্রজা-আন্দোলনের ডাকে যে কাতারবন্দিট 
হইত, তা ছিল এই কারণেই মুসলমান জনসাধারণের আথিক ও 
সামাজিক মুক্তির চেষ্টা, সামাজিক মর্যাদার দাবি । প্রজা-আন্দোলনকে 
যে অনেকে কৃষক-বিরোধী জোতদার আন্দোলন বলিয়। নিন্দা! করিতেন, 
ঠাদের কথাও একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না | প্রজা-আন্দোলন সত্য- 
সত্যই কৃষক-আনশ্দোলন ছিল না । '“লাংগল ধার মাটি তার* যিকিরট। 
তখনও উঠে নাই। ১৯৩৩ সালে বাংলা সরকারের প্রচারিত এক 
প্রশ্নাবলীর উত্তরে ময়মনসিংহ প্রজা-সমিতির কার্ধকরী কমিটির সভায় 
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উপস্থিত বত্রিশজন মেম্বরের মধ্যে মাত্র তিনজন বর্গাদারকে দখলী 


স্বত্ব দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। অগ্তান্টেরা শুধু বিরুদ্ধে ভোটই 
দেন নাই, তীব্র ও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদও করিয়াছিলেন । 


(৩) প্রজা বনাম কৃষকণ্প্রজা 


আসলে ব্যাপার এই যে বাংলার অধিকাংশ জিলায় প্রজ। মানেই 
কৃষক, কৃষক মানেই প্রজা । তাদের শতকরা আশিজন নিজের হাতে 
নিজের জমিতে হাল-চাষও করেন। কিছু জমি বর্গাও দেন ॥। এদের 
বিপুল-সংখ্যক মেজগ্িটির পরিবার-পিছে দশ একরের বেশী জমি নাই। 
কাজেই তাদেরে জোতাদার বলা যায় না। এদের প্রকৃত নাম কৃষক- 
প্রজা । এই জন্তই ১৯৩৬ সালে নিখিল বংগ প্রজা সমিতির নাম 
বদলাইয়? যখন কৃষক-প্রজ! রাখা হয়, তখন কোনও বিপ্লবী পরিবর্তনের 
কথা কারও মনে পড়ে নাই। কালক্রমে গণআলোলনের প্রসারে 
ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের রাষ্রী”য় প্রয়োগে এই কৃষক-প্রজ1 সমিতিই 
একদিন ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক সহ বাংলার জনগণের প্রকৃত গণ- 
প্রতিষ্ঠান হইত যদি না নিখিল ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক অন্যদিকে 
মোড় ফিরাইত | এট! শুধু মুসলমান দিকের কথা নয়, হিন্দুর দিকেরও 
কথ! । গণতস্ত্রে বিকাশের প্রসারের সংগে-সংগে হিন্মুরা যখন বুঝিতে 
পারেন যে স্বা়ত্তশাসিত বা স্বাধীন বাংলার গণতাপ্রিক রাষ্ট-পরিচালনায় 
হিঙ্গুর রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূঙ্িত অধিকার বিপন্ন হইবে, 
সেই দিন হইতেই তারা বাংলার মুসলিম মেজরিটির আওতা হইতে 
নিথিল ভারতীয় হিন্দু মেজরিটির আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন । বাংলা দেশ 
ভারতের প্রদেশ হইল । বাংগালী জাতি ভারতীয় জাতির অবিচ্ছেস্ত 

ংশা মাত্র হইয়া গেল । এদিকে না গিয়া বাংলার কংগ্রেস যদি বাস্তব- 
বাদী দৃষ্টিভংগি লইয় প্রজাপার্টির সহিত সহযোগিতা করিত, তবে 
ভারতের না হউক বাংলার রাজনীতি অন্তরূপ ধারণ করিত। বাংলার 
কংগ্রেস তথা বাংলার হিচ্ু নিখিল ভারতীয় হইয়স৷ পড়ায় বাংলার 


(১৬৭) 
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মুসলমানদের নিখিল ভারতীয় না হইয়া. উপ্ায়াস্তর ছিল না। 
এই ঘটনাটিই ঘটে ১৯৩৭ সালে হক মগ্ত্রিসভা গঠনের জময় । এই 


কারণেই আমি এ সম্পর্চিত খুটিনাটি বিবরণ দেওয়া! দরকার মনে 
করিয়াছি | হক মন্ত্রিসভা গঠনের সময় বাংলার কংগ্রেস-নেতৃত্ব এ 


অবাস্তব ও অদুরদ্শা মনোভাব গ্রহণ করার ফলে হক সাহেব তথা 
প্রজাপাটি মুসলম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন । এর. 
পরে হক সাহেবেশ তথা গোটা মুসলিম বাংলার লীগে যোগদান করা৷ 
এবং প্রজাপার্টির মৃত্যু ঘট। প্রতিহাসিক ঘটনা-শ্রোতেই অনিবার্ধ হইরা 
পড়িয়াছিল ॥। বস্তুতঃ বাংলার নিজশ্ব রাজনীতির অবসান এ্রদিনই 


ঘটয়াছিল | 
হিন্দু-মুসলিম-সম্পর্কের এই তিজ্ঞতার জন্ত শুধু হিন্দুদেরেই দায়ী করিলে 


ইতিহাসের প্রাত অবিচার করা হইবে । ১৯২৮ সালে বাংলার হিন্দু-মুসলিন 
নেতৃবৃন্দের এক সভায় সার আবদুর রহিম ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মধ্যে যে 
কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সোদকে পাঠকদের দৃষ্টি আবার আকর্ষণ করি- 
তেছি। এ সভায় ডাঃ রায় বলিয়াছিলেন £ 'মুললমানর। দেশের স্বাধীনত! 
গ্রামে অংশ নের না ; শুধু প্রতিনিধিত্ব ও চাকুরি-বাকর্িতে অংশ চায় ।” 
সার আবদুর ক্লহিন অবশ্ঠহ ০ে কথার জবাব দিয়াছিলেন। কিগ্ত এক, 
ধারভাবে ।ঝচার করিলে শ্বাকার কঞিতেই হইবে, ডাঃ রায়ের এ অভিযোগ 
ভিত্তিহীন ছল না ॥ বস্ততঃ আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরিতে 
মুসলমানদের দা।ব-দাওর়া মানিয়। লওয়ার ব্যাপারে হিক্ছু-নেতৃত্বের কপণতার 
ও দ্বিধার যথে্ কারণ ছিল। ডাঃ রায়ের কথাট! তার ব্যক্তিগত মত ছিল 
না । ওটা ছিল সাধারণভাবে 'হন্ফুদের এবং বিশেষভাবে কংগ্রেস-নেতৃত্বের 
অভিযোগ | এমন যে বিশ্বকবি রবান্্রনাথ তিনি পর্যন্ত বলিয়াছেন £ 
'দেশকে ভাল না বাসিয়া দেশের স্বার্থে কোনও কাজ ন। করিয়া মুসলমানরা 
শুধু ফললাভে সিংহের ভাগ বসাইতে চায় ॥' “সিংহের ভাগ” কথাটা 
অতিশয়োক্তি কিন্ত মোটের উপর কথাট। সত্য । এঁতিহাপিক যত কারণ 
ও পারিপাশ্থিকতার যত বুক্তিই থাকুক না কেন, এই যুগের বাত্তব অবস্থা, 
ছিল এই যে মুসলমানরা সাধারণভাবে ও শিক্ষিত সম্প্রদার বিশেষভাবে 


€ ১৬৮) 


কাল তামামি 


নিজেদের মাতৃভূমিকে আপন দেশ মনে করিত না। তাদের নিতা- 
নৈশিত্তিক কামে-কাজে এটা মনে হওয়া মোটেই অযৌক্তিক ছিল ন1 যে 
সুদলমানর নিজের দেশের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিকেই বেশী 
আপন মনে করে। প্রথমতঃ মুসলমানদের কোনও সুম্প্ট রাজনৈতিক 
চিন্তাধারা ছিল না। যদি কিছু থাকিয়া থাকে সেটা ছিল 
প্যানইসলামিষম ৷ “মুসলিম হায় হাম সারা জাহী। হামারা'ই যেন ছিল 
তাদের সত্যকার রার্ট্র-দর্শন । ১৯২০-২১ সালে খিলাফত-অসহযোগ 
আন্দোলন যে ভারতীয় মুসলমানদের একটা অভুতপু 1 গণ-আল্দেল নে 
পরিণত হইয়াছিল, ৫সটা খিলাফত ও তুকী সাম্রাজ্যের জন্ত যতটা 
ছিল, ভারতের শ্বরাজের জন্য ততটা ছিল না। এটা হাতে-নাতে 
প্রমাণিত হইল দুই বছরের মধ্যে । ১৯২৩ সালে কামাল পাশা যখন 
খলিফাকে দেশ হইতে তাড়াইয় খিলাফতের অবসান ঘোষণা করিলেন, 
তখনই ভারতের মুদলমানদের উৎসাহে ভাট1 পড়িল । খিলাফত কমিট 
মরিয়া গেল, মুসলমানর1 কংগ্রেস ছাড়িয়া দিল। এতে তারা এটাই 
বুঝাইল যে খিলাফতই যখন শেষ হইয়া গেল, তখন দেশের স্বাধীনতায় 
তারা আর ইণ্টারেস্টেড নয়। 


(৭) মুসলিম রাজনীতির বিদেশ-মুখিত। 
এটার না হয় রাজনৈতিক কারণ ছিল । কিন্তু জন-সেবার মধ্যে ত 


কোনও রাজনীতি আসিবার কথা নয়। সেখানেও মুপলমানদের 
মনোভাব ছিল বিদেশ-মুখী | মুললমানদের মধ্যে ধনী ও দানশীল লোকের 


খুব বেশী অভাব ছিল না। কিন্ত সারা ভারতে মুসলমাদের বাক্তিগত দানে 
একটা হাসপাতণঙ্প বা কলেজ স্বাপনের ন'যর নাই। সমস্ত দানশীলত' 
এদের মসজিদ নির্াণেই সীমাবদ্ধ । ওটাও নিশ্চয়ই মুললিম জনতার 
সবিধার জন্ত ততট। ছিল না যতটা ছিল সওয়াব হাসিল করিয়া নিজে 
বেহেশতে যাইবার উদ্দেশ্যে । নৈসগিক বিপদ-আপদেও তারা অর্থ-সাহায্য 
যেনা করিতেন তা নয় । কিন্ত সেটাও দেশে নয় বিদেশে । আমার বাক্তি- 
গ্রত অভিজ্ঞত৷ হইতেই বলিতেছি। এই বাংলাতেই মুললিম প্রধান এলা- 
কাতেও ধদি বন্ত-মহামারী হইত, তবে তার রিলিফের ফাজেও হিষ্কু- 


( ৯৬৯) 
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দাতাদের উপরই নির্ভর করিতে হইত ; মুসলমান দাতারা থলির মুখ 
খুলিতেন না! হাজারের মধ্যে একট নঘির দেই । উত্তর বাংলার এক 
বিশাল এলাকায় বন্তা হইয়। প্রায় আশি লক্ষ লোক বিপন্ন হইল । ইহাদের 
বিপুল ম্জেরিটি ছিল মুসলমান । আচার্য প্রফুল্ল চঙ্রের নেতৃত্বে সংকট-ত্রাণ 
সমিতিঃ প্রায় কোটি টাক চাদ? তুলিয়া বহুদিন পর্স্ত এই এলাকায় 
রিলিফ চালাইল । এই সমিতির স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিয়া 
আমর? কলিকাতার ধনী মুসলমানদের নিকট উল্লেখযোগ্য কোনও চাঁদা 
পাই নাই । কিন্ত এর কিছুদিন পরে তুরক্ষের আনাভোলিয়ার ভূমিকম্পের 
দুর্গতদের রিলিফের জন্ত মোহাম্মদ আলী পার্কের এক জন-সভাতেই 
তিন লাখ টাক] চাঁদা উঠিয়াছিল। ফলে হিচ্ছু প্রতিবেশী ত দূরের 
কথা কোন নিরপেক্ষ বিদেশী পর্যটকেরও এই সময়ের মুসলমানদের 
ব্যবহারে মনে হইত এরা ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাল- 
মন্দের চেয়ে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম জাহানের ভাল-মন্দের কথাই 
বেশী চিন্তা করে। এই ভাব-গতিক দেখিয়। হিন্ধু নেত্ব-ব্বন্দের এমন সন্দেহ 
হওয়াও বিচিত্র বা অযৌক্তিক ছিল না যে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া-মত 
চাকুরি-বাকরি দিলেও তারা ভারতের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য 
লড়িবার বদলে ইংরাজ সরকারকেই সমর্থন করিবে । এটা আরও বেশী 
সন্ত্রব মনে হইত এই জদ্ক যে এই মুদ্দতে মুললিম সমাজের নেতৃত্ব মোটের 
উপর ছিল নাইট-নবাব ও খান বাহাদুরদের হাতে । এরা বিশ্বাস 
করিতেন এবং খোলাখুলি বক্ততা বিশ্বতিতে বলিতেনও যে যতদিন এদেশে 
ইংরাজ আছে ততদিনই আমর] বাচিয়া আছি। ইংরাজ চলিয়া 
যাওয়ার সাথে-সাথে হিন্ছুরা আনমাদেরে শেষ করিয়া ফেলিবে। হিচ্দু 
€নেতা সরকারী কর্মচারী ও উকিল মোখতারাদি ব্যবমায়ী এবং সর্বোপরি 
জমিদার-মহাজনদের অদুরদর্শী বাবহারে মুসলমানের এই সন্দেহ আরও 
দৃঢ় হইত । বাস্তবে প্রমাণিত হইত । মোট বথা ভারতের মুসজমানর। 
এই যূগে ছিল কার্ধতঃ একট] দেশহীন ধর্ম-সম্প্রদায় মাত্র । নিজের 
দেশকে অবস্থা-বৈগণ্যে এর! হিম্ছুর দেশ মনে করিত | কেউ-কেউ এই 
“দারুল-হর' ছাড়িয়। পশ্চিমে 'দারুল ইসলামে" হিজরত করিবার কথাও 
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কাল তামমি 


ভাবিতেন । কাজেই এই “হিখ্ুর দেশ" হি্ুম্তানের স্বাধীনতা ব৷ অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির কথা তারা ভাধিতে যাইবেন কেন? এই দেশ যে 
তাদের, এই দেশ শাসন করিবার অধিকার ও এই দেশের কল্যাণ 
সাধনের দায়িত্ব যে তাদের, তাদেরই ভাইয়েরা যে কৃষক-মযদুর 
হিসাবে দেশের থোরাকি ও অন্তান্ত সম্পদ স্ষ্টি করিতেছে মাথার ঘাম 
পায় ফেলিয়1, একথা যেন তাদের মনেই পড়িত না । কাজেই দেশ- 
গত-প্রাণ, দেশের -জন্ত-যে-কোনও-ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত, পরাধীনতার 
জালায় দগ্ধ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে-লিপ্ত হিন্দুরা যদি মুসলমান নেতা- 
দের দেশ-প্রেমে সন্দেহ করিয়াও থাকে, তবে তাদেরে দোষ দ্ওরা। 
যায় না। 


(৮) বাস্তববাদী জিন্নান্, 

এই সাধিক হিদ্রান্তিবিরোধের অগ্ককার যুগে যে একজন মাত্র লোক 
বাস্তববাণীর দৃষ্টি-কোণ হইতে সবল অবস্থায় হিন্দু মুপলিম আপোসের 
কথা বলিয়শছিলেন, তিনি ছিলেন মিঃ মোহাম্ষ্ধ আলী জিন্নাহ । তর 
মৈত্রীপ্রচেষ্টার যে বিশেষ দিকটা তৎক্কালে আমরা বুঝিতে পারি নাই 
এবং পরবতী কালে পরিঞ্ষার হইয়া উঠিয়াছিল, তা এই যে তিনি শুধু 
মুনলমানদ্র অধিকারের বথা বলেন নাই, তাদের দায়িত্বের কথাও 
বলিয়াছেন। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় তিনিই 
একমাত্র মুনলিম-নেতা যিনি মুঙ্গলমানদেরে বিদেশ-মুখিতা হইতে স্বদেশ- 
মুখী করিয়াছেন। কংগ্রেসের বাইরে তিনিই একমাত্র মুপলিম নেতা যিনি 
মুললমানদেরে ইংরেজ-বিরোধিতায় কংগ্রেসের পাশাপাশি রাখিশাছিলেন। 
নিজেদের অধিকারের জন্য হিন্দের বিরুদ্ধে লড়িবার সংগে সংগে দেশের 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ইংরাজের সহিত সংগ্রামে তিনিই যুসলমানদেরে 
আগাইয়া নিয়াছেন। জিল্না সাহেবের এই রাষ্ট্র দর্শনের সবটুকু ব্যক্ধি- 
গতভাবৈ আমি তখনও বুঝি নাই, একথা সরলভাবে স্বীক্কার করিতেছি। 
এই কারণে আমি কখনও-কখনও তার ভক্ত সমর্থ £ও যেমন ছিলাম, 
আবার কখনও-কখনও তেমনি বঠোর সমালোচকও ছিলাম । যে সময় 


(১৭১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


এবং যে কাজে তার সমর্থন করিয়াছিলাম, তাও করিয়াছি তার খাতিরে 
নয় কংগ্রেসের খাতিরে । অর্থাৎ যে-যে কাজে কংগ্রেসের সাথে তার 
মিল ছিল, যখন-যখন তিনি কংগ্রেসের নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন, 
কংগ্রেসের সাথে-সাথে সংগ্রাম করিয়াছেন, যখন-যখন তিনি মুসলিম নাইট- 
নবাব ইত্যাদি খেতাবধার্ীকে ইংরাজের পোসশ্ধরা বলিয়! গাল দিয়াছেন, 
তখন-তখন আমি পরম উৎসাহে তার সমর্থন করিয়াছি । পক্ষান্তরে 
যখন তিনি কংগ্রেসে বিরোধি তা করিয়াছেন, তখন আমিও তার বিরোধি তা 
করিয়াছি । লাখনৌ-পযাকট গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া সাইমন কমিশন 
বয়কট ও ১৯৩৭ সালের সাধারণ নিবাচনে হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিতে 
কংগ্রেসলীগ নিবাচনী মৈত্রী পর্বস্ত সব কাজই আমার আস্তরিক সমর্থন 
পাইয়াছে | পক্ষাস্তরে ১৯২১ সালে যখন তিনি কংগ্রেসের খিলাফত ও 
অসহযোগ নাতির প্র।তবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তখন আমি তার উপর 
মনে মনে ক্রহ্দ্ধ হইয়া ডঠি। খিলাফত আন্দোলনকে যখন তিনি অবসং- 
1কউরোন্টস্ট ধমীপ গোড়ামি আখ্য। দেন, আর রাজনীতিতে ধম আমদানির 
দোষারোপ করেন, তখন আমি ত(র মুসলমানা ইম[নেই সন্দেহ করিয়া বাসি 
এবং তিনি যে শিয়া সে কথাও স্মরণ ক।র । পক্ষান্তরে তিনি যখন গান্বীজীর 
হরিজন অস্পশ্য ৩] ও গো-গক্ষ নীতিকে অবন২কিওপেন্টিন্ট ধর্মীয় গোড়ামি 
বলয় !ণন্দ! করেন এবং রাজনাতিতে ধন্রে আমবানির বিরদ্ধে কঠোর 
হশিক্লারি উচ্চারণ করেন তখন আমার বিশ্বাস ও মতবাদে একটা প্রচণ্ড ঝাকি 
লাগে। জিনা সাহেবের অভিমতেন্ন একটা দাম আছে বলিয়াও আমার 
মনে হয় । কিন্ত এঢাই যে সেকিউলাঞগ্িযম বা ধ.-নিরপেক্ষ রাজনীতি 
তখনও ৩] বুঝি নাহ । 

মোট বথা, এই যুগের গ্লাজনীতির মধ্য তেসরা দশকের আগের ও 
চোথা দশকের শেষ দকের কয়েক বছর ছাড়। জিন্না সাহেবের ব্যক্তিগত 
নেতৃত্ব দেখিতে কুয়া সাচ্ছন্ন থক! সন্তেও আসলে কি ত: ছিল না। গান্ধী 
ও আলী ভাইর চান-নুরুজের মত প্রথর চাক চিক্যপূর্ণ সংগ্রামী বাজিত্ব ও 
দৈত্যের মত দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দেশবাসীর হৃদয় এমনভাবে জয় করিয়াছিল 
যে জিল্পা সাহেবকে এই মুদ্দতে কিছু দিনের জন্ত দেশে ও বিদেশে রাজ- 
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নৈতিক নিবাস্ন যাপন বরিতে হইয্নাছিল। কিন্ত পরবর্তী কালের 
ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে এই যুগেও তিনি তার চির জীবনের স্বপ্ন" 
সাধ হিন্দু-মুসলিম আপোসের ভিত্তিতে ভারতীয় রাজনীতিতে একট। 
সুস্থতা আনিবার চিস্তাতেই নিয়োজিত ছিলেন। 

কিন্ত আমি তৎকালে অত গভীরে তলাইয়। দেখি নাই । তার কয়েব টি 
কারণ ছিল । আমি বাংলার রাজনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করি'তাম, 
ভারতীয় রাজনীতির অবিচ্ছেগ্ক অংশ মনে করিতাম না। ওটাকে বরং 
আমাদের আভাস্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ মমে করিতাম। বাংলায় মুদলিম 
মেজগ্টি ছিল বলিয়াই বোধ হয় আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী 
ছিলাম। জমিদারি উচ্ছেদকে বাংলার গণ-মুভির বুন্য়াদ ও কৃষক-প্রজা 
সমিতিকে বাংলার ভবিস্তং জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে কত্রিতাম। জিল্না সাহেব 
এই দৃইটা মৌলিক ব্যাপারেই ভিন্ন মত পোষণ করিতেন । তার রাজনীতিও 
ছিল স্বভাবতঃই নিখিল ভারতীয় | 


(১৭৩) 


বারই আধ্য।য় 
কষক-প্রজ। পার্টির ভুমিকা 


(১) হক মন্ত্রিসভায় অনাস্। 
হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কৃযক-প্রজা-কমাঁদের অসস্তোষের ফলে ক্রমে 
সবল শ্রেণীর মধ্যে অসস্তোয় দেখা দিল ৷ মন্দের অস্তবিরোধের বিভিন্প 
খবর সংবাদ-পত্রে বাহির হইতে লাগিল ৷ শেষ পর্বস্ত মৌঃ সৈয়দ নওশের 
আলী সাহেবের সহিত মন্ত্রিসভার বিরোধ বাধিল। কিন্ত নওশের আলী 
সাহেব পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় হক সাহেব নিজেই পদত্যাগ 
করিয়া নওশের আলীকে বাদ দিরা পুনরার দশজন মন্ত্রীর ম স্বি-সভ। 
গঠন করেন ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে । ফলে হক সাহেব ছাড়া তার 
মগ্্রিসভার কৃষক-প্রুজা পার্টির কেউ রহিলেন না । এইভাবে বংসরা ধিক 
কাল চলিয়া গেল। কৃষক-প্রজার কোন কাজই হইল না। ফ্লাউ্ড 
কমিশন গঠন বরিয়া জমিদারি উচ্ছেতের প্রশ্নটা শিকায় তুলা হইল । 
এমনকি ১৯৩৬ সালে পাশ-করা প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও ১৯৩৬ 
সালের পাশ-করা কৃষি খাতক আইনটি পর্যন্ত প্রয়োগ করা হইল ন1। 
কুষব-প্রজা পার্টির ও কৃষক সমাজের পুঞ্জীভূত অভিযোগের সংগে 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক বন্দা-মুক্তির প্র্নটা যোগ দিল। শহরে-মফস্বলে 
রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে হক মন্ত্রিসভার নিন্দা আকাশ-বাতাস মুখরিত 
হইতে লাগিল। কৃষক-প্রজা-নেতা হক সাহেবের মধ্রিসভাকে জমিদার- 
মন্ত্রিসভ! আখ্যা! দেওয়া হইল । কথাট। সত্যও বটে। কারণ দশজন 
মন্ত্রীর মধ্যে ছয় জনই জমিদার । শেষ পর্যস্ত ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে 
বাজেট দেশনেই হক মা্গ্রসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়া হইল । 
আশ! বর গিয়াছিল হক মগ্রিসভার পতন অবশ্যপ্তাবী । 
বিস্ত এই অনাশ্ব প্রস্তাবই হক মদ্রিসভার শাপে বর হইল । ইহাতে 


(১৭৪ ) 


কৃষক-প্রজা পার্টির ভূমিক। 


মন্ত্রিসভার অস্তবিরোধই যে শুধু দূর হইল তা নয়, অন্ততঃ মুসলিম জনমতের 
মোড় ঘুরিয়! গেল। একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি | মরহুম হাবিম মকর 
রহমান সাহেবের পুত্র হাকিম শামনুষ্যমানের ধর্নতলাস্ব ডিসপেনসারি 
আমাদের আড্ডা ছিল। এই খানে বসিয়া আমর! হক মণ্রিসভার মুণ্পাত 
করিতাম | হাবিম সাহেব স্বয়ং হক সাহেবের নিল্গায় সবচেয়ে বেশী 
গলাবায ছিলেন ! অনাস্থা-প্রস্তাব দেওয়ার পর তার সাফল্যের চেষায় 
আমি কলিকাতায় আজিয়াছি। বরাবরের অভ্যাস-মত হাবিম সাহেবের 
ডিসপেনসারিতে গেলাম | হাঁবিম সাহেব আমাকে দেখামাত্র বলিলেন £ 
হক মগ্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়! কুষক-প্রজ1 পাটি ঘোরতর অন্যায় 
কাজ করিয়াছে । আমাকে অবিলম্বে এ কাজে পার্টিকে বিরত করিতে 
হইবে । আমি বিস্মিত হইয়। বললাম £ “আপনে এটা কি কইতেছেন ? 
হক মন্িসভার নিন্দায় আপনে ত আমার চেয়ে অনেক বেশী যান ।, 
হাকিম সাহেব কিছুমাত্র অপ্রস্ততত না হইয়! বলিলেন £ “ঠিক। এখনও 
তা করি হক মন্ত্রিদভ'কে আমি চাবুক মারতে চাই | কিন্ত আপনারা 
যে চাবুক ফেলে বন্দুক ধরেছেন ।' 


এই এবটি মাত্র কথার মধ্যে হক মপ্রিসভার প্রতি মুসলিম জনমত 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে | ট্রেন-বাসের যাত্রীরা চ-খানার আলাপীর1 এই 
কথাই বলিয়াছে। হক সাহেবের মন্ত্রিসভা আদর্শ মন্ত্রিসভা নয়, এ কথা 
সত । কিন্তু এট ভাংগিলে এর চেয়ে ভাল মন্ত্রিসভ। হইবে না । যা 
হইবে তা এর চেয়ে খারাপ হইবে। তা হইবে পুরাপুরি জমিদার 
মন্ত্রিসভা । এই ধারণ? জনসাধারণের মধ্যে সাবজনীন হইয়। পড়িয়াছিল । 
তর্ক করিলে বলা হইত ঃ "হক মন্ত্রিসভা কৃষক-প্রজার কোনও হিত 
করিতেছে না ঠিক, কিন্ত অহিতও কিছু করিতেছে না । এটাও কম কথা 


নয় '. এটাই ছিল সাধারণভাবে মুসলিম জনমত 


(২) আচার্ধ প্রকল্প চন্দ্রের ভবিষ্যদ্ধণী 
হিন্দু জনঃতৈর এক অংশ যে হক মন্ত্রিসভার সমর্থক তার প্রমাণ 
পাইলাম ভাচার্য প্রফুল চ্রের দরবারে | আমি আচার্ধ রায়ের এক্জজন 


(১৭৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


অনুরক্ঞ ভক্ত ছিলাম। বিজ্ঞানের এক হরফ না জানিয়াও আমি আচার্ধ 
রাহের একজন লেহের পাত্র ছিলাম ' বলিকাতা ছাড়ার পরেও আমি 
সুযোগ পাইলেই আচার্য রায়ের বিজ্ঞান কলেজস্ব আস্তানায় হাযির 
হইতাম । ৯২ নং আপার সাকু'লার রোডস্ব বিজ্ঞান-কলেজের বিশাল 
ইমারতের পিছন দিককার একটি কামরাই ছিল এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞা- 
নীর বাসসম্বান। একটি দড়ির খা্টিয়াই ছিল তার শয়ন-শযষ্য]। এতে 
তিনি অধ'শায়িত থাকিয়া ভজগণকে উপদেশ দিতেন । খাটিয়ার সামনে 
মেবেয় পাত থাকিত একটা বিশাল শতরঞ্জি। জর্বেরবাচ্চ ভিগ্রিপ্রাপ্ত 
বিজ্ঞানী ভক্জেরা এই শতরঞ্জিতে বসিয়াই তার কথা শুনিতেন । আমিও 
তাদের মধ্য বসিয়া গুরুদেবের উপদেশ শুনিতাম । আচার্য রায়ের কাজ 
ও চিন্তাধারার এবট। দিক আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল । আচার্ধ 
রায় ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর মতই নিধিলাস 'প্লেইন লিভিং হাই থিংকিং* 
এর চিস্তা-নায়ক | তবু আচার্য রায়ের নৈকট ও সাগ্রিধা আমার কাছে 
যেমন অনির্বচণীন আকর্ষণীয় বস্ত ছিল, মহাত্মাজীর নৈবট্য তেমন ছিল না। 
মহাস্বাজীর কঠোর বৈর/গ্যের দরবারের আবহাওয়ার মধ্যেও যেন একট? 
কৃত্রিম রাজবীয়ত1 বোঝ'র মত আমার বুকে পীড়া দিত। আচার্য 
রায়ের দরবারে এই কৃত্রিমতা আমি অনুভব করিতাম না । তার বদলে 
আমি যেন কল্পনায় প্রাচীন কালের মুনি-খষির তপোবনের শান্ত-শীতলতায় 
ডুবিয়া যাইতাম | তার মত লোকের ছেহে পাইবার কোনও যোগ্যত" বা 
অধিকার আমার ছিল না। তবু আমার প্রতি তার অতিরিক্ত ন্মেহাদর 
তার অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বস্ত ছাত্রকেও বিস্মিত করিয় দিত । অন্য কেউ 
তাঁকে যে কাঙ্জে রাষী করাইতে পারেন নাই, আমি তাকে অনেকবার তেমন 
কাজে রাষী করাইয়াছি । অন্ুস্থতাহেতু ঠিনি যে সব সভায় যাওয়। বাতিল 
করিয়াছেন, তার অনেক গুলিতে আমি গিয়া তশাকে ধরিয়! আনিয়াছি । 
৬১১৩ সালে আলবাট হলে নযরুল-অভ্যর্থনার সভা ছিল এমনি একটি 
উপলক্ষ্য । উদ্ভোজাদের সকলের এবং বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকদ্রে 
সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমি গিয়া আচার্ধ রায়কে ধরিয়া আনি । 
তিনি আমার কাধে ভর করিয়া সভায় যোগ দ্ন। 


(১৩৬) 


কৃষক গ্রজ1-পা্ট'র ভূমিকা 


১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে 
হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা পার পক্ষ হইতে অনাস্থা-প্রস্তাব 
পেশ করা হয়। কংগ্রেস দল এক বাক্যে তা সমর্থন করে। ণেশময় 
হৈচৈ। কলিকাতা গরম ৷ রেলে-ট্রামে হোটেল-চাখানায় তুমুল বাদ- 
বিতণ্ডা। এই সময় আমি একদিন আচার্য রায়ের দরবারে হাক্ির। আমাকে 
দেখিয়াই তিনি বলিলেন £ “শোন মনসুর, আমি রাজনীতি বৃঝি না। 
রাজনীতিক ব্যাপারে নাকও গলাই না। কিন্ত আমার আনুরোধ হক- 
মিনি ্ট.র বিরুদ্ধে হে মিন যে অনাস্থা দিয়েছ, অবিলম্বে তা প্রত্যাহণর 
কর।? 

জবাবে আমি হক সাহেবের বিশ্বাস ভগ ও হক মন্ত্রিসভার অকর্স ও 
কুকর্মের লম্বা! ফিরিস্তি দিলাম | আচার্য রায়ের মন জয় করিবার মতলবে 
হক সাহেবের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও আনিলাম। আচার্য 
রায় ধের্ষের সাথে সব কথা শুনিলেন | বিশাল মোচের নিচে তিনি মুচকি 
হাসিতে থাকিলেন। আমার কথা শেষ হইলে তিনি তার শীর্ণ হাতটি 
উচ1 করিয়া বলিলেন ঃ “তুমি যা বললে সবই রাজনীতির কথা । আমি 
রাজনীতির কথা বলছি না। আমি বলছি বাংগালী জাতির ভবিষ্যতের 
কথা | সমস্ত রাজনীতিক সত্যের উপর আরেকট? বড় সত্য আছে। 
সেটা বাংগালী জাতির অস্তিত্ব । বাংগালী জাতির ভবিষ্যং « স্তিত্ব নির্ভর 
করে হিচ্ুণমুসলিম এীক্যের উপর । ফযলুল হক এই একর প্রতীক। 
আমি কংগ্রেসীদের ভারতীয় জাতীয়তা বুঝি না। আম বুঝি বাংগালীর 
জাতীয়তা 1 এ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠ করতে পারে একমাত্র ফযলুল হক । 
ফযলুল হাক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাটি বাংগালী । সেই সংগে 
ফযলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নথ পর্যন্ত খীটি মুসলমান । খাটি 
বাংগালীত্বের সাথে খাটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর 
দেখি নাই। ফযপুল হক আমার ছাত্র বলে এ কথা বলছি না। 
স্ত্য বলেই এ কথা বলছি। খাঁটি বাংগালীত্ব ও খীটি মুসলমানত্বের 
সমগ্বরই ভবিস্তং বাংগ্ালীর জাতীয়তা । ফযলুল হক এ সমন্বয়ের প্রতীক । 
এ প্রতীক তোমরা ভেংগো না | ফখলুপ হকের অমর্যাদা তোমরা করো 


(১৭৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


না। শোন মনস্থর আমি বলছি, বাংগালী বদি ফযলুল হকের মর্যাদা 
না দেয়, তবে বাংগালীর বরাতে দুঃখ আছে ।”ঃ 

বথাগুলি আচার্ধ রায় আমার ছেয়ে সমবেত অধ্যাপক ও ছাত্রদের 
উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন বেশী । তাঁর কথাগুলি কোনও ব্যক্তির 
মুখ হইতে আসিতেছিল না। আমার মনে হইতেছিল কথাগুলি ভবিষ্যং 
বাণীর মতই বাহির হইতেছিল কোন গায়েবী “অরেকলের” মুখ হইতে । 
আমি ভিতরে-ভিতরে একেবারে মুষড়াইয়া গেলাম । মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে 
কাজ করিবার উৎলাহ-উদ্ভধম একেবারে হিম হইয়া গেল । আচার্য 
দেবকে কি একট] কৈফিয়ং দিয়া আমি ধীরে-ধীরে বাহিরে আদিলাম। 
সার। রাস্তার আমার কানে ও মনে আচার্য রায়ের কথাগুলি ঝংকৃত 
হইতে থাকিল । আজও এই ত্রিশ বছর পরেও সেই সব কথা আমার 
মনে ঝংকৃত হইতেছে । এটা কি ছিল দার্শনিক মানব-প্রেমীর ভাবাবেগ ? 
না, বিজ্ঞানীর বাস্তব-দর্শন? যখনই দেশ ও জাতির কথা, জনগণের 
কথা, ভাবিতে চাই তখনই এই দুই মহাপুরুষের মুখ আমার চোখে 
ভাসিয়া উঠে । কি করিতে গিয়া কি করিয়াছিলাম ! আচার্য রায়ের 
নির্দেশ পাঠি'-নেতাদের কাছে বলিয়াছিলাম বোধ হয়। কিন্ত কেউ বোধ 
হয় কানে তুলেন নাই। 


(৩) হক মন্ত্রিসভার রুতিত্ব 


আচার্য রায়ের মত শ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী বিজ্ঞানীর এই অভিমত আমার 
মত অনেক হিন্দু নেতাকেও নিশ্চয়ই প্রভাবিত করিয়াছিল । যা হোক, 
কলিকাতার মুদলিম-জনমত আমানের বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া 
ফাটিয়া পড়িয়াছিল । অবশ্য একথাও ঠিক তারা যে যতটা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, 
ডিমনস্টে'শন হইয়াছিল তার চেয়ে অনেক বেশী । শহীদ সাহেবের মত 
সংগঠনী প্রতিভা মিছিল-প্রসেশন দিরা একেবারে কলিকাতা মাথায় 
তুলিয়া লইয়াছিলেন। এমনি এক উত্তেজিত সংঘবদ্ধ জনত] অধ্যাপক 
হুমায়ন কবির ও আমাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছিল । 
আহত অবস্থায় আমরা পারশ্খবিতাঁ বাড়িতে আগ্রর নিলাম । ক্ষিপ্ত জনত। 


(১৭৮) 


কৃষক-প্রজ। পাটির ভূমিকা 


সে বাড়ি বেরাও করিল | অল্পক্ষণ পরেই হক সাহেব, নবাব হবিবুরাহ, 
ও সার নাধিনুদ্দিন আসিয়া আমাদিগকে জনতার হাত হইতে রক্ষা 
করেন | আমাদের মধো অকৃতজ্ঞ কেউ-কেউ বলিতে লাগিলেন 2 উত্হণরাই 
আমাদেরে পিটাইবার জন্ত আগে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং পরে 
আমাদেরে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন |” কৃষক প্রজা পাটির মেশ্বরদের 
পক্ষে কলিকাতার ব্নাস্তা-ঘাটে চলাফেরা বিপজ্জনক হইম্া পড়িল । 
অনাস্ব। প্রস্তাব আলোচনার জন্ত আইন পরিষদের বৈঠকের একণিন আগে 
হইতেই সমস্ত অপধিশন মেম্বরকে আইন পরিষদের দালানে স্থান দেওয়া 
হইল । এত করিয়াও আমরা হারিক্রা গেলাম | হক মন্ত্রিসভা টিকিয়া 
গেল। 


অনাস্থা-প্রস্তাবের ফলে একটি লাভ ও দুইটি অনিষ্ট হইল ॥ লাভ হইল 
এই যে দেশের কিছু কাজ হইল | যে মন্ত্রিসভা? বিশেষ কিছু কাজ না করিয়া 
প্রায় বছর কাল সময় কাটাইয়াছিল, তারাই ঝট২ পট, করিয়া কতকগুলি 
ভাল কাজ করিয়া ফেলিল | ১৯৩৮ সালের মধ্যেই সালিশী বো স্থাপন 
শেষ হইল । ১৯৩৯ সালের মধ্যে কৃষক-প্রজার দাবি মত প্রজান্বত্ব আইন 
পাশ হইল ও মুসলিম লীগের দাধিমত কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন 
সংশোধন করিয়া কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন করা হইল । 
১১৪০ সালের মধ্যে মহাজনি আইন পাশ হইয়া গেল। সালিশী বোড? 
প্রজাস্বত্ব আইন ও মহাজনি আইনে বাংলার কৃষক-প্রঙ্গা ও কৃষি-খাতকদের 
জীবনে এক শুভ সুচন1 হইল ॥ তারা কার্ষধতঃ আসল্স স্বৃত্যুর হাত হইতে 
বাচিয়া গেল। ফলে হক মন্তরিপভার এই দ্ুই-তিনটা বছরকে বাংলার 
মুলমানদের জন্ত সাধারণভান্ঃ কৃষব-প্রজা-খা তকদের জন্য বিশেষভাবে, 
একটা স্বর্ণ-ষুগ বল যাইতে পারে । 


এই কৃতিত্বের বেশীর ভাগ প্রাপ্য সাধরণভাবে অপধিশনের বিশেষ- 
ভাবে কষক-প্রজা মেম্বর ও কমাঁদের ॥ মেম্বররা ই অনাস্থা-প্রস্তাব না 
দিলে এবং বমীরা বাইরে আন্দোলন ন!' করিলে এইসব কাজ অত সহজে 
হুইত না। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের মধ্যে এক শহীদ সাহেব ছাড়া আর 


(১৭৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সবাই ছিলেন জমিদার । তাদের চেষ্টায় বা ষড়যন্ত্রে হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী 
হইয়াও-অসহায়। শামন্দ্দিন সাহেব গোড়াতেই বাদ পড়ায় এবং নওশের 
আলী সাহেব অক্লদিনের মধ্যে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, এবং 
অবশেষে হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ায় বাংলার এই মঘ্িসভা 
সত্য-সত্যই জমিনার-সমথিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা হইয়। গিয়াছিল। 
কষক-প্রজার জন্ত সত্যিকার কোনও কাজ হওয়া এই মন্ত্রিসভার দ্বার! 
কার্ধ্তঃ অসম্ভব ছিল | তেমন অবগ্থায় এই অনাস্থা-প্রস্তাবই মন্ত্রিসভার 
টনক নড়াইয়াছিল। 

গণতঙ্কে অপধিশনের কর্তব্য ও অবদান এটাই । অপধিশনের চাপ 
ও সমালোচনাই হক মগ্ত্রিদভাকে এই সব ভাল কাজে বাধ্য করিয়াছিল । 
কিন্ত সবটুকু কৃতিত্ব হক মন্ত্রিসভাই পাইল। অপধিশন এক বিশ্দু ধন্যবাদ 
পাইল না। “হক মগ্ত্রিসভা যিল্দাবাদে" দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত 
হইল | পক্ষান্তরে অপযিশনের ভাগ্যে জুটিল নিন্দা । অমন ভাল মগ্ত্রিসভার 
যারা বিরোধিতা করে,তারা দেশ-হিতৈষী হইতেই পারে না । অপযিশন্রে 
এই পরোক্ষ লোকসান ছাড়। আরও দুইটা? প্রত্যক্ষ লোকসান হইল । এক, 
কৃষক-প্রঙ্জা পার্টিদুই টুকরা হইয় গেল ' ৫৮জনমেম্বরের মধ্যে ২৮ জন মাত্র 
মেগ্র লইয়! আইন পরিষদের মধ্যে কষক-প্রজা-পাটি” গঠিত হইল | বাকী 
৩ জন হুক সাহেবের সমর্থক রূপে কোয়ালিশন পার্টির মেম্বর রহিয়া 
গেলেন। দুই, হক সাহেব কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতিত্বে ইস্তাফ1 না 
দিয়াই প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব গ্রহণ করায় হক সাহেবের 
সমর্থক কৃষক-গ্রজা মেম্বররা তাদের স্বাতগ্ত্া রক্ষার বা নিজন্ব কৃষক-গ্রজ। 
সমিতি ঢালাইবার কাজে হক সাহেবের পদ-মর্যাদার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক 
সুবিধা পাইলেন না৷ । সংগঠনের বিশেষ চেষ্টাও হক সাহেব করিলেন না। 
অথ5 কৃষক প্রঙ্জা সমিতির সভাপতিত্বও ছাড়িলেন না । এত হন্ব-কলহের 
মধেঃও হক সাহেবের সহিত আমার ব্যজিগত সম্পর্ক ভালই ছিল। পাটির 
নেতাদের অনুরোধে একদিন আমি তাকে মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা 
সম্নিতি উভয়টার সভাপতি থাকার মত স্ববিরোধী কাজ না করিয়া 
একটা হইতে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম | তিনি সুস্পষ্ট আন্তরিক 


(১৮০) 


কৃষক-প্রজ। পাটি'র ভূমিকা 


তার সাথে জবাব দিলেন যে মুনলিম বাংল?কে বাচাইতে হইলে মুসলিম 
লীগণ করিতে হইবে, কৃষক-প্রজ1 স'মতিও চালাইতে হইবে! তার 
এই সুম্পষ্ট অসংগত কথার সমর্থনে তিনি শক্তিশালী যুক্তিও দিলেন । 
তিনি বলিলেন £ বাংলার ক্ষেত্রে প্রজা আন্দোলন ও মুসলিম আন্দোলন 
একই কথা । মুমলিম লীগ করা যেমন ভারতীয় মুসলমানের জন্য দরকার 
কৃষক-প্রজা সমিতি কর! তেমনি বাংগালী মুনলমানের জন্ত দরকার । তিনি 
কৃষক-প্রজা! সমিতির সভাপতিত্ব ছাড়ি] দিয়া এটাকে কংগ্রেস-নেতাদের 
হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না। তেমনি মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব 
ছাড়িয়া দিয়া ওটাকে খাজা-গজাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না । 


(৪) কৃষক-প্রজ। আন্দোলনের ভূমিক। 
সে সব যুক্তি অনুলারে যদি হক সাহেব কাজ করিতেন তবে হয় ত 
একদিন তার মত জতা হলিয়। প্রমাণিত হইত । কিনস্তৃতা হয় নাই। 
তার সমর্থক কৃষক-প্রজা -মেম্বরদের অস্তিত্ব আস্তে-আন্তে মুসলিম লীগের 
তলে চাপা পড়িয়া লেগ । স্বয়ং হক সাহেব মুনলিম লীগের সভাপতি 
হওয়ায় কৃষক-প্রজা সমিতির ত্র অংশ কার্ধতঃ মুসলিম লীগের 
মধ্যে মাজ হইয়া গেল ॥ পক্ষান্তরে এর একই অবস্থা-গতিকে কৃষক প্রজা 
সমিতির আমাদের অংশ আস্তে আস্তে কার্ধতঃ কংগ্রেসের শাখা প্রত্িষ্ঠটনে 
পরিণত হইয়া গেল। 
পরবতাঁ দুই-তিন বছরের মধোই বাংলার কৃষক-প্রজা পার্ট'র অস্তিত্ব 
লোপ পাইল । এই জন্তই অনেক রাষ্ত্রী বিজ্ঞানী হক সাহেবকে বাংলার 
ম্যাকডোনান্ড বলিয়া থাকেন । অনেকের মতে মিঃ রামযে ম্যাকডোনান্ডই 
নিজ হাতে লেবার পার্টি গঠন করিয়াছিলেন; তিনি নিজ হাতেই তা' 
ভাংগিয়! গিয়াছেন হক সাহেবও বাংলার প্রঙ্গা-পার্টির যুগপৎভাবে স্থষ্টি- 
কতা ও সংহার-কর্তা । বিলাতের লেবার পার্টি আবার পুনর্জম লাভ 
করিয়াছে এবং অধিকতর শক্তিশালী হইয়াই জন্দিয়াছে | বাংলার কৃষক- 
প্রজ। পার্টি এবারের মত চূড়ান্তভাবে মরিয়াছে। লেবার পার্টির পুনর্জন্মের 
কারণ তার উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই ; ইংলণ্ডে সমাজবাদ আজও 
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প্রতিষ্রিত হয় নাই । বাংলার কৃষক-প্রজ। পাটির আদর্শ সমাজবাদের মত 
সুদূরপ্রসারী কর্মপন্্। ছিল না। এর আদর্শও খুব বিপ্রবাত্মক হইলেও সেটা 
ছিল সীমাবদ্ধ । 'লাংগল যার মাটি তার+ এটা কৃষক-প্রজ। পার্টির বামপন্থী 
দলেরই প্লোগান ছিল । নেতারা এতে বিশ্বাস করিতেন না ' নেতাদের 
দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে । বাংলার প্রজা-আন্দোলন একট] মুনলিন আন্দোলন 
বটে। আচার্য রায় ঠিকই বললয়াছিলেন, কৃষক-প্রজ' নেতা হক সাহেব 
মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত মুঙগলমান । তীর নেতৃত্ব কাজেই নিভাজ 
কৃষক-নেতৃত্ব ছিল না, ছিল মুস্লিম-নেতৃত্ব । প্রজা-পাটির অভিযোগে শুধু 
অর্থ নৈতিক মুক্তির দাবি ছিল ন', সম :জিক মর্যানার দাবিও ছিল ' আমার 
নিজের ন্লে' যেনন জমিনারের কাচািতে মুসলমান প্রজাদের বসিবার 
আসনের এবং সল্লানজনক্ সান্বোধনের দাবি হইতেই আন্দোলন শুরু 
হইয়াছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিবল তাই হইয়াছিল । কংগ্রেস এবং 
কিষাণ ' সভার হন্ধুবা বাংলার প্র! আন্দোলনকে মুপলনান জোতদারদের 
আন্দোলন বলিতেন । তাদেরএ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল না। কৃষক- 
প্রজা আন্দেলন যে সময়ে খুবই জনপ্রিয় আন্দোলন, কৃষক প্রক্লা সমিতি 
যখন খুবই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, ফেদিনেও বর্গাদারদেরে দখলী স্বত্ব দেওয়ার 
প্রশ্নে অনেক প্রজা-নেতাই হ্যাৎ কহিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন। সার 
আবদ্র রহিম, মৌলবী আবদুল করিম, খান বাহাদুর আহদুল মোমিন 
প্রভৃতি বড়-বড় মুনলিম নেতার প্রজা-সমিতির কর্মকর্ত! থাক হইতেই প্রজ্জা- 
সমিতির মধ্যকার রূপ বোঝা যায়। সোজা কথায় প্রজা আলঙ্দোলন ছিল 
সামস্ততথের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন ৷ সামন্-রাজদের বিপুল 

খ্যাধিক লোক হিন্দু হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যবিস্তেরা এই সামস্ততঙ্তের 
কোনও সুবিধা না পাওয়ায় সুসল্মানদের মধ্যে প্রজা-আন্দোলন এতটা 
জনপ্রির হইয়াছিল। সামন্ততম্বের বিরুদ্ধে মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
ক্রোধের কারণ এই হইতেই বোঝা ধাইবে যে হিন্কু সামস্ত-রাজদের চাকুরি- 
বাকুরি ত দূরের কথ, যে বযর়জন মুসলমান সামশ্য ছিলেন তশাণ্রে চাকুরি 
লিও মুদলমানর! পাইত না। চাকুরি-বাকুরি ছাড়াও স'মস্ত-রাজেরা 
মামলা-মোকদ্দমা আমোদ-প্রমোদ বিলাস-বাসনে যে অজত্র টাক বায় 
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করিতেন, তাও হিন্দুরাই পাইত। কাজেই বাংলার প্রজা-আন্দোলন 
মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিন্দু সামস্ত-তগ্রের বিরুদ্ধে মুসলিম মধ্বিত্তের 
আল্োলন। এই আন্দোলনে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী বামপন্থী এক দল 
কর্মী ছিলেন বটে, এবং তশাদের চেষ্টায় প্রজা-আঙ্দে লন বাধ্য হইয়া কৃষক 
আন্দোলনের আকৃতি প্রকৃতিও কিছুট। পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক 
ও ট্রতিহামিক কারণেই তশার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পান নাই! মধাবিত্ত 
নেতৃত্বের মধ্যে হক সাহেবই ছিলেন একমণত্র গণ-নেতা ম্যান-অব-দি 
মাস্যে ৷ তিনি বিপুল কর্মী সুচতুর টেকনিশিয়ান রাজনৈতিক ম্যাজিশিরান 
ও কৌশলী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি জনগণের ভাষায় জনগণের যুক্তি 
দিয়। জনগণকে নিজের কথা বুঝাইতে পারিতেন । তশার কথায় ও কাজে 
ইমোশন ছিল । তশার বুকে দরদ ছিল । কাজেই এই দরণী ভাব প্রবণ 
নেতাকে ভাবালু জনসাধারণ অতি সহজেই বৃঝিতে পারিত । 


(৫) হক-নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য 

এমন নেতা যেদিন এক পকেটে কৃষক প্রজা পাটি এবং আরেক পকেটে 
মুসলিম লীগ লইয়] মাঠে নামিলেন, এবং দুদিন আগে-কওয় কথার বিপরীত 
কথা বলিতে লাগিলেন, জনসাধারণ সেদিনও তার নথ মানিয়া লইল। 
ডাল ভাতের যু দিয়া দুদিন আগে তিনি মুনলিম লীগের 'মুসলমান ভাই 
ভাইর* যে কথাটাকে একটা হাস্যকর ভণ্ডামি বলিয়। উড়াইয়া দিক্লাছিলেন 
এবং জনসাধারণও উহাকে বিজ্রপ করিয়াছিল, দুই দিন পরে সেই হাস্যকর 
কথাকেই তিনি জনপ্রিয় সত্যে পরিণত করিলেন । মুসক্মি লীগ নেতাদের 
মুখে যেটা? শুনাইত অবিশ্বান্ত হাস্যকর উক্তি, হক সাহেবের মুখে সেটাই 
শুনাইত ঘোরতর সত্য কথা রূপে । তিনি যেদিন মাঠে নামিয়। 
বলিলেন ৫ প্রজা-সমিতিও দরকার, মুসলিম লীগও দরকার, তখন জন- 
সাধারণও তাই বিশ্বাস করিল । আমর] কৃষক-প্রজ। পাটির ঝাণ্ড খাড়া 
রাখিবার চেষ্টা করিয়া হুক সাহেরের ম্বলে মওলানা আবদুল্লাহিল 
বাকীকে সভাপতি করিলাম । কৃষক-গ্রজ। সমিতির সংগঠনে মনও 
দিলাম । কিন্ত হক সাহেবের জনপ্রিয় তার সংগে সরকারী শক্তির যোগ 


(১৮০) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হওয়ার তার দুর্বার আ্োতের মুখে আমরা ভাসিয়! গেলাম | 
আচার্ধ রায় ঠিকই বলিয়াছিলেন £ হক সাহেব খাটি মুদলমানও 
বটে, তিনি খাটি বাংগালীও বটে। অনাস্থা প্রস্তাবে জিতিয়াও তিনি 
অল্পদিনেই বুঝিলেন একদিকে মুনলিম সংহতি প্রচারের ছারা অপরদিকে 
কৃষক প্রজা! পারিকে ধ্বংস করিয়া দুইদিক হইতেই তিনি বাংলার নেতৃত্ব 
অবাংগালীর হাতে তুলিয়! দিতেছেন। তিনি নিজে যাইতেছেন মুসলিম 
লীগের দিকে ; আর তার দুঃখের দিনের সহকমীদেরে ঠেলিয়া৷ দিতেছেন 
তিনি কংগ্রেসের দিকে । এ দুইটার নেতৃত্বই বাংলার বাইরে । নিজে 
প্রধান মহী হইয়াও মন্ত্রিসভার মধ্যে তিনি মাইনরিটি হইয়া পড়িয়াছেন, 
এট1 তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। 
এট! তিনি বুঝিতে পারিরাছিলেন বিশেষভাবে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ 
বরার সময় । কোয়েলিশন পাতে স্বচ্ছল মেজরিটি থাকায় আইন 
পরিষদে বিলটি পাশ হইল বটেকিস্ত লাট সাহেব উক্ত আইনে দস্তখত দিতে 
গড়িমসি করিতে লাগিলেন । উক্ত আইনে বড় লাটের অনুমোদন লাগিবে 
বলিয়া লাট-সাহেব নত প্রকাশ করিলেন। শোনা যায় শ্বয়ং মণ্বীদের 
কারো-কারো কথায় লাট সাহেব ২ ন্মপ করিয়াহিলেন। অবশেষে হক 
সাহেব পদত্যাগের ছমকি দিলে লাট সাহেব প্রজান্বত্ব আইনে দস্তখত দেন । 
তাই হক সাহেব সাবধান হইবার চেষ্টা করিলেন | তিনি প্রজা নেতাদের 
ংগে আপোস করিয়া মগ্ত্রিস্ভার ভিতরে অধিকতর শক্তিশালী হওয়। 
দরকার বোধ করিলেন। এ দরকার যরুপীহইয়। পড়িয়াছিল | ১৯৩৮ 
সালের অঠোবর মাসে মৌঃ তনিষুদ্দিনের নেতৃত্বে একদল সদস্য ইগ্ডিপেণ্্ে 
প্রজা-পার্ট নামেদল করিয়া ইতিমধ্যে কোয়েলিশন পাটি হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়াছিলেন। তাই হক সাহেব মোঃ শামন্ুদ্দিন ও মোঃ তমিযৃ্গিন 
উভয়কে মন্্ী করিয়! কৃষক-প্রজা পাটি ও ইগ্ডিপেণ্ডেটে প্রজ। পাটি উভয় 
দলের সহিত মিটমাট করার প্রস্তাব দেন। উজ্জ দুই পার্টির যুপ্ত বৈঠকে 
কতিপয় শর্ত পেশ করা হয়। প্রধান মন্ত্রী সব শর্ত মানির়া নেন। 
ইতিমধে কষক-প্রজা পাটির দৈনিক মুখপত্ররপে কৃষক" বাহির হইল । 
আনি তীর সম্পাদকতার ভার নিলাম । ফলে আমি কলিকাতার স্বার়ী 
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বাশেন্দণ হইলাম । তাতে পাল'নেন্টারি পলিটিকসে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে 
জড়াইয়! পড়িলাম। সকলের চেষ্টায় ১৯৩৮ জালের নবেছগর মাসে 
মোঃ শামন্ুদদণ আহমদ ও মোঃ তমিষুদ্দিন খ। হক মগ্রিসভায় প্রবেশ 
করিলেন । কৃষক-প্রজ! সমিতির বিন। অনুখতিতে মৌ। শাম শ্ুদ্দিন সাহেব 
মহ্িত্ব গ্রহণ করিয়াথেন, এই অভিযোগে সনিতির কাউঙ্সিলের এক রিকুই- 
যিশন স্ভায় অধিবেশন দেওয়া হইল । ২৩ শেডিসেহ্বর হইতে তিন দিন 
ধরিয়া এই সভার অধিবেশন চলিল । অবশেষে হক সাহেব «ই সভায় 
যোগদান করিলেন। হক সাহেবের মধাস্বতায় শেষ পর্ষস্ত কৃষক-প্রজা 
সমিতি ১২টি শর্তে শামলুদ্দিন সাহেবের মন্ধিত্ব গ্রহণ অনুমে'দন করিল । 
নিধারিত তারিখের মধ্যে এ সব শর্ত পূর্ণ করিতে না পারিলে হক 
সাহেব হিজেই পদত্যাগ করিবেন প্রতিশ্রি দেওয়ায় বিচ্ষুন্ন কৃষক-প্রজা- 
নেতৃবৃন্দ ও এম. এল: এ' গণ শাস্ত হইলেন। 

নিধারিত দিন আসিল, গেল। কিন্তু হক সাহেবের-দেওয়া প্রতিজ্রতি 
রাখা হইল না। ১২টি শর্তের একটিও পর্ণ হইল না। ফলে কৃষক- 
প্রজা সমিতির ওয়াকিং কমিটি ও কৃষক-প্রজা পার্টির যুক্ত বৈঠক অনুষিত 
হইল । শামসুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য শুনিয়া এ ১২টি শর্তকে দুই ভাঙ্গে ভ গ 
করা হইল। তিনইটকে আশু পূরণের দাবি ররা হইল এই আশু শর্ত 
তিনটি পূরণের জন্ত আরও পনর দিন সময় দেওয়। হইল। প্রস্তাবে বল! 
হইল এটাই শেষ কথাঃ এর পর আর সময় দেওয়! হইবে ন'। এই 
প্রস্তাবকে চরম-পন্র হিসাবে প্রধান মন্্বীর হাতে দিবার জন্ক সমিতির 
প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও আমাকে লইয়া একটা 
ডিপুটেশন গঠিত হইল! 

তদনুসারে মওলানা সাহেব ও আমি হক সাহেবের ঝাট্টতলাক্ক 
বাড়িতে গেলাম । তিনি পরম সমাদরে আমাদেরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং 
শর্ত পুরণ করিতে না পারার অনেঝ গুলি যুক্তিপূর্ণ কারণ প্রদর্খন করিলেন। 
তার মধে। লাটের সাথে জমিদার মন্ীদের গোপন যড়ষস্ত্রে কথাই বেশী । 
আমার ত বটেই স্বয়ং মওলানা সাহেবের দিলটাও নরম হইয়া গেল। 
হক সাছেব দুচার দিনের মধ্যেই সবগুলি না হউক অন্ততঃ তিনটা 
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আশু শর্ত পূরণ করিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন । আমরা আশ্বস্ত 
হইয়! বিদায় হইলান। 


(৬) দ,জ্ঞেয় হক সাহেব 

কিন্ত হক সাহেব আমাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। আমি মংলান। 
সাহেবকে বিদায় দিগ্না একা তার ঘরে গেঙ্গাম । হক সাহেব আবাকে 
বসাইয়। রাখিয়। সেক্রেটারিয়েটে যাইবার সাজ-পোশাক পরিলেন। তার 
পর আমাকে লইয়। গাড়িতে উঠিলেন। সোজা গেলেন রাইটাস' বিল্ডিংএ। 
প্রধান মন্ত্রীর কামরায় ঢুকিয়াই দেখিলাম নবাব হবিবৃল্লাহ সহ 
কয়েকজন মশ্রী বসিয়! আছেন । আমার সংগে যরুরী কথা! আছে বলিয়া 
তিনি অল্প কথায় সব কয়জন মন্ত্রীকে বিদায় করিলেন। একে-একে মহীরা 
সব বাহির হইয়া গেলে হক সাহেব নিজে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। 
প্রথমে সামনের বড় দরজাটা॥ তার পর অন্তান্ত দরজ1 এবং শেষ পর্যন্ত 
সবগুলি জানাল! নিজ হাতে বঞ্ধ করিলেন। ঠিক মত বন্ধ হইয়াছে কি 


না, ছিট.কানিগুলি লাগিয়াছে কি না, টিপিয়া-টিপিয়া দেখিলেন। আমি 
অবাক বিশ্য়ে বালার প্রধান মন্বী বিশাল-বপু শেরে-বাংল। ফষনুল 


হক সাহে'বের কার্ষকলাপ দেখিতে লাগিঙাম । আমার মত পৰ্-মর্ধাদাহীন 
নগণ্য একটা লোকের সাথে িরুরী আলাপ' করিবার জন্জই এত সাবধানতা 
অবলবন করিতেছেন, এট বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । তবে কেন, 
কি উদ্দেশ্যে তিনি এত পরিশ্রম করিতেছেন? আমার কৌতুহল সীমা 
ছাড়াইয়] ধাইতে লাগিল । 

অবশেষে তিনি ফিরিয়া টেবিলের দিকে আনিলেন। কিন্ত নিজের 
চেয়ারে না বসিয়া আমার পাশের একট! চেয়ার টানিয়। অরও কাছে 
আনিয়া তাতে বসিলেন। তার পরও অতিরিক্ত সাবধানত। হিসাবে 
আরেক বার ডাইনে-বশায়ে তাকাইয়। ছোট গলায় বলিলেনঃ দেখ 
আবুল মনন্ুর, আজ যে কথা ফইবার লাগি তোমারে এখানে লৈয়া 
আসছি সেট। এতই গোপনীয় যে উপরে আল্লা ও নিচে তুমি আনি 
ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না । আঙ্গার ওয়াস্তে ওয়াদা কর তুঙ্গি 


(১৮৬) 


কৃষক প্রজা-পা্ট'র ভূষিক। 

একথা কেউরে কইতে পারব! না । মুক্ষব্বির বথা। আমিআরকি 
করিতে পারি । ওয়াদা করিলাম । তিনি আরেক টানে চেয়ারটা আমার 
আরও কাছে আনিয়া তার বেলচার মত বিশাল হাতে আমার ডান হাতট' 
ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর দৃই হাতে আমার হাতটা চাপিয়া ধবিয় 
বলিলেন £ 'শর্ত-টর্তের কথা ভইল্লা যাও। আমি ওর একটাও পরণ 
করতে পারব না । পারবনা মানে করব না। এসব শর্ত যদি আমি 
পুরণ করি, তবে কৃষক-প্রজ1 পার্টি ন্যায়তঃ কোয়ালিশন পার্টির অংগ 
"হয়! যাইতে বাধ্য । কিন্তু আমি তাচাই না। আমি চাই কৃষক-প্রজা 
পাটি অপযিশনেই থ'কুক। ম্সলিম লীগওয়ালাদের সাথে আমার অম্পর্ক 
খবই খারাপ । কখন কি হয় কওয়া যায় না। 'হতে পারে শীগণির 
আমাকে রিযাইন করতে হৈব । সে সিচুয়েশনে আমার একটা জাম্পিং 
গ্রাউ থাকার দরকার | বুঝলা ত 2 

আমি আর কি বৃঝিব? বিশ্ময়ে আমার তালুজিভ লাগিয়া গিয়াছিল। 
গল] শুকাইয়া গিয়াছিল। পা মবশ হইয়া আপিয়াছিল | মাথা ভেগা ভে” 
করিতেছিল । কাজেই জবাব দিতেছিলাম না। তিনি আমার হাতে 
একটা যবর চাপ দেওয়ায় আমি চমবিয়া উঠিলাম। তনেক কষ্টে 
বলিলাম £$ তবে যে শামসুদ্দিনের পদত্যাগ করতেই ছৈব! 

আমার হাত হইতে নিজের ডান হাতট1 আমার কাধে তুলিলেন। 
বলিলেন £ “না সে পদত্যাগ করতে পারে নাঃ তারে কিছুতেই পদত্যাগ 
করায়ো না । আদল কথা কি জান, আমি কোলয়েশন পার্ট'তে মাইনরিটি 
নই । কিন্তু ক্যাবিনেটে আমি মাইনরিটি | শামসুদ্দিন ম্্রী থাকলে আমার 
জোর বাড়ে । তমিধূদ্দনকে আমি পুরাপুরি বিশ্বাস করিনা । তবু 
শামনুপ্দিন ক্যাবিনেটে থাবলে তমিষুদ্দিন আমার পক্ষে ভোট দিব। কিন্ত 
সেবার হেয়া গেলে তমিধুদ্দিন খাজাদের সাথে যোগ দিব ।+ 

গোড়াতে হক সাহেবের এই অসাধু প্রস্তাবে আমি চটিয়া গিয়াছিলাম। 


কিন্ত ক্রমে তার অন্ুবিধা! উপলব্ধি করিলান। তার যুজির সারবস্তাও 
আমি বুঝিলাম ॥ তবু ব্দ্ধুশর শামসুদ্দিনকে ওয়াদা খেলাফের অপরাধে 


আপরাধী করিতে এবং কৃষক-প্রজা পাটির নিদেশ অমান্য করায় উদ 
(১৮৭) 
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করিতে মন মানিল না । বলিলাম 'ঃ "সার, এটা হয় না। শামলুচ্ছিন 
পাটি ম্যাণ্ডেট অমান্ত কৈরা যদি মন্ত্রিত্ব আকড়াইয়! থাকে, তবে তার 
সুনাম নষ্ট হেব, তার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটব।" 

হক সাহেব ধাক। মারিয়া আবার হাতিট। ছাড়িয়। দিয়া গঞ্জিয়া 
উঠিলেন। বলিলেনঃ “ওসব বাজে কথা আমার কাছে কইও না। 
আমি যদি শামন্ুুদ্দিনের পিছনে দশাড়াই তবে সেযাই করুক না কেন, 
তার রাজনৈতিক জীবন নষ্ট হবার পারে না। তুমি গিয়া তারে কও, 
আমি তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ভার নিলাম ।' 

আ(শি খুবই বিভ্রান্ত হইয়া হক সাহেবের নিকট হইতে বিদায় নিলাম । 
কিন্ত আসল কথ। কারও কাছে বলিলাম না । সমিতির সভাপতি মওলানা 
বাকী সাহেবের নিকট হইতে মেম্বররা আগেই রিপোট পাইয়।ছিলেন, হক 
সাহেব শীঘ্রই শর্ত পুরণ করিতেছেন। কাজেই আমার আর নূতন কি 
কথা থাকিতে পারে ? ফুলে আমাকে কেউ বিশেষ-কিছু জিগগাস করিলেন 
না। মওলানা সাহেব পাট হাউসে থ।কিতেন না, নিজের বাসায় 
থাকিতেন। কাজেই পরদিন সভার আগে তার সাথে আমার দেখা হইল 
না। পরদিন সভার স্বয়ং সভাপতি সাহেবই হক-মোলাকাতের বর্ণনা 
দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ হক সাহেব শীঘ্রই শর্তগুলি অন্ততঃ তার বেশীর 
ভাগ, পূর্ণ করিবেন ওয়াদা করিয়াছেন । কিন্ত চোনও নির্দিষ্ট তারিখ দেন 
নাই। দীর্ঘ আলোচনার পর এঁধিন হইতে পনর দিন পরে পদতাণগ 
করিতে শামন্দ্দন সাহেবকে নির্দেশ দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল । আমি 
পনর দিনের জায়গায় একমাস সময় দেওয়ার প্রস্তাব দিলাম । ইতিমধ্যে 
তিন ম।সের বেশী সময় অতিবাহিত হইয়াছে এই যুঞ্জিতে আনার এক 
মাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল | জভাশেষে মওলান। সাহেব এক আমার 
সাথে কথ। বলিলেন। অন্ঠান্ত বিনের তুলনায় আজিকার সভায় আমার 
অরভাষিত। মওসানা সাহেবকে চিস্তাধুক্ত করিয়াছে মে ফথ। তিনি 
বলিলেন। প্রসংগ কমে আগের দিন হুক সাহেবের সাথে আমার আর- 
কি আলাপ হইল তাও জিগ,গাস করিলেন । আমি অনেক হ্বিধসশেহ 
কাটাইরা খুব সাবধানে অপ কথায় হক সাহেবের প্রস্তাবের মূল কথাটা! 


(১৮৮) 


কৃষক-প্রঙ্গ। পা্ট'র ভূমিকা 


বলিলাম। এ সাথে তার অন্ুবিধা ও ঘুক্তিটাও বলিলাম । মওলানা বাকী 
সাহেব ছিলেন তীক্ষংৃদ্ধি দূরদশা রাজনীতিজ্ঞ। তিনি চট, করিয়া! কথাটা 
ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেনঃ£ “হক সাহেবের কথায় জোর আছে। 
এ কথা যদি সভায় আাপনি বলিতেন তবে প্রস্তাব অন্ত রবম হইত । যাক 
এখন আর সময় নাই। যা হইবার ভালই হইয়াছে । হক সাহেব যদি 
লীগের সহিত ভাংগিয়া আসেন, তবে ব্যক্তিগতভাবে অ'মার মত এই যে 
তাকে আমাদের গ্রহণ কর1 উচিৎ ।” 

হক সাহেবের সাথে মুসলিম লীগের বিরোধের কোনও লক্ষণ দেখা 
গেল না। পনর দিন চলিয়! গেল । 


(৭) শামন্ু্দিনের পদত''গ 
হক সাহেব শেষ পর্যন্ত তার কথা রাখিলেন, অর্থাৎ একটি শর্তও প্রণ 
করিলেন না। কিন্ত আমি হক সাহেবের কথামত কাজ করিতে পারিলাম 
না। শামন্ুদিনের সাথে গোপন আলাপে আম হয়ত তাকে আভাসে 
ইংগিতে হক সাহেবের মনের কথা বুঝিতে দিয়াছিলাম ৷ তাই শামনুদিন 
পদত্যাগ বরিতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ কঠিলেন। মন্ত্রী থাকার স্থবিধার 
কথাও অনেক আলোচনা হইল । ক্ষষক-প্রজ? পাটির শর্তসমূহ নিশ্চিতরূপেই 
কৃষক-প্রজার স্বার্থের অনুকূল । প্রথমতঃ শানন্ুদ্দিন সাহেব মন্ী থাকিয়া! 
গেলে এগুলি ক্রমে ্রমে পর্ণ হইবার আশ1 থাকে । পর্ত্যাগ করিয়া 
ফেলিলে দে আশা থাকে না । ধিতীয়তঃ ইতিমধো কৃষক-প্রভা পাটি র 
মুখপত্ররপে দৈনিক “কৃষক" বাহির করিয়াছিলাম । আমিই ওটার 
সম্পাদক । শামস দন মন্ত্রী থাকিলে কাগযট? চালান সহজ হইবে । মন্ত্রী না 
থাকিলে কাগয চালান খু'ই কঠিন, হয়ত অসম্ভব হইবে। তৃতীরতঃ 
ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ জিলার টাংগাইল মহকুমার ভেংগুলা গ্রামে নিখিলবংগা 
কৃষকপ্প্রঙ্ভা-সন্সিলনীর আয়োজন করা হইয়াছে। নবাব্যাদা হাসান 
আলী অভ্র্থন! সন্মিত্ির দেক্রেটারি ও আমি নিজে উহা চেয়ারম্যান! 
কৃষি-মন্্রী হিসাবে শামন্ুদ্দিন সাহেব এ সন্মিলনী উদ্বোধন করিহেন । এসব 
কথা ঘোষণা ও প্রচার কর! হইরাছে। এই সময় ঠিনি পদত্যাগ করিলে 


(১৮৯) 


রাজনীতিরপপঞ্চাশ বছর 


কমীদের উৎসাহ-উদান দিয় যাইবে । সন্রিলনীর প।ফল্য ব্যাহত হইবে । 
এ সংগে মগ্রিত্ব না ছাড়িবার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ও কুফলগুলির কথাও 
বিবেচনা করা হইল। 

সমস্ত বিষয় ধারভাবে বিবেচনা করিয়। অবশেষে মৌঃ শামনদদন ১৯৩৯ 
সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এক সুদীর্ঘ বন্বতিতে আঙ্োপাস্ত সমস্ত বিষয় বর্ণনা 
করিয়! মস্ত্রিসভা হইতে পৰতযাগ করেন । কোনও পালামেন্টাগি দল স্বীয় 
মগ্রীকে 'কল ব্যাক' করা এবং কণস্ুচির ভিত্তিতে কোনও মন্ত্রীর পদত্যাগ 
করা বাংল ও ভারতের রাজনীতিতে ছিল উহাই প্রথম । সকলে মিলিয়া 
আমরা শামন্দ্দিন সাহেবের এই সাহসী পদত/াগে ও স্বার্থত্যাগে তাকে 
ধণ্ধন্ত করিলাম । 


(৮) শষ কৃবক-প্রজ। সম্মিঙ্গনী 

নিধারিত তাররখে (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯) ময়মননিংহ জিলার 
টাংগ|ইল মহকুমার অন্তর্গত ভেংগুলা গ্র'মে নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা 
সন্িলনার অধিবেশন বসিল । আশা হিল কর্খবমন্রী হিসাবে শামসুদ্দিন 
সাহেবকে লহয়া আমরা ভেংগুলা নিলি বংগ কৃবক-প্রজ! সন্সিলনী 
করিব। অআ।মাদের ব্রাতে তা আর হইল না। তবু সন্পিলনীর সৌষ্ঠব 
ও সাফল্যের কোনও হানি হইল না নবাবধাদ। হাসান আল অভর্থনা 
স।মার জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে সপ্রিলনীর সাফলেঃর জন্ত শারীরিক 
পরিশ্রম ও অসংকোচে অর্থ ব্য করিতে কোনও কৃপণতা করিলেন না । 
অজ পাঙাগণায়ে নিখিল বংগীর সন্মিলনীর এমন সুন্দর প্যাগ্ডাল সুউচ্চ 
মঞ্চ দুই ডজন লাউডম্পিকাগ সহ একাধিক মাইক্রোফোন, সনাগত 
নেতৃবশের থ/কা-খাওয়ার «মন নুবন্দোবস্ত ইতিপুথ্ে এবং দেখা গেল 
এর পরেও, আর কথনও হয নাই। ডেলিগেট ও দশ'কলহ প্রায় লক্ষ 
লোকের সমাগম হইয়াছিল বলিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিল । সভাপতি 
হিপাবে মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেব খুব সারগর্ড গ্ৃচিন্তিত 
অভিভাষণ দিয়াছিলেন । ভূতপূর্ব মদী মৌঃ সৈয়দ নওশের আলী ও মৌ 
শামসুদ্দিন সন্থিলনীতে বিপুল ভাবে স্বধিত হইয়াহিলেন। হক সাহেবের 


(১৯০) 


কৃষক পার্ঠ'র ভূমিকা 


বিরুছে যাওয়ায় এবং মন্তিসভা হইতে পদত্যাগ করায় উজ নেতৃছয় ও 
বক-্প্রাজ সমিতি কিছুমাত্র জনপ্রিয়তা হারাইয়াছেন মনে হইল না। 
বরঞ্চ দুইটি ঘটনা হইতে মনে হইয়াছিল যে গণ-মনে ক্ৃষক-প্রজা সমিতির 
প্রতি যথেষ্ট টান তখনও অঠট রহিয়াছে । একটি ঘটনা এই যে কলিকাতা 
হইতে নেত্বন্দ আসিবার কালে পিংনা স্টিমার স্টেশনে স্থানীয় ম্যারেজ 
রেজিস্টারের নেতৃত্বে কতিপয় খায়েরখাহ' ইউ. বি.-প্রেসিছেন্ট নেতৃবন্দকে 
কাল নিশান দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন । দ্বিতীয় ঘটনা এই যে 
বরটয়ার জনাব মস২উদ আলী খান পল্লি নবাব মিয়া) এক দল লোক 
লইয়! আমাদের সন্িলনীতে গণ্ডগোল বাধাইতে আসিতেছিলেন । পথে 
জনসাধারণ তাদেরে বাধা দেওয়ায় তারা মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া যান। 
ইহাই ছিল নিখিল বংগ কৃষক-্প্রজা সন্মিলনীর শেষ অধিবেশন 
প্রকাশ্য অধিবেশন ত আর হয়ই নাই। সমিতির কাউন্দিলের হৈঠকও এর 
পর হয় নাই। কৃষব-প্রক্জা পাটই পালমেপ্টারি ব্যাপারাদি সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত। বড় জোর সমিতির ওয়াকিং কমিটি ডাকা 
হইত। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-প্রজা সমিতি নিজীবি ও নিজ্বিয় হইয়া 
পড়িবার পুধান কারণ ছিল এই যে খোদ কৃষক-প্রজা! আন্দোলনই তার 
তীক্ষতা গ তীব্রতা হারাইয়। ফেলয়াছিল । টিমা-তেত1লা-ভাবে হইলেও 
হক মন্ত্রিসভা কৃষক-প্রজ। ও মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট ভাল কাজ করিয়া 
ছিলেন এবং করিতে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সালিশী বোর্ড স্বাপন, 
১৯৩৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪০ সালের মহাঁজনি আইন, 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে স্কুলবোড/ গঠন, কলিকাতা কর্পোরেশন 
আইন সংশোধন করিয়া পৃথক নিবাচন প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল 
আনয়ন ইত)'দি কাজ করিয়। ও করিতে চাহিয়! মুসলিম জনসাধারণের 
মধ্যে হক মগ্ত্রিসভ1। দোযে-গুণে সবচেয়ে ভাল মগ্্রিসভ1 বলিয়। জন- 
প্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া হিন্কু সংবাদ-পত্র সমূহ ও নেতৃবদ্দ হক 
মন্ত্রিসভার যে সব জমালোচনা নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেন, তার 
প্রায় কোনটাই জনগণের স্বার্থে কর! হইত না । প্রায় সবগুজিই করা 
হইত হিন্কু বা কায়েমী স্বার্থের খািরে। এই পরিবেশে কৃষক-প্রজা 
(১৯১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
পা্ট'র প্রকৃত জনম্বার্থমূলক সরকার-বিরোধিতাও ভূল বুঝা হইত। 
কৃষক-প্রজ্জা পার্ট কংগ্রেসীদের সাথে হাত মিলাইয়া এই মগ্রিসভারই 
পতন ঘটাইতে চায় মুসলিম গণ"মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়ায় তাদের 
মুখে ভাল কথা শুশ্তেও জনসাধারণ রাধী ছিল না। ইতিমধ্যে বিশ্ব-ুদ্ধ 
বাধায় এবং জাপান প্রায় ভারত দখল করে-করে অবস্থা আসিয়! পড়ায় 
সভ। সমিতির ও প্রচারণা প্রায় অসন্থব হইয়া পড়ে । 

১৯৪০ সালের মাচ” মাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে একট! চিরল্মরণীয় 
এঁতিহাপিক গুরুত্বপূর্ণ মাস । এই মাসে মিঃ জিল্লার ফভাপতিত্বে মুসলিম 
লীগের লাহার অধিবেশনে 'পাকিস্তান-প্রস্তাব' গৃহীত হয়। আর 
ব্হাবের অন্তর্গত রামগড় নামক স্বানে মাত্র আধ মাইলের ব্যবধানে 
মওলানা আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন এবং 
স্থভাষ বাবুর সভাপতিত্বে সামাঞ্জযবান-বিরোধী কংগ্রেসের (ফরওয়াড রক) 
সন্লিলনী হর । ক:গ্রেস প্রস্তাবে বল! হয় চলতি বুদ্ধ বৃটিশ সামাজ্যের 
প্বার্থে পস্চি নিত হইতেছে । ভারতের স্বাধীনত। শ্বীক্ষণার ণ কর! পর্যন্ত 

ংগ্রেদ এ যৃদ্ধে সহযো গিত: করিতে পারে না । ম্বুভাষ বাবুর সম্মিলনীতে 
সোজাম্মজি সরকারের যৃদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্ত করা হয় । 

১৯১৪০ সালের ২৩শে মাচ” হুক সাহেবের প্রস্তাবে মুসলিম লীগের 
লাহোর অধিবেশনে “পাকিস্তান প্রস্তাব” গৃহীত হওয়ায় মুসলমানদের 
রাজনৈতিক চিন্তাধারাও নতুন দিগন্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটাই 
মুসলিম লীগের সবপ্রথম রাজনৈতিক পধিটিভ পরক্ষেপ। লাহোর প্রস্তাবই 
মুসলিম ভরতের রাজনৈতিক আদশকে গোট ভারতের রাজনৈতিক 
দাখির সহত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তুলে। মুসলিম লীগ আর ভারতের 
স্বাধীনতার বিরোধী থাকে না । হইয়। উঠে স্বাধীনতার দাবিদার | এদিকে 
হক মধ্রিপভার ছারা সালিশী নোভ' প্রতিষিত হওয়ার ফলে বাংলার 
কৃষক-থাতকের অর্থনৈতিক জীল্নে একটা আঘিক বিপ্লব সংঘটিত হর । 
এইভাবে কৃষব-প্রজা সমিতির মূল দাবিগুলি আস্তে-আত্তে মুসলিম লীগ 
কতক গৃহীত হওয়ায় স্বততগ্ত শ্রেণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-্পরঙ্গা সমিতির 
ব্ণচিয়া থাকার এবমাত্র রেইযনডেটর যুক্তি ছিল ফ্লোগান হিসাবে 

(১৯২) 


ক্ষষক প্রজা-পার্ট'র ভূমিকা 


বিন! ক্ষতিপূরণে জন্নিদারি উচ্ছেদের দাবিট1 | এ দাবির পিঃনে জন-মতের 
'যে বিপুলতা দুইদিন আগে বিগ্কমান ছিল, প্রজাম্বত্ব আইন ও মহাজনি আইন 
পাশ হওয়ার এবং সালিশী বোড'” স্বাপনের পর সে বিপূলতা অনেকখানি 
হাস পাইল স্বাভাবিক কারণেই | হক মন্ত্রিসভা এই সময় কার্ধ/তঃ 
মুসলিম লীগ মন্ত্রেসভা হইয়া ধাওসায় এবং প্রঙ্া-খাতকদের কল্যাণকর 
এই সব আইন-কানুন এই মগ্ত্রিসভার দ্বারাই সাধিত হওয়ায় মুসলিম 
জন-মত প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুসলিম লীগের পক্ষে চলিয়া গেল । 


(৯) শেষ চেষ্টা 

এইভাবে এই মুদ্দতট! হইয়া গেল আমার জন্য চরম বিভ্রান্তির য্গ। 
বস্ততঃ আমার চিন্তারাজ্যে এমন গোলমাল আর কখনো ঘটে নাই। চিন্তার 
অস্প্টতাহেতু মতের দৃঢ়তা আর আমার থাকিল ন। সব কথায় এবং 
সব প্রতিষ্ঠানের মধোই আমি কিছু-কিছু ভাল এবং কিছু-কিছু মন্দ 
দেখিতে লাগিলান। বলিতে লাগিলাম, কৃষক-্প্রঙ্জা পার'র এইটুকু 
কংগ্রেসের সেইটুকু আর মুসলিম লীগের এটকু ভাল। ফলে আমার 
ব্্ধুর1 এই সময় আমার নাম দিলেন £ “মিঃ এটাও সত্য ওটাও সত্য ।* প্রকৃত 
অবস্থাও হইয় উঠিয্াছিল তাই । তেজস্বী দৃঢ়তা ও স্ুম্পটতার জন্য 
“কৃষবের' সম্পাদকীয় গুলির যে সুনাম ছিল তা আরব থাকিল না ' অস্পষ্টতা 
ও দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য নাকি তাতে ফুটিতে লাগিল ন্যায়-শান্ত্রের 
কচকচি । চিন্তায় দৃঢ়তা না থাকিলে লেখায় দৃঢ়ত1 আসিবে কোথা হইতে ? 
অথচ কৃষক-প্রঙজা পাটিকে বাচাইয়া রাখিতে হইলে বিনা-ক্ষতিপূরণে 
জমিদ1রি উচ্ছেদের দাবিট।কে জোরদার করিতেই হইবে । এই উদ্দেশ্যে 
এই সময়ে আমরা তিন বন্ধু (থি,-মান্ছিটয়াস'ই বলা যাইতে পারে) 
অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, নবাবযাদা হাসান আলী ও আমি, কংগ্রেসী 
বামপন্থী, কিষাণ সভা ও কমিউনিসদের সাথে যোগাযোগ করিতে লাগি- 
লান। এই উপলক্ষে মিঃ নীহারেন্ছু দত্ত মজুমদার, কমরেড বংকিম 
মুখাজীঁ, কমরেড ভ্বানী সেন, কমরেড এম: এন. রায়, এমনকি স্বয়ং 
সুভাষ বাবুর সংগে দেন-দরবার চালাইলাম। কমিউনিস্ট বন্ধুদের মধ্যে 


(১১৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


একমাত্র কমরেড রায় ছাড়! আর কারও সংগে অন্ততঃ আমার মতের 
মিল হইত না। বন্থুবর হুমায়ুন কবির বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী 
উত্যক্ত হইয়াহিলেন । এ ব্যাপারে একটা বড় মঞ্জার ঘটন। না৷ বলির 
পারিতেছি না। আমরা উভয়ে কমিউনিস্ট বন্ধুদের সাথে এই সময় 
ঘনিষ্ঠভাবে মিলামিশা করিতেছি। কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি এই সময়ে 
আমর! উভয়ে আস্বা হামাইক্পাছি । কমিউনিস্ট বন্ধুদের সাথে আলোচন। 
করি] আমরা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে কমিউনিস্ট 
পাটি' ছাড়] আর কোন পার্টি দিয়! ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার হইবে 
না। আমাদের মনের গতিক যখন এই, এমনই একদিন আমরা ইডেন 
গাডেনে ক্রিকেট খেল দেখিতে-দেখিতে এবং চীনা-বাদাম খাইতে খাইতে 
এহ সিদ্ধান্ত করিলাম ষে ভারতের স্বাধীনতার খাতরে আমরা অগত]া 
কমিউনিন/ পাটি'তে যোগ দিব। কিন্ত কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ভারত শ্বাধীন' 
হওয়ার পরদিন আমরা ভারত ছাড়িয়া চলক্না যাইব । কারণ কমিউনিস্ট 
শাসনের রেজিমেণ্টেড ইপ্টেলেকচুপ্নাল জীবন আমরা সহ্য করিতে পারিক 
না। কমিউনিস্ট শাসন সম্পর্কে আমাদের তৎকালীন এই ধারণ। ঠিক 
না হইতে পারে, কিন্ত দেশের স্বাধীনতার খাতিরে আমরা কতদূর ত্যাগ 
্বীকারে প্রস্তত ছিলাম এতে সেটা বুঝা যাইবে । সংগে-সংগে এটাও 
বুঝ। যাইবে যে কমিউনিস্ট, ম!নে স্টালিনী, শাসন সম্পর্কে তৎকালে 
আমাদের ধারণ! খুব ভাল ছিল ন1। 


(১০) চিস্ত/র নতুন দিগন্ত, 

কংগ্রেস-লীগ আপোসের মাধ,মে হিন্প-মুসলিম সমস্যার সমাধান 
যতই পিছাইয়। বাইতে লাগিল আমি ততই মুসলিম লীগের দিকে হেলিয়া 
পড়তে লাগিলাম। আমার কংগ্রেসী নেতার! যতই “হিন্দু হইতে 
লাগিলেন, আমি ততই 'মুসপ্ি” হইতে লাগিলাম। আমার এই 
'মুসজিম'ত্বে অবশ্য ধর্মীর গোড়,মি ছিল ন।; পর-ধর্ম-বিহ্বেষও ছিল না ! 
ছিল শুধু তীর ম্বকীয়ত1 ও আত্ম-মর্ধাদাবোধ। স্বতিগ্্য-চেতনা। হিন্কু ও. 
মুসলমানের মত-পার্থকাটা এই সময আমার কাছে বুনির়াদী মানস-পার্থক? 


(১৯৪) 


কৃষক প্রজা-পার্ট'র ভূমিকা 

বলিয়। প্রতীয়মান হইল ৷ অবস্থা এমন হইল যে একদিন এক বন্ধু আমার 
ধন-মত শুনিয়া! বলিলেন £ তুমি ত1 হেলে নাস্তিক। 

জবাবে আ'ম বলিলাম £ নাস্তিক হলেও আমি মুসলমান নাস্তিক । 

আরেকবার আমার আরেক বন্ধু আমার রাজ-নীতিক-অর্থ-নীতিক 
মত শুনিয়া বলিয়াছিলেন £ তুমি ত কমিউনিস্ট । 

জবাবে আমি বলিয়াছিলাম £ তাকৈতে পার । তবে আমি মুসল- 
মান কমিউনিস্ট । 

এই “হিন্দু-মুসলিম কমিউন্যিম” সন্থন্ধে একটা মজার গঞ্স মনে পড়িতেছে ॥ 
একবার বন্ধুর বমরেড »ংকিম মুখাজী আফসোস করিয়া আমাকে 
বলিয়াছিলেন £ “অস্তাল“নি মনুমেণ্টের নিচে শ্রমিক জন-্ভায় চার ঘণ্টা 
ধর্ন-বিরোধা বক্তা করি । করতালিও পাই। কিন্ত সভাশেষে মুসলিম 
শ্রমকর৷ টিপু সুলতানের মস'জদে এবং হিন্দু শ্রমিকরা কালী মনন্দরে ঢুকে 
পড়ে । এর কি করি বলুন ত?? 

আমি বলিলাম £ এটাই আসল সত্য । আমার মনে হয় চল্লিশ 
কোটি ভারতবাসীর সকলে এবং প্রত্যেকে যেদিন কমিউনিস্ট হেয় 
যাবে সেদিনও তার! হিন্ু কমিউনিস্ট ও মুসলিম কমিউনিস্ট এই দুই, 
দলে বিভক্ত থাকবে ।? 

কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে এমন ধারণা লইয়া আমরা 
বেশী দিন রাজনৈতিক অস্প পরিবেশের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না। 
ব্কিগতভাবে আমি নিঞ্জের অজ্ঞাতসারে মুসলিম লীগের মতবাদে 
দীক্ষিত হইয়া যাইতে লাগিলাম । হক সাহেবের মতবাদ এ বিষয়ে 
আমাকে অনেকখানি প্রভাবত করিল। অথচ কিছুদিন আগেও আমি 
মনে করিতাম হক সাহেবের নিজম্ব কোনও রাজনৈতিক মতবাদ নাই । 
বাংলার মুসলিম সমাজের যাতে ভাল হয়, সেটাই তার মতবাদ, চাই সেট 
যা-কিছু হউক । আমাকেও যেন ধীরে-ধীরে এই রোগে পাইয়া! বসিল। তাই 
বন্ধুরা যখন আম:কে বিজপ করিয়া “মিঃ এটাও সত্য ওটাও সত]? বলিতেন, 
তখন অন্তর দিয় দুঃখিত হইতাম না। জবাবে শুধু হাসিম্বা ₹লিত!ম £ 
“ফ্যানাটিক বা! ডগ.মেটিক ন। হৈর়া র্যাশন্তালিস্ট হওয়ার ওটাই শান্তি ।' 


(১৯৫) 


তেরহ অধা।য় 


পাহ্জ্তান আন্দালজ 

(১) ন্ৃতাষ বাবুর এক্য-চেষ্ট! 

১৯৪০ সাল । এপ্রিল মাস । এক বিস্ময়কর ঘটনা । সাবেক কংগ্রেস 
প্রেসিডেন্টে স্বভাব বাবু কলিকাতা কংগ্রেস ও কলিকাতা মুসভিম লীগের 
মধ্যে এক চুক্তি ঘটান । সেই চুক্তির ভিত্তিতে তার! কলিকাতা কপপোরে- 
শনের সাধারণ নির্ধাচন করেন। প্রায় সবগুলি জাসনই তারা দখল 
করেন। কিছুদিন আগে হক মন্ত্রিসভা কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন 
সংশোধন করিয়া কপেণরেশনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্ব1 প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
মোট ৯৩টি নির্বাচিত সীটের মধ্যে ২২টি মুসলম[নদের জন্য রিযার্ড করা 
হইয়াছিল! মহাত্রাজীর সাথে বিরোধ করিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করাতেও 
স্মভাষ বাব্র জনপ্রিয়তা! মোটেই কমে নাই, বরঞ্চ বাড়িয়াছে । বম্ততঃ 
এই সময়ে সুভণ্ষ বাবু বাংলার তরুণদের এক রকম চোখের পুতুলি । 
আর ওদিকে কলিকাতা মুসলিম লীগও মুসলিম ভোটারদের কাছে 
খুবই জনপ্রিয় । এই দুই পক্ষের মৈত্রী ভোটারদের মধ্ বিপুল উৎসাহ 
্ষ্টিকরিল। নির্বাচনে জয়জঃকার । মুসলিম লীগ নেতা আবদুর রহমান 
সিদ্দিকী মেয়র হইলেন। হ্বয়ং সুভাষ বাবু তর নাম প্রস্তাব করিলেন । 
মেরর ছাড়া পাঁচজন অল্ডারমেনের মধ্যে দুইজন হন মুসলিম লীগের 1 
এ ছাড় শর্ত হইল যে পর্যায়ক্রমে প্রতি তিন বছরে মুসলিম মেয়র হইবেন । 
মুসণ্ ম লীগের জন্য এটা নুম্পট বিজয় ৷ কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে মুসলিম 
লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠন রূপে মানিয়া নেওয়ার এটা প্রথম 
পদক্ষেপ । অপরদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এট! পরম পরাজয় । 
কংগ্লেদ সাম্প্রদায়িকতার সাথে আপোস করিলে জাতীয়তার আশা থাকিল 
কই? কাজেই আমরা জাতীয়তাবাদা মুসলিম লীগ-বিরোধী মুসলমানরা 
গুভাষবাবুর উপর খুব চটিপাম । ডাঃ আর. আহমদ, অধ্যাপক হুমায়,ন 


(১৯৬) 


পাকিস্তান অন্দোলন 


কবির ও আমি পুভাষ বাবুর এই কার্ষের তীব্ন নিন্দা করিলাম। খবরের 
কাগযে এক যজ্ঞ বিবৃতি দিলাম। সুভাষ বাবু এ বিষয়ে আলোচনার 
উদ্দেশ্যে আমাদেরে চায়ের দাওয়াত দিলেন। নুভাষ বাবুর বাড়িতে চায়ের 
দাওয়াত রাখা আমাদের জন্য নঙুন নয়। অধ্যাপক কবির “দৈনিক কৃষকে'র 
ম/ানেজিং ডিরেকটর, ডাঃ আর. আহমদ ডিরেকটর ও আমি তার 
এডিটর । সুভাষ বাবু “কৃষকের একজন পৃষ্ঠপোষক । কংগ্রেসের মেস্বর 
না হইয়াও আমরা তিনজনই কংগ্রেসী রাজনীতিতে সুভাষ বাবুর সমর্থক ৷ 
এ অবস্থায় উক্ত বিবৃতির আলোচনার জন্য আমাদেরে চা খাইতে ডাকিয়া 
পাঠান সুভাষ বাবুর পক্ষে নতুন বিছু ছিল না। অন্যায়ও ছিল ন1। 
তবু আমার বন্ধু্বর সুভাষ বাবুর দাওয়াত রাখিলেন না। এইই 
গোশ্বা হইয়।ছিলেন তারা । কাজেই আমাকে একাই যাইতে হইল । 
আমি যথাসময়ে শ্ুভাষ বাবুর এলশিন রোডস্ব বাস-ভবনে গেলাম। 
বন্ধুয়ের না আসার বানাওট কৈফিয়ৎ দিলাম। সুভাষ বাবু মুচকি 
হাসিলেন। তিনি আসল কারণ বুঝলেন। আমর দুইজনে আলাপে 
বসিলাম। সুুভাষবাবু পান্তা মেহম[নদার । আমরা কয়েক তশ২তরি 
মিঠাই ও বহু কাপ চ! খাইলাম । আমার জন্য এক টিন সিগারেট 
আনাইলেন । নিজে তিনি সিগারেট খাইতেন না। 

আলাপের গোড়াতেই তিনি দুঃখ করিলেন £ তার সাথে আলাপ 
ন। করিয়া কাগযে বিবৃতি দিলাম কেন? এটা কি বন্ধুর কাজ হইয়াছে? 
জবাবে আমি বণিলাম £ আমাদেরে ঘুণাক্ষরে না জানাইয়। মুসলিম 
লীগের সংগে তিনি আপোস করিলেন কেন? এট কি বন্ধুর কাজ 
হইয়াছে? ঝগড়ার স্থরে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্ত পর মুহতে'ই 
উভয়েই উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি । 
কারণ বিলৰ এড়াইবার জন্যই উন্তয়ে পরস্পরকে না জানাইয়] যার-তার 
কাজ করিয়াছিলাম । আচ্ছা বেশ। এখন কি করা যায়? 

সুভামবাবু অন্তরের দরদ দিয়! যা বলিলেন, তার মর্ম এই ১ হিন্দু- 
মুদলিম এঁক্য ছাড়া ভারতের মুজি নাই। মুসলিম লীগ মুসক্ম জনগণের 
মন জয় করিয়াছে । জাতীরতাবাদী মুসলমানদের হ্বারা কোনও আশা নাই। 


১১৯৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ফলে হিল ও মুসলমানদের মধো একটা চীনা দেওয়াল উঠিয়। পড়িয়াছে। 
সে দেওয়ালের জানালা নাই। একটা. স্বরাখও নাই যার মধা দিয় 
মুসমানতের সাথে কথা বলা যায়। এখানে স্থভাষ বাবু আবেগপূর্ণ 
ভাষায় বলিঙ্গেন £ “আমি মুদলমানদের সাথে কথা বলতে চাই; তাদের 
সাথে মিশতে চাই; তাদের একজন হতে চাই। বলুন মনজ্জর সাব, 
মুসলিম লীগ ছাড়া আর কার মারফত এটা করতে পারি? আর কোনও 
রাস্তা আছে কি?' 

আমি তার সাথে একমত হইলাম । সত্যই আর কোনও রাস্ত। নাই। 
বলিলাম £ “কিন্ত আপনে যে স্ুরাখ বার করছেন ওট1 হ্ড়ই ছোট। 
বড় আুরাখ করেন । জানালা, এমনকি দরজা, বার করেন । পির্দিকী- 
ইম্পাহানিরে না ধের! স্বয়ং জিল্লা সাহেবরে ধরেন । মুসলিম লীগই 
মুসলমানদের প্র“তিনিধি-প্রতিষ্ঠান এট। মানলে জিল্লা সাহেবের সাথে কথা 
বলাই আপনের উচিৎ 

সুভাষ বাবু পরম আগ্রহে টেবিলের উপর দিয়া গলা বাড়াইয়। 
বলিলেন £ “আমি কিছুদিন থেকে মনে-মনেই তাই ভাবছিলাম । কিন্ত 
সেবিন লাহোরে এ যে ধর্মীয় রার্রের কি একটা প্রস্তাব পাশ কগিয়ে 
ফেলেছেন তিনি। এরপর নিখিল ভাত্রতীয় ভিত্তিতে আপোসের আশা 
আমে প্রায় ত্যাগ করেছি | 


(২) লাহোর প্রস্তাবের ব্যাথ্য। 

আমি প্রতিবাদ করিলাম ॥। বলিলাম £ “জিলা সায়েবের সাথে দেখা 

না করার আপনের এক শ একটা কারণ থাকতে পারে । কিস্ত লাহোর 

প্রস্তাব তার একটা, এ কথা বলবেন মা! । লাহোর প্রস্তাব আপনে পেড়া 
দেখছেন ? 

সুভাষ বাবু স্বীকার করিলেন তিনি পড়েন নাই, শুধু হেডিং ও রাইট- 

আপ দেখিয়াছেন। পড়িবার কি আছে? পাকিস্তান চাহিয়াছে। 

পাকিস্তান মানেই থিওক্র্যাসি । আমি বলিলাম £ তায় ধারণা ভুল । 

পাকিস্তান শবটাও প্রন্তাধের কোথাও নাই। তিনি বিশ্বাস করিতে 


(১৯৮) 


পাকিস্তান আঙল্দগোলন 


চাহিলেন না। আমি যথাজন্তব প্রস্তাবের ভাষা 'কোটঃ করিয়া লাহোর 
প্রস্তাবের এইরূপ ব্যাধ্যা দিলাম £ প্রথমতঃ ভারতের বত'মান এগারটি 
প্রদেশকে রেসিডুয়ারি পাওয়ারসহ' পর্ণ স্থায়ত্ত-শাসন দিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ মাত্র তিন-চারট কেন্দ্রীয় বিষয় দিয়! একটি নিথিল ভারতীয় 
ফেডারেশন কায়েম করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ এগারটির মধো যে পশাচটি 
মুসলিম-প্রধান প্রদেশ আছে, তাদের মেজরিটি অর্থাৎ তিনটি প্রদেশ যদি 
দাবি করে তবে মুসলিম-প্রধান পাঁচটি প্রদেশকে নিখিল ভারতীয় 
ফেডারেশন হইতে আলাদা হইয়া ম্বতপ্ব ফেডারেশন করিবার অধিকার 
দিতে হইবে। 

আমার এই ব্যাখ্যা তিনি মানিলেন বলিয়া মনে হইল না। তিনি 
লাহোর প্রস্তাবের ফুল২টেক্সট দেখিতে চাহিলেন। আমি তা দেখাইতে 
রাষী হইলাম ॥। সোভিয়েট ইউনিয়নের কন সটিউশনে এগন একট1 বিধান 
আছে বলিয়া! তিনি এক কপি কশ শাসনতন্ত্র যোগাড় করিবার দারিত্ব 
নিলেন। আলোচনা পরের দিনের জন্য মুলতুবি হইল। পরের দিন 
তিনি আমাকে তার ফরওয়াড' রক অফিসে নিয়া গেলেন। বোৌবাজারের 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের ত্রিতলে তিনি একটি সুষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন অফিস 
ইতিমধোই খুলিয়া! ফেলিয়াছিলেন । নিজে তিনি রীতিমত নিয়মিতভাবে 
এই অফিসে ছাযিরা দিতেন। তীর স্থসঞ্জিত রুমে প্রবেশ করিয়া তিনি 
কয়েকখানি বই আনাইলেন। দেখিয়া পুলকিত হইলাম যে শুধু ক্ুশ 
শাসনতস্র নয়, সুইযারল্যাণ্ড, ইউ. এস. এ. কানাডা ইত্যাদি কয়েকটি 
ফেডারেশনের কন স.টিউশনও যোগাড় করিয়াছেন । 

আমি লাহোর প্রস্তাবের খবরের-কাগষে-প্রকাশিত ফুল.টেক্সট, লইয়া 
গিয়াছিলাম। সেট! উচ্চশ্বরে পড়িয়া-পড়িয়া আমার 'সাগের দিনের 
ব্যাখ্যার সাথে মিল ফেলাইলাম । তিনি সব শুনিয়া বলিলেন ঃ “নাপনার 
ব্যাথা। যদি ঠিক হয়, তবে তার সবটুকু আমি মেনে নিলাম । এমন 
কি আমি আরও বেশী যেতেও রাযী। যদি পীচট! মুসক্তিম প্রদেশের 
'মেজরিটি আলাদা ইউনিয়ন করতে চায় তবে তাতে আমি তরাযী আছিই 
এমন কি একট প্রদেশও যদি গিসিড করতে চায়, অমি তাতেও রাষী।' 
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এই কথা বলিয়া রুশ শ্বাসনতম্সের এ ধারাঠ1 আমার সামনে মেলিম্না 
ধরিলেন যাতে প্রতোক ইউনিরন রিপাবলিককে সিসিড করিবার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । 
(৩) জিল্লা-সুভাষ মোলাকাত, 
আমর] উভয়ে একমত হওয়ায় স্থির হইল যে সুভাষ বাবু জিনা সাহেব 
দেখা চাহিয়া? শীঘ্রই তার নিকট পত্র লিখিবেন। বিপুল আশা-উংসাহের 
মধ্যে আমি সুভাষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইলাম। ভারতীয় 
রাজনৈতিক সংকটের অবসান ও হিন্দু-মুসলিম একে।র একটা গোলাবী 
'প্সের মধ্যে হ্চিরণ করিতে-করিতে পরব্তাঁ কয়েকট। দিন কাটাইলাম। 
মাবে-মাঝেই সুভাষ বাবুকে টেলিফোন করিতে লাগিলাম £ “জিল্স 
সাহেব্রে নিকট চিঠি লেখছেন?, সপ্তাহ খানেক ব। তারও বেশী একই 
জবাব পাইলাম £ 'লিখিনি আজে;' তবে শীগ,গিরই লিখব ।" 
আমি বিরজ ও নিরাশ হইয়া এ ব্যাপারে খেজ কর ছাড়িয়া দিলাম । 
ভাবিলাম সুভাষ বাবুর নিজেরই মনের পরিবর্তন হইয়াছে । এমন সময় 
তিনি নিজেই একদিন ফোন করিয়া? বলিলেন, তিনি জিল্না সাহেবের নিকট 
পত্র লিখিয়াছেন, এবং নিশ্চিত ডেলিভারির আশায় ডাকে না দিয়া মেয়র 
দিদ্দিবীর হাতে-হাতে দিয়াছেন। আমি সেইদিনই সকালের কাগযে 
পড়িয়াছিলাম, কলিকাওড! কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ আবদুর রহমান 
সিদ্দিকী বোণাই কর্পেরেশনের কর্তৃপক্ষের সংগে কি বিষয়ে আলো- 
চনার জন্ত বোবাই রওয়ান! হইলেন। 
আমি নিরংসাহ হইলাম' সে কথা ম্ুভাষ বাবুকে বলিলাম । 
ব্যাপারটা ভগুল হইয়া গেল । কারণ সিদ্দিকী জিল্প। সাহেবের স্থুনষরে 
নাই। সুভাষ বাবুও একটু আতংকিত হইলেন । আগে জানিলে তিনি 
এটা করিতেন না । কিন্তু এক্ষণে মার তার কোনও প্রতিকার নাই। দেখা 
যাক কিহয়। আমিও তীর সাথে একমত হইলাম । 
কাগযে পড়িলাম, সিঙ্দিকী সাহেব জিল্লা সাহেবের সহিত মোলাকত 
করিলেন । পরে কলিকাতায় ফিরিয়া ও আসিগেন। কিন্ত সুভাষ বাবু জিলা 
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সাহেবের কোনও পত্র পাইলেন না। আমার জিগগাসার উত্তরে স্থভাষ 
বাবু জানাইলেন,মিঃ সিদ্দিকীর মতে তিনি যে-কোনও দিন মিঃ জিল্নার পত্র 
পাইবেন। কিন্তু পনর দিনের বেশী সময় চলিয়া গেল। সুভাষ বাবু 
জিন্না সাহেবের পত্র পাইলেন না। ইতিমধ্যে জিন্না সাহেব যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় 
সাহাযা-সহযোগ্িত কর? হইতে বিরত থাকার জন্য মুসলিম লীগারদের 
উপর নির্দেশ জারি করিলেন । স্তুভাষ বাবু এ কাজের জন্য জিন্না সাহেবকে 
'গ্রেচেলেট করিয়া খবরের কাগষে বিবৃতি দিলেন । আমি স্থভাষ 
বাবৃ্ক ফোনে হাসিয়া বলিলাম £ “এবার জিল্ন! সাহেবের পত্র না আইস 
পারে না।” তিনিও হাসিলেন ! বলিলেন ঃ “কিন্ত কোন মতলবে তাকে 
ংগ্রেচুলেট করিনি । তার কাজট সত্যই প্রণংসার যোগ্য 1; 
এরও বোধ হন সপ্তাহ খানেক পরে সুভাষ বাবু জিন্না সাহেবের 
পত্র পান। আমাকে ডাকিয়া পাঠান । লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় 
যায! আগে আলোচন। করিয়াছিলাম, তাই আবার দুহরাইলাম । তিনি 
এবার জপ্পুর্ণ গ্রস্ত ত। নিধারিত দিনে স্থভাষ বাবুকে সি-অফ করিবার 
জন্) শত-শত কর্মীর সাথে আমিও হাত্তড়া স্টেশনে গেলাম । সুভাষ বাবু 
বোদ্বাই যাইতেছেন সত্য, কিন্ত তশার আসল উদ্দেশ্যের কথা আমি ছাড়া 
বোধ হয় আর কেউ জানিত না। গাড়ি ছাড়িবার প্রান্তালে আমি 
স্নভাষ বাবুর কাছ ঘেষিয় কানে-ক্কানে বলিলাম £ “ওয়াধায় নাইম 
বুড়ার দোওয়] নিয়। যাবেন। 
সুভাষ বাবু চমকিয়। উঠিলেন, মুখ বিষন্ন করিলেন । বোধ হয় বিরক্ত 
হইলেন। বুড়া মানে মহাত্মাজী। তাঁর সাথে সুভাষ বাবুর সম্পর্ক 
ভাল নয়। মাত্র সম্প্রতি তার সমর্থক বলিয়! কথিত লোকেরা মহাত্বাজীকে 
হাওড়া বণ্ডেল ও লিলুয়া স্টেশনে অপমান ধ্রিয়াছে। আমি সুভাষ 
বাবুর মনের কথ। বুঝিলাম। আমার শক্ত হাতে সুভাষ বাবুর নরম 
হতে চাপিয়া ধরিলাম । “আমার অনুরোধ রাখবেন।' শুধু এই 
বথাটি বলিলাম । তশার হাত ছাড়িলাম না । গাড়ি ছাড়িয়া দেয় দেখিয়? 
তিনি শুধু বলিলেন £ “আচ্ছা ভেবে দেখব ।, 
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তাই যথেষ্ট । আমি দৌড়িয়। লাফাইয়। ট্রেন হইতে নামিলাম। 
অন্তান্তের সাথে হাত নাড়িলাম। তিনিও জানালায় মুখ বাড়াইয়। 
হাত ও ক্মাল নাড়িতে থাকিলেন । যতক্ষণ দেখা গেল চাহিয়া থাকিলাম । 
তিনি দৃষ্টির বাহিরে গেলে আমার মন বলিল £ ভারতের ভবিষ্যৎ 
হিন্দু-মুসলিম এঁক্য, এ সবেরই ক্ষীণ স্থতাটি এ ট্রেনে ঝুলিতেছে। 

পরদিন খবরের কাগযে পড়িলাম বোদ্বাই যাওয়ায় পথে সুভাষ বাবু 
ওয়ারধায় নামিয়া মহাত্মাজীর সাথে দেখা করিয়াছেন। তাদের মধ্যে 
আধ ঘণ্টা কথা হইয়াছে । তার পর পর-পর কয়েক দিনের কাগযে 
পড়িলাম $ তিনি বোগ্াই পৌছিয়া জিন্না সাহেবের সাথে দেখা করিয়াছেন । 
কয়েক দিন কয়েকবার দেখা হইয়াছে । প্রতিবার দুই-তিন ঘণ্টা আলাপ 
হইয়াছে । এক রাত্রে সুভাষ বাবু জিন্ন। সহেবের বাড়িতে ডিনার 
খাইয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েক বার সুভাষ বাবু সর্দার প্যাটেল ও মিঃ 
ভূলাভাই দেশাইর সাথে দেখা করিয়াছেন । 

সাফল্যের সম্ভাবনায় পুলকে আমায় রোমাঞ্চ হইল। শীঘ্রই একটা 
ঘোষণা শুনিবার জন্ত কান খাড়া করিয়া রহিলাম। এতদিনের হিশ্দু- 
মুসলিম সমস্যা আজ চূড়ান্তরূপে ম'মাংসা হইয়া যাইতেছে । ভারতের 
'্বাধীনতা ইংরাজ আর ঠেকাইয়। রাখিতে পারিল না। দেশবাসী জানে 
না এত বড় একটা শুভ ঘটনার মূলে রহিয়াছে আমার মত একজন 
নগণ্য বাক্তি। আল্লাহ কত হোট বস্ত দিয়া কত বড় কাজ করাইতে 
পারেন। সত্যই তিনি কাদেরে-কুদরত । অপুব' তার মহিমা ! 

সোনায় আবার স্থহাগ্রা ! খবরের উপর যবর খবর ! গাদ্দীজী ও 
জিল্ল! সাহেব উভয়কেই বড়লাট সিমলায় দাওয়াত করিয়াছেন । বাস, আর 
কি? কাম ফতে! সুভাষ বাবুর সাথে আলাপ হওয়ার পরই এ সব 
ঠিক হইয়াছে নিশ্চয়ই । 

কয়দিন হাওয়ায় উড়িয়! বেড়াইলাম ৷ একট ঘোষণ! প্রতিদিন আশা 
করিতে থাকিলাম । লটারির টিকিট কাটির! যেভাবে ম্নানুষ পায়ের 
আংগলে দশাড়াইয়া থাকে । 
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গান্বীজী ও জিনা সাছেব সিমপা গেলেন । কোন ঘোষণা বাহির 
হইল না! । সুভাষ বাবৃও ফিরিয়া! আদিলেন না 

আমি পরম আগ্রহে দুভাষ বাবুর প্রতাগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকি- 
লাম। তিনি এত দেরি করিতেছেন কেন? তবে তিনিও গাস্বী-জিন্নার সাথে 
সিমলাগ গেলেন নাকি? শেষ খবরে পড়িয়াছিলাম জিপ্না সাহেবের 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি দিল্লীর পথে বোশ্বাই ত্যাগ করিয়াছেন ' 
কিন্ত তার সিমলা যাওয়ার খবর বাহির হইল না। তার বদলে খবরের 
কাগষে পড়লাম, স্বভাষ বাবু এলাহাবানছে জওয়াহের লালের মেহমান 
হইয়াছেন। তারপর বেশ কয়েকদিন আর কোনও খবর নাই। ইতিমধ্যে 
গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব সিমলা হইতে ফিরিয়া! আসিলেন, সে খবরও 
কাগষে পড়িলাম। হায় ! ঘোষণাটা হইতে-হইতে হইল না বুঝি ! 
'আমি ব্যাকুলভাবে রোয সুভাষ বাবুর বাড়ি টেলিফোন করি । জবাব পাই, 
কোন খবর নাই। রোয টেলিফোন করায় তার বাড়ির কোনও 
লোক বোধ হয় ত্যন্ত হইয়াই বলিলেন £ “আপনি খবরের কাণযের 
এডিটর । তিনি কোলকাতা ফিরলে আপনি আমাদের আগেই জানতে 
পারবেন ।' সত্াই ত! লজ্জ্বায় আর ফোন না করিয়া খবরের কাগযই 
পড়িতে লাগিলাম । বেশ কিছুদিন কাটিয়। গেল। বাগ্ছিত খবর আর 
বাহির হইল না। ইতিমধ্যে সুভাষ বাবু-সম্পাদিত “ফরওয়ার্ড? নামক 
ইংরাজী সাপ্তাহিকের ধামিন তলব হইল । এই দিন জানিতে পারিলাম 
বেশ কয়েক দিন আগেই তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার সাহস 
করিয়। টেলিফোন করিলাম । ফোন, ধরিলেন স্থভাষ বাবু নিজে । 
স্বীকার করিলেন দূই দিন আগেই ফিরিয়াছেন ' ইচ্ছা করিয়াই খবরের 
কাগষে খবরটা যাইতে দেন নাই । অন্ততঃ আমাকে খবরটা না-দেওয়ায় 
অভিমান করিলাম । তিনি হাসিয়া বলিলেন £ ,খবর দেবার মত কিছু 
নেই বলেই দেই নি। আচ্ছা আনুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।, 

ুভাষ বাবু যতই বলুন দেওয়ার মত খবর নাই আমি কিন্তু আমার 
আগ্রহ দমাইতে পান্লিলাম না। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেলাম । মুখ-ভাবে 
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কোনও নৈরাশ্য ধরিতে পারিলাম না। আগের মতই হাসি মুখ । 
ও মুন্দর মুখে হাপি ছাড়া আর কিছু বড়-একট। দেখি নাই ত! 

আমাকে চা-মিঠ[ই খাইতে [দয়া (তনি তার জিন্না-মোলাকাতের 
বিস্তারিত বিবরণ দিলেন । জিঙ্না সাহেব তার সাথে অত্যন্ত হাদ্যতা- 
পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। লাহোর প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা সুভাষ বাবু 
কারয়াছেন িণ। সাহেবের ধারণার সাথে তা হুবহু মালয় গিয়াছে ॥ 
বন্ততঃ সুভাষ বাবু জিপ্না সাহেবের ধারণা-মত লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা 
কাগতে পারায় জিন্না সাহেব বিশ্যিত হইগ্লাছিলেন । এইখানে 
সুভাষ বাবু হাপসিয়? বাঁললেন £ শজগ্লা সাহেব পুনঃপনঃ জিগ২গাস করা 
সত্ত্ব আ,ম তাকে বলেছ এটা আমার নিজেরহ ব্যাখ্যা; অন্ত কেউ 
আমকে এ ব্াাখযা দেননি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না । 
নিজেম বাহাপু!রর জগ্ত একাজ করিনি অপণ্ের ধার-কর! বুদ্ধি নিয়ে 
তা কাছে 1গয়েছি, এঢ। স্বীকার করলে জিনা সাহেবের কাছে আম'র 
দাম কমে যেতণা? [কবলেন আপনি ?' 

আন স্বীকার কারলাম । বলিলাম, তিনি ঠিক কাজহ করিয়াছেন । 
তারপর সুভাষ বাবু বাললেন, লাহোর প্রস্তাবের এই ব্যাখ্যার ভিপ্রিতেই 
হিশ্ু-মুসলিম সমন্তার সনাধান কগিতে ঞ্িনা সাহেব খুবই আগ্রহী । 
কিন্ত তাএ দৃঢ় মত এই যে আপোস কোনও ব্যক্তির মধ্যে হইবে না। 
সে ব।1জরা যত প্রভাবশালী হউন । আপোস হইতে হইবে কংগ্রেস ও 
লীগ এহ দুহ প্রতিষ্ঠানের মণ্ধয ॥ জিপ্লা সাহেব সুভাষ বাবুকে ম্প্টই 
বলিরাছেন, সুভাষ বাবু যতহ জনাপ্রর ও প্রভাবশালা নেত। হউন, 
কংগ্রেসকে সাথে আনিতে না পারলে জিল্লা সাহেব তার সাথে 
আপোস করিতে পারেন না । এমন কি তশার ফরওরাড' বকের সাথেও 
না। তিনি সুভাষ বাবুকে খোলাখুলি উপদেশ দিলেন, সুভাষ বাবু 
কংগ্রেস ছাড়িয়া বুদ্ধির কাজ করেন নাই। তার আবার কংগ্রেসে 
ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ । এই ব্যাপরে জিল্লা সাহেবের মধে; এতটা ব্যাকুল 
আগ্রহ ফুটা উঠিয়াছিল যে শে বিদায়ের দিন জিল্লা সাহেব বাড়ির 
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গেট 'পর্ষস্ত জুভাষ বাবৃঙ্জে আগাইয়া দিয়া এই শেষ কথাট1 বলিয়া” 
ছিলেন £ “কলিকাতা ফিরার আগে তুমি এলাহাবাদে জওয়াহের লালের 
কাছে যাও। তাকে তোমার মতে আন! তারপর তোমাদের যুক্ত 
শক্তিতে তোমার বাখ্যা-মত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগে 
যেদিন আপোস করিতে পারিবে সেটা হইবে ভারতের জঙ্থ “লাল হরফের 
দিন।' প্রিয় সুভাষ, আমায় বিশ্বাস কর, আমি পরম আগ্রহে সেদিনের 
অপেক্ষা করিতে থাকিলাম।, 

জিন্না সাহেবের ইংরাজী কথাগুল্ল হুবহু উদ্ধ ত করিবার সময় স্তভাষ 
বাবুর মুখে যে শ্রাস্তরিকতা ফার্টিয়৷ পড়িতে ছিল, তার মধো জিন্না সাহেবের 
আন্তরিকতা ও প্রতিবিন্তি হইয়াছিল ৷ উপসংহণরে স্থভাষ বাবু বলিলেন ঃ 
'জওয়াহের লাল আমার মত গ্রহণ করবেন এ বিশ্বাস আমার আদো 
ছিল না। তব্‌ শুধু জিন্না সাহেবের অনুরোধ রক্ষার্থে আমি তার কাছে 
গেলাম । একদিন এক রাত উভয়ে মত বিনিময় করলাম। আমি 
দেখে বিশ্বিত ও আনন্দিত হলাম যে জয়াহের লাল লাহোর প্রস্তাবের 
আমার ব্যাখ্য! মেনে নিলেন এবং তাতে কংগ্রেস-লীগে আপোস হতে 
পারে তাও স্বীকার করলেন ' কিন্তু গ'্ধীজীর মতের বিকন্ধে কোনও 
কাজ করতে তিনিরাধীনন । তাই নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম 

প্রফুল্লত ও মনোবল নিয়াই কথা শুরু করিয়াছিলেন ' কিন্তু স্পষ্ট দেখি- 
লাম, শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্য গোপন করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইলেন। অহশেষে 
দীর্ঘ নিশ্বাস. ফেলিয়া! বলিলেন £ “নিখিল ভারত'য় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসজ্রিম 
মিলন বোধ হয় আর সম্ভব হল না । বাংলা-ভিত্তিতে এ আপোস করার 
চেষ্টা করা যায় নাকি? 


(৪) ম্ুভাষ বাবুর আন্তধাঁন 
এর পর বাংলা-ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে কাজ করিবার বড় রকমের 


একটা চেষ্টা তিনি সত্য-সত্যই করিয়াছিলেন । সেটা সিরাজুদ্দৌলাকে 
বাংগালী জাতীয়তার প্রতীকরূপে জীবন্ত কর! এবং তান প্রথম পদক্ষেপ- 
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ন্রপে হলওয়েল মনুমেন্ট ভাংগার অভিযান চালান । আমার বিবেচনায় 


এইবার সুভাষ বাবু দেশবদ্ধু ও আচার্য রায়ের রাজনীতিক দশ/নে পুনরায় 
বিশ্বাসী হন। 


সিরাজুদ্দোলার প্রতি আমার মমত্ব-বোধ ছিল অনেক 'দনের। 
ছেলেবেলা ছিল এট! বাংলার মুসলিম শাসনের শেষ প্রতীক হিসাবে 1 
পরবতাঁকালে কংগ্রেন ফমী-হিসাবে বাংগ্রালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী 
হওয়ার পর গরাজুদোৌলাকে বাঙালী জাতীয়তার প্রতাক রূপে গ্রহণ 
করার জন্য অনেক কংশগ্রেসা সহবমাকে ক্যানভাস করিয়াছি । বাংল!র 
নাঢ্যগুর 1গরিশ ঘোষ ও খ্যাতনামা এতিহাসিক অক্ষয় কুমার মেত্রেয় 
সিরাঞজুদ্দোলাকে এহ হিপাবেই াবচার করিয়াছেন ঝপিয়াও বহু মন-গড়া 
যঞ খাড়া করিরাছ। কিন্তু হিন্দু কংগ্রেস-কমাদের কেড এদকে মন 
দেন নাই । কাজেই সুভাষ বাবুর মত জনাপ্রয় তরুণ [হন্দু নেতা এই 
মতবাদের উদ্দেঠাঞা হওয়ান্ আমলার আনদ আর ধরে না। "দৈনিক 
কৃষকে'র সম্পাণকায়তে এই ম৩বাদের সমর্থনে প্রচুর যুজি। দিতে লাগিলাম । 

গুভাষ বাবু হলওয়েণ মনুমে$ ভাংগার আন্দোলনে তার পরিচালিত 
প্রবেশিক কংশ্রেসপ ও ফঞখ়াড বকের কমিগণ সহ যোগ দিলেন। 
মুসলিম ছাত্র সমাজের তৎকাণান জনাপ্রর নেতা মিঃ আবদুল ওরাসেক, মি 
নুরুন হুদা ও 1মঃ আনওয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এহ আন্দোলন আগেই 
শুরু হইপ়াছিল। মুভাষ বাবু এতে যোগ দেওয়ায় সত্যাগ্রহের আকারে 
এহ আন্দোলন খুব ঞে/ঞ্দার হইল ॥ জনাপ্রয় তরুণ মুসলিম নেতা চৌধুরী 
মোওয়াযর্যম হোসেন (লাল 1ময়া ) অহাত্র মুসালম তরুণদেরেও এই 
আন্দোলনে উদ্্ধ করিয়] তুলিলেন। প্রতি দিন দলে-দলে সত্যাগ্রহী 
গেরেফতার হইতে লাগিল ॥ আমার 'কৃষক'-আফিস &নং ম্যাংগো লেন 
ডালহোসি স্কোয়ারের খুব কাছে । ময় পাইলেই সত্যাগ্রহ দেখার জন্গ 
হাজার-হাজার দশ'কের শামিল হইতাম । সম্পাদকতার দায়িত্ব না থাকিলে 
হয়ত আলোলনে জড়াইয়াই পড়িতাম। 

আন্বোলনকে জাতীয় রূপ দিবার জন্ত সুভাষ বাবু ওরা জুলাইকে 


€২০৬) 


পাকিস্তান আন্দোলন 


(১৯৪০) “সিরাজ-স্্তি দিবস” রূপে দেশ ব্যাপী পালন করা স্থির করিলেন । 
১লা জুলাই আলবাট' হলে জন-সভা1 হইল । লাল মিয়া এতে সভাপতিত্ব 
করিলেন । ওয়াসেক ও নুরুল হুদ এতে তেজঃদৃপ্ত বন্তততা করিলেন। 
সুভাষ বাবু এ সভায় ওর! জুলাই দেশব্যাপী “সিরাজ-স্থতি দিবস* পালনের 
আবেদন করিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন যে এ দিন তিনি স্বয়ং 
কুড়াল-হাতে হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাংগার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করিবেন। 
লুভাষ বাবুর এই ঘোষণার জবাবে প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব এদিনের আইন- 
পরিষদের সান্ধ্য অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে বাংলা সরকার শীঘ্রই 
হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করিবেন । অতএব সত্যাগ্রহ বন্ধ হওয়া 
উচিং। পরদিন ২রা জুলাই সংবাদ-পত্রে এক বিরতি দিয়! সুভাষ বাবু 
বলেন যে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রতি অম্প্ট। অতএব এ ঘোষণা সত্বেও 
সত্যাগ্রহ অব্যাহত থাকিবে এবং তিনি পরদিন (৩৪ জুলাই) কুড়াল- 
হাতে সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করিবেন । কিন্তু ২রা জুলাই রাত্রিতেই ম্থভাষ 


বাবু ভারতরক্ষা আইনে গেরেফতার হইয়া প্রেসিডেম্ি গেলে বব 
হইলেন । 


সুভাষ বাবুর গেরেফতারেও আন্দোলন দমিল না। মেয়র আবদুর 
রহমান সিদ্দিকী সুভাষ বাবুর গেরেফতারের প্রতিবাদে বিস্বতি দিলেন । 
কলিকাতা কর্পোরেশন মুলতবী হইয়া! গেল। ইসলামিয়া কলেজ সহ 
বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা মিছিল করিতে লাগিল। সত্যাগ্রহ পৃর্ণোদ্ধমে 
চলিল। প্রধান মণ্তী হক সাহেব ৮ই জুলাই আবার ঘোষণা করিলেন যে 
বাংল৷ সরকার হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্তে উল আছেন। 
ইউরোপীয় মেম্বররা হক মস্ত্-সভাকে সমর্থন না করিলেও সরবার 
তাদের সিদ্ধান্ত পরিবত'ন করিবেন না । এর আগের দিন ইউরোপীয় 
দলের নেতা মিঃ পি. জে. গ্রিফিথ সত্যসতাই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে 
হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করিলে ইউরোশীয় দল মগ্রি-সভার প্রতি 
তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিবে । 


কিন্ত সপ্তাহ কাল চলিয়! গেল সরকার মনুমেন্ট অপসারণ করিলেন 


(২০৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বর 

না। কাজেই সত্যাগ্রহ খুব জোরেই চঞ্িতে থাকিল। ওদিকে সরকার 
১৭ই জুলাই হইতে সত্যাগ্রহ সম্পফিত সমস্ত খবরের উপর নিষেধাজ্ঞ। 
আরোপ করিলেন ' প্রচারের অভাবে সত্যাগ্রহ স্তিমিত হইয়া পড়িল । মিঃ 
ওয়াসেক ও মিঃ নস হুদা প্রভৃতি ছাত্র-নেতা তখন মিছিল বাহির করি- 
লেন। এই মিছিল উপলক্ষে ইসলামিয়া কলেজে পৃলিশ-মিলিটারি হামলা 
হইল। ওুর্গা সৈন্তরা ছাত্রদের বেদম মারপিট করিয়াছে বলিয়া খবর 
রটিল। ছাত্র-নেতা মিঃ ওয়াসেক ও মিঃ জানওয়ার হোসেন আহত হইয়া 
হাগপাতালে গেলেন। মিঃ নূরুল হুদার নেতৃত্বে বু ছাত্র প্রধান মন্ত্রী হক 
সাহেবের ঝাউতলার বাড়ি ঘেরাও করিল ' হক সাহেব তার স্বাভাবিক 
মিটি বথায় ভরশা দিয়। ছাত্রদের ফিরাইয়। দিলেন । 

ন্ুভাষ বাবুর অবত'মানে হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহ আস্তে-আন্তে 
ধিমাইয়] পড়িল । ছাত্র-নেতৃরম্দ বুঝিলেন স্থভাষ বাবুকে খালাস করাই 
সত্যাগ্রহ তাঙ্া রিশার এক মাত্র উপায় ৷ তখন ছাত্র-তরুণর! ইসলামিয়া 

কলেজ পুলিশী ফ*মের তদস্তের এবং সুভাষ বাবৃর মুজির দাবিতে আন্দোলন 

শুরু করিল । মুসলিম লীগ নেতারা ও কপেণারেশনের মেয়র খবরের কাগযে 
বিবৃতি দিয়! স্থভাষ বাবুর মুক্তি দাবি করিলেন। হক সাহেব ইসলামিয়া 
কলেজে পুলিশী হামালার তদন্তের জন্য হাই কোর্টের বিচারপতি মিঃ 
তরিক আমির আলির পরিগালনায় একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া এবং 
স্থভাব বাবুর মুক্তির আশ্বাস দিয়া ছাত্রদেরে শান্ত করিলেন। কিন্ত 
নুভাষ বাবু ভারত রক্ষা আইনে গেরেফ তার হওয়ায় প্রাদেশিক সরকারের 
এতে কোন হাত ছিল না । তাই ভারত সরকারের সাথে দরবার করিয়' 
অবশেষে 'ডসেম্বর মাসে স্ভাং বাবুকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছুভাষ 


বাবু স্বগৃহে অস্তপীণ থাকিলেন । তার উপর একটি ফৌজদারী মামলাও 
বলাইয়া রাখা হইল । 


অস্তরীণ থাকিলেও স্মভাষ বাবুর সাথে দেখা-সাক্ষাতের খুধ বড়া- 
কড়ি ছিল না। মুক্তির দুই-তিন দিন পরেই তীর সাথে দেখা করিলাম । 
দেখিয়া তাজ্জব হইলাম | মনে হইল সপ্তাহ কাল শেভ করেন নাই। 


(২০৮) 


পাকিস্তান আলোলন 


স্থভাষ বাবুর দাড়ি-গেশাফ ও তার সুন্দর মুখ-শ্রীর উপযোগী চাপ দাড়ি 
শেভ না করার কারণ জিগ্াসা করিলে তার স্বাভাবিক মধুর হাসি 
হাসিয়া বলিলেন £ “শেষ পর্যস্ত মুসজ্মানদের সাথেই পলিটিকস করব 
'যখন ঠিক করেছি, তখন তাদের একজন হতে দোষ কি?" এ একবারের 


বেশী তার দেখা, পাই নাই। শুনিলাম তিনি মৌন-্রত গ্রহণ 
করিয়াছেন । 


এটা ছিল বোধ হর ১৯৪১ সালের জানুয়ারির ছিতীয় সপ্তাহ। পরে 
জানা গিয়াছিল ১৬ই জানুয়ারি হইতে তিনি নিজেও ঘর হইতে বাহির 
হইতেন না ' কাউকে তার ঘরে ঢুকিতেও দেওয়া হইত না। নিধারিত 
সময়ে তার খানা দরজার সামনে রাখিয়া কপাটে টুকা দিয়া ঠাকুর 
সরিয়া আসিত। সুভাষ বাবু তার স্থবিধামত খাবার ভিতরে নিতেন 
এবং খাওয়। শেষে ঝট] বাসন-পত্র দরজার বাহিরে নিধণারিত স্বানে 
রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন। এইভাবে কিছুকাল চলার পর ২৫শে 
জানুয়ারি দেখা গেল ২৪শে তারিখের-দেওয়া খাবার অছোওয়া অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে । ঠাকুরের মুখে এটা জানিয়া বাড়ির সবাই ন্ুভাষ 
বাবুর ঘরের সামনে সমবেত হইলেন । দরজা খুলিয়া দেখিলেন ঘর 
শূন্ত | মুতে” সারা কলিকাতা ফাটিয়া পড়িল। যথাসময়ে দেশবাসী 
জানিতে পারিল তিনি ছল্পাবেশে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। 

সুভাষ বাব্‌র অস্তধণাদে আমি সত্যই খুব দুঃখিত হইয়াছিলাম ৷ কারণ 
এর পরে হিন্ছু নেতৃত্বের অথও ভারতীয় মনোরত্তির বন্য! রোধ করিবার মত 
শক্তিশালী নেতা হিন্দু-বাংলায় আর কেউ থাকিলেন না। একথা শরং 
বাবুর কাছেও আমি বলিয়াছি। তিনি আমার সাথে একমত ছিলেন। 
কিন্ত তার সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া আমার আশ! হইয়াছিল সুভাষ 
বাবুর রাষ্ট্র-দর্শ'নের নিশান বহন করিতে তিনি দু্গ্রতিজ্ঞ । আমার বিশ্বাসও 
হইয়াছিল । নিষ্ঠাবান সাত্বিক হিন্দু হইয়াঁও যে রাজনীতিতে উদার অসাম্প্র- 
দায়িক গণতন্ত্রী হওয় যায় শরৎ বাবু ছিলেন তার জাজল্যমান প্রমাণ । 
তার চরিত্রের এই দিকটা আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে সুভাষ বাবুর 


(২০৯) 
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অন্তধণানের পর শরৎ বাবুর উডবন' পার্কের বাড়ি আমার প্রায় প্রাত্যহিক 
আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল । 
মুভাষ বাবুর উত্তরাধিকারী হিসাবে পরবতীকালে শরৎ বাবুই নিখিল 
ভারতীয় কংগ্রেস-নেতৃক্থের বিরদ্ধে বাংগালীর হ্বাতন্ত্রের সংগ্রাম চালাইয়া 
যান জীবনের শেষ পর্যন্ত । ১৯৪৭ সালে শহীদ সাহেব ও আবুল হাশিম 
সাহেবের সাথে মিলিয়া তিনি যে স্বাধীন সাবভোম বাংলার পরিকল্পন। 
গ্রহণ কারয়াছিলেন, তাতেও শরৎ বাবুর এই বাংগালীর স্বাতম্বের মনোভাব 
দুম্প্ট ছিল। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ কঁলকাত। নিবাচক মণলীতে কংগ্রেসের 
সকল শক্তির 1বরুদ্ধে এক] লড়াই করিয়া তিনি কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া 
ছিলেন। এ সবব্যাপারেই আমার প্রাণ ছিল শরৎ বাবুর সাথে | হিন্দু 
ভোটারদের উপর কোনও প্রভাব না থাকা সত্বেও আমার সম্পাদিত 
'ইত্তেহাদ” পরাপুরি শরৎ বাবুর সমর্থক ছিল । 

(৬) কমরেড এম. এন' রায়ের প্রভাব 

'জগ্লা-ন্ুভাষ মোলাকাও ব্যথ হওয়া সত্বেও তার একটা ছাপ আমার 
মনে স্থায়া হইয়াছিল । আমি নয়া ধারায় চিন্তা করিতে শুরু কর্সি। এই 
০স্তায় কমঞ্জেড এম. এন. রানের সাহ৪ষ আমাকে অনেক দুর আগাহক্না 
নিয়া যায় । ১৯৩৮ সালে [দল্ল। কংগ্রেস কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে 
কমরেড রাপ্নের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় । তার আগে কমরেড 
রায়ের প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা ছল নিতান্ত রোমান্টিক । বিশ্ব কমিউনিযমের 
অন্ততম নেতা স্মলিনের সহকর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন আমার ধরা- 
ছেপায়ার বাইরে এক মনীষী । তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর আমার ভর 
রোমার্টিক দিকটার অবসান হইলেও শ্রদ্ধা-ভন্তি এতটুকু কমে নাই । 
বরঞ্চ বাড়িয়াছে। বাস্তব রাজনীতিতে অবশ্য তার মতবাদ ও উপদেশ 
নির্ভরযোগ্য মনে করিতাম না । সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যাপারে তার মত- 
শৈর্য ছিল না। দৃষ্টান্ত দ্বরূপ বলা যার প্রথম দিকে তিনি আমাঝে কৃষক- 
প্রজা পা্ট' ভাংগিয়া সমগ্ত বর্মীদেরে লইয়া সদলবলে কংঞ্জেসে যোগ দিবার, 


(২১০) 


পাকিস্তানআন্দোলন 


পরামশ' দেন । তার উপদেশ অগ্রাহ্য করার পর তিনি নিভেই কংগ্রেস 
ত্যাগ করেন এবং আমরা কৃষক-প্রজ' কর্মীরা কংগ্রেসে না যাওয়ায় আমাদের 
প্রশংসা করেন। কলিকাতার মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে আছত মুসলিম 
ইন %টিউটের এক সভায় তিনি কংগ্রেসকে “নিমজ্জমান নৌকা বলেন এবং 

উহা হইতে স”তরাইয়া পার হওয়ার জন্য দেশ-প্রে'মকদেরে অনুরোধ করেন। 
কিন্ত আদশ'গত দিক হইতে রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 
সন্বন্ধে তার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমাকে বন্দিত ও মোহিত করিয়াছিল । 
কংগ্রেস-মুনলিম শাগ-কমিঙনিস্ট-পাট' কৃষক প্রজা-পা্টি'র প্রভাবে ভারতের 
সকল গণ-্রতিষ্ঠান যখন দ্বিতীয় মহাঁধুদ্ধকে সাম্নাজ/বাদী যুদ্ধ বলিতে- 
ছিলেন, তখন কমরেড রায় একাই ফ্যাস-নাখিবাদকে মানবতার শক্র ও 
সাম্লাজযবাদের চেয়ে ঝড় দুশমন প্রমাণ করেন এবং এই থুদ্ধকে গণ-যুদ্ধ বা 
“পিপলস ওয়ার' আখ্যা দেন। বিশ্বের একমাত্র সমাজবাধা রাষ্ট্র গাশিয়! 
হিটলারের জমর্থন করায় আমরা কমঞ্জে রায়ের কথায় তখন বিশ্বাস করি 
নাই। তান উপদেশ মানি নাই। পরে ১৯৪১ সালের জুন মাসে যখন 
(হিটলার রাশিয়া আক্রমন করেন এবং রাশিয়া জান্ণনির বিরুদ্ধে রুথিয়া 
দাড়ায়, তখন কমরেড রায়ের কথার সতঢতায় এবং তা জ্ঞানের গভীরতায় 
আমার শ্রদ্ধা আকাশ-চুধী হইয়! গেল । 


১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুষক-প্রজা সমিতির সেক্রেটারি ও 
আইন পরিষদে কৃষক-প্রজা-্পা্ট'র লীডার বন্ধুবর শামসুম্িন পদত্যাগ 
করার পর হক মঞ্িসভার সহিত কৃষক-প্রজা সমিতির সম্পর্ক আগের 
চেয়েও তিজ হইয়া পড়িল । ফলে আমার পক্ষে হক সাহেবের সহিত 
ব্যভিগত সম্পর্ক ও যাতায়াত রক্ষা করাও আর সম্ভব রহিল না । 

১৯৩৯ সালের শুরা সেপ্টে্বর ইউরোপে মহাবুদ্ধ বাধিরা গেল। 
ভারতবামীর বিনা-অনুমতিতে ভারতবষ'কে ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়ানোর 
প্রতিবাদে সাতটি কংগ্রেসী প্রদেশ হইতেই কংগ্রেসী মন্ত্ি-সভারা ২২শে 
ডিসেছ্র পদত্যাগ করিলেন। ইতিপুবে ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগ পীরপুর 
রিপোর্ট নামে একটি রিপোর্টে কংগ্রেস মধিসভা সমূহের মুসলমানদের 


(২১১) 


রাজনীতির পকাশ বছর 


উপর ধুলুমের ফিরিস্তি প্রচার করিয়াছিল কংগ্রেসী মহ্লীদের 
পদত্যাগফে মুসলিম লীগ কংগ্রেসী যূলুম হইতে মুসলমানদের নাজাত 
ঘোষণা করিয়া ২৩শে ডিসেহর সারা ভারতে 'নাজাত দিবস' পালন 
করে। এতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে এবং হিশ্বু-মুদলিম 
সম্পর্ক আরও তিক্ত হইয়া পড়ে। এমন সাম্প্রদায়িক তিক্ততার মধ্যে 
কৃষক-প্রজা সমিতির অসাশ্্রদায়িক অর্থনীতিক রাজনীতি পরিচালন 
মুসলমান জনসাধারণ্যে খুবই কঠিন হইয়া পড়িল । তার উপর ১৯৪০ 
সালের ২৩শে মা মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান 
প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় এবং হ্বয়ং হক সাহেবই সেই প্রস্তাব উত্থাপন 
ও তার সমর্থনে মর্মস্পর্শী বক্তা করায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও 
পাকিস্তান দাখ্রি ও মুসলিম লীগের শি শতগুণে বাড়িয়া গেল ৷ 
যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে সভা-সমিতি ও প্রচার-প্রচারণ1 অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য 
হইয়া পড়ায় কৃষক-প্রজা সমিতির মত গরিব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সভা- 
সম্মিলন করা অসম্ভব হইয়া! পড়িল। ফলে কৃষক-প্রজা সমিঠির দাবি 
দাওয়! এবং হক মস্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রগার-প্রচারণা কেবল মাত্র সমিতির 
দৈনিক মুখপত্র “কৃষকের পৃষ্ঠঠতেই সীমাবদ্ধ হইল । 
(৬) দেনিক কৃষক 
“কুষকে'র সম্পাদকত গ্রহণ করিয়াছিলাম আনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে । 
সুতরাং “কৃষকের কথাটাও আমার দেখা-য়াজনীতির এলাকায় পড়ে। 
কাজেই এ সম্বন্ধে দুচার কথ! বলা এখানে অবান্তর হইবে না। 
সমিতির সেক্রেটারি শামন্স্দিন সাহেবের মগ্রিত্বের আমলেই দৈনিক 
'কৃষক' বাহির কর! স্থির হয় । আমারই উপর উহার সম্পাদকতার ভার 
চাপান হয়। কোম্পানি রেজিস্টারি করা হয়। মোঁঃ শামন্বর্দিন সাহেব 
মোঃ সৈয়দ নওশের আলি, অধ্যাপক ছমায়,ন কবির, নবাব্যাদা সৈয়দ 
হাসান আলী, থান বাহাদুর মোহাম্দজান ও ডাঃ আর. আহমদ 
সখহেবান লইরা বোড+*অব-ডিরেইর গঠিত হয় । অধ্যপক হুমায়ুন কবির 


(২৯২) 


পাকিস্তান আন্দোলন 


হন ম্যানেজিং ডিরেক্র ৷ ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক 'কৃষক" বাহির 
হয়। কিন্ত কাগষের বয়স দুইমাস পুরা হইবার আগেই মোঃ শামন্ল'দ্িন 
মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগগ করেন। ফলে মস্্ত্বের জোরে বিজ্ঞপনাদি 
যোগাড় করিয়া কাগয চালাইবার আশা দূর হইল । অধ্যাপক কবির 
অতি কষ্টে বছর খানেক কাগয চালাইয়া খান বাহাণুর মোহাল্রদ জানের 
কাধে এ ভার চাপ।ইলেন। খান বাহাদুৰ দাতা-দয়ালু কংগ্রেস-সমর্থক 
ব্যবসায়ী পশ্চিমা লোক ছিলেন। বাংলাঞখ কৃষক-প্রজার সমস্যা তিনি 
বুঝিতেন না । কাজেই কংগ্রেসী মুসলমান হিসাবে যতঢ। পারেন “কৃষক'কে 
সাহায্য করিতেন । তিনিও বেশী দিন 'কুঁষকে'র বিপুল ঘাট২ত সইতে 
পারলেন না। ডিরেন্রদের সমবেত চেষ্টায় বিশেষতঃ অধ্যাপক কাবিরের 
মধ্যস্থতায় কলিকতার অন্যতম খিখ)াত ব্যাংকার শিল্পপতি ও ব/বসাযী 
মিঃ হেমেন্দ্র নাথ দত্ত 'কৃষকে'র ম্যানোজং ডিরেইর হইতে রাষী হলেন । 
তিনি ময়মনাসহ্‌ |জলার অ.ধবাসী এবং অব্যাপ+ কবরের বিশেষ বন্ধু । 
কাজেহ 1তন আমাদের দ্বারা অভিবদিত হইলেন। তশার পরিচালনার 
'ঞবক ৫শ সচ্ছন্দে লিতে ল।াগল । কিন্ত গাজনৈতিক কারণে ১৯৪১ 
সালেন পুণাই ম।সে 'কৃষক' ছা)ড়য়। দিতে আমি বাধ্য হইলাম । তংকালীন 
রাজনৈ।তক পারস্থিতি বুঝার সুবিধার জন্ত সে কারণট।ও এখ'নে সংক্ষেপে 
৬লেখ +1%৩।ছ । 

এই সময় হক মাস্রসভ। বেংগল সেকেগ্ারি এডুকেশন ।বল আইন 
পরিষদে পেশ করেন । এ (বলে মম এহ যে মাধ্যমিক 1শক্ষা ; ম)াটি,ক 
পগীক্ষা) কাণকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে হাত হইতে নিয়া সরকার গঠিত 
একি ম।ধ্যমিক শিক্ষ। বোডে'প হাতে দেওয়া হইবে । উদ্দে্খটি মহৎ এবং 
তৎকালে সভ্য-জগতের সবত্র শিক্ষা-ব্যবধায় এই পদ্থাহ চালু [ছল। 
স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে ও পাকিস্তানে এই ব্যবস্থাই চালু হইয়াছে । 
বর্তমানে পশ্চিম বাংলাতেও থাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ব বিদ্যালয়ের 
হাতে নাই । একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোড়ে'র হাতেই আছে । 

কিন্ত তধাকলে দল-মত-নিবিশেষে সমস্ত হিস্কু হুক মগ্ত্রিসভার এই 


১৩ 


রাজনীতির পঞ্চাগ বছর 


বিলের প্রতিবাদ করেন। এমন কি, বিল আসিতেছে শুনিয়াই প্রায় বছর 
দিন ধরিয়া বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে এই বিলের আগাম প্রতিবাদ চলিতেছে । 
কয়েক মাস আগে (২৫ শে জানুয়ারি) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে 
এই বিলের তীর বিরোধিতা করা হইয়"ছ এবং সরকারী সাহাযা 
ব্যতিরেফেই বিশ্ববিদ্যালয় পররচালনার ভমকি দিয়াছে । 

এমন সময়ে এই বিলের সমর্থনে 'কধকে* আমি পর-পর কয়েকটা 
সম্পাদকীয় লিখি । মিঃ দত্তের নযরে পড়ে তা । তিনি আমার সাথে দেখ' 
করিয়া প্রতিবাদ করেন । বলেন £ “আপনি একট? সাম্পদায়িক বিল 
সমর্থন করিয়া “কৃষকের অসাম্প্রদায়িক নীতির খেলাফ কাজ করিয়াছেন । 
আমি জবাবে তকে ব্বাইবার চেষ্টা করি £ “বিলটা সাম্প্রদায়িক নয়। 
হিন্ুদের প্রতিবাদটাই সাম্প্রদায়িক ।' সম্পাদকীয় গুলিতে উল্লেখিত 
বিভিন্ন সভা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার নযিরের দিকে তীব দৃষ্টি আকষ'ণ 
করি। কিন্ত তিনি মানেন না। ঁ বিলের সমর্থনে আর লেখা হইলে, 
তিনি মানেজিং ভিরেউর থাকিবেন না বলিয়া আমাকে হুশিয়ার করিয়া 
দিলেন। অস্থান্ত ডিরেক্রদেরেও জানাইলেন । কিন্ত এব্যাপারে তীর। 
সবাই আমার জমর্থক ছিলেন ' তারা আমাকে কিছু বলিলেন না । আমি 
এ বিষয়ে আরও দৃ'একট। সম্পাদকীয় লিখিলাম ' 

ফলে এই দণ্ড়াইল যে আমি নীতি না বদলাইলে অথবা “কৃষক' 
ত্যাগ না করিলে মিঃ দত্ত আর 'কষক* চালাইবেন না বলিয়া দিলেন। 
মিঃ দত্ত সরিযা পড়িলে “কষক' বন্ধ হইবে এটা নিশ্চিত। অতএব 
'কৃষক' ব চাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আমিই কৃষক ত্যাগ করিলাম । অন্যান্য 
ডভিরেইররাও সকলেই পদত্যাগ করিলেন। স্টাফেরই একজন মুসলমানের 
নাম সম্পাদক রূপে ছাপিয়া 'কিষক" চলিতে লাগিল । 

কিন্ত আমি আথিক বিপদে পড়িলাম । ময়মনদিংহে ওকালাতি 
টাই বাস! ছাড়িয়৷ টেবিল-চেয়ার বিলি করিয়া সপরিবার ময়মনসিংহ 
ছাড়িয়া ছিলাম । যাকে বলে 'নদী পার হইয়। একেবারে নৌকা পোড়ানো" 
আর কি? 

২১৪ 


পাকিস্তান আলোলন 


এমন অবন্বায় বিপদের বন্ধুরূপে দেখা দিলেন আমার সহোদর-তুল্য 
ছোট ভাই খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম ' তিনি তখন বাংলা সরকারের 
সহকাগ্সী জুডিশিয়াল সেক্রেটারি । তার পরামশে” আলিপুর কোর্টে এবং 
কলিকাতা ন্বলকয কোর্টে প্র্যাকটিস করা সাব্যস্ত করিলাম। তৎকালে 
উকিল-( প্রিভার ) দের ওকালতি ছাড়া অন্ত কাজ করিতে হাইকোটে' 
দরখাস্ত দিয়! ওকালতি সসপেগ্ড করিতে হইত । আমি “কৃষকের,' 
সম্পাদকতা নিবার সময় তাই করিয়াছিলাম । এবার পূনরায় ওকালতি 
শুরু করিবার দরখাস্ত দিয় তার জবাবের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম । 


(৭) হুক সাহেবের 'নবযুগে? 
এমন সময় হক সা”হব ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি ?দনিক “নবযূগ' 


বাহির ঝরা স্থির করিয়াছেন। আমাকে তার সম্পাদনার ভার নিতে 
হইবে 1 দুইট' কাস্ণে হক সাহেনের এই প্রস্তাবে আকৃষ্ট হইলাম । এক 
অর্থ'নতিক, দুই রাজনৈতিক 1 “কৃষকে' দৃইশত টাকা বেতন ও পঞ্জাশ 
টাক' এলাউন্ম একুনে আড়াই শ টাকা পাইতাগ্র । কলিকাতায় ওকালতি 
শূর করিয়াই এত টাক পাওয়শর আশা ছিল না। হক সাহেব আমার 
আথিক অবস্থার সব খবর জানিতেন ' তিনি পঞ্চাশ টাকা বেশী করিয়া 
তিনশত টাকা বেতন-ভাতার কথা বলিলেন । ব্দ্ধুবর ?সয়দ বদকদ্জা 
সৈয়দ আযিষ,ল হক (নাল্লা মিয়া) ও ওয়াহিদূযযমান (ঠাণ্ডা মিয়া)সকলেই 
এই প্রস্তাবে আমাকে রাষী করাইতে চেষ্টা করিলেন । আমার আঘিক 
আসন দূরবস্থার একট। প্রতিকার হয় এট আমি স্পষ্টই বৃঝিলাম । রাজ- 
নৈতিক কারণট৷ আরও স্দূর-প্রসারী 1 উক্ত তিন বধু সেদিকে আরও বেশী 
জোর দিলেন ৷ জিল্না-নেতৃত্ব মুসলিম বাংলার স্বার্থ-বিরোধী তা হক সাহেব 
বৃঝিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি সসম্মানে মুসলিম লীগ হইতে বাহির 
হইয়া আসার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন । “নবধুগ' বাহির করা 
তারই প্রথম পদক্ষেপ। হুক সাহেবের কথা-বার্তায় ত1 বুবিলাম | 
উচ্চ তিন বন্ধু এ কাজকে অর্থাং হক সাছেবকে মুসলিম লীগের কবল 


(২১৫ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হইতে উদ্ধার করাকে মুসলিম-বাংলার স্বার্থে একটা বড় 'কাজ 
ধলিয়! আমার দৃষ্টি সেদিক আকষ'ণ করিলেন। আকৃষ্ট হইবার জগ্গ 
আমি এক পায় খাড়াই ছিলাম। অতি সহজেই তাদের এই যতি, 
মানিয়। লইলাম। আমার সিদ্ধান্ত ভ্রুততর করিলেন বন্ধুবর শামন্ুদ্গিন। 
হক সাহেবকে মুসলিম লীগের কবল-মুজ করিবার চেষ্টা তিনি বেশ 
কিছুদিন আগে হইতেই করিতেছিলেন। তিনি আমাকে জোর দিয়াই 
বলিলেন, আমি 'নবধৃগের' দারিত্ব না নিলে তার এতদিনের চেষ্টা সাফল্যের 
তীরে আসিয়া! নোকাড়ুবি হইবে । 

কথাবারত অনেক দিন ধরিয়া চলিল। বন্ধুবর সিরাজুল ইসলামের 
কানে কথাটা গেল। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠান হিজাবে মুসলিম লীগের 
এবং ব্যকিগিত ভাবে সার নাযিমুদ্দনের সমর্থক । হক সাহেবের তিনি 
ছিলেন খুব বিরোধী । তিনি আমাকে হুশিল্নার করিলেন আমার ওকালতি 
আবার সসপেও্ড করিলে তার পক্ষে আমাকে সাহায্য করা সম্ভব হইবে না। 
আমিসে কথাটা হক সহছেবের সাথে পরিফার করিয়া লইলাম। 
কাগযের সম্পাদক রূপে নাম থাকিবে হক সাহেবের নিজের । কাজেই 
আমার নামও দিতে হইবে না, ওকালতিও সসপেও্ করিতে হইবে না। 
আমি বুঝিলাম নতুন কাগয প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আমি ওষ্শালতির সময় 
পাইব খুবকমই। কিন্ক সেটা আম্নার চিন্তার কারণ ছিল না দরখস্ত 
করিয়া ফরম্যালে ওকালাতি সসপেণ্ড না করিলেই হইল । 

শামসুদ্দিন সাহেব নক্সা মিয়া ঠাণ্ডা মিয়া ও ছাত্র-নেতা নংরুল হনা 
আমকে সংগে লইয়! দিনরাত দৌড়ানৌড়ি করিয়া বাড়িভাড়া করা হইতে 
মেশিন ও টাইপ আদি ছাপাধানার সাজ-সরজাম কিনার সমস্ত ব্যবস্থা 
করিয়৷ ফেলিলেন' কাগ.যের ডিক্লারেশন লওয়। হইয়! গেল । তৎকালে 
ডিক্লারেশন লইতে সম্পাদকের নাম দিতে হইত না । শুধু প্রিপ্টার-পাবলি- 
শারের নাম দিতে হইত। 

কিন্ত সব ওলট-পালট করিল্লা দিলেন একদিন হক সাহেব নিজে । 
তিনি আমাকে জ'নাইলেন, সম্পাদকের নাম আমারই দিতে হইবে। 


(২১৬) 


পাকিস্তান আন্দোলন 


কারণ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি কোনও কাগযের সম্পাদক হইতে 
পারেন না । লাট সাহেব শ্বশ্নং তশাকে বারণ করিয়া দিয়াছেন! আশমার 
সমস্ত পরিকগ্জনা ব্যর্থ হইয়। যায় দেখিরা আমি চটিযা গেলাম ' সন্দেহ 
হইল, এট] হক সাহেবেরই চালাকি । আগে হইতে আমাকে ভাড়াইয়া 
আনিয়া একাদশ ঘটিকায় লাট সাহেবের দোহাই দিয়া আমাকে নান 
দিতে বাধ্য করিবেন, এটা তশার আগেরই ঠিক-করা ফন্দি হিল । আমি তর্ক 
করিলাম । প্রধান মন্ত্রীর কাগষের সম্পাদক হওয়ায় কোন আইন-গত বাধা 
থাকিতে পারে না । আজকাল গণতন্ত্রের যুগ । পার্ট গবন“মেন্ট। পার্ট 
লিডাররাই প্রধান মন্ত্ী। কাজেই পার্টর মুখপত্রেব সম্পাদক হওয়ায় 
লিডারের কোনে বাধা থাকিতে পারে না। কথা-াতায় বেশ কঝা গেল 
এঢা হক ডাহেবের চালাকি নয় ' লাট সাহেব জ্ত্য-সতাই আপত্তি 
করিয়াছেন । তবে জাসলে স্বরাষ্ী মন্ত্রী সার নাধ্মুদ্দিনই সেক্রেটারিদেরে 
দিয়া লাট সাহেবের মুখ হইতে এ আদেশ বাহিব করিয়াছেন ' হক 
সাহেবের ভাব-গতিক হইতে স্বরং লীগ মন্ত্রীব' বৃবিয়াহিলেন, হক 
সাহেব কি উদ্দেশ্যে দৈনক বাহির করিতেছেন। সম্পাদক হিসাবে 
হক সাহেবের নাম থাকিলে উহার ওজন ও জনপ্রিন্নত1 বাড়িবে, এটাও 
নিশ্চয় ভার] বুঝিয়াছেন। তাই লাট সাহেবকে দিয়া! ভরা এই কাজ 
করাইয়াছেন। কি্ত লাট সাহেবের আদেশে তিনি ভয় পাইয়ছেন 
এমন মর্ধাদাহানিকর ব্যাখ্যা হক সাহেব দিলেন না । তিনি আমার 
'পার্টিলিডার' “পার্টি মুখপত্র” “পার্টি গবনমেন্ট' ইত্যাদি কথার জবাবে 
মুচকি দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন £ “ওসব বথা কেন কও? কি উদ্দেশ্বে 
কাগয বাইর হৈতেছে তা ত জানই ।” 

আমি পরাজিত হইলাম । কিন্তনিজের নাম দিতে কিছুতেই রাষী 
হইলাম না। সিরাজুল ইসলামও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম, হক 
সাহেবের মতের স্থিরতা এবং কাগযেন স্থায়িত্ব সঙ্ছন্ধে কোনও ভরশা 
নাই । কাজেই এই কাজ করিতে গিয়া ওকালতি আবার সসপেণ্ড করিলে 
সেটা নিতান্তই রিষ্কি ছইবে। অতএব আমি রাযী হইলাম না । একট: 


১৪-- (২১৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


অচল অবস্থার সৃঠি হইল। কাগষ বাহির না হইলে সফলের চেয়ে 
বেশী লোকসান আমারই ৷ ম্ুৃতরাং খুব-তেরেসে ভাবিতে লাগিলাম 1 
একটা ব্রেন-ওয়েভ হইল । আমাদের সকলের প্রিয় কবি নজক্খন ইসলাম 
এই সময়ে দারুণ অর্থ-কষ্টে ভূগিতেছিলেন ৷ ডিক্রিদাররা তাকে কোটে' 
টানাটানি করিতেছিল। অতএব তাকে ভাল টাকা বেতন দিয়া 
তার নামট। সম্পাদক বূপে ছাপিলে আমাদের উদ্দেন্ঠও সফল হয়; 
কবিরও অর্থ-কষ্টের লাঘব হয়। কথাটা বলা মাত্র বন্ধুবর নান্না-ঠাণ্ডা 
মির ও নুরুল হুনা লুফিয়া লইলেন। আমরা দল বশাধিয়! তর বাড়ি 
গেলাম তিনি সানন্দে রাষী হইলেন। তাকে লইয়া আমরা হক 
সাহেবের নিকট আসিলাম ৷ এক দিনে সব ঠিক হইয়া! গেল। কবিকে 
বেতন দেওয়৷ হইবে তিন শ, এলাউন্ল পঞ্চাশ, একুনে সাড়ে তিন শ। 

যথাসময়ের একট আগে-পিছে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ধূম- 
ধামের সাথে 'নবধুগ' বাহির হইল । জোরদার সম্পাদকীয় লিখিলাম 
সোজাসুজি মুসলিম লীগ বা সাশ্প্রনাগ্লিকতার বিরুদ্ধে কিচু বলিলাম 
না। মুসলিম বাংলার বাংলা দৈনিকের আধিকোর প্রয়োজনের উপরেই 
জোর দিলাম ' তোখড় সম্পাদকীয় হইল । অমনি কারের সম্পাদবীয় 
চলিতে লাগিল । সবাই বাহ২-বাহ করিতে লাগিলেন। 


কিন্ত আমাদের আসল আশা পর্ণ হওয়ার আশু কোন সম্ভাবনা 
দেখা গেল না। আমাদের আসল আশা ছিল হক সাহেবকে মুসলিম 
লীগ হইতে বাহির হইয়া আনা । আমরা যখন “নবধূগের' আয়োজন 
শূরু করি, তখনই হুক-জিন। বিরোধ চরমে উঠিয়াছে । দুই-একদিনের মধোই 
শুভ কাজট। হইয়া যাইবে, এটাই ছিল আমাদের দৃঢ় প্রতায় । বিরোধটা 
ছিল ভারত সরকার-গঠিত জাতীয় সমর-পরিষদ [গ্যাশশ্তাল ওয়ার কাউ ক্ষিল) 
হইতে হক সাহেবের পদত্যাগ উপপ্পক্ষ করিয়া । ব্যাপারট! অনেকেরই 
খবরের কাগযে পড়া আছে নিশ্চয়ই । তবু পাঠকদের ল্মংতি ঝালাইবার 
জন্ত সংক্ষেপে ব্যাপারটার পুনরুল্লেখ করিতেছি । ১৯৪১ সালের জুন মাসে 
ইউরোপীয় যুদ্ধে হিটলারের জয়-জয়কার ৷ অন্ততম প্রধান নিত্রশক্ষি ফ্রাঙ্গ 


(২১৮) 


পাকিস্তান আশোলন 


যুদ্ধে হারিয়া আত্ম-সমপ'ণ করিয়াছে । প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে 
হিটলারের 'ম্বস্তিকা' পতাকা উড়িতেছে। হিটলারের খ্যাতনামা সেনা- 
পতি ফিল্ড মাশাল রোমেল মিসরের আল-আমিনের যুদ্ধে যুটিশ বাহিনীকে 
পর্য,দস্ত করিয়। জুয়েজ খাল ধরে-ধরেন। সমগ্র ইউরোপ জয়ের উল্লাসে 
উদ্বত্ত হইয়1 হিটলার এই জুন মাসেই তার এত দিনের মিত্র এসং নিরপেক্ষ 
সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। এক মাসের মধ্যে অর্থাং 
জুলাই পার হইবার আগেই মস্কো দখল করিবেন বলিয়া স্দন্ডে ঘোষণা 
করিয়াছেন। 


(৮) হকসাহেব ও সমর-পরিষদ 


আমরা ভারতবাসীরা ইংরেজের পরাজয় কামন্গাই করিতেছিলাম । 
হিটলারের পরিণাম জয় সম্পর্কেও আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না 
আগে হইতেই । জুন মাসে দেখা গেল স্বয়ং ইংরাজরা ঘাবড়াইয়া 
গিয়াছে । তার প্রমাণ স্বরূপ ভারতীয় নেতাদেরে, বিশেষতঃ কংগ্রেস 
ও লীগকে, খুশী করার জন্য বড়লাট তৎপর হইয়৷ উঠিলেন। বড় লাটের 
শাসন-পরিষদকে বড় করিয়া বেশীর ভাগ ভারতীয় নিবার প্রস্তাব দিলেন। 
আর যুদ্ধ-পরিচালন! ব্যাপারেও ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের 
পন্থা হিসাবে 'জাতীয় সমর-পরিষদ* এই গাল-ভর1 নামে এক কাউদ্গিল 
গঠন করিলেন। ঘোষণায় বল' হইল প্রাদেশিক প্রধান মন্্ীরা পদাধি- 
কারের বলে স্বতঃই কাউন্পলের (মস্বার হইলেন । সে পন গ্রহণ করিবার 
জন্য বড় লাট তপাদেরে পত্র দিলেন । সকলেই তা গ্রহণ করিলেন সাতটি 
প্রদেশ হইতে কংগ্রেনীরা আগেই ম্তিত্বে ইস্তাফা দিয়াছিলেন' সে সব 
প্রদেশে লাটের শাসন চলিতেছিল | শুধু বাংলা আসাম পাঞ্জাব ও 
সিচ্ধুতে মপ্ত্রিসভা চলিতেছিল ' কাজেই প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শুধু তারাই 
সমর-পরিহদের মেগ্ধার হইলেন । এরা সবাই মুসচ্িম লীগের লোক । 
কাজেই লীগ-সভাপতি জিল্না সাহেব এদেরে নিদে'শ দিলেন সমর- 
পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতে । জিল্লা সাহেবের যুজি এই যে বটিশ 


(২১৯) 


রাজনীতির পঞ্গাশ বছর 


সরকার মুসলিম লীগের দাবির ভিত্তিতে আপোস না ঝরা পর্যস্ত 
মুসলিন লাগ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনও সাহায্য করিবে না । মুললিম লীগের 
এই সিঙ্ধান্তটা ঠিক কংগ্রেসী সিদ্ধান্তের অনুরূপ । কংগ্রেসও ১৯৪০ সালের 
মাচ” হইতে বিভিন্ন অধিবেশনে এই দাবি করিয়া আসিতেছিল যে বৃটিশ 
সরকার ভারতের ্াধানতার ভি্ততে কংগ্রেসের সহিত একটা রফা না 
করা পধন্ত কংগ্রেস ধুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনও সহযোগিতা করিবে ন।। 


(৯) মিঃ জিম্নার য,দ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিত৷ 


মুসলিম লীগেরও এটা নতুন কথা নয় । মুসণিম লীগের পূর্ব সিদ্ধান্ত 
অনুধারে 1জপ্না সাহেব ১৯৪০ সালে ১০ প্রন তাগিখে এক বিরতিতে 
সমস্ত মুসলিম লীগাগদেরে। বিশেষ৩ঃ মুলালম নগ্ত্রাদেরে, যুদ্ধ প্রচেইায় 
কোনো সহযো গতা ন। কাঞ্জবার |নদেশ দেন। কেভ এ (নদে শের কোনও 
প্রাতবাদ করেন নাহ । শুধু পাঞ্জাবের প্রধান মা সার সেকান্দর হায়াত 
খা ১৮হ জুন তারখে এক াবঙ্কাত 1দয়া বলেন যে মুসলিম লীগের এ 
অসহঝোগের সিছ্ধাও বাংল! ও পাঞাবের ডপন প্রযোজ) নহে । বাংলার 
প্রধান মরা হক সাহেব তখন |দালপ ছিলেন । সস্মবতঃ তার সাথে পরামণ' 
করিগ্জাহ পেকানএ হায়াত এ ব্যাখ্যামূলক ধব্ত |দয়াহিলেন। যুদ্ধে বাংল। 
€ পাঞ্জাবের বিশেব অবস্থা বণন। কাসয়াই তিনি এ ধুঞ্জিগৃণ 1বরাটি দিয়া- 
ছিলেন । তাঠে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপোপ আলোচনা চালাহবার 
জন্য ভজি্া সাহেবকে অনুগোধও কারয়াহি*লন ' কাজেহ আশা করা গিয়া- 
[ছল স্বয়ং |জগ্লা সাহেবেষ তাতে সন্মাত আছে । কিন্ত পরদন *৯শে জুন 
জিল্লা সাহেব ০সকান্দর সাহেবের বিবৃিকে শিশু-্ুলভ ও তার যুক্তিকে 
হাসাকর বলিয়। উড়াহর। দেন এবং সমস্ত মুসলিম লাগারকে যুদ্ধ প্রচে্। 
হইতে দুরে থাকিতে শিদে'শ দিয্লা লাগ সিদ্ধান্তের পুনরান্বত্তি করেন। 

জিন্লা সাহেবের এই কড়। বিবৃতির জবাবে হক সাহেব বা সেকানদর 
হায়াত সাহেব কেউ কিছু বলিলেন না। কিন্ত গিল্লা সাহেবের 
আদেশ অমান্ত করিয়! তার উভয়ে দিলীতে ৭ই জুলাই তারিখে কংগ্লেস 


(২২০) 


পাকিস্তান আশলোলন 


সভাপতি মণগ্লানা আযাদ সহ অন্যান্য কংগ্রেমী নেতাদের সাথে সাম্্রবায়িক 
মিটমাটের আলোচনা করিলেন । 

কিন্ত এবার জিল্না সাহেব সোজাসুজি মুসলিম লীগ প্রধান মঞ্হরিদেরে 
ওয়ার কাউন্সিল হইতে পদত্যাগ করিবার নিদে'শ দিলেন। সে নিদে'শ 
পালনে গড়িমপি করিয়া সময় কাটাইলেন সকলেই । কিন্ধ হক সাহেব 
ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ করিলেন না! এক দুই করিষা শেষ পর্যন্ত আর 
সকলেই পদত্যাগ করিলেন। কিন্ত হক সাহেব করিলেন না। ফলে 
১৯৪১ সালে ২৫শে আগস্ট তারিখে মুনলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি হক 
সাহেবের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা-সুচক ভাবা প্রয়োগ করিয়া দশ দিনেব 
মধ্যে ওয়ার কাউন্সিল" হইতে পদত্যাগের নিদে'শ দিলেন । ঠিক এই 
সময়ে আমবা “নবয্গ' প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছি । স্ততরাং আমরা 
ধরিষ! নিলাম “নবযৃগ” বাহির হইবার আগেই হক সাহেবকে মুসলিম লীগ 
ছাড়িতে হইবে। 

কিন্ত 'নবযূগ” বাহির হইয়া বেশ কয়েক দিনের পুরান হইয়া “গল । 
কিন্ত হক সাহেবের লীগ হইতে বাহির হওয়ার নামট নাই। হক 
সাহেব লীগ ওয়ারিং কমিটির নিধণারিত মেয়াদ মধ্যে পদত্যাগ করিলেন 
না' কোন জবাবও দিলেন না । আমাদের সাথে আলাপে তিনি দৃঢ়তা 
দেখাইলেন। তাতে আমাদের আশা বাড়িতে লাগিল । ওদিকে কিন্ত 
লীগ মন্ত্রীরা ও নেতার? হক সাহেবকে খুব চাপ দিতে থাকিলেন “ওয়ার 
কাউগ্সিল* হইতে পদত্যাগ করিয়। জিল্না সাহেবেব সাথে একটা আপোস 
ফরিয়। ফেলিতে। হক স্াহব শেষ পর্যস্ত কি করিবেন তা বোঝা 
আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল হইল । আমি এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও 
উভয় কুল ঠিক রাখিয়া সম্পাদকীয় লিখিয়া চলিলাম । 


(১০) হুক-জিম্সা অস্থায়ী আপোন 
বু মুসলিম লীগ নেতার চেষ্ট! ও মধ্যস্থতায় হ্ষ সাহেব শেষ পর্যস্ত 
১৯৪১ সালের ১৮ই অক্টোবর “ওয়ার কাউঙ্সিল' হইতে পদত্যাগ করেন । 


(২২১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


এই পদত্যাগে ছিধা ও বিলঙ্ের কারণ এবং পদত]াগের প্রয়োজনীয়তা 
ব্যাখ্যা করিয়৷ তিনি জিল্ন৷ সাহেবের নামে লিখিত একটা খোলা চিঠির 
আকারে সংবাদ-পত্রে একটি বিবৃতি দেন। এই পত্রে তিনি জিল্না সাহেবের 
নেতৃত্বের এবং আন্দোলনের ধারা ও গতির কঠোর ভাষার নিন্দা করেন। 
প্রথমে তিনি স্পষ্ট বালয়া দেন যে জন্না সাহেবের নিদে'শে বা মুসলিম 
লীগের ধমকে ভয় পাইয়া তিনি “ওয়ার কাউন্সিল' ছাড়িতেছেন না। বর্তমান, 
পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থের 1দক হইতে "ওয়ার কাউ্িলের' মেহরশিরির 
কোনও গুরুত্ব ও আবশ্যকতা নাই বালয়াই তিনি পদত্যাগ করিতেছেন । 
জন,-শীতির 1বরুদ্ধে অভিযোগ করিতে গিয়া হক সাহেব মুসলিম বাংলার 
ভাবব্যৎ 1বপদ সন্ধে অঠিঞ গণকের মতই এমন-সব কথা বলিক্লা ছিলেন, 
যার প্রায় সবই আজ স্ত্য হইয়াছে । এই দিক দিয়া «ই পত্র খানার 
এাতহ।গিক মূল্য অসাধারণ । দুভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এর কোনও 
কপি পাওয়া যার না। আমার বেশ মনে আছে, এ পত্রে তিনি 
বলিরাহিগ্েন, 1জন্লা সাহেব ও মুসলম লীগ ওয়াকিং কমিটির শুধু এই 
সিদ্ধান্তটাই ভ্রান্ত, ত] নয়। তিন পাকিস্তান প্রস্তাবের যে ব্যাখ্য। ও 
আন্দোলনের যে ধারা প্রচলন করিয়াছেন, তাও ভ্রান্ত ও বিপন্দছনক। 
তাতে মুসলিম ভারতের* বিশেষতঃ মুসলিন বাংলার, ঘোরতর অনিষ্ট হইবে । 
গোটা বাংলা ও আসাম পুব পাকস্তানে পড়িবে বলিয় বাংলার মুসলমান- 
দিগকে ধোকা দেওয়া হইঙেছে। মুসলিন লীগে ব্যক্কি-বিশেষের (ডিন্টেটরি 
চলিতে থাকিলে মুনলিম ভারতের গ্রাজনী তিতে মুনলিম বাংলার যে প্রভাব 
ও মর্যাদা আছে তাও আর থাকিবে না। পশ্চিমা রাজনীতিকদের, 
ইচ্ছা-মত মুসলিম বাংলার ভাগ নিধারিত ও পরিচালিত হইবে । সে 
অবস্থায় আসাম ত পুব পাকিস্তানের অংশ হইবেই না, বাংলাও বিভক্ত 
হইবে। 

হক সাহেবের কথিত পত্রের ভাষা এখন এতদিন পরে আমার মনে 
নাই। পতরটি যোগাড়ের চেষ্টা সাধা-মত করিয়াছি । পাই নাই। কিন্ত 
পতরখানার মর্ম আমার মনে আছে। পত্রখানি আমাদের সকলের 


( ২২২) 


পাকিস্তান আন্দোলন 


বিবেচনায় অতিশয় মূল্যবান ও দুরদশিতামূলক ছিল। সেজন্য “নবযূগের' 
নিউয ডিপাট“মেন্টকে দিয়া উহার বাংলা তজ্ম। করাইয়। আমি নিজে তা 
দেখিয়। দিয়া “নবধুগে' ছাপাইরাছিলাম | পত্রটি এত বড় ছিল যে উহা 
সম্পর্প ছাপিতে কয়েক দিন লাগিয়াছিল। 

ফলে “ওয়ার কাউদ্গিল' হইতে হক সাহেব পদত্যাগ করিল্ই লীগের 
সাথে, মানে জিল্লা সাহেবের সাথে, তার আপোস হইয়া যাইবে বলিয়া 
আমর যে আশংকা কঞ্িতে ছিলাম সে আশংকা সত্যে পরিণত হইল না । 
আশা আমাদের অটুটই থাকিল । হক-জিল্লা বিরোধের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক 
আদশ'টাই আমাদের সকলের বিবেচ্য ছিল না। ব্যক্তিগত লাভালাভের 
প্রশ্নও জড়িত ছিল। আমার স্বার্থটাই ধরা যাক । হক সাহেব লীগ ন' 
ছাড়িলে 'নবযূগে'র দরকার থাকে না। কাজেই আমারও চাকুরি থাকে 
না। “নবযূগ” বাছির হওয়াম্ন আমরা সাংবাদিকরা লাভবান হইয্লাছি। 
কিন্তু লীগ মন্ত্রীরা না থাকিলে ধারা মন্ত্রী হইবেন, তাদের ত আজও কিছু 
হইল গা আসল কথ। এই যে লীগ মন্ত্ীদেরে তাড়াইয়া যশাদেরে লইয়া 
নয়া হক মধিসভা গঠিত হইবে, তাদের নাম ঠিক হইয়াই ছিল। কে কোন 
দফতর পাইবেন, তারও মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল । এই সব নিশ্চিত ভাবী 
মন্ত্রীরা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিলেন। যথেষ্ট জোরে সম্পাদকীয় 
লেখা হইতেছে না। হক-লীগ-বিরোধের আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া 
উঠিতেছে না। তবে আর আগে হইতে “নবযৃগ” বা'হর করিয়। কি ফল 
হইল? একমাত্র আমার ছাড়া আর কার কি লাভ হইল ? অতএব জিল্না- 
হক বিরোধ চরমে আনিবার সাধ্য-মত কলমের চেষ্টা করিতে লাগিলাম । 

কিন্ত মুসলিম লীগাররাও হক সাহেবের মত জনপ্রিয় প্রভাবশালী; 
নেতাকে হাতছাড়া করিতে রাযধী ছিলেন না। তারাও জ্রি্াহক 
আপে।ণের অন্ত তাদের সমস্ত শক্তি ও প্রতিপত্তি খাটাইতে লাগিলেন । 
আপাততঃ তারাই জয়ী হইলেন। হক সাহেবকে দিয়া তার বিষতির 
'ব্যাখ্যা, করাইলেন। সেই ব্যাথার ভিত্তিতে ১৬ই নবেস্বর (১৯৪১) 
মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির দিঈী (বৈঠকে হক সাহেবের সহিত 


(২২৩ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


লীগের বিরোধের অবসান ঘটিল। এতে বাংলার লীগ মহল খুব 
উল্লসিত হইল | কিন্ত আমাদের কলিজা ও মুখ শুকাইয়! গেল । 
গ্াদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন তখন চলিতে হিল। কাজেই 
হক সাহেবের দলীয় মবরদের মধ্যে এবং হক সাহেবের সাথে আমাদের 
দেন-দরবার চলিতে থাকিল। মুললিম লীগের সাথে তার মিটমাট 
হইয়া যাওয়ার কথা তুলিলেই তিনি জবাবে মিচকি হাসিয়া আমাদেরে 
বলিতেন£ “ওয়েট এও সী”, 


(১১) প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন 


এর কয়দিন পরেই হল সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং 
“নবযুগে প্রচারের নতুন ধারা সম্পকে” আমাকে নির্দেশ দিলেন। এই 
নিদেশি দিতে গিয়াই তিনি সবপ্রথম আমাকে জানান যে শুধু কৃষক- 
প্রজা ও কংগ্রেনদব সাথেই তিনি আপোস করিতেছেন না' হিন্দু সভ- 
নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাবের সাথেও তার আপোস হইতেছে । ভাই শ্যামা, 
প্রসাদকেও তিনি তার নয়া মস্থদভায় শিতেছেন। আমি শুধু আকাশ 
হইতে পড়িলাম না। আস্তা আসমানটাই আমার মাথায় পড়িল । আমি 
জানিতাম হক সাহেব সময়-সময় খুবই বেপরোয়া! হইতে পারেন । কিন্ত 
এতটা হইতে পারেন, এতকাল তার শাগরেদি করিয়াও আমি তা জানিডাম 
না কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তন্তিত হইলাম যে সে-ভাব কার্টিতে বোধ 
হয় আমার পুরা মিনিট খানেবই লাগিয়াছিল। তিনি আমার মনোভাব 
বুঝিলেন । গন্ীর মুখে বলিলেন £ “শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যানা- 
প্রসাদকে চিননা। আমিচিনি। সেসার আশুতোষের বেটা । বকক 
সে হিন্দু সভা । কিন্কু সাম্প্রদারিক ব্যাপারে তার মত উদার ও মুসল- 
মানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসেও একজনও পাবা ন'। আমার কথা 
বিশ্বাসকর । আমি সবদিক ভাইবা-চিন্তাই তারে নিতেছি। আমারে 
ধদি বিশ্বাস কর, তারেও বিশ্বাস ক্নতে হবে।' 

আমি খুবই চিন্তায় পড়িলাম । কিন্তু মনে-মনে হানসিলাম ভাবিলাম, 
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স্তামাগ্রসাদকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। কারণ স্বয়ং হক 
সাহেবকেই বিশ্বাস করা যায় না। শ্যামাপ্রসাদকে বিচার করিবার কি 
অমূল্য মাপকাঠিই না হক সাহেব আমাকে দিয়াছেন ! সব অবস্থায়ই হক 
সাহেব রসিক লোক ছিলেন। হক সাহেবের কথায় বৃঝিলাম, পরদিনই 
মিঃ জে. সি. গুপ্তের বাড়িতে অপযিশন পার্টি সমূহের নেতাদের সংগে হক 
সাহেবের তৈঠক বসিতেছে । চাদ উঠিলে সবাই দেখিবে ' আগামী কাজই 
সবাই জানিয়া ফেলিবে কাজেই এই অশুভ সংবাদট! আমি কারও 
কাছে বলিলাম ন। 1 কিন্তু বিকালেই দেখিলাম সবাই ব্যাপারটা জানেন । 
'ভাবী মন্ত্রীরাই হাসিমুখে এই খবরটা আমাকে দিলেন । 

পরদিন ২৮ শে নবেদ্বর সত্য-সত্যই মিঃ গুুপর বাড়িতে এঁ বৈঠক 
কসিল । দীঘ” আলোচনার পর প্রগ্নেসিভ কোয়েলিশন পার্টি নামে 
নয়া কোয়েলিশন গঠিত হইল । হক সাহেব তার লিডার ও শরংতবাব্‌ 
ডিপৃ্টি লিডার নির্বাচিত হইলেন। হাপি-খুশির মধ্যে অনেক রাতে 
সভা ভংগ হইল ।॥ রাত্রেই সারা কলিকাতা, বিশেষতঃ খবরের কাঙগয 
আক্কিসগুলি, গরম হইয়া উঠিল। পরদিন সকালে লীগ-সমর্থক মুসলিম 
জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিস। বিকালেই আইন পরিষদের 
বৈঠকে (২৯ শে নবেহর) লীগ মে:রদের মধা হইতে এ ব্যাপারে 
সোজাসুজি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল ॥ হক সাহেব খ্ব জোরের সাথে 
সোজান্ৃজি ও-কথা অস্বীকার করিলেন । 

লীগ মন্ত্রী ও মেবররা শ্বভাবতঃই হক সাহেবের কথায় আস্বা স্বাপন 
করিতে পারিলেন না । তারা হক সাহেবের সহিত দেন-দরবার চালা- 
ইলেন ' শোন! গেল, ইউরোপীয় দলের সংগেও তারা যোগাযোগ রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। পর্দার আড়ালে কি হইল, আমর পথের মানুষেরা 
তার খবর রাখিলাম না । দেখা গেল, ১লা ডিসেহর তারিখে মুসলিম লীগ 
সন্তীরা সকলে এক সাধে হক মন্ত্রিসভ। হইতে পদত্যাগ করিলেন । মুসলিম 
লীগ পার্টও আর হুক মগ্ত্িভাকে সমন করে না বলিয় ঘোষণা 
করিল । অগ্নত্যা হক সাহেবও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । 
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পরদিন ৩র1 ডিসেম্বর হুক সাহেব খবরের কাগযে বিবৃতি দিয়া নব-গঠিত 
প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন পার্টির নেতৃত্ব “কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদের সহিত" 
গ্রহখ করিলেন। 

লীগ মন্ত্রীরা যে সাত তাড়াতাড়িতে হক মগস্ত্রিসভ। হইতে পদত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তার আসল কারণ এতদিনে বোঝা গেল । তা এইযে 
ইউরোপীয় দল ও কোনো-কোনো শ্বেতাংগ আই. সি- এস, সেক্রেটারির 
পরামশে লাট সাহেব সার নািমুদ্দিনকে ভরসা দিয়াছিলেন, হক 
মহিসভার অবসানে লীগ দলকেই মঞ্িসিভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া 
হইবে । লাট সাহেবের কাজ-কমেও তা বোঝা গেল। হক সাহেব 
প্রগ্রেসভ কোয়োলিশন পাটি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়। বিবৃতি ও লাট সাহেবকে 
তা জানাইরা দেওয়া সত্বেও এবং এই দলের শুম্পঈ মেজরিটি থাক সত্বেও 
লাট সাহেব হক সাহেবকে নয়া মস্ত্িসভা গঠনের দায়িত্ব দিতে গড়িমসি 
করিতে থাকিলেন। মুসলিম মেবরদের অধিকাংশের রাজনৈতিক চরিত্র 
সন্ধে সকলের তখন এই ধারণ। ছইয় গিয়াছে যে যে-দল মন্বিসভা গঠন 
করিবে, শেষ পর্যস্ত তাদের বেশীর ভাগ সেই দলেই যোগ দিবেন। 
অতএব আপাতঃ-দৃষ্টিতে মুসলিম লীগ পার্টিতে মুসলমান মেবরদের 
মেঞ্জরিটি না থাকা সত্বেও এই পার্টিকে মহিসন্ভা গঠনে আহ্বান করা 
হইবে, এমন গুঞ্গবে কলিকাতা শহর, বিশেষতঃ সংবাদ-্পত্র আফিস, 
প্রতিমূহতে মুখরিত হইয়। উঠিতে লাগিল । আমাদের বুকও আশংকায় 
দুর-দুর করিতে থাকিল। 

কিন্ত এই অবস্থায় বেশীদিন গেল না। ৭ই [ডিসেম্বর জাপান 
জার্নানির পক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিল এবং ঝটিকা আক্রমণে পাল' 
হাবার নামে বিখ্যাত মাফিন বন্দর বোমা-বিধবস্ত করিল । পরদিন ৮ই 
ডিসেম্বর বুটপ ও ম!কিন সরকার জাপানের বিরুদ্ধে দ্ধ ঘোধণা করিলেন । 
ইউরোপীয় বদ্ধ এতদিনে সত্য-সত্যই বিশ্ব-যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল । 
বোধহয় বড় লাটের নিদে'শে বাংলার লাটের নীতির পরিবর্তন হইল । 
তিনি ১০ই ডিসেছর ছক সাহেবকে নয়া মহিসভা। গঠনে কমিশন 
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করিলেন। আমাদের মধ্যে বিপুল উল্লাস দেখা দিল। লীগ মহলে 
বিষাদ! কিন্তু হরিষে-বিষাদ হইল আমাদের । লাট সাহেব ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে হক সাহেবকে মন্বিত্ব দিলেন বটে, কিন্ত তার ডান হাতটি 
ভাংগিয়। দলেন। প্রগ্রেলিভ কোয়েলিশনকে সত্য-সত্যই প্রগতিবাদী 
জাতীয় পাট” হিসাবে রূপ দিতে পারিতেন যিণি তিনি ছিঙ্গেন 
মিঃ শরৎ চন্দ্র বন্্ু। হক সাহেবের পরেই তার শ্বিতীয় স্থান । নয়া 
মা৪্রসভ।র তালিকাও সেই ভাবেহ করা হইয়াছিল । শরৎ বাবুকে দেওয়া 
হইয়াছিল স্বরাহ দফতর । কিন্তু ১১ই ডিসে্র বেলা ১০টায় মধিসভার্‌ 
শপথ গ্রহণ কণিবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা অগ্ে শরং বাবুকে ভারত রক্ষা 
আহনে গ্রেরেফতার কাকির প্রেনিডেন্ষি জেলে নেওয়া হইল । আমরা 
যার। মন্ত্রী হহতোছপাম না, তারা সবাই রাগে উন্নত হইয়া উঠিলাম 
এবং হুক সাহেবকে এহ গেরেফতা পির প্রাতবাদে মন্ত্রিসভা গঠন কগিতে 
অন্থীঝকার কঙ্িতে উপদেশ ধিতে লাগিলাম। কিন্ত যা মন্ী হইতে 
য।/হতোহঙলেন তারা সকলেই আমাদের চেয়ে অনেক বিহ্বান জ্ঞানী 
অভিজ্ঞ দুরদশী ধার [চত্তের লোক ছিলেন। তার উপদেশ দিলেন যে 
শরৎ বাবুর পে।ট'ফলি৬ খালি রাখিয়া অবণিষ্ট মন্ত্রীদের শপথ নেওয়া 
হইয়া যাক । শপথ নেওয়ার পর-পরহ প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব লাট 
সাহেবের সহিত দরবার করিয়া শরৎ বাবুর মুক্তির বন্দোবস্ত করুন । 
হক সাহেব ন্নান্তরসভা গঠনে অন্বীকার কাঁরলে লীগকেই মহত্ব দেওয়া 
হইবে, এ বিষয়ে সকলেই একমত হইলেন। তাই হইল । নয়াহক 
মদ্ত্রিসভার শপথ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইল । শপথ শেষে প্রধান মন্ত্রী 
লাট সাহেবের সহিত দেখাও করিলেন । লাট সাহেব বলিয়া দিলেন, 
ডারত্রক্ষা আইনে কেন্রীয় সরকারের হুকুমেই শরৎ বাবুকে গেরেফ তার 
করা হইয়াছে । প্রাদেশিক লাটের বা সরকারের এ ব্যাপারে কিছুই 
করণীয় নাই। সত্যই তাদের বিছু করণীয় থাকিল না। অতএব 
শরৎ বাবুকে জেলে গাখিরাই মন্ত্রিসভার কাজ চণিতে থাকল । শেষ পর্যস্ত 
শরৎ বাধুকে বাদ দিয়াই এগার জনের পূর্ণ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। 
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হক সাহেব ছাড়া মুসলিম মন্ত্রী থাকিলেন পাঁচ জন । যথা £ (১) নবাব 
হবিবৃল্লা (২) মোঃ শামন্দ্দিন (৩) খান বাহাদুর আবদুল করিম (৪) খান 
বাহাদুর হাশেম আলী (৫) খান বাহানুর জালালুদ্দিন। হিন্দু মন্ত্রী 
থাকিলেন পাচ জন। যথা £ (১) সন্তোষ কুমার বনু (২) ডাঃ শ্যাম- 
প্রসাদ মুখাজীঁ (৩) প্রমথ নাথ বানাজী (৭) হেম চত্্র লম্কর ও 
(৫) উপেন্্র চন্দ্র বর্মণ । 


(১২) মন্ত্রীদের প্রতি অযাচিত উপদেশ 


মন্ত্রিসভার সাফল্য-নিস্কষলতা সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকিবার যে সিদ্ধান্ত 
গোড়াতে করিয়াছিলাম, শরৎ বাধুর গ্রেফতারে সে সংকল্প আর ঠিক 
রাখিতে পারিলাম না । মেছর-মন্ত্রী না হওয়ায় স্বভাবতঃই আমর পাল- 
মেন্টারি কোনও দাম ছিল না । কিন্তু হক সাহেবের কাগয “নবযএগের' 
সম্পাদকের দায়ত্বের জোরে এবং হক সাহেবের-দেওয়া গুরুত্বের বলে 
মস্ত্রীদিগকে চাওয়া-না-চাওয়া, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত উপদেশ দিতে লাগিলাম। 
আমার মনে হইল প্রগ্রেসিভ কোর়েলিশনকে সফল করার উপর শুধু হন 
সাহেবের ব্যক্তিগত রাঙ্জনৈতিক ভবিষ্যৎ নয়, সারা বাংলার, বিশেবতঃ 
মুসলিম বাংলার, ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । এট"কে সফল করার দায়িত্ব 
শরং বাবুর অভাবে যেন আমারই একার ঘাড়ে পড়িয়াছে। একদিকে 
দিনের-পরু-দিণ সম্পাদকীয় প্িথিয়। প্রগ্রেসিভ কোয়েঞ্িশনের কত 
বুঝাইতে লাগিলাম ' অপর দিকে তাকে সফল করিবার ফন্দি-ফিকির 
ম্তীদেরে সমকাইতে লাগিলাম। জম্পাদকীয়গুলি যে খুবই যহকিপূর্ণ 
প্রাণম্পশাঁ ও গুদয়গ্রাহী হইতেছিল তার প্রমাণ পাইলাম শ্রছেয় সৈয়দ 
নওশের আলী ও বস্কুবর সৈরদ বদরুদজার মুখে । এরা দুইজনেই 
প্রগ্নেসিভ কোয়ে লিশন গঠনে এবং 'নবয-ণা* প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ খারিয়াছেন' 
কিন্ত এর! কেউই মগ্ত্রী হন নাই। নওশের আলী সাহেবকে পরে 
আইন পরিষদের শ্পিকার কর! হইয়াছিল এবং সৈয়দ ব্দরুদ,জাকে 
কর্পোরেশনের মেয়র করা হইয়াছিল ৷ এই দুই বস্ধুই আগার সম্পাদকীয়গুলি 
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পড়িয়া-পড়িয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুক্তিতে ধার-তার ভাষায় প্রায় একই 
কথা বলিয়াছিলেন £ 'প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশনটা যে দেশের জন্ক এমন 
প্রয়োজনীয় ছিল, এটার প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা সে সত্যই একটা 
মহং কাজ করিয়াছি, আপনার জম্পাদকীয় পড়িবার আগে আমরা 
নিজেরাই তা জানতাম না ।' আমি এই প্রশংসার জন্য তাদেরে ধন্তবাদ 
দিয়াহিলাম। কিন্তু মনেমনে হাসিয়৷ বলিয়াছিলাম 8 “লিখিবার আগে 
আমিই কি জানিতাম ? 

(কিন্ত মহ্ীদের প্রতি আমার উপদেশ কার্করী হইল না। 
হক সাহেব হইতেই শুরু করা যাক। তিনি একটি বিহৃতিতে বলিলেন £ 
শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম বাংলার স্বার্থ রক্ষার দায়ত্ব নিয়াছেন। আর 
আমি নিয়াছি হিন্দু-বাংলার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব। রাজনৈতিক স্টাণ্টের 
রাজ। হক জাহেব । তার জন্যও ছিল এটা একটি অসাধারণ স্টান্ট ' সত্য 
সত্যই এটা ঘটাইতে পারিলে বাংলার সাবিক মুক্তি ছিল অবধ।রিত ৷ তাতে 
শুধু বাংলার নয় ভারতের 'হন্দু-মুসালম সমসাও সম্পর্ণ মিটিয়া যাইত। 
কাজেহ ভাব-প্রবণ৩1-হেতু আমি হক সাহেখের এই স্টার্ট সবচেয়ে বেশী 
উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। হক পাহেব ও শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে 
সুখে বলিলাম এবং বহু যুক্তি দিয়া 'নবযুগে লব সম্পাদকী় লিখিলাম £ 
হক সাহেবের পশ্চম বাংলা ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পূব বাংলা 
সফরে বাহির হওয়া উচিৎ এবং কাল-বিলঞ না করিয়াই এ সফর শুরু 
করা আবশ্যক । উঠা শ্যামাপ্রসাদকে আম আমার নিজের জিলা 
ময়মনসিংহ হইতেই সফর শুরু করিবার প্রস্তাব দিলাম । আমি বলিলাম £ 
'আর্ম আগেই সেখানে চলিয়া যাইব এবং সমস্ত জনসভা ও নেতৃ-সন্পিলনীর 
বাবন্। আ'মই করিব । জন-সভায় কোনও গণ্ডগোল না হওয়ার দায়িত্ব 
আমার । কিন্ত মুসলিম-জনতার মনে আস্থা স্থষ্টি কর্গিবার দায্লিত্ব ডাঃ 
শ্যামাপ্রসাদের |" 

ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ ইচ্ছা করিলে তা পারেন সে বিশ্বাস আমার 
হইয়াছিল । প্রথমতঃ তিনি অসাধারণ সুবস্তা ছিলেন। ছিতীয়তঃ আমি 
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তার সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বৃঝিয়াছিলাম, তার সমন্ধে হক ফ্রাহেব 
য। বলিয়াছেন, তা ঠিক । সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে সত্য-সত্যই তিনি অনেক 
কংগ্রেপী নেতার চেয়েও উদার। হিন্কু সভার নেতা হইয়াও কোনও 
হিম্তু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষণ 
করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞত1 হইল প্রথমে ডাঃ শ্যামাপ্রপাদকে 
দেখিয়া! অবশ্য পরব্তাঁ কালে তেমন মনোভাবের লোক আরও 
দেখিক্াছিলাম । আমার নিজের জিলাতেই এমন বয়জন হিন্দু-সভা 
নেত। দেখিয়াছি, যরা পাকিস্তান হওয়1 মাত্র অনেক কংগ্রেস নেতার 
মত দৌড় মারিয়া সীমান্তে পার হন নাই । বরঞ্চ পাকিস্তানের অনুগত 
উৎসাহী নাগরিক হিসাবে সকল কাজে মুসলমানদের সহিত সহযোগিতায় 
ও বন্ধুভাবে সপরিবারে বসবাস করিতেছেন । তবে এট ঠিক যেডাঃ 
শ্যামাপ্রসাদের বেলা কিছুদিন পরেই ব্ঝিয়াছিলাম তার উদারতা! প্রধানতঃ 
ব্যকিগিত মহত্ব রাজনৈতিক জমস্য। ঘটিত দূরপৃষ্টি নয় । 


যা হোক, আমার প্রস্তাব শেষ পর্যস্ত রত হইল না। যতদুর 
বোবা গেল, তাতে ডাঃ শ)ম।প্রসাদের চেয়ে হক সাহেবের দোষই এতে 
বেশী ছিল । এক দিকে হক সাহেব আমাকে বলিলেন £ “তোমার প্রস্তাব 
শুনিতে ভাল ; কিন্তু ওটা কাজে কতদুর সফল করিতে পারিবা তা 
চিন্তা করিয়! দেখ ' "অপর দিকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিতে থাকিলেন £ 
“আপনার প্রস্তাবে আমি এখনি র"যী । প্রধান মন্ত্রীকে রাষী করান " 

শেষ পর্যস্ত হক সাহেব চলিলেন নোয়াখালি । ডাঃ শ্যামাপ্রদাদ 
সফরে বাহির হইয়া গেলেন মেদিনীপুর । আনার উৎসাহের জোয়ারে 
ভাট! পড়িল । শেষ পর্যস্ত প্রবোধ মানিলাম, বোধ হয় হক সাহেনের 
কথাই ঠিক। কিস্ক হিম্দু সভার সাথে হক সাহেবের মিলনের মত 
একটা অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপারের “ফকলো-আপ ব' জম্প.রক হিসাবে 
তেমন কোনও অভিনব চমকপ্রদ বম-পন্থা অথব। স্ফর-শ্ুচি গৃহীত না 
হওয়ায় মুসলিম জনগণের মধো কোথাও কোনও অনুকূল গতিত্রিয়া 
দেখা দিল না। পক্ষান্তরে শহীদ সাহেবের মত মস্তিফবান সংগঠক ও 
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অক্লান্ত পরিশ্রমী নেত। সার! পূব বাংলার দীঘলি-পাথালি সকল 
শহর-নগরে সভা-সমিতি করিয়া বেড়ানোতে এবং অধিকাংশ মুসলিম 
ছাত্র মিঃ ওয়াসেকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে সক্রিয় সমর্থন দেওয়ায় 
নগ্ন হক মগ্িসভা এবং ব্যপ্তিগতভাবে হক সাহেব পূর্ব বাংলার মুসলিম 
জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রির়ত! হারাইয়া ফেপিলেন। নাটোর ও 
বালুর ঘাটে পর-পর দুইটা উপ-নির্বাচনে হক সাহেবের মনোনীত প্রার্থা 
ছয়কে পরাজিত করিয়া মুসলিম লীগ-প্রার্থী জয়যুক্ত হইলেন। 


(১৩) নয়! হক মন্ত্রিসভায় শ্ব্ূপ 

মুসলিম বাংলার রাজনীতিতে এই পরিবর্তন আদিল এক বছরেরও 
কম সময়ের মধ্যে । হক সাহেব যখন মুসলিম লীগকে বাদ দিয়া 
কৃষক-প্রজা পাটি স্থভাষ-পন্থী কংগ্রেন ও হিন্দু সভার সহিত প্রগ্রেমিভ 
কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন (১৯৪১ সালের ১১ই ভিসেবর ) তখন 
আইন পরিষদের মোট ২৫০ জন ও মুসলিম ১২৩ জন মেহরের মধ্যে মাত্র 
৩৫ জন ও আইন সভার ( লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ) মুসলিম সদস্য ৩৭ 
জনের মধ্যে মাত্র ৮ জনমুসলিম লীগ দলে থাকেন। বাকী সকলেই 
হক সাহেবের পক্ষে থাকেন। অথচ বছর শা ঘুরিতেই অনেক মেম্বর 
ছাত্র-জনতার চাপে অনিচ্ছা সত্বেও হক সাহেবের পক্ষ ছাড়িয়া! মুসলিম 
লীগ পক্ষে চলিয়া যান। অবশ্য তাতে হক মন্ত্রিসভার মুসলিম সমর্থকরা 
কোনদিনই আইন পরিষদে বা উচ্চ পরিষদে কোথাও মাইনরিটি হন নাই। 


এই নব পর্যায়ের হক মন্ত্রিসভা ১৯৪১ সালের ১৯ ডিসেম্বর হইতে 
১১৪৩ সালের ২৯ মাচ” পর্যস্ত এক বছর চার মাসের অধিক কাল 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই মুগ্দতে হক সাহেব মুসলিম বাংলার 
জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে না পারিলেও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও অনিষ্টও 
করেন নাই। তথাপি মুসলিম লীগ তরফের প্রচার ফলে এবং অবস্থাগতিকে 
মুনলিম গণ-মনে এবং তার চেয়ে বেশী মুখে-ঘুখে এই মগ্ত্রিসভার মুদ্দতটা 
মুসলিম বাংলার অন্ধকার যুগ ও হক সাহেবের জীবনের কলংকময় 
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অধ্যায়রূপে চিত্রিত হইয়াছে । প্রথমে নামটার কথাই ধরা যাক । মুসলিম 
লীগাররা এটাকে 'শ্যাম-হক মগ্্রসভা নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন । 
শাসনতঘের দিক দিয়া এই বিশেষণ যেমন অসৌজন্যমূলক ছিল ; বাস্তব 
ব্যাপারেও এটা তেঞ্নই ভিত্তিহীন ছিল ॥। হক সাহেব শ্যামাপ্রসাদ বা 
হন্দ্ু সভার সাথে কথায় কি কাজে প্রধান মন্ত্রিত্ব বটোয়ারা করেন নাই ' 
ডঃ শামাপ্রসাদ ছাড়। এ মন্ত্রিসভায় হিন্দু সভার আর কোনও মন্ত্রী 
ছিলেন না। তিনি যদিও অর্থ-দফতরের মন্ত্রী ছিলেন, তবু অন্যান্য মন্ত্রীদের 
চেয়ে তার কোনো বিশেধ অধিকারও ছিল না । হাক সাহেবের উপর তার 
প্রভাবও ক্ংগ্রেসী মন্ত্রীদের চেয়ে বেশী ছিল না। তথাণ্পি হক সাহেবের 
রাজনৈতিক দুশমনেরা বিশেষতঃ লীগ নেতারা এই মান্ত্র, ভাকে 'শ্যামা-হৃক- 
মন্ত্রিসভা" নাম দিয়াছলেন। উঁদ্েেশায ছিল মুসলিম জন-সাধারণের চোখে 
প্রথম দৃষ্টিতেই মন্ত্রিসভাকে অপ্রিয় করা । কিন্ত একাজ অমন সোজ। হইত 
না যদি নয়া মন্ত্রীসভা পর-পর কতকগুলি ভুল না করিতেন। এই সব ভুল 
করিবার মুলে রহিক্নাছে অবশ্য ধাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শা সংকীর্ণ 
দট্টিভংগি । হক সাহেব জিন্না সাহেত্রে সাথে ব্যক্তিগতভাবে ও 
মুসালম লীগের সাথে প্রতিষ্ঠান হিসাবে যুদ্ধে নামিয়। দুক্দ'য় সাহসের কাজ 
করিয়াছিলেন সারা বাংলার বিশেবতঃ মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে । তার গুরু সার প্রফুল্ল চল্রের মত হক 
সাহেবও মনে করিতেন, পশ্চিমা নেতৃত্ব শুধু বাংলার রাজনীতিতে ই 
অনধিকার-চচ” ও অন্তায় প্রভাব বিস্তার করে নাই, হিন্দু-মুসলিম 
মাড়ওয়ারীরা বাংলার অর্থনৈতিক জীবনেও চাপিয়! বসিয়াছে । এই উভয় 
রাছর কবল হইতে বাংলাকে মুক্ত করাই ছিল হক সাহেবের প্রগ্রেসিভ 
কোয়েলিশন গঠনের অন্ততম উদ্দেশ) । অবশ) এ কথা সহজেই বল যায় 
যে এত মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া-চিন্তিক্না হক সাহেব ও-কাজ 
করেন নাই। অমন গঠনমূলক চিন্তা-ধার। হক সাছেবের স্বভাবের মধোঃই 
ছিলনা । তিনি প্রায় সব কাজই করিতেন ভাব-্প্রংণতা বশে এবং 
সামরিক প্রয়োজনের তাঞ্িদে । কিন্তু এটা হুফ-মনীষার বিরাটস্বের 
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নিদর্শন যে তিনি ভাবন্প্রবণতা বশে যা করিতেন বা বলিতেন, তার 
প্রায় সবগুলিই গুরুতর জাতীয় তাৎপর্য বহন করিত ॥ আপাতঃ- 
দৃষ্টিতে অনেকগুলি খারাপ লাগিত, আপাতঃ-শ্রবণে অনেকগুলি অশালীন 
ও শ্ুতি-কটু শুনাইত বটে, কিন্ত পরিণাম বিচারে সেল বাস্তব সত্য বলিয়া 
বুঝ! যাইত । মুনলিম লীগের পাটনা অ ধবেশনে তিনি “০সতানা"র অর্থাৎ 
হিন্ছু-প্রধান প্রদেশে মুসলিম-পীঁড়ন হইলে প্রতিশোধ স্বরূপ বাংলান্ 
তিনি হিন্দু-পীড়ন করিবেন বলিয়া যে উক্তি করেন, যতই অর্মতকটু 
হউক, এট ছিল এই ধরনের উক্তি' এর মধ্যে তার সাধু উদ্দেশ্য 
ছাড়া আর কিছু ছিল না ছিল না বলিয়াই এমন বেয়াড়া অশোভন উঞ্জি 
তিনি করিয়াছিলেন এমন এক সময়ে যখন তার মন্ত্রিসভার অর্ধেকই 
হিম্বু এবং তার সমর্থক কোয়েলিশন পাটির এক-তৃতীক্াংশ মেম্বরও 
হিন্বু। তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে । 


(১৪) বাংলা-ভিত্তিক সমাধানের শেষ চেষ্ট। 
প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন গঠনও হিল এমনি, একটা ব্যাপার । আশু 
কারণ হয়ত ছিল তার সাময়ক প্রয়োঞজন। কিন্তু ভ.ব-প্রবণ তা-বশে 
তিনি এমন এক কাজ করিয়াছিলেন, বাংলার রাজনৈতিক ভবিবাতের 
দিক হইতে যার সম্ভাবনা ছিল 1বপুল। কিন্ত বরাব যেমন, এ রও 
তেমনি, 'হিন্বুনেতৃত্বের অদুরদশী সংবীর্ণত] সে সন্তাণনাকে নস্যাং 
করিয়া দিল । জিপ্রাহক ছন্ঘকে তারা নিজেদের অপূব স্থবোগ মনে 
করিলেন । খাদে-পড়া বাংলার পিংহকে দিয়। তাপ গাধার বোঝা 
বওয়াইতে চাহিলেন। হক সাহেবকে দিয়! তারা এমন-সব ক।জ করাইতে 
চেষ্টা করিলেন, একট তলাইয়া চিন্তা কগিলেই বুঝা যাইত, সেগুল 
: পরিণামে মুসলিম-স্বার্থ বিরোধী, সুতরাং সে কাজ মুসলিম সমাজে হক 
সাহেবের শুপ্রিয় হওয়ার কারণ হইতে পারে ॥। এই ধরনের কাজের মধ্যে 
নিয়ে মাত্র কয়েবছর উল্লেখ কর। যাইতেছে ঃ 
(১) আইন পরিষদের বিবেচনাধীন মাধ্য'মক শিক্ষা বিলটির আলোচনা 
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স্থায়ীভাবে স্থগিত হইল | ঘটনাচক্রে এই সময়েই আবিষুল হুকেন্স ভাইস 
চ্যাঙ্েলারির অবসান হয় । প্রথম হক মগ্রিসভার আমলে ১৯৪০ সালে 
তিনি ভাইস চ্যাঙ্গেলার নিষ্ক্ত হন। লীগ নেতারা এই ঘটনার 
সত্ধ্যব্হার করিলেন। 

(২) ১১৪২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ প্রার্দেশিক মুসলিম 
লীগ কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করিবার জন্য জিল্লা সাহেব ১১ই ফেব্রুয়ারি 
কলিকাত। পৌঁছিলে তর উপর ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যবস্থা 
হয় | কলিকাতার মুসলমানদের ফাটিয়া-পড়া রোষের মুখে তা পরিত্যক্ত 
হয়। ফলে জিন্না সাহেব আশাতীত ও বল্লনাতীত অভ্যর্থনা পান এবং 
নয়া হক মন্ত্রিসভা অনাবশ্যক ভাবে একটা অপ্রিয়তা অর্জন করেন। 

(৩) জাপানী বোমার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে 
এ. আর: পি প্রতিষ্ঠান আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১১৪২ সালে ইহাকে 
সম্প্রসারিত করিয়৷ লিভিল ডিফেলস নামে একটি স্বত্ম্ত্র বিভাগে রূপাস্তরিত 
করা হইল। কলিকাতার অধিবামীরা শতকরা আশি জনই হিন্দু, এই 
যৃক্তিতে এক-ধারসে বহু হিন্ুকে এই প্রতিষ্ঠানে নৃতনভাবে নিযৃজ করা 
হইতে লাগিল । মুসলিম লীগ-নেনারা এবং তাদের মুখপত্র 'আজাদ' 
এর বিরাট স্থুযোগ গ্রহণ করিলেন। তারা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে 
দস্তরমত একটি প্রাদেশিক সম্মিলনী করিয়া! বসিলেন। হক সাহেবের নয়া 
মস্বিসভ! মুসলিম সমাজে আরও অপ্রিয় হইয়। পড়িলেন। 

(8) ১১৪২ সালের ২৪শে অক্টোবর ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ 
শহরের জামে মদজিদে পুলিশের গুলি বর্ষণ ও তার ফলে কয়েক জনের 
স্বত্যু। মদজিদের সামনে হিন্দুদের বাজনার অধিকার লইয়৷ ষোল বছর 
আপো ১৯২৬ সালে বরিশালের কুলকাঠি থানার পোনাবালিয়ার পর গুলি 
বর্ষণের মত ঘোরতর এটাই স্থিতীর ঘটন1 ৷ কিন্ত সেটা ছিল মসজিদের 
সামনে ; আর এট! হইল মসজিদের ভিতরে । সেট ছিল গ্বৈত শাসনে 
ইংরাজ হোম মিনিস্টারের রাজদ্ে শ্বেতা জিল1 ম্যাজিস্টে,ট মিঃ র্যাতির 
আমলে, আর এটা হইল স্থায়ন্ত শাসনে হক সাহেবের হোম মিনিস্টারির 
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রাজত্বে হিচ্ু জিনা ম্যাজিস্টষটে মিঃ বানাজির আমলে ৷ মুসলমানর। 
স্ব্তাবতঃই খুংই উত্তেজিত হইল । বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করিল 
তারা | কিন্ত সরকার হুকুম দিলেন জিলা ম্যাজিস্ট্,টকে দিয় বিভাগীয় 
তদস্ত করিবার । জিলা ম্যাজিস্টেট ছিলেন মিঃ বানাজীঁ। তার উপর 
নানা কারণে জিলার মুসলমানরা অসম্তষ্ট ছিল। তার উপর তাদের 
সঙ্পেহ ছিল মিঃ বানাজীর জানামতেই ঈী গুলি চলিয়াছিল। সুতরাং 
প্রতিবাদে সারা জিলার এবং ক্রমে সারা বাংলার মুসলমানরা! ক্ষেপিয়া 
গেল । কিশোরগঞ্জের মুদলমণনরা সংগে-সংগে মসজিদের নামকরণ 
করিল শহিদী মসজিদ! ঘটনাচক্রে এর কিছুদিন আগেই “নব্যৃগ” হইতে 
আমার চাকুরি গিয্াছিল। পেব্যাপারেও আমি উপলব্ধি করিয়্াছিলাম 
যে মুসলিম মন্ত্রীরা, এমন কি স্বয়ং হক সাহেবও, ত্রমে অসহায় হইয়া 
পড়িতেছেন। নয়া কোয়েলিশমের সাফল্যের সন্াবন। ক্রমেই তিরোহিত 
হইতেছে। 

এইভাবে হক সাহেবের প্রগ্রেসিভ কোয়েলিশন মুনলিম সমাজে 
চরম অপ্রিয়তার পাত্র হইয়। উঠ্গিল। ওদিকে কংগ্রেসের ভারত ছাড়' 
আন্দোলন জোরদার হওয়ার সাথে-সাথে ভারত সরকারের দমন-নীতিও 
কঠোরত্র হইয়া উঠিতে লাগিল । নেতাজী সুভাষ চঙ্জের নেতৃত্বে 
'আযাদ হিন্দ, ফৌজ” বর্মী ছাড়াইয়! মনিপুরের কোহিমা শহর 
ধরে-ধরে | কাজেই বাংলার জনগণ সাধারণভাবে, এবং হিন্দুরা বিশেষ* 
ভাবে, ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবে উদ্দীপ্ত । প্রাদেশিক সরকার ভারত 
সরকারের ছকুম-বরদার মাত্র । শাসনতন্কে ষ' কিছু স্থাগ্নত্ত শাসনাধি- 
কারের বিধান ছিল, যৃদ্ধের বিশেষ অবস্থায় তার সবই আপাততঃ 
বাতিল । সুতরাং হক মন্ত্রিসভী কেন, কোনও মগ্্রিসভার পক্ষেই তখন 
জনপ্রিয়তা রক্ষা সম্তব ছিল না। এই সময় মেদিনীপুরে কংগ্রেদ 
আগ্দোলনকারীদের উপর অমানুষিক পুলিশী যুগুম হইল । প্রধান মন্ত্র 
হুক সাহেব গভর্ণর জন হার্বা্টফে দুঃসাহসী কড়া চিঠি লিখিলেন। 
কিন্ত বিছু হইল না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এই ফশাকে পদত্যাগ করিয়া 


(২৩৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হিন্ছু সমাজে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন ফরিলেন। কিন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রীরা 
বা আর কেউ পদত্যাগ করিলেন ন1। 

এর পর আরও মাস ছয়েক হুক সাহেবের মহ্িত্ব কিয়া থাকিল। 
কিন্ত ওটা শুধু গদিতে টঁকিয়া থাকা মাত্র । যুদ্ধাবস্থায় রাজনৈতিক 
ক্ষমতা খাটাইবার বিশেষ সুযোগ ছিল ন! ধরিয়া নিলেও প্রগ্রেসিভ 
কোয়েলিশনের আসল যে মহং উদ্দেশ্য দিল সাম্প্রবারিক সমন্তার 
সমাধান করিয়! বাংলার হিন্দু-মুদলিমে একট! স্থায়ী এ্রক্য-বন্ধন স্ষ্টি 
করা, সে দিকেও নেতারা কিছু করিলেন না। মন্বিত্ব রক্ষার কাজে 
সবাই এত ব্যস্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন যে দেশের বৃহত্তর সমস্তার কথা 
ভাবিবার বোধ হয় তদের সনয়ই ছিল না। 


(১৬) নাযিম-মস্ত্রিসভ। 

এমনি অবস্থায় ১৯৪৩ সালের ২১ শে মার্চ তারিখে দ্বিতীয় হক মন্ত্রিসভা 
পদত্যাগ করেন। ঠিনি-চার দিন মধে:ই ৩৭] এপ্রিল নাধিমুদ্দিন সাহেব 
মগ্রিসভা গঠন করেন। হক সাহেবের মত জনাপ্রয় নেঙার নেতৃত্বের 
ও আইন পরিষদে শিশ্চিত মেজস্টির অভাব পূরণের আশায় মুসলিম লীগ 
নেতার! হক সাহেবের আমলের মগ্ত্রিসংখ্যা ১১ হইতে বাড়াইয়1 ১২ 
করিলেন এবং হিন্দু মম্ীর সংখ্যা & হইতে ৬ কঙিলেন। ইউরোপায় 
মেশ্বররা বরাবরের মতই মধিসভা৷ সমর্থন করিয়া গেলেন। তবু নাধিম 
মন্ত্রিসভা আইন পগিষদে কোনে কাজ করিতে পারিলেন না। ফারণ 
নাধিম মগ্ত্রিসভার আমলেই ১৯৪১ সালের অগস্ট সেপ্টেম্বরে (বাংলা ১১৬৯ 
সালের ভাদ্ু-আশ্রনে ) বাংলার ইতিহাসের সংাপেক্ষা ধ্বংসকাশী 
দভিক্ষ দেখা দিয়াছিল | অনেকের মতে এই দুভিক্ষ 'ছিয়াত্তএরের 
মন্বস্তরের” (১২৭৬ বাংল! সাল) চেয়েও ব/াপক ও দুবিবহ হইয়া ছল। 
দ্লভিক্ষের বযাপকতার ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময় আমগা প্রধানতঃ 
বানবাহনের অভাবে কলিকাতার বাছিরে যাইতে পারি নাই। 
কাজেই মফম্বলের দু'ভিক্ষের দুধ্ষিহ চিত্র আমি শ্বচক্ষে দেখি নাই ' শুধু 
গ্ফন্ছলে যাইতে পারি নাই, তাও ন্য়। শহরের ভিতয়েও আমরা 


(২৩৬) 


পাকিস্তান আলোলন 


পার হাটিয়াই কাজ-কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম | ত1 করিতে 
গিয়। কলিকাতা শহরের রাস্তা-ঘাটে সেদিন যা দেখিয়াছিলাম তাই 
এতদিন পরেও বিহম যগ্রণাদায়ক দুঃস্বপ্রের মতই স্মতি-পথে উদিত হয় 
এবং গা শিহরিয়া উঠে । অভূজ নিরল্প রপ্ন অস্থি-চর্সসার উলংগ নর-নারীর 
মিছিল আমরা শুধু এই সময়েই দেখিয়াছি । ডাস্টবিনে খানের তালাশে 
মানুষে-কুত্তায় কাড়াকাড়ি করিতে তখনই আমরা প্রথম দেখিয়াছি । অভুজ্ঞ 
উলংগ কংকাল সমূহের এই মিছিলের যেন আর শেষ নাই। কোথা 
হইতে এত লোক আদিতেছে? খবরের কাগযে পড়িলাম, শম্য-ভাগ্ডার 
পূর্ব বাংলার পল্লী-গ্রাম হইতেই এই মিছিল আসিতেছে বেশী । 


(১৭) আকাল 
বিশ্বইতিহাসের সধাপেক্ষা হদয়-বিদারী এই দু'ভিক্ষের দায়িত্ব ও 


অপরাধ বর্তে গিয়া নাধিম মন্ত্রিসভার ঘাড়ে । পড়িবেই ত। তান্রে 
আমলেই ত এই দুঁভিক্ষ হইয়াছে । এই দু'ভিক্ষে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ 
লোক মারা গিয়াছে । বদনাম তাদের সইতেই হইবে ' 

কিন্ত সত্য বথ' এই যে দু'ভিক্ষের কারণ ঘটিয়াছিল এই মন্ত্রিসভার 
গদিতে বসার আগেই । এই যুক্তিতে পূব্তী মন্ত্রিসভ1 মানে তীয় 
পর্যায়ের হক-মন্ত্রিসভাকেই দু'ভিক্ষের জন্ত দায়ী করা হয়। ১৯৪৬ সালের 
নিধাচনে এই দু'ভিক্ষের দায়িত্ব হণ্টনের আপ্রাণ চেষ্টা হয় উভয় পক্ষ 
হইতে । প্রাদেশিক মুনলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসাবে আমি নিজে 
'আকাল আনিল কারা ? নামে পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম । তাতে মুসলিম 
লীগ মধ্রিসডীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত বরিয়! হক-মঞ্জিসভাবেই অপরাধী 
প্রমাণ করিয়াছিলাম। কিন্ত সত্য কথা এই যে এসব ছিল নিবাচনের 
প্রাক্কালে পা্টি-প্রপ্যাগেণ্ডা | প্রকৃতপক্ষে ্ আকালের জন্থ এককভাবে 
দুই মন্ত্রিসভার কেউই দায়ী ছিলেন না। উভয় মগ্িসভাই অংশত্ঃ 
দায়ী ছিলেন । আসলে আকালের কারণ ঘটাইয়াছিলেন ভারত-সরকার । 
ব্ব-প্রচেষ্টার অন্ততম পন্থা হিসাবে তারা! বাংলার চাউল যতটা পারিলেন 
সংগ্রহ" করিয়া বাংলার বাইরে সুদূর জব্বলপুরে গুদাম-জাত করিলেন। 


(২৩৭ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


জাপানীদের হাত হইতে দেশী যাব্রবাহন সরাইবার মতলবে “ডিনায়েল 
পলিনি' হিসাবে নদী-মাতৃক পূ্-বাংলার সমস্ত নৌকা ধ্বংস করিয়া 
জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজা অচল করিয়1 দিলেন । 
চর্ম প্রয়োজনের দিনেও ভারত সরকার বাংলা-হইতে-নেওয়া চাউল- 
গুলিও ফেরত দিলেন না । বাংল1 সরকার (নাযিম-মগ্ত্রিসভা ) যখন 
বিহার হইতে উচ্ত্ত চাইল খরিদ করিতে চাইলেন, তখন বাংলাসহ 
অগ্ঠান্ত প্রদেশের হিন্দু-নেতার1 চাউল সরবরাহের প্রতিবাদ করিলেন। 
কেউ-কেউ স্পষ্টই বলিলেন, খাস্ত-ঘাটতির বাংল! দেশ কেমন করিয়া 
পাকিস্তান দাবি করে, তা শিখাইতে হইবে । এগুলি আকালের বাইরের 
কারণ । এগুলির জন্য হক-সরকার বা নাধিম-সরকার কাউকে দোষ 
দেওয়া যায় না। 


(১৮) আকালের দায়ি 


কিন্ত যে জন্য ভাদেরে দোষ দেওয়া যার, সেটা ছিল তাদের, 
দারিত্ব-চ্ুতি ও কর্তব্য-ক্রটি। নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার হিসাবে বা 
াদের কর্তব্য ছিল তা তারা করেন নাই | তারা সম্পূর্ণ আমলাতা ব্রিক 
সরকারের মত কাজ করিরাছিলেন। প্রথমতঃ তারা অবন্বা জানিয়াও 
নিজেরা সাবধান হন নাই । স্িতীরতঃ জনদাধারণকে সাবধান করেন: 
নাই। বরঞ্চ প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণ হইতে গোপন করিয়াছেন। 
খাস্ভাভাব অনিবার্ধ ও আসন, তবু বলিরাছেন কোনও অভাব নাই ।. 
অনাহারে লোক মরিতে শুরু করিয়াছে, তবু বলিয্লাছেন কেউ মরে লাই। 
যার। মরিয্লাছে তার! খানের অভাবে মরে নাই। অতি ভোজনের দরুন, 
পেটের পীড়ার মরিক্লাছে ইত্যারদি। 

দাযিতছীন আমলাতাস্তিক সরকারের এট] চিরন্তন অভ্যাস । দেশবাসী 
এই নরকারী অভ্যাসের সাথে নুপরিচিত । পাকিস্তানেও আজে৷ চলিতেছে 
গণতঙেপ্স অভাবই এর কারণ। এ অবস্থার জনসাধারণের প্রতি বেন্ন 
সরকারের দারিত্ব-বোধ নাই , সব্রকারের প্রতিও তেমনি জনসাধারংণর, 


(২৩৮) 


পাকিস্তান আন্দোলন 


কোনও দায়িত্ববোধ নাই । পাঠকগণ সাম্প্রতিক এমন ঘটনার কথা 
জানেন। বন্তা বা ঘণি-ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ঘোষণ। করিতে গিয়া প্রথমে 
সরকার পক্ষ যেখানে বলিয়াছেন মাত্র চার জন মারা গিয়াছে, সেখানে 
জন-সাধারণের পক্ষ হইতে বল। হইয়াছে চল্লিশ হাজার মারা গিয়াছে । 
শেষ পর্যন্ত অনেক হিসাব-কিতাব করিয়া সরকার স্বীকার করিয়াছেন 
চার হাজার মারা গিয়াছে । জনলাধারণও যেন সেই সংখ্য। মানিয়। 
লইয়াছে। এ যেন আগের দিনের চকবাজারে জিনিস খরিদ করা । 
দোকানদার হাকিলেন পাচ টাকা। খরিদ্দার বলিলেন চার আনা ॥ 
দামাদামিতে শেষ পর্যন্ত দশ আনায় খরিদ-বিক্রি হইল । গণতঙ্রহীন 
আমাদের দেশের জনগণ ও সরকারের সম্বন্ধ আজও তাই। জনগণ 
যত বেশী ক্ষতি দেখাইয়া যত বেশী চাহিয়: ধত বেশী আদায় করিতে 
পারে তাই লাভ । আর সরকারও ক্ষতি যত বমাইয়া সাহায্য বত কম 
দিয়া পারেন ততই লাভ । যুদ্ধাবস্থার দরুন তৎকালীন সরকার দুইটি 
নিবাচিত মন্ত্রিসভা! হইয়াও কার্ধতঃ ছিলেন আমলাতাস্তিক ৷ মন্ত্রীদের 
অপরাধ ছিল এই যে জনগণের কোনো কাজে লাগেন নাই তবু তার! 
গদি আকড়াইয়া৷ পড়িয়া ছিলেন। 
কথায় শাছে চরম দু'দিনে মানুষের অজ্ঞাত প্রতিভার সন্ধান হয় । 
পঞ্চাশ সালের এ নযিরহীন আকালে মুসক্ম বাংলা নিজের মধ্যে 
কিছু-কিছু মানব-সেবীর সন্ধান পাইয়াছিল। এদের মধ শহীদ 
সুহরাওয়াদাঁর নাম সকলের আগে নিতে হয় । অত অভাবের মধ্যেও 
ধৈর্য ও সাহসে বুকে বাধিয্না গ্রথয়েল কিচেন ও লংগরথানা খুপিয়া তিনি 
কিভাবে আর্ত ও ক্ষুধার্তের সেবা করিয়াছিলেন, সেগুলি পরিদর্শনের 
জন্ত আহার-নিদ্রা। ভুলিয়। দিনরাত চড়কির মত ঘুরিয়রা বেড়াইতেন, সেটা 
ছিল দেখিবার মত দৃশ্য । 
১৯ পাকিস্তানের ভবিষৎ রূপায়ণ 


স্বামীপুরে ওকালতি শুক্ষ করিয়াছি | নৃতন জায়গায় ব্যবস1 শুরু 
করিয়াছি । দুতরাং মওকেল কূম, অবসর প্রচুর । বিকালটা একদম ক্ি। 
বাসার কাছেই আজাদ" জাফিস। 'আজাদেও? সম্পাদকীয় ও ম্যানেজাদীয় 


(২৩৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


বিভাগের প্রায় সকলেই আমার বন্ধু-বান্ধব । কাজেই প্রায় সেখানেই 
আড্ডা । দুনিয়ার সমস্ত সমন্তার আলোচন। এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাধা নও 
হয় সংবাদ-পত্র-আফিসে । 'আজাদ' আফিসেও তাই হইত । আমি ছাড়া 
আর লোক জুটতেন । এই সব বৈঠকে আমি যেমন পারিলাম বন্ধুদেরে 
ফ্য।সি-বিরোধী বরিতে। বন্ধুরাও তেমনি পারিলেন আমাকে 
পাকিস্তান-বাদী করিতে । কদ্ধুদের যুজি-তর্ক ছাড়া ডাঃ আগ্েদকারের 
ইংরাজী 'পাকস্তান' ও বদ্ধুবর মুজিবর রহমানের বাংলা “পাকিস্তান' 
এই দুইখানী বই ভশমার মনে বিপুল ভাবান্তর আনয়ন করিল ' আমি 
পাকিস্তান-বাদী হইয়া গেলাম । কিন্ত এ সম্পর্কে দুইটা বিচার্য বিষয় 
থাকিল। এক, পাকিস্তান দাবিকে দেশ-বিদেশের সফল চিস্ককের কাছে 
গ্রহপযোগা করিতে হইলে উহাকে একটা ইনাটলেকচুয়াল কূপ দিতে হইবে । 
ইতিহাস ভগোলও রাট্র-বিজ্ঞানের বিচারে উহাকে যুক্তিসহ ও প্র্যাবটিক্যাল 
করিতে হইল । দৃই, শুধু ধর্মের ডাকে পাকিস্তান আসিলে মোল্লাদের 
প্রাধান্ত হওয়ার জল্গাবলা আছে । মোল্লাদের প্রভাবে মুললমানরা কেবল 
পিছন ফিরিয়। রাস্তা চলে । তাই জীবন-পথে মুসলমানর1 এত বেশী হোচট 
খাইতেছে | ধমীয় ভ্রাতৃত্বের নামে রা, গঠিত হইলে তাতে কষক-শ্রমিকের 
স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে । এই দুইটা সম্থাবনাকে ঠেকাইতে হইবে | এই 
আলোচনার ফলে প্রথম উদ্দেশ্যের জন্য পূর্ব পাবিস্তান রেনেসশা সোসাইটি 
গঠন করা সাব্যস্ত হইল। হ্বিতীয়টা জন্বদ্ধে বন্ধুরা আমাকে আশ্বাস 
দিলেন যে জিন্ন' সাহেবের মত বাস্তব-জ্ঞানী মডার্ন নেতার নেতৃত্বে যে রাষ্ট 
গঠিত হইবে, তাতে মোল্লাদের প্রাধান্ত থাকিতে পারে না । এই প্রসংগে 
বন্ধর1 খবরের কাগষ খুজিয়! সাম্প্রতিক একটা ঘটনার দিকে আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন । মুসলিম লীগের জন্ততম নেতা মাহমুদাবাদের তরুণ 
রাজ] সাহেব এক বজ্ঞতায় বলিয়াছিলেন যে পাকিস্তানে কোরআনের 
আইদ অনুসারে শাসন-কার্য চলিবে । জিল্না সাছেব পরদিনই তার প্রতিবাদে 
খবরের কাগযে বিরতি দিয়া রাজ! সাহেবকে ধমকাইয়। দিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন, পাকিস্তান একটি প্রগতিবাদী মডার্ন গণতাহ্িক রা হইবে। 
আর জমিদার-ধনিকদের প্রাধান্ঠ সম্বন্ধে বন্ধুর! বলিলেন যে পাফিস্তান- 


(২৪০) 


পাকিস্তান আন্দোলন 


সংগ্লামেই যদি জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত কলা যায়, তবে সে সম্ভতাবন! 
একেবারেই অংফুরে বিনষ্ট হইতে পারে । এ অবস্থায় বাংলার কৃষক-প্রজা 
নেতা-ফমীর! বদি সদল-বলে মুসলিম লীগে, সুতরাং পাকিস্তান-সংগ্রামে, 
শামিল হইয়া যান, তবে এদিককার বিপদ সম্পরন্ধপে দূর হইয়া যাইবে। 


(২*) সহকর্মীদের সাথে শেষ আলোচনা 


কথাটা আমার খুব পছন্দ হইল । কৃষক প্রঙ্গা নেতাদের মধ্যে যাদেরে 
আমি কলিকাতায় উপস্থিত পাইলাম, তাদের সবলকে শামি আমার 
বাসায় দাওয়াত করিলাম | মৌঃ আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, মেঃ শামনুক্ছিন 
আহমদ, মিঃ আবু হোসেন সরকার, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, নবাবযাদা 
হাসান আলী, মোঃ গিয়াস্থচ্দিন আহমদ ও চৌধুবী নুরুল ইসলাম 
প্রভৃতি নেতৃত্বন্দ আমার বাসায় সমবেত হইলেন। অনেক আলাপ- 
আলোছন। হইল! কিন্ত আমার মতবাদ ও বিশ্লেষণ তার! গ্রহণ 
করিলেন না । তবে আলোচনা ভাংগিয়াও দিলেন না ৷ পর-্পর কয়েকদিন 
ধরিয়া আলোচন! চলিল । তৎংকালে কংগ্রেসের “ভারত ছাড়” আলোলন 
খুবই জোরদার হইয়াছে ' ইউরোপে হিটলারের জয়-জয়কার ৷ মিত্র পক্ষ 
সহ ইংরাজর! প্রায় ফতুর। এশিয়ায় জাপান ইংগ-মাকিন শঞ্জিকে 
মারের পর মার দিতেছে । সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে 'আবাদ-হিঙ্গ,-ফৌজজ+ 
ফোহিমায় গৌছিয়াছে । এমন পরিবেশে মুসলিম লীগের সহিত মার্জ 
করার প্রয়োজনীয়তা সফলের কাজেই খুব ক্ষীণ মনে হইল। আমাদের 
আলোচনা-সভা ভাংগিয়া গেল । আমার এদিককার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় 
আমি খবরের কাগষে বিবৃতি দিয়! কৃষক-প্রজ। কমীদের কর্তবা সত্বস্ধে 
আমার মতামত ব্যক্জ করিলাম । আমার এই সব বিবৃতি মুসলিম 
লীগের মুখপত্র 'আজাদ' ছাড়া আর কেউ ছাপিলেন না| ফলে বন্ধুরা 
প্রা সকলেই বরিক্না নিলেন আমি মুদলিম লীগে যোগদান করিয়া 
ফেলিয়াছি। অতঃপর ' কৃষষ-প্রজ কর্মীদের কাছে আমার উপদেশের 
স্বভাবতঃই ফোন মূল্য থাফিল ন। 


(২৪১) 


রাহ্তরনী'তির পঞ্চাশ বছর 
(২১) লেস (সাসাষ্টুটিতে মে।গদান 


ইতিমধ্যে আজাদ-সম্পাদক মৌঃ আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রভৃতির 

উদ্বোগে প্রতিিত রেনেসী৷ সোসাইটির মতবাদে আমি আকৃষ্ট হইলাম । 

শামনুদ্দিন ও আমি একই ম্যানসনের পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকিতাম । রাত দিন 
আমাদের মধ্যে রাজনীতিক বিবর্তনের ও যুদ্ধ-পরিস্থিতির আলোচনা 
হইত । আমাকে, বুঝাইবার জঙ্ক শামন্থদ্দিন প্রায়ই তার সহকর্মী মুজিবুর 
রহমান খা ও হবিবুল্লাহ বাহারকে সংগে নিয়া আপিতেন | দীর্ঘক্ষণ 
ধঠিয়া গরম আলোচনা হইত । ফলে আমি রেনেস। সোসাইটিতে যোগ. 
দান করিলম | এরা আমার প্রাপ্যাধিক মর্যাদা দিলেন। আমাকে 
মূল সভাপতি নির্বাচন করিয়। পূর্ব পাকিস্তান রেনেস” সম্গিলনীর 
আয়োজন করিলেন । 

১৯৪9 সালের ৫ই মে তারিখে ইসলামিয়া কলেজের ম্নিলনায়তনে 
বিপুন উৎসাহ-উদ্ভমের মধ্যে এই সম্মিলনী হইল । মওলানা! মোহাম্মদ 
আকরম খা সম্িলশী উদ্বোধন করিলেন । আমি হইলাম মূল সভাপতি । 
শামসুদ্দিন হইলেন অভার্থন! সমিতির চেয়ারম্যান | অধ্যাপক ডাঃ জুশোভন 
সরকার, ডাঃ সাদেক, ডাঃ সৈর্দ সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক আদমুদ্দিন, 
মৌঃ আবদুল মওদুদ, মে; হাবিবুগ্লাহ বাহার, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
প্রভৃতি বহু মনীষী বিভিপ্ন শাখার সভাপতি হইলেন । কলিকাতার বনু 
লেখক সাহিত্ক ছাড়াও মুসলিম বাংলার ব্বাজনীতিক নেতাদের প্রায় 
সকলেই এই সম্দিলনীতে উপন্থিত ছিলেন | নেতাদের মধ্যে জনাব এ. কে. 
ফযলুল হক, তৎকালীন প্রধান মৃন্ত্রী খাজা নাবিমুদ্দিন, শহীদ সুহরাওয়াদীঁ, 
ডাঃ মেঞ্জর সার হাসান সুহরাওয়াণাঁ, মোঃ আবুল হাশিম, মেঃ তামিযুদ্দিন 
খা এবং নাবিমুদ্দিন মঙ্জিগভার সকল মত্রী উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র- 
তক্ষণরা বিশালাকার হলটি একেবারে জন-জগনাট করিয়াছিল । 

আমার অভিভাষগট' খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল । উহার বরের 
হাজার কপি বিক্রয় হইয়! গিয়াছিল সম্িলনীতেই । জামার ঝাভিভায়ণে 
দুইট] মূল কথা বলিয়াছিলাম বা গুপলিম লীগ লেত্রলের মতের সংগে 


(২৪২ ) 


পাকিস্তান আন্দোলন 


রেমিল হইয়াছিল | বোধ হয় সেই জন্যই নতুনও লাগিয়াছিল | প্রথম তঃ 
আমি বলিয়াছিলাম, পাকিস্তান দাবিটা প্রধানতঃ কালচারেল অটনমির 
দাবি। বলিয়াছিলাম, রাষ্ীয় স্বাধীনতার চেয়েও কালচারেল অটনমি 
অধিক গুরুত্বপর্ণ ' এই দিক হইতে পাকিস্তান দাবি শুধু মুসলমানদের 
সাম্প্রদায়িক দাবি নয় এটা গোটা ভারতের কালচারেল মাইনরিটির 
জাতীয় দাবি । দ্বিতীয় কথা আমি বলিয়াছিলাম যে ভারতীয় মুঙ্দলমানরা 
হিন্দু হইতে আলাদা জাত ত বটেই বাংলার মুদলমানরাও পশ্চিমা 
মুসলমানদের হইতে পৃথক জাত । বলিয়া ছিলাম, শুধুমাত্র ধর্ন জাতীয়তার 
বুনিয়াদ হইতে পারে না| আমি আরব পারস্য তুরফের মুসলমানদের ও 
ইউরোপীয় খং্টানদের দেশগত জাতীয়তার নধির দিয়াছিলাম | কথাটা 
মুপলিম লীগের তৎকালীন মতবাদের সংগে বেস্ুরা শুনাইলেও সমবেত 
মুসলিম লীগ নেতৃরন্দের কেউ প্রতিবাদ বরেন নাই । কারণ কথাটা ছিল 
মূলতঃ সত্য । 
মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উপর 
প্রাতিষ্ঠিত বলিয়া যে সব মুসলিম ও হিন্দু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজ- 
নৈতিক বমাঁ পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধতা করিতেছিলেন আমার অভিভাষণ 
তাদের অনেকেরই দৃষ্টি ভংগিতে খানিকট' পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইল । 
আমার অনেক শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেস-কমাঁদের মধ্য যারা 
নিখিল ভারতীয় জাতীয়তার মোকাবিলায় বাংগালী জাতীয়তার দাবি 
তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, তারা এই মত প্রচারেও উদ্চোগী হইলেন । 
বমরেড রায় ব্যতীত কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড বংকিম মুখাজীঁ, কমরেড 
পি. সি. ষোশী প্রভৃতি অনেকেই পাকিস্তান দাবিকে ন্যাশনাল মাইনঞিটর 
আত্ম-নিয়ম্রণাধিকার বলিয়। মানিয়! নিলেন। 
কৃষক-প্রজ। নেতৃবঙ্দের সহিত আলাপ-আলোচনায় সুফল পাওয়া না 

গেলেও আজাদে প্রকাশিত আমার আবেদনের সুফল হইল । বিভিন্ন 
জিলার কৃষক-প্রজ কমীদের অনেকেই আনার মত সমর্থন করিল্প! এবং কেহ- 
বেহ আরো কৃতিপয় প্রশ্ন সন্ষদ্ধে আলোকপাত করিতে অনুরোধ করিয়া 
পত্র লিখিতে লাগিলেন। সবচেয়ে বেশী আনুঙিত হইলাম সঙ্িির 


(২৪৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবের পত্র পাইয়া | তিনি 
আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এমন কি আমার লেখা পড়িবার আগে 
হইতেই তিনি এই লাইনে চিন্তা করিতেছিলেন | আমাফে এ ব্যাপারে 
আরও অগ্রনর হইবার জন্য উৎসাহ দিলেন। 


(২২) শহীদ সাহেবের চেষ্টা 
আমি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ও 
কৃষক-প্রজ সম্নিতিকে নে প্লাটফর্মের অন্যতম শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান বলিতাম ৷ 
এই কথার সুত্র ধরিয়া শহীদ সাহেব কৃষক" প্রজা সমিতিকে কংগ্রেসের 
বদলে মুসলিম লীগের শ্রেণ্ণী-শাখা হইতে উপদেশ প্রদান করেন। 
কিছুদিন আলোচনার পর তিনি লীগ-কৃষক-প্রজা -যুজ ক্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব 
দেন। আমি আনদপের সাথে এই প্রস্তাব মূলনীতি হিসাবে সমর্থন 
করি । কৃষক-প্রজা সমিতির অন্ত্ম বিশিষ্ট সদস্য মিঃ নিল কুমার 
ঘোষ শহীদ সাহেবের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। তিনি আমার ও আমার 
সহকমীদেরও ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তার মাধ্যমে শহীদ সাহেবের সহিত 
কৃষক-প্রজা নেতাদের আলোচনা চলে । শেষ পর্যস্ত শহীদ সাহেবের 
প্রস্তাব এইব্প দাড়াইয়াছিল £ প্রাদেশিক আইন পরিষদের ও আইন- 
সভার মোট মুসলিম আসনের শতকরা ৪০টি আসনে কৃষক-প্রজা পার্টির 
মনোনীত প্রার্থীকে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী বলিয়া! গণ্য করা 
হইবে । কৃষক-প্রজা পার্টির এম" এল: এর] মুসলিম লীগ পালামেণ্টারি 
পার্টির ভিতরে স্বতন্ত্র গ্র“প হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন ; কিন্ত 
মুসলিম লীগ পার্ট'র ডিসিপ্লিন মানিয়। চলিতে হইবে । 
প্রস্তাবটি আমি £হণ করিলাম এবং আমার পূর্বোজ সহকর্মীদেরে 
দিয়! ইহা গ্রহাপ করাইবার জন্য আবার আলে/চনা সভার আয়োজন 
করিলাম । নির্নল বাবু এ ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র করিলেন। কৃষক- 
প্রজার স্বার্থ এতে যথেট রক্ষিতহইবে বলিয়া'নিজেও বৃঞ্লাম, শহীদ 
সাহেবও আমাকে বুঝাইলেন । তিনি আমাকে দেখাইলেন, কৃষক-প্রঙ্গ। 
পার্টির মনোনীত শতকরা ৪০টি সদস্য ছাড়াও মুসলিম লীগের মনোনীত 


(২৪9 ) 


পাকিস্তান আলোলন 


শতকর ৬০ জনের মধ্যেও অধেকের বেশী কৃবক-প্রজ! শ্রেণীর লোক 
থাকিবেন। কৃষক-প্রজার স্বার্থের ব্যাপারে তারা নিশ্চয়ই কৃষক-প্রজা 
সমিতির কর্ম-পদ্থার সমর্থক হইবেন । ফলে মুসলিম লীগ পাল/ামেন্টারি 
পার্টির মধ্যে কষক-প্রজা প্রতিনিধিদের শ্চ্ছন্দ মেজগিটি হইবে । এইভাবে 
বাংলার আইন পগিষদের এলাকার কার্য-কলাপে কৃষক-প্রজাব স্বার্থ 
রক্ষিত ত হইবেই, গোটা পাকিস্তান-আন্দোলনেও কৃষক-প্রজার দাবি 
প্রতিফলিত হইবে । শহীদ সাহেবের এই প্রতিশ্তিতে জঙ্গেহ করিবার 
কোনও কারণ ছিল না। বস্ততঃ মুনপি্ম লীগকে মুনলিম জনসাধারণের 
মধো জনপ্রিয় করিবার পদক্ষেপ রূপে জমিদারি উচ্ছেদকে মুসলিম লীগের 
আদর্শ হিপাবে গ্রহণ কর! হইয়াছিল। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ 
কাউন্সিলে এইপ্রস্তাব পাশ হইয়াছিল আমার উপদেশে এবং বন্ধুবর জলাব 
নূরুল আমিন ওজনাব গিয়ানুদ্দিন পাঠানের আগ্তরিক ও অবিশ্রান্ত 
চেষ্টায় প্রধানত ময়মনসিংহ জেপার প্রতি নাধদের দৃঢ় মনোভাবে 
ও সমবেত চেষ্টায় এট! সম্ভব হইয়াছিল । ধিনা-ক্ষতিপূরণে জমিদারি 
উচ্ছেদের প্রস্তবও কাউন্সিলে তুল হহয়াছিল। এটাও ময়মনসিংহের 
প্রতিনিধিরাই করিয়াছিলেন । কিন্ত বড়-বড় কতিপয় নেতার প্রবল 
বিরুদ্ধতার ফলে প্রস্তাব্টি পরিত্যন্ত হয় । 


(২৩) মুসলিম লীগে যোগদান 
যাহে।ক শেষ পর্ষস্ত আমার সহকমী বন্ধুরা এই প্রন্ত/বে রাষী হন 


নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কৃষক-প্রজ1 সমিতির সভাপতি মওলানা 
আবদুল্লাহিল বাকী শহীদ সাহেবেব প্রস্তাব মানিয়া লইতে ব্যকিগত 
ভাবে সম্মত হই্য়াছিলেন। কিন্ত একথাও লিখিয়াছিলেন যে তিনি নিজে 
আইন সভার মেম্বর না হওয়ায় এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ দিবার 
যোগ্যতা রাখেন না; এ ব্যাপারে চূড়ঃস্ত মত দিবার তারাই অধিকারী । 
কৃষক-প্রজ-পার্টর এম. এল: এ. গণ তাদের চূড়ান্ত মতে শহীদ সাহেবের 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন । অথচ কৃষক-প্রজ্জ' সমিতির ওয়াকিং কমিটির 
বৈঠক দেওয়াও হুইল না। অবশেষে অগত্যা আমি মুসলিম লীগে 
যোগদান করিয়। খবরের ফাগষে বিব্তি দিলাম । সমিতির সভাপতি 
(২৪৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেব এই সিগ্ধান্তের জন্ভ আমাকে 
মোবারকবাদ দিয় পত্র লিখিলেন। কয়েকদিন পরে তিনিও মুসলিম 
লীগে যোগদান করিলেন । কৃষক-্প্রজ্জা সমিতির নেতা ও কমীদের মধ্যে 
স্বভাবতঃই বিভ্রান্তি ও বিশুংখলা দেখা দিল | ব্যক্তিগত ভাবে ধার 
যেমন ও যখন সুবিধা হইল, কৃষক-প্রজা নেতারা তেমন ও তখন 
মুসলিম লীগে যোগদান করিতে লাগিলেন | যশারা কংগ্রেসের দিকে 
হেলিয়া ছিলেন, তারা পুরাপুরি ও খোলাখুলি কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়িলেন। 
অবশেষে নবাবষাদা হাসান আলী এবং আরও পরে সমিতির সেক্রেটারি 
মোঃ শামসুদ্দিন আহমদ, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মৌঃ নুরুল ইসলাম 
চৌধুরী এবং মৌঃ গ্রিয়ানুদ্দিন আহমদ এম. এল. এ. ও মুসলিম লীগে 
যোগ দিলেন । এক নবাবযাদ1 হাসান আলী ছাড়! আর সকলে 
আসক্প নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকিট চাহিয়া এই বদনামের ভাগী 
হইলেন যে তার] টিকিটের জন্তই মুসলিম লীগে যোগ দিয়াছেন । 
এক শামসুদ্দিন সাহেব ছাড়া আর :কেউ লীগের টিকিট পান নাই। 
এইরপে বিচ্ছিন্ন ভাবে কৃষক-প্রজা- নেতারা কেউ কংগ্রেসে এবং বেশীর ভাগ 
মুসলিম লীগে যোগদান করায় কৃষক-প্রজা সমিতি কার্ধতঃ লোপ পাইল । 
অথচ কোন প্রতিষ্ঠানেই তার! নিজেদের অস্তিত্বের কোন স্ট্যাম্প বা 
ছাপ রাখিতে পারিলেন না | 

এই কারণে আজও অনেক সময় আমার মনে হয়, যথাসময়ে 
ুহরাওয়াদাঁ-ফরমূল! গ্রহণ করিলে কৃষক-প্রজ! সমিতির ভাল ত হইতই, 
মুসলিম লীগ রাজনীতিতে এবং পরবতাঁ কালে পাকিস্তান রাজনীতিতে 
অধিকতর সুস্থতা দেখা যাইত । 


(২৪৬) 


চোদ্ছহই আগায় 
পাকিস্তান হাসিল 


(১) পার্লামেন্টারিয়ান হওয়ার ব্যর্থ চেষ্ট! 

আমি কলেজ জীবন হইতেই সক্রিয় রাজনীতি করিতেছিলাম বটে 
কিন্ত মহাত্মা! গাস্কীর শিক্ষা-প্রভাবে কতকটা এনং নিজের মেযাজ-মধির 
ফলে কতকট1, আমি কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হই নাই । কিন্ব মুসলিম 
লীগে যোগ দেওয়ার পত্র তংক্কালীন সেক্রেটারি বন্ধুনর আবুল হাশিমের 
প্রভাবে আমি ১৯৪১ সালে একবার প্রাদেশিক আইন পরিষদের এবং 
দুইবার কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের € গণ-পরিষদ ) মেম্বর হইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলাম ৷ তিনবারই আমি নিরাশ হইয়াছিলাম । (১) প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগ আমাকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রার্থী হিপাবে 
মনোনয়ন দান করেন । কিন কেন্দ্রীয় পালামেণ্টারি বোড' আমার নাম 
বাতিল করিয়া আজাদ-সম্পাদক মৌঃ আবুল কালাম শামসুপ্দিনকে 
মনোনীত করেন। (২) আমি ১৯৪৬ সালের সেপটেম্বর মাসে মুসলিম 
লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে গণ-পরিষদের মেস্বর নিবাচিত হইলাম । 
গণ-পয়িষদের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লী যাওয়ার জন্য তৈয়ারও হইয়। 
ছিলাম । এমন সময় জিম্না! সাহেব গণ-পরিষদ বয়কট করার নিদেশ 
দিলেন। আমার মেম্বরগিরি করা আর হইল না । (৩) এর পরে পাকিস্তানের 
জন্য স্বত্স্র গণ-পরিষদ গঠনের সময় মুসলিম লীগ আবার আমাকে 
মনোনীত করিলেন । বংগীয় ব্যবস্বা-পরিষদের মুসলিম মেরদের চোটে 
গণ-পরিষদের মুলিম মেহগর নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল। সিংগল 
ট্যালফারেবল পদ্ধতিতে এই ভোট দিবার নিয়ম ছিল। যে তিনজন 
মুসলিম মেত্র আমার ভাগে পড়ির়াছিলেন, উাদের মধ্যে একজন মুসলিম 
লীগের “হইপ+ অমান্ত করিয়া আমার স্থলে অন্য লোককে ভোট 
দিয়াছিলেন। ফলে আমি নিবাচিত হইতে পারি নাই । এইভাবে তিন- 


(২৪৭) 


পাকিস্তান হালিল 


তিন বার চেষ্টা করিয়াও আমি মুদলিম লীগের সেবক হিসাবে কেন্দ্রীয় 
অথবা প্রাদেশিক আইন পরিষদের মেগ্র হইর্তে পারি নাই। বুঝিলাম 
মুসলিম লীগের লোক হিসাবে মেস্বর হওয়া আমার বরাতেই ছিল না । 


(২) লীগের প্রচার সম্পাদক 
ংগীয় আইন পরিষদের আসনে প্রাদেশিক লীগের-দেওয়া আনার 


নমিনেশন কেন্দ্রীয় পালামেন্টারি বোর্ড বাতিল করিলেও আমি তাতে 

মোটেই মনক্ষুপ্ন হইলাম না । বরঞ্চ মুনলিম-লীগের পাবলিসিটি সেক্রেটারি 

হিসাবে আমার সমস্ত শঞ্জি লীন প্রার্থীদের জয় লাভের জন্য নিয়োজিত 

করিল'ম । এ ছাড়া আমি প্রচাবের ধারাই ব্দলাইয়া দিলাম ৷ বন্ধুদের 

আশ্বাস সত্বেও আমার মনের এই সশ্পেহের ভাব দূব হয নাই যে ধর্মীয় 

জাতিত্বের প্লোগানে যে রাষ্ট্র দাবি করা হইতেছে, তাতে কৃষক-শ্রমিকের 

অর্থনৈতিক স্বার্থ নিরাপদ নয়। তাই আম ইলেকশনী শ্লোগান ও 
বিকিরকে বিবতি-ইশাতাহারে বথ সম্ভব গণমুী করিতে লাগিপাম ' আমার 

এখতিয়ার এই পর্যস্তই ছিল । কারণ মুসলিম লীগে ইলেকশন মেফেস্টো 

লিখিবা4 ভার আমার উপর ছিল না; তাতে হস্তক্ষেপ কণ্িবারও 

আমার কোনও ক্ষমতা হিলনা । প্রাদেশিক মুনলিম লীগের তিন বছর 
আগে-গৃহিত-জনিদা রি-উচ্ছেদের প্রস্ত'বে ক্ষরতপূংণ দেওয়া-ন'-দেওয়। 

সম্পর্কে কোনও কথ। ছিল ন! | এই শীরবতার পূর্ন সযোগ আমি গ্রহণ 

করিলাম 'লাংগল যার মাটি তার* “বিন ক্ষতিপূরণ জমিদারি উচ্ছেদ 

চাই” 'কারেমী স্বার্থে। ধংস চাই" 'গ্রমিক যে মালিচ সে, জনগণের 

পাসিস্ত।ন' 'কৃষক-প্রমিকের পাকিস্তান? প্রভৃতি শ্লোগান তৈরি করিয়া 

পোস্টার প্রণাক ড/ ছাপা ইরা বস্তায় বস্তায় মংস্বলে পঠ ইতে লা গলাম । 
বিশেষ করিয়া আমার নিজের জিলা মর়মনপিংহে এট! করা অতি সহজ 

ছিল। এজিলার-কৃষক-্রন্গা আগ্দোলন জোরদার ছিল ' এখানকার 

ছাত্র-তরুণরা প্রায় সকলেই জমিদারি-ধনতন্ত্র বিরোধী ছিল । এইসব ছাত্র - 
তক্ষণের দ্বার! গঠিত ভলাটিয়ার বাছিনীর লোগ্ান-ধিকির ও পোস্টার- 

প্রযাকার্ডে স্বভাবতই এইসব দাবি সহজেই স্বান পাইল । 


(২৪৮ ) 


পাকিস্তান হাসিল 


(৩) বিনা ক্ষতিপুরণে জমিদারি উচ্ছোদ 


এ ছাড়া আরেকটা বড় স্রযোগ মিলিল ' ময়মনসি'হ জিলার গফরগণাও 
নিবাচনী এলাকায় আমাদের প্রার্থী ছিলেন খান বাহাদুর গিয়ানুক্জিন 
পাঠান। পাঠান সাহেব জিলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি । তার 
সাফল্যের উপর মুসলিম লীগের মান ইত নিভ'র কঠিতেছিল। 
পাঠান সাহেব বিচক্ষণ প্রগ্গতিবাদী রাজনীতিজ্ঞ ও ভাল অর্গ্যানাইযার 
হওয়া সত্তেও নিজের এলাকায় তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন না । পক্ষান্তরে 
তার প্রতিহবন্বী প্রার্থা মওলানা শামস্থুল হুদা খুবই জনপ্রিয় প্রজ্জা-নেতা 
ছিলেন। কৃষক-প্রজ্জা আন্দোলনে তার দান হিল অসামাঙ্গ । আগের 
সাধারণ নির্বাচনে তিনি কৃবকপ্রঙ্গা প্রার্থী হিসাবে তৎকালীন মুসলিম 
লীগ প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারাইয়া নিখাচিত হইয়াছিলেন। মাত্র কয়েক 
বছর আগে তিনি ছিলেন আমার সন্মানিত সহকশী। অথচ মুসলিম 
লীগের অর্থাৎ পাকিসশ্তনি দাবির সাফলে'র খাতিরে তাকেই পরাজিত করা 
দরকার হইয়া পড়িল। পাঠান সাহেবের সাফল্য নিশ্রিত করিবার জন্চ 
মি শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের অনুমোদনক্রমে গফরগণায় 
একট সন্মিলনীর আয়োজন করিলাম । জিলা মুসলিম লীগের জভাপতি 
মিঃ নূরুল আমিন সাহেবকে চেয়ারমাণান ও জিলার অন্ঞতম জনপ্রিয় সুবজা 
ও পংগঠক গকরগগার বাশেন্দ। মিঃ আবদুর রহমান খা সাহেবকে সেক্রেটাল 
করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থন! কমিটি গঠিত হইল । ১৯১৬ সালের ১২ই 
জানুয়ারী এই সম্মিলনীর তা রথ নিধারিত হইল জিলা মুদলিম লীগের 
$ভাপতি অভ্যর্থনা সমিতির চলা, ম)ান নুরুল আমিন সাহেব পাঠ'ন 
সাহেবের সাফল্যে তেমন আগ্রহী নন, পাঠান সাহেব আমার কাছে এই 
অভিযোগ করার আমি কনফারেন্সের পনর-বিশ দিন আগে হইতেই প্রাদে- 
শিক লীগের প্রচার দফতর গফররীয় সু নাস্তরিত ক্য়1 সেখানেই বাসা 
বশাধিলাম। গঠনতদ্র অনুসারে এট| হইল টে জিল। সন্পিলনী, কিন্ত এটাকে 
প্রাদেশিক রূপ দিধার সমস্ত আয়োজন করিলাম [ বছ-সংখ্যক ডেলিগ্গেট ও 

বিপুল জনতা সন্পিলনীতে সমবেত হইলেন। এই সন্দ্িলনীতে জনাব লিয়াকত 


১৬-- (২৪৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


আলী খণ।, সার নাযিমুদ্দিন, জনাব শহীদ সুহরাওয়াপাঁ, মণলান1 আযাদ ' 
সোবহানী, জনাব আবুল হাশিনন, মৌলবী তমিধুদ্দিন প্রভৃতি বু খ্যাত- 
নামা নেতা যোগদান ও বক্তংত করিলেন । জনাব লিয়াকত আলি খা এই 
সন্্িলনীর সভাপতি হইলেন । বিনা-ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের প্রস্তাবটি 
আমি স্বয়ং উপস্থিত কামলাম ৷ এই জিলার জনৈক খ্যাতন'মা এম. এল: এ. 
“ বিনা-ক্ষতিপরণে** কথাট। বাদ দিবার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। ফলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটা লোজানু নি »ন্িলনীব বিচাধ বিষয় 
হইয়! পড়িল । মঞ্চোপরি উপবিই দুই-এক জন নেতা বিনা-ক্ষতিপরণের 
আমার প্রস্তাবে একট অস্বস্তি, ভাব দেখাইতে ছিলেন । এবার সংশেঃখনী 
প্রস্তাব আসায় তাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল সংশোধনী প্রস্তাব 
কেউ সেকেগ্ড করিলেন ন।। সংশোধনী প্রস্তাব সেকেশড করা লাগে 
না। এই যুক্তিতে উল্ত প্রন্তাবককে বর্তততা কণ্িতে দেওয়া হইল । 
কিন্ত সমবেত লক্ষাধিক লোকের 'না “না'-ধবনিতে বক্তার গলার সুর 
তলাইন্ন' গেল। আর কোনও বন্ত। নাই দেখিয়া সভাপতি নবাসযাদ। 
লিপ্লাকত আলি খশা সাহেব মুচকি হাসিল প্রস্তাব ভোটে দিলেন । 
সংশোধনী প্রস্তাবের প্রস্তাবক ছাড়া আর কারো হাত উঠিল না। 
পক্ষান্তরে আমার মূল প্রস্তাবের পক্ষে সমস্ত পঠাগডাল হাতের জংগল 
হইয়া! গেল। নবাবযাদ] সার নানিমুদ্দিন প্রভৃতি নেতৃবন্দের দিকে চাহিয়া 
হাসির ঘোষণা? করিলেন £ প্রস্তাব গৃহীত হইল । সভায় দীর্ঘক্ষণস্বায়ী 
হর্যধ্বনি ও করতালি চপিল। আমার উদ্দেশ্য সফল হুইল মুসলিন 
লীগের প্রগ্রেসিভ গ্রথপের জয় হইল। মুসলিম লীগ নেতবন্দ বিন'- 
ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদে কশ্টেড হইলেন । এই জিলা সম্মিলনীর 
নিয়মতা্রিক ভিত্তি কি, তাতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য কি, 
এসব কথা কেউ তুলিতে পারিলেন না । মুখে-মুখে ভগানষ্টর়ারদের 
মিছিলে, মুপলিম স্তাশনাল গাভ দের কুচকাওয়াজে, নির্বাচনী সভাসমূহের 
প্রস্তাবাদিতে বিনা-ক্ষতিপূরণের দাবি অন্ততঃ জনগণের বিচারে মুসলিম 
লীগের সরফাপী দাবিতে পরিগণিত হইল | কোনও দিক হইতে ইহার 
প্রতিবাদে টু শট হইল না। সকংল বুঝিনা নিল, এট! প্রতিষ্টিত 


(২৫০) 


পাকিস্তান হাসিল 


সত্য ' পাকিস্তান হাশিলের পরে মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা এই ওয়াদা 
রক্ষা করেন নাই । সেটা ভিল্ল কথা । জমিদারি উচ্ছেদের বদলে ক্ষতি. 
প্রণ দিয়! একোয়ার করার সয় লীগ নেতার? বলেন নাই যে তীরা 
বিনা-ক্ষতিপূরণের ওয়াদা! করেন নাই । তারা বলিয়াছিলেন যে একদম 
ক্ষতিপূরণ ন৷ দিলে জমিদারদের উপর অবচার কর হয়। লাঁগ নেতারা 
যেশুধু জমন্কারি উচ্ছেদের ব্যাপারেই সঙ্ানে জন-সাধারন্রে সাথে 
বিশ্বাস ভংগ করিয়াছেন, তাও নস । লাহোর প্রস্থাশ্রে ব্যাপারেও 
মুসলিম একা ও “কীট্টে-খাওয়া' পাকিস্তানের যুণ্ভতে এইবপ বিশ্বাঃ ভংগ 
করা হইয়াছে । নিবাচনের আগের কথ' নিবাচনের পরে ভুলিয়া যাওয়া 
এবং সে ভুলার সমর্থনে উচ্চ বুির যুক্তি দেওয়ার ইতিহাস আমাদের 
“দশে এটাই নতুন নয় । 

'এই সময় হইনে পাকিস্ত'ন হাসিলেন দিন পর্যস্ত চদ্দতের ঘটনাবলী 
সকলেরই জানা । ধী সব ঘটনার সাথে “মশমার-দেখা রাজনীতির" 
দোজ'মুজি কোনও জম্পর্ক নাই বলিষা সে জবের উল্ল্খ হাদ দিয়া 
গেলাম ' শিল্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রগার-সম্পাদক্ হিসাবে এ 
সব ঘটনার অনেকগুলির সাথে অন্ততঃ মনের দিক দিয়া এতট' জডাইয়া 
পড়িয়াছিলাম যে এ সব ঘটনার সুফল-কুফলের স্মধ্তি আমার নিজের 
মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইতেছে না । 


ত-এতদিন পশ্রও ওগুলি 
কাটার মতই আমার অন্তরে বিশধিতেছে । 


(5) গ্রর্থপং সিষ্টেম 

এই ধরনের ঘটনার একটি কেবিনেট মিশন প্রণান বা গ্রথ্পিং সিস্ম । 
১১৪৬ সালের ১৬ই মে কেবিনেট মিশন এই প্লান ঘে'ষণা করেন। 
খবরের কাগধে এ প্ল্যানটা পড়িয়াই আমার অন্তর নাচিষ' উঠে । মনে 
মনে ভাবি, এইটাই যেন আমি নিজে চিস্তা করিতেছিলাম। সুভাষ 
বাব্র কথ মনে পড়িল। তার মধুর হাসি-মাথা মুখখান। চোখের 
সামনে ভাসিয়া উঠিল । হায়! তিনি যদি আজ বশাচিয়া থাকিতেন ! 
আমরা নিচের তলার বর্মীরা প্রথম দৃষ্টিতেই প্ল্যানটাকে ভালবাসিয়া 


(২৫১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ফেলিলেও আমাদের নেতারা অত বাস্ততা দেখাইলেন না। প্রায় এক 
মাস চিস্তা-ভাবনা করিন্লা জুন মাসের শেষদিকে এক সপ্তাহ আগে-পরে 
মুললিম লীগ ও কংগ্রেস উভন্ন "লই কেবিনেট প্লযান গ্রহণ করিলেন। 
তখন আমার আনন্দ দেখে কে? আমি দেখিয়া আরও খুশী হইলাম 
যে আমার চেয়ে গৌড়া পাকিস্তান-বাদী ও সনাতনী মুসলিম লীগাররা 
পস্ত উল্লসিত হইয়াছেন। যাক, এতদিনে একটা দুঃসাধ্য সমস্যার 
সমাধান হইয়া গেল। চারবিকেই স্বস্তির নিশ্বাল। 

কিন্ত দেশের আবহাওয়া ততধিনে এত বিষাক্ত হইয়া গিম্লাছে যে 
মুসলমানরা যাতে হয় খুশী, হিন্কুরা হয় তাতে বেজার। বিষয়ট। ভাল 
কি মন্দ তার [বচার করেনা । কেবিনেট প্রঠান গ্রহণ নিয়া তাই 
ঘটল । এমন যে বামপন্বী বন্ধুরা বারা এতদিন দিনরাত গান্ধী-জিল্া 
গ্লিলনের শ্লেগান দিরা কলিকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছিলেন, 
তাদের মুখেও বিষাদের কাল ছার পাড়ল : প্ল্যানট। নিশ্চয় মুসলমানের 
পক্ষে গিয়াছে ॥ নইলে মুসঠিম লীগ ওট। গ্রহণ করিল কেন? কংগ্রেস এত 
দেরি করিল কেন? মুনলমানরা এত উল্লাস করে কেন ? 

দ-পনধ দিন না যাইতেই কংগ্রেসের নয়। প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহরু 
১০ই জুলাহ এক প্রেস কনফারেগে ঘোষণা করিপেন £ কংগ্রেস কেবিনেট 
প্র্যান গ্রহণ করিয়াছে বে কিন্ত সাবভৌম গণ-পরিষদ কংগ্রেসের মত মাণিয়। 
চলিতে বাধা নয় । 

কায়েদে-নাষম ভ্তায়তঃই এর প্রতিবাদে লীগের প্রান গ্রহণ প্রতাহার 
করিলেন। সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের মধ্যে হাহাকার প.ড়ুয়া গেল। 

কংগ্রেসের লুকাচুরিতে কেবিনেট মিশন বড়লাট ও বুর্টশ সরকার 
চুপ করিয়া তাম.শ। দেখিলেন। কায়েদে-আযম ১৬ই আগন্ট তারিখে 
গ্রত।ক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করিলেন ইংরাঞ্জ সরকারের বিরুদ্ধে । 

ইংরাঞ্সহ আমাদের সমাজের নাইট-নবা বরাও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 
এদের অনেকে অনিচ্ছা সত্তেও মুপলিম লীঃগর আহবানে ইংরাজের- 
দেওয়া উপাধি ত্যাগ করিলেন £ বেশীর ভাগ টিলামিছি করিতে লাগিলেন । 
কিন্ধ ইংরাত্জর বিরুত্ছ গ্রতক্ষ সংগ্রানের নানে সকলে ঘাবড়াইয়া 


(২৫২) 


পাকিস্তান হাসিল 


গেলেন। এই দলের নেতা সার নাযিমুদ্দিন কলিকাতা মুসলিম ইনস্ট- 
টিউটের এক সভায় ঘোষণা করিলেন £ “আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরাজের 
বিরুদ্ধে নয়, হিশুর বিরুদ্বে ।' হিন্দুরা সন্ত্রস্ত এবং শেষ পর্যস্ত এগ্রেসিভ হইয়া 
উঠিল । 


১৯৪৬ সালের ১৬ই আগন্ট কলিকাতায় কেয়ামত নামিয়া আসিল । 


(৫) কলিকাতা দাংখ 
১৯১৪৬ সালের ১১ই আগস্ট ও পরব কয়েকদিন কলিকাতায় যে 
হৃদয়বিদারক অচিস্তনীয় ও কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক দাংগা হইয়াছিল যহ্দ্ধ- 
ক্ষেত্র ছাড়া এমন নশংসতা1 আর কোথাও দেখা যায় না। কলিকাতায় 
দুইট। মর্মান্তিক সাম্প্রনায়িক দাংগ' হয় ।দুভবগ্যবশতঃ দুইটার সময়েই আমি 
কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম । একটা ১৯২৬ সালের এপ্রিলে । অপবটা 
১৯৪৬ সালের আগে । গভীরতা, বাপকত1 ও নিষ্ঠ,রত1 সকল দিক 
হইতেই ১৯৪৬ সালের দাংগা ১৯২৬ সালের দাংগার চেয়ে অনেক 
বড় ছিল | চল্লিশ বছরের আগের ঘটন' বলিয়া ছাবিবশ সালের দাংগার 
ন,শংসতার খৃ'টিনাটি মনে নাই । কিন্ত মাত্র বিশ বছরের আগের ঘটনা 
নলিয়া ছয়-চল্লিশ সালের চোখের-দেখা অমানুষিক নশংসতা আজও 
ঝলমল মনে আছে । মন হইলেই সজীব চিত্রের মতই চোখের সামনে 
ভাসিয়া উঠে । গা কাটা দিয়! উঠে । স্বাভাবিক হৃদয়বান ব্যক্তির মন্তিষ্ক 
বিকৃতি ঘ্টবার কথা । ঘটয়াও ছিল অন্ততঃ একজনের । আমার নতাস্ত 
ঘনিষ্ঠ আলীপুর কোটের এক ব্রাক্ষণ তরুণ মূনসেফ সতা-সত্যই কিছকালের 
জন্য মনোবিকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রিটায়াড জজ ও য্য়ন্ক 
উকিল-বারিস্টারের মত উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টবান ভদ্দুলোকদিগকে খড়গ রামদা 
দিয়া তাদের মহল্লার বস্তির মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-বদ্ধকে হত্যা করিতে 
দেয়াই এ তরুণ হাকিমের ভাবালু মনে অমন ধারা লাগিয়াছিল' তিনি 
ছুট লইয়া বেশ কিছুদিন মেন্টাল হাসপাতালে থাকিতে বাধ। হইয়াছিলেন 
আমার অবস্থাও প্রায় এরপই হইয়াছিল । আমার মহপ্লায় হয়ত একজন 
মুচি ফুটপাথে বসিয়া মুদলমানদেরই জুতা মেরামত করিতেছে । হয়ত 


( ই৫৩ ) 
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একজন হিন্দু নাপিত ফুটপাথে বসিয়া মুসলমানদের ক্ষৌরকাজ করিতেছে । 
হঠাৎ কয়েকজন মুসলমান আততাম্মী ধারাল রড বা বল্লম তার মাথায় 
গলায় বা পেটে এপার-ওপার ঢুকাইয়। দিল । মুহুতে“র মধ্যে ধড়ফড় করিয়া 
লোকটি সেখানেই মরিয়া পড়িয়া রহিল । বীরের! জয়ধবনি করিতে-করিতে 
চলিলেন অন্ত শিকারের তালাশে ! এমন নৃশংসতা দেখিলে কার না 
ম।স্তক-।বক;ত ঘটবে ? অথ» এটাই হইয়া উঠিরাছিল শ্বাভাবিক মনোরন্তি । 
বিপরীতটাহ [ছিল যেন অস্বাভাবিক। হৃদয়বান মানব-প্রে।মক বলিয়। 
পরিচিত আন।র জান। এক বদ্ধু এই সময়ে একদিন আমাকে কৈক্ষিয়ৎ তলবের 
ভাষায় ঝলির়াছিলেন ঃ 'কয্পঢা হন্দু মারিয়াছেন আপনি? শুধু মুখে-মুখেই 
মুসলিম-প্রাাতি ।? 

জত্যই এই সমন কলিকাতার বেশীর ভাগ মানুষ্ব তাদের মনুষ্যত্ব-বোধ 
হারাহর়া ফেলিয়!'ছল বলিয়া! মনে হয়। একটা সংক্রামক ফ্রেন,যিতে যেন 
সবাই ওমবেও ভাবে ডগ্বত্ত হয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত এই সামগ্রক 
উন্মন্ততার মধ্যে এ দুএকট| ন।হসিক মান(বকতাঞ দৃষ্টান্ত মহত্বের উজ্জ্রলতারর 
ঝলমল কারতেছে। ॥হন্দু এলাকায় উন্নত জনতা-বেষ্টিত মুসলমান 
পরিবারকে রক্ষার ভগ্ত হিন্ু নাগা-পুরুষের বারত্ব এবং মুসাঁলম 
এলাবার এ অবস্থায়-প,তত হন্দু পরবার রক্ষান্ন মুসচিম নাগা- 
পুরুষের বারত্ব হাতহাসে -সানার হরফে লেখা থাকার যোগ) । 

এই সাম্ারিক দাংগার প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পকে অনেকে অনেক 
কথা বলিয়াছেন। স্বাভা'বক কারণেই তার অ'ধকাংশই পক্ষপাত-দু্ট । 
প্রতাক্ষরশী হিসাবে আমার |নজের বিবেচনায় এর প্রাথমক দায় 
মুসলিম লীগ-নেতৃত্বের । বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের পক্ষপাত-দুষ্ট কাজকে 
*ভাবলক্রস* আখা। দিয়া যেদিন কায়েদে-আধম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ ক রয়াছিলেন, সেদিন আমি সবাপেক্ষা বেশী 
আনন্দেত হইয়াছিলাম । বহুকাল কংগ্রেসের সেবা করিয়া! আমি ও আমা 
মত অনেকেই নির়মতাস্ত্রি দেন-দরবারের রাজনীতি অপেক্ষা সংগ্রামের 


পন্থার প্রতিই অধিকতর বিশ্বা নী হইয়া হিলাম। কংগ্রেস ছাড়িয়া মুসঃলম 
লীগে বোগ দিবার সময়ও এ পংগ্রাম। মনোভাব ফেলিয়া! আঙিতে পারি 


(২৫৪) 


পাকিস্তান হাসিল 


নাই। মুপলিম লীগ কোন দিন সংগ্রামের পথে যাইবে না, কংগ্রেসী 
বন্ধ,হদের এই ধরনের চ]ালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিতে না পারিয়া অনেক 
সময় লঙ্জ1 পাইতাম ৷ এইবার তাদেরে বলিতে পারিলাষ £ “কেমন, হইল 
ত?' ধরিয়া দিলাম প্রত্যেক সংগ্রামে নবাগত মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কিছুকাল 
খ্রেনিং লইবেন। আমর' সাবেক কংগ্রেণীদের মর্যাদা একটু বাড়িবে। 
কিন্ছ ও মা! কারযেদে-আবম ১ই আগস্ট প্রতাক্ষ সংগ্রাম-দিবস ঘোষণা 
করিয়া দ্রলেন । কিষ্ক কোনও কারধক্রম ঘোষণা করিলেন না । তবে একথা 
তিনি বলিয়াছিলেন ঃ আজ হইতে মুসলিম লীগ শিমতান্বিক আন্দোলনের 
পথ তাগ করিল । আনরা ধরিয়া নিলাম ফভা-সমিতিতে ছুমকি দিয়া 
উ্ভে-২*গূর্ণ প্রস্তাবাদি পাশহইবে। আমাঞ অনেক হিন্দু বন্ধুর সাথে 
আলাপ কারয়া বৃঝিয়া গলাম হিন্্রাও তাই ধরিয়া নিয়াছিল 

কিন্ত দুইটা ঘটনা 1হণ্-শনে স্বভাবতঃই চাঞ্চল্য হট্টি করিল । এক" খাজা 
নামুন সাহেব ঘোষণা করিলেন £ 'আমাদেছ সংগ্রাম ভারত সরকারের 
বিরুদ্ধে 2য়, হন্দুবের [নিকদ্ধে " দুই, প্রধান মন্ত্রী শহীদ সাহেবের নিদে' শে 
বাংলা সর্কাঞ্ ১৬ই আগ সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা কিলেন। প্রথমটি 
তুম্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা | দ্বিতীর়টিও ব্যাখ্যা আছে । প্রধান মণ্তরী হয়ত অশুভ 
নটি 1পয়ার্লেন পরবতী ঘটনায় বোঝাও গিরাছিল যে এ দিন 
ছুটি না থাফিলে উভন্ব সপ্প্রনায়ের অনেক অরকাপী কম'টারির জীবন- 
হানি ঘটত | কিন্ত আগে এটা বুঝার উপায় ছিল না। সরকীসী ঘোষণার 
তাব্লাগ হয় নাহ হইজেও হিচ্ুরা বিশাস করিত ন'। সঙ্গলিম লীগ 
মপ্রিসিভী হহলেই লাগে! পা্টি-প্রোগ্ামকে স্রব্ণরী ছুটির দিন গন্তা 
করা হইবে, এটা কোনও মুভির কথা নয়: কংপ্রেস মাগ্রন্ভারা তা 
করেনও নাই । কাজেই /হশ্র। খুব শ্তায়-ও যুক্তিসংগত ভাবেই এই 
আশ-ব1 বিল যে মুসলিম ভীগ-ঘে।ষিত হরতাণ পালনে হিন্দ,দগকে 
বাধ। করা হইখে। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে ই টিক্রা আগে হইতেই 
প্রস্তুত ছিল । এর প্রমাণ পাওয়া! গেল ঘটনার 'নে। 

গড়ের মাঠের অক্টাঃজনি মনুমেন্টের উত্তরে ও কার্ধন পাকের দক্ষিণে 


(২৫৫) 


1) 


আশংকা করিয়াই অরবাশী কম চাখাদের নিরাপভভাঙ জন্তু আফিস আদালত 
ু 


টি 
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বিরাট খেলার মাঠে সভার আয়োজন করা হইয়াছে । শহীদ সাহেব, 
হাশিম সাহেব প্রভৃতি নেতৃত্বন্দ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট । আমর] একদল শ্রোতা 
মঞ্চের নিচে চেয়ারে উপবিষ্ট। সভার কাজ শুরু হয়-হয় । এমনি সময় 
খবর আসিল বেহালা, কালিঘাট, মেটিয়াবুরুজ, মানিকতলা ও শ্যামবাজার 
ইত্যাদি স্বানে-ম্বানে মুসলমানদিগের উপর হিশ্মুরা আক্রমণ করিয়া অনেক 
খুন-জখম করিয়াছে । অল্পক্ষণের মধোই লছ-মাখা পোশাক-পরা জনতা 
রক্ত-রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া আহত ব্যক্ডিদেরে কাধে করিয়া চার দিক 
হইতে মিছিল করিয়া আসিতে শুরু করিন | চারদিকেই মাতমের আহা- 
জারি ও প্রতিণোধের যিকির । তাদের মুখে শোনা গেল হিন্দ,রা শান্তিপূর্ণ 
মিছিলের উপর বেনা-কারণে হামলা করিয়াহিল । হিন্দুরা দোকানে 
ঘরে ও ছাদে ইট-পাটকেল ও লাঠি-সোটা আগেই যোগাড় করিয়া 
রা।খয়া+ছল। হিন্দুদের পক্ষ হইতে অবশ্বই বলা হইয়াছিল যে মিহিলের 
লোকেরা রাস্তার পাশের হিন্দু দোকানদারদেরে জোর করিয়া দোকান 
বধ করাইঠে গিষাগুল' ফলে বিরোধ বাধে । এটা সম্ভব । মুসলিম 
জনতার জোর কগিদ। বিন্দু দোকান বন্ধ করাইতে যাওয়ার দুই-একটা 
নযির আমার নিজেরই জানা আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সংবাত বাধে 
নাই। হিন্কু দোকানদাররা ডরে-ভয়ে দোকান বন্ধ করিয়াছিল । এসব 
ক্ষেত্রেও হিন্দুরা বাধ! দিলে যে সংঘ্প হইত, তাতে সন্দেহ নাই। 
কলিকাতায় স্বভাবতঃই হিন্দ,র চেয়ে মুলমানের জান-মালের ক্ষতি 
হইয়াছিল অনেক বেশী । এই খবর অ/তর/৪ত আকারে পূব বাংলায় 
পৌহিলে নোয়াখালি জিলায় হিন্দুরা নিষ্ঠ.রভানে নিহত হয় ।তারই প্রতি- 
ক্রিয়ার বিহারের হিন্দুরা তথাকার মুসলমান।দগকে অধিকতর নশংসতার 
সাথে পাইকারীভাবে হত্যা করে । ফলে সাম্প্রদায়িক দাংগার ব্যাপারে 
বাংল1-বেহার একই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই মৃদ্ধ চলে প্রায় চার 
মাস ধরিয়া । উভয় পক্ষে কত লোক যে হতাহুত ও কত কোটি টাকার 
সম্পত্তি যে ধবংস হইয়াছিল তার লেখা-জোখা নাই। পরবতাঁ কালে 
দেশ ভাগের »ময়ে অবশ্য আরও বছ প্রদেশে দানবীয় নশংস হত্যাকা 
ঘটয়াছল | কিন্ত তার আগে পর্যন্ত বাংল1-বিহারের সাম্প্রদাপ্সিক দাংগাই 


(২৫১) 


পাকিস্তান হাসিল 


নৃশংস অমানুধষিকতার সর্বাপেক্ষা লঙ্ছান্কর নিদর্শন । অনেক অতি-সাশ্প্র- 
দায়িক মুসলমান আজও সগর্বে বলিয়া থাকে কলিকাতা দাংগাই 
পাকিস্তান আনিয়াছিল। এ কথা নিতান্ত নিথ্যা নয়। এই দাংগার 
পরে ইংরাজ-হিন্দু-মুসলিম তিনপক্ষই বুঝিতে পারেন, দেশ বিভাগ ছাড়া 
উপাক্পাস্তর নাই! 


(৬) পাঁটি'শনে অবিচার 
১৯০৭ সাল হইতে ১৯৫০ সাল এই তিনট বছর সক্রির রাজনীতির সংগে 
আমার সংশ্রব বিশেষ ছিল না ' “ইত্তেহাদে'র সম্পাদক হিসাবে আমার 
সাথে রাজনীতিকরা মাঝে-মাঝে যতইক পরামশ' করিতেন এবং আমি 
সম্পাদকীয় প্রবঞ্ধা-লীতে যতটক অভিমত প্রকাশ করিতাম, সেই টকুকেই 
আমার রাজনীতি বলা যাইতে পারে । তবে জক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে 
মশ২গুন না থাকার দরুন এই মুতে দশক ও বিচারক হিসাবে আমার 
যোগ্যতা অনেক বেশী করিয়! বাড়িয়াছিল. নিতান্ত বিনয়ের সাথে এ দাবি 
আমি করিতে পারি । 
পরবতাঁ কালে বিদেশী ও নিরপেক্ষ লোকদের অনেকেই স্বীকার 
করিয়াছেন, পাটিশনে পাকিস্তানের উপর অবিচার কর হইয়াচ্ছে। 
রেফারেও্ডামে বিপুল মেজরিটি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া সান্ও 
সিলেটের করিমগঞ্জ ভারতের ভাগে ফেল", সমস্ত গৃহীত মূলনীতির 
বরখেলাফে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলা ভারতের ভাগে ফেল”, সুস্পষ্টতঃই 
হচ্ছাকত পক্ষপাতমলক অবিচার । কাশ্মীর ও ত্রিপ্রার সাথে ভাবার 
কন্টিগিউটি রক্ষার অসাধু উদ্দেশোই এ সব কাজ কর' হইয়াছিল । কৈফিয়ং 
স্বরূপ বলা হয় কায়েদে-আযম ল্ড মাউণ্টক্যটেনকে পাকিস্তানের 
প্রথম বড়লাট ন! করিয়া নিজেই বড়লাট হইয়1 পড়ায় পাকিস্তানের উপর 
রাগ করিয়াই মাউণ্টব্যণটেন রেডক্রিফকে দিয়! এসব অবিচার কর"ইয়াছেন । 
জিরা সাহেব বড়লাট হইবার ব্যক্তিগত লোভটা সংবরণ করিতে পারিলে 
পাকিস্তানের উপর মাউণ্টব্যাটেন অত অবিচার করিতেন না। চাই কি 
কিছু সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতেন। 


(২৫৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


যে কায়ণেই হউক পাকিস্তানের উপর অবিচার যে ইচ্ছাকৃভ ভাবে করা 
হইয়াছিল, এটা আজ সুস্প্ট এবং সাধারণ ভাবে স্বীকৃত। শেষ পর্যন্ত 
পাকিস্তান টিকিবে না, কাজেই এসব অবিচার কালের বিচারে মূল্যহীন 
হইয়! যাইবে, এই ধ।রণা হইতেই এ সব পক্ষপাতমূলক অবিচার করা 
হইয়।ছিল £ সেসব অবিচারের ধরন ও পরিমাণ এমন ছিল যে 
পাকিস্তানের পরিণাম বিলুপ্ত তরাম্থিত করাই স্বাভাবিক ছিল । এ 
অবস্থায় অত সব প্রতিকূলতা কাটাইয়া পাকিস্তান যে বশাচিয়া আছে 
এটাই একটা 1বস্ময়কর ব্যাপার । আমাদের বরাত গুণ । 

তবে পাকিস্তান হাসিলের বিজয়োলাসের প্রাথমিক উচ্ছাসের মধ্যে 
উপরের তলার নেতারা 1?ক নিচের তলার কমীরা আামরা এ স্ব 
কথার তত গুরুত্ব দেই নাই আনন্দে ।বদ্ব হইবে ভয়ে। বিস্ত এত 
উল্লাসের মধ্যেও দুইটা ব্যাপাঞ্জে আমি ভ্ত।ন্তত না হইয়া পারি নাই। 
একট রাজ.ন।ভক আদশে'র কথা । অপরটি পূব বাংলার অর্থনৈতিক 
ভদ্নফ্যতের বথা। অবশ্য দুইটার জন্তই আমি মনে-মনে কায়েদে- 
'খ্মবেই দায়ী করিম্াহিলাম। কিগ্ধ আদশে'র ব্যাপারটা একক 
ভাবে কায়দে-আযমের নিজেঞ্ কাজ । জিঙ্গা সাহেবের রাজনৈতিক 
বুদ্ধমন্তা ও গণঙাংম্রক জাঙারতাবাদে আমার পূর্ণ আস্থা ছিল । তিনি 
কোনও অন্তার অগ্রণতাগ্িক বেকার্রদা কথা বললে বা কাজ করিলে 
আমি মনে খুনই বাথ। পাহতাম ' প7।ক্স্তান হওয়ার পরে-পরেই এমন 
কথা তিনি দৃই'ট বলিয়াছিলেন ' প্রথমর্ট এই £ পা।কন্তানের প্রথম গবন'র 
জেনারেল [হৃসাবে দান্িত্ব গ্রহণের জন্ত দিলী হইতে করাচি র€য়ানা 
হওয়ার জময় তিনি বলিরাছিলেন £ “আমি ভারতের নাগদ্িক হিসাবে 
পাকিস্তানে যাইতেছি ! পাকিস্তানের জনগণ আমাকে তাদের সেবা 
করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করায় আমি তাদের সেবা কগ্িতে 
যাইতেছি। লড' মাউণ্টব্যাটেন হটিশ নাগরিক হইয়া যেমন ভারতবাসার 
সেন! করিতেছেন, আমিও ঠিক তেমনি করিতে যাইভেছি 1” 

কথাট। শোনা মাত্র আমার মনে ব্যথার যে কাটা ফুষ্টয়াছিল, সে 
ট/ট:।ন আজে! সারে নাই । প্রথমতঃ এট, কোনও বক্ষপ্লী শাসনতা স্রিক 


রে 


(২৫৮ ) 


পাকিস্তান হাসিল 


বথা ছিলনা । একথা বলার কোনও দরকারই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ 
বিদেশী হিসাবে আমাদের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া] আমাদের সেব' 
করিতে আসিতেছেন এটা কোনও গোৌরবের বথা ছিল ন', আমাদের 
দিক হইতে ত নয়ই, তার নিজের দক হইতেও না' লড' মাউণ্টব্যাটেনের 
সংগে [নজজের তুলনা করিয়া তিনি কি আনন্দ পঃইলেন তা আনি 
আজও বুঝ নাই. তিনি থিলেন নগ্ন রা পাকিস্তানের শর্ট ও পাকিস্তানা 
জার পিতা । পক্ষান্তরে ল' মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন মুমূবু' বটিশ সামাজ্য- 
বাধেস শেষ প্রতীক । 

কাছ়েদে আষমের আর ঘে কথটি আমাকে পীড় দিরাছিল, তা' 

ধলাভাযং অম্পর্কে তার ঢাকার বক্তা ' পঁচিশ বছর ধরিয়া জিন 
সাহেবকে টিশতাম । এই পচিশ বহরের মধে- মাত্র পাচ বছর তার 
বিরোধী হিলাম বাকা কুড়ি বছরই তার সমথক ছিল'ম। তার 
মুখে এমন গুক্ততর ব্যাপারে এমশ অধিবেচকেদ কথা আশ, করি নাই । তিনি 
বাংল থা উ€ু” একানও ভাষাই জানিতেন ন। ' তবে এটা তিনি জানি'তন 
যে বাংলা অধকাংশ পাকিস্তানীর মাতৃভাষা । আর জানিতেন- তিনি 
গণত্ন্তে মাতৃভাষার তাংপধ ! কাজেই কায়েদে-আযমের মুখে মাত্র এক 
বাকের মত এ গণতদ্র ধপোধী বথাবৰ মানে আমি আজও উপলাব্ধ করি নাই ' 

পর-পন তিনাট ঘটনা আমাকে পৃব*বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ভবিন)ং সখছ্ছে ভাবাহয়া তুলিনাহিল। (৯) ১৯৪৬ সালের জবর 
মাসে মূলণ্মি লীগ যখন কেন্ত্রীন্ন সরকারে যোগরান করে, তখন জিন 
সাহেব মুসালম বাংলার কোনও প্রতিনিধিকে মন্ত্রী করেন নাই। জিম্লা- 
নেতৃখে মুপলিম-বাংলার ভখ্যাৎ স্স্ধে তখন হইতেই আমার দুশ্চিন্তা 
দেখা দেয়। বন্ধুদের কাছে আমার দু'ন্চস্তার কথা বলিয়াছিলাম। 
১৯১১ সালে পূব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সম্পর্কে নিখিল-ভাঞ্তীয় 
মুসলিম নেতৃত্বের মণোভাব ও ১৯১৬ সালের লাখনৌ প।াকটে বাংঞার 
মুদলিম মেঅঠিছ&কে চিরতরে কোরবানি করিবার ইতিহাসের নযিরও 
উল্লেখ করিনাছিলাম কিন্ত অনেক বন্্ই আমার এ সন্দেহকে নব-দীক্ষিতের 
ইমানের বমজোরি বলিয়। উড়াইয়। দিয়াছিলেন। 


(২৫৯) 


রাজলীতির পঞ্চাশ বছর 


(২) ১৯৪৬ সালে লাহোরশ্প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইলেকশনে জয়লাভ 
করিবার পর লাহোর-প্রস্তাবকে বাকা পথে আমূল পরিবর্তন করিয়াছিলেন 
নির্বাচিত মেহ্বারর। দিলীর লেঞ্জিসলেটাস'-কন২ভেনশনে । এই পরিবর্তনের 
চেয়ে পরিবর্তনের পদ্থাটাই আমার চিন্তার কারণ হইয়াছিল বেশী । 

(৩ )বাংলা বিভাগের সময় বাংলার মুসলমানের স্বার্থের চেয়ে “গোটা 
পাকিস্তানের স্বার্থের দিকে বেশী নযর রাখা হইয়াছিল । “গোটা 
পাকিস্তান অর্থ হিল কার্ধতঃ পশ্চিম পাকিস্তান । 

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে শেষ বিষয়টি সহন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা 
প্রতাক্ষ ও বক্তিগত । তাই আমি এখানে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বালব । 
ভব্ষ্াতের ইত্হাস- লখকদের জন্ত এই সব ছোট-খাট ঘটনাও প্রয়োজনীয় 
হইতে পারে । 


(৭) কলিকাতার দাবি 

দেশ বিভাগে রেডক্লিফ পাকিস্তানের প্রতি যতই অঙ্গার করিয়। 
থাকুন কেন, কলিকাতার উপর পাকিস্তানের দাবি অগ্রাহ্য কর: »্হঞ্জ 
হি না। এটা সহঞ্জ ক্রিয়া নিলেন স্বয়ং ল'গ-নেডত্ ১৯৪৭ সালের 
ওরা জুন নোশন্তাল পাট'শন বা আন্দাষী হিভাগ ঘোষণার জাত শিনের 
নংধাই স্বরং ম্থুহরাওয়াদী গবন'মেন্টই ঢাকাকে পর্ব-বাংলার রাজধানী 
ঘোষণা করিয়া ছিলেন। ঢাকা শহরের চার দিকের কুড়ি মাইল 
এলাকা রিকুইযিশন কঠিয়' কলিকাতা গেষেটে নোটিফিকেশনও জারি 
করিয়াছিলেন । তথাপি সার নাবিমদ্দিনের দলের সন্দেহ তাতে ঘুচে নাই । 
তাদের ১নে তখনও সন্দেহ ছিল যে কলিকাতা পাকিস্তানের ভাগে পড়িলে 
পু:-বাংলার রাজধানী কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইবে । এটা স্পষ্টতই 
তাদের ভিত্তিহীন সন্দেহ । কারণ কলিকাতা পূর্ব-বাংলার ভাগে পড়িলেও 
উহাকে রাজধানী রাখা উচিৎ হইত ন1। প্ব'-বাংলার গণ-প্রতিনিধিরা 
তা করিতেনও ন'। কিন্তু মুসলিম লীগের খাজা-নেতৃতব এ ব্যাপারে 
অতি মাত্রার বাতিবান্ত ছিলেন, সে জন্ত ৫ই আগস্ট শ্ুহর'ওয়াশী 
সাহেহকে হারাইয়া সার নাবিমুন্দিন নেতা নির্বাচিত হইবার পরদিন 


(২৬০) 


পাকিস্তান হামিল 

হইতেই “কলিকাতা রক্ষার আন্দোলন একদম মন্দীভূত হইয়া গেল । 
গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ যুক্তভাবে তখন 
“কিপ, ক্যালকাট।' আন্দোলন চালাইতেছিল । সবগুলি মুসলিম সংবাদ- 
প্ত্রই আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ম্যাপ চাট ও স্টাবটিসটিকস দিয় কলি- 
কাতা পুধ বাংলায় থাকার যুক্তি দিতেছিলাম । মুসলিম ছাত্র লীগ 
মিছিল ও জনসভা করিতেছিল । হক সাহেব পর্যন্ত এই আন্দোলনে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । বাংলার শেষ প্রধন মন্ত্রী ও বেংগল পার্টিশন 
কাউন্সিলের েন্বর সুহরাওয়ার্দী সাহেব দার্জিলিংএ গরবর্নর সার আর. |জ. 
ক্যাসি সাহেবের সহিত আলোচনা করিয়া আমাদেরে এইব্প আভাস দেন £ 
চখ্থিশ পরগণার বারাকপুর, বারাসত, ভাংগর ও বশিরহাট পৃব বাংলার 
ভাগে ফেলিয়া এবং কলিকাত। ও দার্জিলিং উভয় শহরকে উভয় বাংলার 
কমন শহর ঘোষণা করিয়া বাংলা বাটোয়ারা করিতে গবন'র রাষী 
হইয়াছেন এবং সেই মতে উধ তন মহলে প্রভাব বিস্তার করিবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন । গ্রবন'র কলিকাতাকে পৃ বাংলার অংশে ফেলিবার 
জোর আন্দোলন চালাইয়৷ যাইতেও স্ুহরাওয়াশী সাহেবকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন। স্মৃহরাওয়াদী সাহেবের নিকট হইতে এইব্বপ আশ্বাস 
পাইয়া আমর! 'কলিকাতা রাখ আন্দোলন আরও জোরদার করি । বৃদ্ধ 
হক সাহেব পর্যন্ত এই আন্দেলনে আমাদের সাথে নামিয়া আসেন । 
কিন্ত কিছুদিন যাইতে-না-যাইতেই আমর লীগ-নেতাদের মধ্যে একটা 
পরিবতন লক্ষ্য করিলাম । হক সাহেব ও শহীদ সাহেব প্রকাশাভাবে 
কলিকাতা রাখার আন্দোলন সমথন করিতেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল 
বেন্্রীয় মুসলিম লীগ বাউও্ডারি কমিশনের সামনে হক জাহেব ও শহীদ 
সাহেবকে সওয়াল-জওয়াব করিতে না দিয়। যুক্ত প্রদেশের মিঃ ওয়াসিমকে 
উকিল নিযুক্ত করিলেন এবং জনাব হামিদুল হককে তার সহকারী 
করিলেন। মুসলিম লীগের অনেকে ও ছাত্র লীগের সকলেই এই ব্যবস্থার 
প্রতিবাদ করিলেন। হক সাহেব খবরের কাগযে বিবৃতি দিলেন। কিন্ত 
তাতে কোন কাজ হইল না। এমন সময়ে খাজ! নাষিমুদ্দিন সাহেব নেতা 
নিযুক্ত হইবার পরদিন হইতেই প্রকাশ্াভাবে উল্টা বাতাস বহিতে 


(২৬১) 
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লাগিল । পূর্ব বাংলার এবং খাজা-গ্রৎপের অনেক নেতা একাধিক দিন 
'ইত্তেহাদ' আফিসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতা রাখার 
আন্দোলন বদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন । কলিকাতা ছাড়িয়' দেওয়ার 

'খ্য লাভ ও সুবিধা জম্পর্কে অনেক যুক্তি-তর্ক দিলেন। তাদের যুক্তি- 
গুলির মধো একটি হড় যক্তি এই ছিল যে কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে 
সমস্ত দায়শোধ করিয়াও পরব বাংল' নগদ তেত্রিশ কোটি টাকা পাইবে । 
এই টাকা দিয়া আমরা পৃ বাংলার র'জধানী ঢাকা শহলকে নিউইয়র্ক 
শহর করিস ফেলতে পারিব ' বহার খাজ' নাযিগ্দিন ও চোধরী 
হামিদুল হক সাহেবের স্লাত পিয়া এই হিসাসর অংক আমার সামনে 
পেশ করিলেন । আনি যদিও তদের সক্তি মানিলাম না, ছথাপি 
তাদের-দেওয়া এই আশিক সন্ভিট। আমার “কলিকাতা রাখার উৎসাহে 
কিছুটা পানি ঢালিতে ভমর্থ হইল | শখ্রপর “আজাদ? স্টার-অব-উওিয়? 
'মনিংনিউয' ইতযদি খাজ"-সর্থক লাগ্যগুলি আন্ে-আন্তে কলিকাতা 
রাখ' আন্দোলন হইতে পুষ্ট প্রদশ'ন করিছলন ' তারা এই জপ উদার নীতি- 
কথা বলিতে লাঞ্গলেন £ “আমরা যাই বলে না কেন এট: স্বীকার করিতেই 
হইবে যে কলিকাতা হিন্দু-প্রধান স্থান ' আমরা হসলমণনর" এখানে 
মাইনরিট এ কথা তআর অস্থীকার করা যায় না । মেজরি?িকে উৎখাত 
করিয়' মাইনরিটি আমরা কলিকাতা রাখিতে চাই নখ" এটা গণতঙ- 
বিরোধী হইবে । তাছাড়া হিংস্র উপয়ে আমরা কপ্িকাতা রাখার 
পক্ষপাতী নই ।” গত দৃইমাস ধরিয়া ধাদ্রে কলমের খে কলিকাতার 
দাবিতে অগ্রিশ্ষএলিংগ বিচ্ছতরিত হইতেছিল, খাজা নাধিমুদ্দিন নেতা 
নির্বাচিত হওয়ার তিন দিনের মধোই কাদের মুখেই অহিংসার বাণী ও 
মেজরিট-ঙ্াইনরিটির যুক্তি শোনা যাইতে লাগিল । এক ইত্তেহাদেই 
আমরা কলিকাতার কথ' বলিয়া যাইতে থাকিলাম ' খাজা-গ্রথপের 
কলিকাতার হিন্মু মেজরিটির যুক্তি মানিয়া লইলে ঢাকা ময়মনসিংহ 
কুমিল্লা প্রভৃতি জিলা শহরের, বন্বতঃ পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জিলা- 
নগরের হিন্ম-মেজরিটির যকতিও স্বতঃই আসিয়া পড়ে । এসব কথাও 
বলিতে লাগিলাম। কিত্ত ফে শুনে কার কথা? 

(২৬২) 
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(৮) মাকেট ভ্যালু বনাম বুক ভ্যালু 

আমি নৃঝিলাম, সকলেই বৃঝিলেন, কক্িকাত আমরা হারাইয়াছি। 
কাত্ই তখন বিজয়ী খাজা-গ্রাএ্পের কদ্ধাদেরে বলিলাঘ £ আপনাদের 
কথা-মতই স্মলিস্শাত" ছাড়িয? দিলাম 1 এইবার তেত্রিশ পাটি টাকাট। 
আদ্শযের বাবস্থা করুন '' নেভাল? ও-বিষষে নিশ্িল্ত থালিনে আমাকে 
আশ্বাস দিলেন । ব্ঝা গেল, অনহপন বাটোয়ার' কাঈঘ্িনুলর উপর সব 
নির্ভর করিতেছে ' প্রাদেশিক লাটোফালা কাউন্সিল খন গবন'ব 
চেয়ারম্যান, পশ্চিম বাংলশর পপ্ক্ষ নলিনী জহকাক ও বীরেন মখাজী 
পর্-বাংলার পক্ষে খাজ" নাঘিগ্দ্দিন ও শহীদ ম্রহবাওযা- । কেত্রীষ 
পার্টিশন কাউন্সিলের চেয়ারমান ছিলেন আঘং বডলাট লড' মাউন্টব্যাটেন। 
ভারতের পক্ষে সর্দান পাশটল ও মিঃ এইচ. এম. পটেল এবং পাশ্চিস্তশনের 
পক্ষে লিয়াকত আছে খ্বা ও ঢোঁধ্‌রী (সাহান্দ শালি । চারটি বাপারে 
প্রান্েশিক পার্টিশন কাউলিল একমত হইতে না পারায় নিয়ম অনুসারে 
এ ঢাবটি বিষয় কেন্দ্রীয় পাটি'শন কাউন্সিলে পাঠান হয়? এ চারটি 
বিষয়ের ম'ধা সবকারী বাড়ি-ঘব্র মলা-নিধণারাণব ীকিই ছিল প্রধান । 
প্র বলার প্রতিনিধির" দানি লারন যে বর্তমান সাজণ্র মূলো ( গার্াট 
ভ্যালু ) সরকারী বাঁড়-ঘরের দাম হিসাব করিতে হইবে । পক্ষান্তরে 
পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিবা দাবি করেনযে আদি মল্যে (বৃ ভালু) 
ও-সলের দাম ধরিতে হইবে । প্রাদেশিক পার্টিশন কাউন্সিলে পর্ব-বাংলার 
বিশেষক্্রউপদেষ্টা ছিলেন রে'ভনিউ সেক্রেটারি ও পার্টিশন কাউন্সিলেব 
অন্যতম সেক্রেটারি খান বাহাদব মহ্বৃব্দ্দিন আহমদ ও তৎকালীন 
নুপার ইঞ্জিনিয়ার ( পরে চীফ ইঞ্জিনিধার) আবদুল জববার সাহেব ' 
'ইত্তেহাদ' আফিসে আমার রুম ইহাদের প্রায়ই বৈঠক হইত । ইত্হাদের 
উপদেশ মতই আমি এই ব্যাপারে সম্পাদকীয় লিখিতাম এবং সংবাদ 
প্রকাশ করিতাম। এদের সংগে আলোচনা করিয়াই আমি সরকারী 
সম্পত্তি বণ্টনে মার্কেট ভ্যালু ও বুক ভ্যালুর তাৎপর্য বুঝিতে পারি । 
মার্কেট ভ্যালুটা সকলেই বুঝেন । শহরে-বন্দরে বিশেষতঃ কলিকাতায় 


(২৬৩) 
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জমি ও বাড়ি-ঘর ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির দাম আগের চেয়ে শং-সহত্র গুণ 


যে বাড়িয়। গিক্লাছে এটা সুস্পষ্ট । কিন্ত বুকভ্যালু বা আদি দাম যে খরিদ- 
দাম বা নির্মাণমূলযও নয়, তারও কম, এ কথা সকলের বুঝিবার 
কথা নয়। উক্ত বিশেষজ্ঞয়ের নিকট হইতে আমি জানিতে পারি যে 
সরকারী হিসাব-মতে প্রথম শ্রেণীর ইমারত সমূহের দাম প্রতি বছর 
শতকরা একটাকা করিয়া কমিয়া যায়; আর ছিতীয় শ্রেণীর ইমারত 
সমূহ কমে প্রতিবছর শতকরা দুইটাক1 | মেশিনাদি-সরঞ্জামের ডিপ্রি- 
পিয়েশন ও উয়ার এগু টিয়ার যে নীতিতে ধরা হয়, বাড়ি-ঘরের ডিপ্রি- 
সিয়েশনও সেই নীতিতেই ধরা হয়। ফলে কলিকাতার সরকারী বাড়ি- 
ঘর ইত্যাদি স্বাবর সম্পত্তির কোনট! এক শ বছরে আর কোনটা পঞ্চাশ 
বছরে মূল্যহীন যিরোতে পরিণত হইয়াছে । এ কথার অর্থ এই যে 
কলিকাতার সরকাগী বাঁড়-ঘর ভারত ও পশ্চিম বাংল! 'বিরো' মূলো 
পাইবে । এইজন্য পশ্চিম বাংলা ও ভারতের প্রতিনিধিরা 'বুক ভ্যালুর' 
উপর অত জোর দিতেছিলেন । পক্ষান্তরে পূ বাংলার প্রতিনিধিরা মার্কেট 
ভ্যালু দাবি করিতেছিলেন। 


(৯) পাটিশন কাউলিলের ভূমিক। 


খাজ। নাধিঘুদ্দিন শহীদ সাহেবকে পরাজিত করিরা মুসলিম লীগ পাট 
লীডার হন «ই আগস্ট তারিখে । তার মানে তিনিই পূর্ব বাংলার প্রথম 
প্রধান মন্ত্রী হন। পূব বাংলার প্রধান মহ্ী হইয়াই অষ্টোবর মাসের শেষ 
দিকে ঠিনি সুহরাওয়াদাঁ সাহেবের স্থলে হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবকে 
পাষ্ট'শন কাউ্সিলের মেম্বর করেন । কাজেই এ সমর হইতে এ ব্যাপোরের 
দেন-দরবার ও পরামশ' আমি শহীদ সাহেবের বদলে হামিনুল হক চৌধুরী 
সাহেবের সহিতই করিতাম । আমার জ্ঞান-বৃদ্ধিমত পরামশ'ও তাকেই 
দিতাম । আনি দেখা খুশী ও নিশ্চিন্ত হইলাম যে শহীদ সাছেবের মতই 
চৌধুরী সাহেবও বুক ভ্যালু ও মার্কেট ভ্যালুর তাৎপর্য বুঝেন এবং 
পূ বাংলার আধিক জীবনে এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন৷ ইতিপূর্বে 
ভিনি তেত্রিশ কোর্ট টাকা পাওয়ার যে আশায় কলিকাতা ত্যাগে 


(২৬৪) 


পাবিস্তান হাসিল 


আমাদেরে রাষী করিয়াছিলেন, মার্কেট ভ্যালু ছাড়! সে টাক যে পাওয়া 
যাইবে না, সেটাও তিনি বুঝিতেছিলেন। সুতরাং এদিক হইন্তে আমি 
আশ্বস্ত ছইলাম। কিন্ত কেন্দ্রীয় পার্ট শন কাউশ্গিলে বাংলার কোন প্রতিনিধি 
না থাকায় এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকিবার পরামর্শ আমরা ও অফিসাররা 
সকলেই এক বাক্যে দিতে থাকিলাম | এ বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতার 
দরকার এইজন্ত যে শুধু পশ্চিম বাংলা ও ভারত যে কলিকাতার সম্পত্তির 
বুক ভ্যালু দেওয়ার পক্ষপাতী, তা নয়। কেন্ত্রীর পশ্চিম পাকিস্তানীরাও 
বুক ভ্যালুর পক্ষপাতী । কারণ লাহোর করাচি পেশওয়ার কোয়েটা ইতযাদি 
স্থানের সরকারী দালান-ইম্লারত ও স্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য অনেক 
হইবে এবং সে মূল্য পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তন সরকার 
ভারত জরকার ও পূর্ব পাঞ্জাব সরকারকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। 
অথচ চুক্তি অনুসারে কলিকাতার সম্পত্তির দামটা পাইবে পূর্ব বাংলা 
সরকার । কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এর এক পয়সাও পাইবেন না । 
মুসলিম বাংল।র স্বার্থ সম্পর্কে অতীতের নিখিল ভারতীয় মুদলিম নেতৃত্ব 
যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাতে কলিকাতা ভারতকে বিনামূলো দিয়া 
তার বদলা লাহোরট1 বিনামূল্যে পাইতে তাদের বিবেকে একটুকুও 
বাধিবে না। এ সব কথা উজ্জত অফিসার ও আমরা অনেকেই 
নেতৃত্বন্গকে হিশেষতঃ চৌধুরী হামিনুল হক সাহেবকে বুধাইলাম ৷ তিনি 
আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস দিলেন । 
কিন্ত আমরা আশ্বাস পাইলাম না। অতঃপর পাট'শন কাউন্সিলের 
পরবতাঁ সভ1 ঢাকায় হইল। আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না । 
সরকারী দলের মুখপত্র “আজাদে' (২৪শে সেপ্েম্বর, ১১৪৭) এর খবরটা 
ছিল এইক্সপ £ “গত কাল (২৪1১1৪৭) পার্টিশন কাউদ্গিলের সভা 
ঢাকায় ছইর়াছে | পরব বাংলার গবনর (সার ফক্রেডারিক বোন? ) 
সভাপতিত্ব করিয়াছেন। সম্পত্তি দায় বিভাঙ্গ সম্পর্কে ওরুত্বপূর্ন পিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে ।” পরবতী সভ। হয় কলিকাতায় ৮ই নবেশ্বর। 
এই “গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত” বে কি, ত1 আমর! জানিতে পারি এক মাস পরে 

৯ই ডিসেম্বর তারিখে । এ তারিখে ফেন্্রীয় পার্ট'শন কাউলিলের ভারতীয় 


(২৪৫) 
১৭-- 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


প্রতিনিধি সর্দার প্যাটেল ভারতীয় গণ-্পরিষদে ঘোষণ! করিলেন £ 
“সম্পত্তির মূল্য নিধারণের নীতি সম্পর্কে পাকিস্তানের সাথে আমাদের 
ষে বিরোধ ছিল আপোসে তা মিটয়া গিরাছে। বুক ভ্যালুতে সম্পত্তির 
মূল্য নিধারণ স্থির হইয়াছে ।”” ছাত্র-নেতা রাজনৈতিক নেত1 ও আমরা 
সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম । হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের বেনিয়াপুকুর 
রোডের বাড়িতে তাদের ভিড় হইল। কেমন করিয়া এটা হইল? 
আমাদের পক্ষে বুক ভাযালুতে কে রাষী হইলেন % এখন আমাদের তেত্রিশ 
কোটি টাকা পাওয়ার কি হইবে? তিনিও আমাদের মতই অজ্ঞতা 
প্রকাশ ও হায়-আফসোমন করিলেন। তিনি শীঘ্রই প্রধান মন্ত্রী খাজা 
নাবিমুদ্িন, কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউঙ্সিলে আমাদের প্রতিনিধি চৌধুরী 
মোহাম্মদ আলী ও প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলীর সাথে যোগাযোগ স্বাপন 
করিয়া যা-হয় একটা ব্যবস্বা করিবেন বলিয়। সকলকে আশ্বাস দিয়া 
বিদায় করিলেন । 
বেশ কিছুদিন পরে হামিদুল হক সাহেব এক বিবৃতিতে ঘোষণা 
করিলেন ঃ “হিসাবের হেরফেরে আমর] তেত্রিশ কোটি পাইলম না বটে 
তবে ওজেবাদ করিয়াই আমর পশ্চিম বাংল! ও ভারত সরকারের নিকট 
হইতে নেট নয় কোটি পাইব |” সকলে ছাতি পিয়া হায়-হায় করিলাম । 
কোথায় তেত্রিশ কোট ? আর কোথায় নয় কোটি? কিন্ত আমাদের 
ছাতি পেটার বেদনার উপশম হইবার আগেই আবার মাথায় হাত মান্সিবার 
দরকার হইল । কারণ মিঃ হামিদুল হক চৌধুরীর কথাটা মাটিতে পড়িবার 
আগেই মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার এক বিস্বতি দিলেন । তিনি হিসাব- 
নিকাশ করিয়া দেখাইলেন যে সব হিসাব করিয়া! ভারত ও পশ্চিম বাংলার 
কাছে পূর্ব বাংলার পাওন। হইয়াছে মোট তিন কোর্ট, আর পূর্ব বাংলার 
কাছে ভারত ও পশ্চিম বাংলার পাওনা হইয়াছে নয় কোট । পূর্ব বাংলা 
আগে পশ্চিম বাংল! ও ভারতের নল কোটি শোধ করিবে ;, তারপর তার 
পাওনা তিন কোটি টাকা পাইবে । অর্থাৎ ওজেবাদ করির। শেষ পর্যন্ত পূর্ব 
বাংলার, পাওনা নয় দেনা, থাকিল ছর কোটি । হায় কপাল । তেত্রিপ ফোর্ট 
রাগের বগলে ছয় ফোর্ট বিললোগ ) নলিনীবাবুর এই ঘোষণায় মিঃ হাধিদুল 
(২৬৬) 


পাকিস্তান হাসিল 


হুক চৌধুরী কেন মুচ্ছণ গেলেন না, আমরাই বা বাচিরা থাকিলাম কিরুপে, 
আমি জাজিও তা বুঝি নাই। বোধ হয় এই সাস্বনার যে শুধু রেডক্লিফ 
এক1 আমাদেরে ঠকাইতে পারেন নাই ; আমরা সবলে মিলিয়াই আমাদেরে 
ঠকাইয়াছি। তার উপর সত্য ধূগ কলি যুগ হইয়াছে । সত্য যুগে ছিল £ 
“শুভংকরের ফাকি, তেত্রিশ থনে তিন শ গেলে তিরিশ থাকে বাক)” ; আর 
কলিধুগে ঃ 'শুভংকরের ফাকি, তেত্রিশ থনে শুন্য গেলে দেন! থাকে বাকী'। 


(২৬৭) 


গলরহ জেথ7।য় 
কলিকাতায় শেষ দিনগুলি 
(১) আলীপুরের বন্ধুরা 


১৯৭ সালের শেষ দিক হইতে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি পর্যস্ত পৌনে 
তিন বছর রাজনীতির সাথে আমার কোনও প্রতাক্ষ যোগাযোগ ছিল না। 
'ইত্তেহাদের” সম্পাদন! উপলক্ষে আমাকে কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল 1 
শহীদ সাহেবের উপর নাধিমুদ্দিন মপ্তিসভার বিরূপ ভাব ছিল। তার] নান! 
অজুহাতে 'ইত্তেহাদ' ঢাকায় আনার প্রতিবন্ধকতা স্থ্টি করিলেন। অধিকত্ত 
একাধিকবার 'ব্যান' করিয়। “ইন্তেহাদ'কে আঘথিক ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। 
পক্ষান্তরে শহীদ সাহেব বহু সুসলিম-লীগ কম, ছাত্র-নেতা ও এম, এল. এর 
পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ সত্বেও ঢাকায় আসিলেন না। ওদিকে কায়েদে-আয ম 
ও লিয়কত খার পুনঃ-পুনঃ অনুরোধেও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও 
মন্তিত্ব গ্রহণে রাষী হইলেন না কাজেই আমাদের নেতা শহীদ সাহেবের 
মতই এবং সাথেই আমরা কোনমতে কলিকাতার দিন কাটাইতে লাগিলাম | 
কোনমতে বলিলে ঠিক বলা হইবে ন! | পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়া 
পাকিস্তান হাসিল করিয়! তার পরেও পাকিস্তাণী হিপাবে হিন্দুস্বানে থাক।- 

টাকে নিতান্ত বিবেচনার কাজ দাবি করা যাইতে পারে না। তবু এই সময়ে 
পশ্চিম বাংল! সরকার ও পশ্চিম বাংল।র সুধী-সমাজ সাধারণ ভাবে এবং 
সাংবাদিকর! বিশেষভাবে আমাদের সাথে যে ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন 
তার দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলিম লীগের প্রার-সম্পাদক ছিসাবে আমার লিখিত 
ও সম্পাটিত প্রঠার-পুক্তিকার অন্যান্য স্বানের মতই আলীপুর কোর এলাকা 
ভরিয়। গিয়াছিল । এই কারণে ব্যক্তিগত ভাবে আমার প্রতি আলীপুরের 
উকিল-বণারিস্টারর1 খুবই বিক্ষুক থকার কথ । ঝগড়া-গোছের গরম তর্ক- 
বিতর্কও ঠাদের সাথে আমার অনেক হইয়াছে । এ অবস্থায় পাকিস্তান হাসি, 
লের পর অ।মাকে আলীপুরে ওকালতি করিতে দেখিয়া তারা অনেকেই 


( ২৬৮ ) 


কলিকাতায় শেব দিনগুলি 


নিশ্চয়ই বিশ্মিত হইয়াছিলেন । কেউ-কেউ নিশ্চয়ই চট্টয়াও গিয়াছিলেন। 
তা সত্ত্বেও বন্ধুদের সাথে বদ্ুত্ব নষ্ট হয় নাই। তারা আগের মতই হাসিমুখে 
একদিন বলিলেন £ 'এখনও এখানে আছ যে? পাবিস্তান চেয়েছিলে, 
পাবিস্তান পেয়েছ । তবে আর এখানে বসে আছ বেন? আমিও বরাবরের 
মত হাসিমুখে বলিলাম £ 'তোমরা হিপ্রুরা বড়চালাক | আমিন বাধ্য কৈরা 
বাটোয়়ারার ছাহামে আমাদেরে ঠকাইছ | বাংগালরে তোমরা হাইকোর্ট 
দেখাইছ। ফলে আমাদের ভাগে জমি কম পড়ছে । কাজেই আরো কিছু 
জমি খসাবার মতলবে আমরা জনকতক এখানে কিছুদিন থাকব ঠিক 
করছি।” সকলে হো-হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। রসিকতা 
করিবার ও বুঝবার সময় ওট ছিল না ' তবু আমি রজিকত1 করিল'ম । 


হিঙ্ছু ক্ধুরা তার রস গ্রহণও করিলেন। এসব ব্যাপারে হিম্বু-মনের 
উদারতার তুলনা নাই । 


(২) “আজাদে'র উপর হামলা 

কিন্ত ওট] ব্যক্তিগত কথা । পাকিস্তানী প্রচারকদের মধো আজাদ" 
পত্তিকা অগ্রগণা । হিন্দুর ্বভাবতঃই “আজাদের? উপরই সবচেষে বেশী 
বিক্ষুক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগে-সংগেই কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাংগা 
বাধিল। পনর দিন যাইতে-না-যাইতেই ২র' সেপেম্বর রাত্রে আজাদ" 
আফিস গুগুাদের ছ্বারাআক্রান্তহইল | ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর “আজাদ' বাহির 
হইতে পারিঙ্প না। হিচ্কু সাংবাদিকরাই উদ্ভোগী হইয। সভা ড"কিলেন। 
'অস্থতবাজার পত্রিকার? চিত্তরঞ্জন এিনিউস্ব সিটি আফিসে সম্পাদকদের 
এক বৈঠক হইল । প্রায় পঁচিশ জন সম্পাদক ঠঠিকে যোগ দিলাম । সব- 
সন্মতিক্রমে গুণডাদের নিঙ্স। করা হইল । নিবিবাদে 'আজাদ' প্রকাশের সর্ব 
প্রকার ব্যবস্থা করার জঙ্ত একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল । “অম্বতবাজারের' 
মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ, “স্টেউসম্যানে'র মিঃ আ'য়ান স্টফেন, স্বরাজের' 
শ্রীযুক্ত সতোন মজুমদার, 'আনশবাজারের, শ্রীধক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও 
“ইতেছাদের আমি সহ সফল সম্পাদকের স্বাক্ষয়ে এক আবেদন প্রচার কর 
হইল । ফলে 'আজাদ' নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইতিমধ্যে 


(২১৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মহাত্বাজী অনশন-ব্রত গ্রহণ করায় দাংগ। প্রশমিত হইল । ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
নুহরাওয়াদঁ সাহেবেরহাতে কমলার রলসখাইয়। তিনি অনশন ভাংগিলেন । 
মোটামুটি শঙ্তি স্বশিত হইল । ঈ7 ও দুর্গাপৃন্না আসন বলিয়া উভয় পৰ 
যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়, তার জন্ত লেখক-সাহিত্যিকদের পক্ষ 
হইতে মিঃ তারাশংকর বানাজি, মিঃ পংকজ কুমার মল্লিক ও আমি একটি 
যুক্ত আবেদন প্রচার করিলাম । 

স্থহরাওয়ার্দী সাহেবের পাকিস্তানে না যাওয়াটা! আমার ভাল লাগিতে- 
ছিল না | আমার বিশ্বাস ছিল, কেন্দ্রীয় মঙগী হিসাবে সুহরাওয়াদা সাহেব 
করাচি গেলে 'ইন্তেহাদ" ঢাকায় নেওয় শুধু সম্ভব হইত ন! ত্বরাদ্িতও 
হইত । 'আজাদ" 'মনিং নিউয' ইত্যাদি সরকার-সমর্থক কাগযগুলি ঢাকায় 
নেওয়ার সব ব্যবস্থাই হইয়। গিয়ানছ সরকারী সমর্থনে । অথচ “ইন্তেহাদ' 
ঢাকায় জমি-বাড়ি যোগাড় করিয়া শুধু বিজলি সরবরাহ ও টেলিপ্রিন্টার, 
স্বাপনাদি ব্যাপারে সরকারী কোন ও সহায়তা পাইতেছিল না। বরঞ্চ 
'ব্যান" করিয়া তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইতেছিল। আমার ও আমার 
সহকমী সকলের বিশ্বাস ছিল সুহরাওয়াদী সাহেব পাকিস্তানে গেলেই 
এর একট সুরাহা হইত । 


(৩) মুহরাওয়ার্দার সংগত অভিমান 


কিন্ত তিনি কেন্্রের মস্ত্িত্ব নিলেন না। কায়েদে-আযম ও প্রধান মন্ত্র 
লিয়াকত খার অনুরোধের জবাবে তিনি জানাইলেন £ ভারতীর মুসলমান- 
দের একটা হিল্ল। না করিক্না তিনি ভারত ছাড়িতে পারেন না । তিনি 
এব্যাপারে কারেদে-আযমের কাছে যেলব তার ও ঠিঠ দেয়াছিলেন, আমি 
তা দেখিয়াছিলাম | তাতে তিনি বলিয়াছিলেন £ “আপনার সুদক্ষ পরি- 
চালনায় পাকিস্তানের হেফাযত করিবার যোগ্য লোকের অভাব নাই । 
কারণ মুসলিম লীগের প্রায় সব নেতাই পাফিত্তানে চলিয়া গিয়াছেন । 
কিন্ত পিছনে-ফেলিয়া-বাওয়। বেচারা! ভারতীয় সুসলমানদের হেফাযত 
করিবার কেউ নাই। আমাকে এদের সেবা করিতে দিন ।” কথাটা খ্বই 
মহৎ | কিন্ত অনেকেই বলিতেন, ঞট। স্থহরাওয়াদীর মনের কথ ছিল না । 


(২৭০) 


কলিকাতায় শেষ দিনগুলি 


তিনি রাগ করিয়াই পাকিস্তানের মন্ত্রী হইতে অসন্মত হইয়াছিলেন । 
অপরের মত আমার নিজেরও এই সঙ্গেহই ছিল। কায়েদে-আযম ও 
লিয়াকত খার উপর রাগ করিবার, অন্ততঃ অভিমান করিবার, অধিকার 
স্থহরাওয়ার্দার ছিল। সুহরাওয়াদাঁর প্রতি বিরুদ্ধভাব নবাবধাদা লিয়াকতের 
বরাবরই ছিল । ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুহরাওয়ারীর বদলে বাধ্য-অনুগত ভাল 
মানুষ খাজা নাধিমুদ্দিনকেই তিনি বেশী সমর্থন করিতেন । এসব বথা 
নুহরাওয়াদাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু কায়েদে-আযমও এসব ব্যাপারে 
পক্ষপাতিত্ব করিবেন, এট! সুহরাওয়ার্দী কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। কিন্ত 
দেখ! গেল, কায়েদে-আযম সুহরাওয়াদীর হক প্রাপ্য সমর্থনটুকুও তাকে দেন 
না। পাঞ্জাব ও বাংলা দুইটা প্রদেশই ভাগ হইয়ছিল । কিন্ত ভাগ হওয়ার 
ফলাফল দুই প্রদেশে এক হয় নাই | প্রদেশ ভাগের যুক্তিতে বাংলার 
মুনলিম লীগ ভাংগিয়া দেওয়া হইল এবং বিভক্ত মুসলিম লীগ পার্টির 
দ্বারা নয়া লীডার তথা প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের বাবস্থা! হইল | পাঞ্জাবের 
মুসলিম লীগও অখণ্ড রহিল। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীও বজায় থাকিলেন ' এই 
এক যাত্রায় ভিন্ন ফলের কারণ সোজানস্ুজি এই যে বাংলার গুধান মন্রী 
ও মুসলিম লীগ লিয়াকত খার “বাধ্য-অনুগত' ছিলেন না। লিয়াকত আলী; 
খাঁ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। সবাই তার বাধ্য-অনুগত | এতে কিন্ত 
তিনি সন্ই থাকিলেন না। পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও মুসলিম লীগকেও 
তার “জি হুযুর তাবেদার” করিতে চাহিলেন। করিলেনও ঠিনি। 
সুহগাওয়াদাঁকে বাদ দিয় প্রধান মন্ত্রী পূর্ববাংলায় যে 'তাবেদার জি 
হযুর' প্রধান মন্ত্রী ও মুসলিম লীগ পার্ট খাড়া করিলেন, তাদের 
তাবেদারি' পৃ? বাংলাকে এবং পরিণামে পাকিস্তানকে কোথার নিয়াছে, 
আজকার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিতেছে এবং ভবিস্ততেও দিবে । 

তারপর স্ুহরাওয়াদীকে ভিংগাইয়া মিঃ ফধলুর রহমান, ডাঃ মালেক 
প্রভৃতি ধা দেরে কেন্দ্রীয় মপ্রিদভায় নেওয়া হইতে লাগিল, তাতেই প্রধান- 
মন্ত্রী লিয়াকত আলী খা ও তার সমর্থক কায়েদে-আযমের মনোভাব 
সুহরাওয়ার্দার কাছে অুস্প্ট হইয়! গেল | এ অবস্থায় সুহরাওয়দাঁ যদি 
অভিমান করিয়।ও থাকেন, তবু তাকে দোব দেওয়া বাস না। বরঞ্ তাকে 


(২৭১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


উচ্চ প্রশংলা করিতে হয় এই জন্ত ষে তিনি কোনও অভবোগ করিনা 
তার অসন্মতি জানান নাই । বুজি হিসাবে একট! মহৎ আদর্শের ফথাই 
বলিয়াছিলেন । অভিযোগ করাট1 তার আত্মসম্মানে বাধিত বজিয়াই 
তা তিনিকরেন নাই । 


(৩) নুছরাওয়ার্দীর মিশন 
গোড়াতে “ভারতীয় মুসলমানদের হেফাযত” করাটা তার অজুহাত 
সাত ছিল এট? ধরিক্প। নিলেও পরে এটাই হইয়া উঠে সুহরাওয়াদী 
সাহেবের নিশা । তিনি শুধু নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কলিকাতার 
হিচ্ছু দাংগাবাগীদের উদ্ভত খডেগর সামনেই গলা বাড়াইয়া দেন নাই, 
তিনি উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিচির রক্ষার জন্ত “মাইনরিটি ছাটারও* রচনা 
করিয়াছিলেন ॥। উহাতে উভর রা্রের নেতাদের দস্তখত লইবার জন্য দিলী 
করাচি দৌঁড়াদৌড়িও করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 
সাহস ও শধিস্পর-বাধ জির়াইয়। তুলার জন্ভত ১৯৪৭ সালের ৯ই ও 
১*ই নবেম্বর তিনি ৪নং থিয়েটার রোডস্ব নিজের বাসভবনে নিখিল 
ভারতীয় মুসলিম কনভেনশন নামে এক প্রতিনিধিত্বমূলক সন্রিলনীব 
অনুষ্ঠান করেন । এ সন্িলমীতে মওলানা হপরতত মোহানী প্রভৃতি 
মুসলিম লীগের সাবেক নেতৃবন্দ এবং স্বয়ং স্ুহরাওয়াদাঁ সাহেব পরি- 
বাতিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভংগির পরিবর্তনের জন্য হৃদয়স্পশী 
আবেদন করেন । মাইনরিটির অধিঙ্কার রক্ষার দাধি-দাওয়। করিয়া এবং 
স্ুহরাওয়াদী-রচিত মাইনক্রিটি-চার্টার মানির1 লওয়ার জন্য উভশ রাতের 
সরক রকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
স্ুহরাওয়াদাঁ সাহেব শরধু সভা-সন্সিলনী করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। 
তিনি নিজে যেমন উভয় রাষ্ট্রের সমঝোতার ব্যাপার লইয়া 1 লী-করাচি 
দৌড়ান)ড়ি করেন, তেমনি পশ্চিম বাংলার প্রধান ম্্রী ডাঃ প্রফৃঙ্গ চরে ঘোষ 
ও গর্ণর ডাঃ কৈলাস নাথ কাট২জুকে পূ বাংলার সফরে উন্ব,ন্ধ করেন। 
ফলে পশ্চিম বাংলার উভয় নেত। ঢাকা আগনন করেন । উভয়েই বিরাট" 
বিরাট জনসভায় বক্ততে করেন। কলিকাতা বলিয়া আমরা সংবাদ পাই 


(২৭২) 


কলিকাতায় শেষ দিনগুলি 


এবং সে সব সংবাদ 'ইত্তেহাদে' প্রকাশ করি যে লক্ষ-লক্ষ পাকিস্তানী 
জনতা পশ্চিম বাংলার এ দুই নেতাকে অভিনন্গন দেন এবং সোল্লাসে তাদের 
বজংতা শুনেন । ডাঃ প্রফুল্ল চন্্র ঘোষ নিজে ঢাকার লোক । নিজের খাবি- 
তুল্য মহৎ জীবনের জন্ত তিনি মুসলমানদের কাছেও সমভাবে সন্ানিত 
ও জনপ্রিয় ছিলেন । আর ডাঃ কাটজু ব্ক্তপ্রদেশের মুসলিম কালচারে-পুঈ 
আরবী-ফারসী-উদু'তে পণ্ডিত উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক হিন্দু । উভয়ে 
পূর্ব বাংলার জনতার কাছে আসন্তরিক অভিনন্দন পাইয়াছিলেন এতে 
অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। 

এই দুই উদার নেতার শাসনাধীনে পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা আশা- 
তিরিজ শাস্তি ও নিরাপত্তায় বাস করিতেছিল 1 এট1 আমি নিজেকে দিয়াই 
বুঝিতেছিলাম | আমি কাল শিরওরানীপরিয়! বিক্ষৃন্ধ হিন্দু জনতার সাথে 
ও মধ্যে ট্রামে চড়িয়া আলীপুর কোটে' যাইতাম আসিতাম নিরাপদে ও 
নির্ভয়ে । পাশে-বসা হিন্দু বস্ধদের সাথে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও 
হিন্দুত্থান-পাকিস্তান সম্পর্ক অলোচন1 করিতাম মুক্তকণ্ঠে। 

প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষের অনুরোধে ও শহীদ সাহেবের উৎসাহে আমি 
নিজে কলিকাতণ ও হাওড়ার মুসলিম “পকেট'গুলিতে যাইতাম বক্তংতা 
করিয়া তাদেরে সাহস দিতে এনং দেশ ছাড়িয়া না যাইতে | যতদিন 
ডাঃ ঘোষ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ততছিন কলিকাতার মুসলমানদের মধ্যে 
একট। ম্বস্তির ভাব আমি সর্বত্র লক্ষ্য করিয়াছি । কালাবাজারী ও মুনাফা- 
খোরদেরে শান্তি দিতে গিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃতিনি কংগ্রেস পার্টির মেজরিটির 
সমর্থন হারান। ১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে 
ইস্বাফ। দেন । মুসলমানদের মধ্যে আবার ত্রাসের সঞ্চার হয় । ইতিমধ্ 
সর্দার প্যাটেলের নিদেশে পাকিস্তানকে নগদ টাকার অংশ প্রাথমিক 
৫৫ কোটি টাক] দিতে ভারতীয় রিষার্ড ব্যাংক অস্বীকার করে ' ইহার 
এবং দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাংগার প্রতিবাদে মহাত্মাজী আমরণ অনশন গ্রহণ 
করেন। তাতে আমরা কফলিকাতার মুসলমানরা ভয়ানক উৎকা ত হইয়া 
পড়ি। এ সময়ে ডাঃ ঘোষের মত লোক প্রধান মন্ত্িতবে ইস্তাফ। দেওয়া 
মুমলমানদের জদন্ভ সকল দিকেই অশুভ ঘটনা বলির মনে হইল । 


(২৭৩ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


কিন্ত ২০শে জানুরারি ডাঃ বিধান চশ্ত্র রায় পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী 
হুইয়াই কঠোর হস্তে সাম্প্রদার়িকত] দমন করেন এবং ডাঃ ঘোষের নীতি পুরা- 
পুরি অনুসরণ করিয়। চলেন । তিনি আমাকে রাইটাস+বিদ্ভিংএ তার চেস্বারে 
ডাকিয়া সকল প্রকার সাহাষ্য ও সহায়তার আশ্বাস দেন এবং সরকারের 
সাথে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন । ডাঃ ঘোষের সঞ্য় যেভাবে 
মুললিম মহল্লায় সভা-সমিতি করিয়? বেড়াইতাম, পরিত্যক্ত মপজিদ মেরামত 
ও পুনর্বহাল করাইতাম, ডাঃ রায়ের আমলেও তাই করিতে লাগিলাম । 
বরঞ্চ ডাঃ রায়ের কাছে যেন আরও বেশী দরদ ও সহানুভূতি পাইলাম । 


(৪) বাস্তত্যাগ-সমহ্য। 


এই সময়ে উভয় রাষ্ট্রের ভিতরকার সম্পর্কের মধো বাস্তত্যাগ-সমন্তাটাই 
ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । অংকশান্তের দিক দিয়া হিন্দুস্থানের চেয়ে 
পাকিস্তানের জন্তই ছিল এটা অধিকতর সমন্তা-সংকুল | আদম-এওয়াজের 
স্কিন বাটোয়ারার অন্তভূক্ত ছিল না | কি্ধ যে মনোভাবও প্রস্গার-প্রচারণার 
মধ দেশ ভাগ হইরাছে, সে পরিবেশে বাস্ত ত্যাগ দুনিবার হইয়া উঠিবে, 
এট? নেতাদের ভাল করিয়া ভাবা উচিৎ ছিল ॥। এক দিকে জিন্না সাহেব 
অপরদিকে গান্ধী-ন্হেরুর মত উার ও উপ্চুস্তরের লোকদের পক্ষে অনন 
বলা বা চিস্ত! কর! সম্ভব নাও হইতে পারে কিন্ত সাধারণ মানুষের কথাটাই 
বলিয়াছিলেন সদর প্যাটেল । তিনি বলিয়াছিলেন £ 'যারা পাকিস্তান 
চাহিয়াছিল পাকিস্তান পাওয়ার পর তাদের কারও হিন্ুম্বানে থাকার 
অধিকার নাই |” কথাটা অন্তায় নয়, অসংগত নয়, অযৌক্তিকও নয় | কিন্ত 
পাচ'শনের সময়েই স্ণারের এ কথা বলা উচিৎ ছিল । আর ভাবা উচিং 
ছিল পাকিস্তানের নেতাদেরও । তা যখন হয় নাই, তখন একমাত্র কর্তব্য 
হইল বলাঃ 'যেযেখানে আছ, সেখানেই থাক" । গাস্ধী-জিল্লা তাই 
বলিরাছিলেন। দুই সরকারও সেই নীতির কথাই ঘোবণ। করিয়াছিলেন 
কিন্ত আমার এ সময়ে ধনে হইয়াছিল, এ সুঙ্গর নীতিটাকে কাজে-কর্নে 
পালন কগিতেছিলেন সরকার হিসাবে একগ্াত্র পশ্চিম বাংলা সরকার, 
আর ব্যক্তি হিসাবে এবসাত্র শহীদ সুহরাওয়াদী। 


(২৭৪) 


বঙ্লিকাতায় শেষ দিনগুলি 


এই ব্পারে এবং এই সময়ে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দুইটা গুরুতর 
পরীক্ষার সন্মম্থীন হুইয়াছিলেন | দুইট] ব্যাপারেই শহীদ সাহেবের 
স্ুম্পট অভিমত ছিল এবং তিনি তা সংবাদ-পত্রে বিবৃতি মারফৎ প্রকাশও 
করিরণছিলেন । এক, পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর পাকিস্তানের জাতীন্ 
রাজনৈঠিক প্রতিষ্ঠানের নাম আর মুনলিম লীগ থাকা উচিৎ নম্ন। 
দুই, পাকিস্ত/নের হিন্মুদের রাজনৈতিক আনুগত্য বিচারে উদার বাস্তব 
দৃষ্টি অবলম্বন করা উচিৎ । 


(৫) মুসলিম লীগ বন।ম ন্যাশনাল লীগ 

প্রথম, নিখিল ভারত মুসলিম লীগই পাকিস্তান হাজিল করিয়াছে । 
পৃতা, কিন্ত পাকিস্তান হালিলের পর ইহা বিদ্ধমান থাকা উচিৎ নর । 
এখন ইহা ভাংগিয়1! দিয়! পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ স্থাপন কর' 
দরকার। সে লীগে অনুনলমান পাকিস্তানীদের প্রবেশাধিকার থাকা; 
আবশ্যক। ইহা কায়েদে-আযমের মত বলিয়া তংকালে পাকিস্তানী 
নেতৃবন্দের জান! ছিল । অনেকের মতও তাই ছিল বলিন। শোনা যাইত । 
কিন্ত সুহরাওয়াদা সাহেবই, প্রথম সংবাদ-পত্রে বিবৃতি দিরা এই মত 
দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। কথাটা স্প্টতঃই যুক্সংগত । সুতরাং তার 
বিরতিতে সেই সুস্পই যুক্তিটারই উপর জোর দেন। পাকিস্তান হাসিল 
করিয়াছে মুসলিন লীগ ঠিকই ; মুসলমানদের দাবিতেই পাকিস্তান প্রতিটি ত 
হইয়াছে, তাও ঠিক | কিন্তু আদম-এওয়াজ ন! হওয়ায় এবং দাবিটাও 
সেক্পনা থাকায় পাকিস্তানে যেমন অনেক হিম্কু আছে, ভারতেও 
তেমণি অনেক মুসলমান রহিয়াছে গণতাঘ্িক রাষ্ট হিপাবে উভয় 
রাষ্েই জাতি-ধন-নিবিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধকার স্বীকার 
করিতে গেলেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে অনাম্প্রদান়িক হইতেই 
হইবে । ভারতের যেমন গ্ভাশনাল কংগ্রেস আছে, পাকিস্তানেরও তেমনি 
চ্টাশনাল লীগ করিতে হইবে । কথাটা যুক্ি-সংগত এবং কায়েদে-আঘমে র 
মতও তাই , এই ধারণায় আরে অনেক মুনলিম নেত। শহীদ সাহেবের 
এই মত সমর্থন করেন। কিন্ত সকলকে বিশ্মিত করিয়া আমি শহীদ 
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সাহেবের এই মতের প্রতিবাদ করি শহীদ সাহেবের কাগষ “ইতেহাদেই' | 
ইত্তেহাদে'র জম্পাদক ছিসাবেই। “ইত্তেহাদ+ শহীদ সাহেবের সমর্থন করিবে 
এটা ত জানা কথা । কিন্ত এইবারই পাঠবরা প্রথম জানিতে পারিলেন যে 
'ইতেহাদে'র সম্পাদকের সত্যই ্বাধীনতা ছিল 1 এর আগে আমি কত- 
বারই না কতজনকে বলিয়াছিলাম শহীদ সাহেবের কাগযের আমি মাইন।- 
কর! সম্পাদক হইলেও তিনি কোনও দিন আমার জেখায় হস্তক্ষেপ করেন 
নাই ; আমার মতামত প্রভাবিত করিবার চেষ্টাও কোনো দিন করেন 
নাই! বিস্ত বন্ধুর বেউ আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই । বন্ধুবর আবুল 
হাশিমের মত তীক্ষ বৃদ্ধির লোকও আমার 'ম্বাধীনতায়' আস্থা স্থাপন 
করেননাই | ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে মওলানা আফারম খশা 
মুসলিম লীগের সভাপতিত্বে ইস্তাফা দেন | হক সাহেন ও হাশিম 
সাহেবের মধ্ প্রতিঘন্থিতা হয়। "ইত্তেহাদে' আমি হক সাহেবকে 
সমর্থন করি । হাশিম সাহেব তখন শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক জুড়ী 
এবং দোদগুপ্রতাপ লীগ নেতা । তাকে ফেলিয়া হক সাহেবকে সমর্থন 
করায় হাশিম সাহেব মনে করিলেন, শহীদ সাহেবই আমাকে দিয় হক 
সাহেবকে সমর্থন করাইতেছেন | আমি এইযে বুধাইলাম, শহীদ সাহেব 
কোনও দিন আমার সম্পাদকীয় কর্তবো হস্তক্ষেপ করেন না, ইশারা- 
ইংগিতেও আমার মতামত প্রভাবিত করেন না; কোনও বথাই হাশিম 
সাহেব বিশ্বাস করিলেন ন! ৷ হাশিম সাহেবের সন্দেহ ভঞ্জনের জঙ্গ 
শহীদ সাহেব নিজে চেষ্টা করালেন | তাও তিনি বিশ্বাস করিলেন না। 
১৯৪৭ সালের শেষের দিকে যখন 'ইত্তেহাদে" শহীদ সাহেবের বিবৃতি 
ছাপিয়! সেই সংখ্যাতেই এবং পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় শহীদ সাহেবের 
প্রতিবাদে সম্পাদকীয় লেখা হয় মাত্র তখনই হাশিম সাহেব সহ বন্ধুরা 
স্বীকার করেন $ হা, শহীদ সাহেবের “ইত্তেহাদে? সম্পাদকের স্বাধীনতা 
আছে। শহীদ সাহেব নিজে তাতে দুঃখিত হন নাই। কিন্ত হাগিম 
সাহেব হইয়াছিলেন। বছরের গোড়ার দিকে তিনি আমার নিল। করিয়' 
ছিলেন শহীদ সাহেবকে গ্নানার অপরাধে ; এখন তিনি আমার নিঙ্গা 
করিলেন শহীদ সাহেবকে না শ্রানার অপরাধে । কারণ পাকিস্তান 
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কলিকাতায় শেষ দিনগুলি 

মুসলিম লীগের বদলে স্তাশনাল লীগ করার তিনিও পক্ষপাতী ছিলেন! 

মুসলিম লীগ .ভাংগিয়া দিয় ম্াশনাল লীগ করার পক্ষে বত যুক্তি 
আছে, তার একটারও বিরুদ্ধতা আমি করি নাই । বরঞ্চ ই সব যৃক্তির 
আমি পূর্ণ সমর্থক | আমার যুক্তিট! ছিল সময়ের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ । 
আমার বক্তব্য ছিল ঃ মুপলিম লীগ ভাংগিবার সময় এখনও আসে নাই । 
পাকিস্তান হাসিল করাতেই মুনলিম লীগের কার্য শেষ হয় নাই। 
পাকিস্তানের কন স্টটউশন না হওয়া পর্যস্ত সে কর্তব্য শেষ হইবে না । 
আমার যুক্তি ছিল এই £ পাকিস্তান-সংগ্রামে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের 
রাহইীয় কূপের কোনো নিদিই্ই কাঠামো দেয় নাই ॥। এটা না করিয়াই 
যদ মুসলিম লীগ আত্ম-বিলোপ করে তবে সেট৷ হইবে বৃদ্ধ জয় করিয়া 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার আগেই সৈন।বাহিনী ডিনবিলাইয করার মত। আমি 
ওটাকে 'পলিটিকযাল এসকেপিবম' বালিয়া ছপাম । রাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়ার 
আগে পাকিস্তান ছিল মাত্র একটি ভূখণ্ড । এই ভূখও পাইয়া মুদলিম লীগ 
সরিয়! পাড়তে পারে না। জনগণকে পাকিস্তানের কত ভাবাবেগপূর্ণ 
রংগিন চেহারা দেখাইয়া পাকিপ্তানের পক্ষে ভোট লওয়া হইয়াছে । 
সে রাষ্ট্রের ক্ধপ দিয়। জনগণের অধকারকে শাসনতন্বে বিধিবন্ধ না করিয়া 
মুসলিম লীগ যদি সপিয়। পড়ে তবে সেটা হইবে বিদ্রেয়াল। সেজন্ত আমি 
প্রস্তাব করিয়াছিলাম £ পাকিস্তানের একটি গণতাপ্বিক শাসনত্ব রচনার 
সংগে-সংগে গণ-পরিষদ এবং মুপলিম লীগ এক সাথে আত্ম-বিলোপ 
কারবে। তার আগে নয়। আমার সম্পাকীয় শুনিয়। শহীদ সাহেব 
অসন্তঃ ত হনই নাই, বরঞ্চ বপিক্লা ছিলেন £ তোমার কথায় জোর আছে । 


(৬) মাইনরিটির আনুগত্য 

দুই, পাকিস্তানের অনুসলমানদের আনুগত্য সম্বন্ধে শহীদ সাহেব 
দুরদশী জাতীয় নেতার যোগ্য কথাই বলিয়াছিলেন। সকল এলাকা 
ও অঞ্চলের হিশ্দুরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধত৷ করিয়াছিল নীতি হিসাবে। 
পাকিস্তান স্বাপিত হওয়ার পর কাজেই হিন্বুরা সাধারণভাবে সঙ্গেহের 
পাত্র হইয়া! পড়ে। ওরা কি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থাকিবে? 
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এমন সঙ্গেহ স্বাভাবিক । প্যাটেলপন্থীদের যুক্তি পাকিস্তানী হিঙ্গুদের 
প্রতিও প্রযোগ্র্য একথ। মনে করাও অস্বাভাবিক নয়। বার পাকিস্তান 
চাহিরাছিল, তাদের যদি হিঙ্গুম্থানে থাকার অধিকার না! থাকে, তবে 
যারা পাবিস্তানের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল, তাদেরও পাকিস্তানে থাকা উচিত 
নয় । এটা সাধারণ লজিক | কিন্ধ সুহারাওয়াদাঁ বিবৃতি দিয়! বলিলেন £ 
পাকিস্তানের হিন্দুদের বেলা এ যুক্তি চলিবে ন' ৷ তিনি বলিলেন, হিন্দুশ্বানের 
মুসলমান ও পাকিস্তানের হিম্কুর মধোো মৌলিক পার্থন্য রহিয়াছে । যজ 
প্রদেশ ও নাদ্রাজ ইত্যাদি হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের মুসলমানরা যখন 
পাকিস্তান দাবি করিয়াছিল, তখন তারা জানিয়া-বুঝিয়াই করিয়াছিল 
যে তাদের বাসস্থান পাকিস্তানে পড়িবে না। কাজেই তারা মনের 
দিক দিয়া প্রস্তুত ছিল£ হয় তারা বাস্তত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে 
চলিয়া! যাইবে, নয় ত হিন্দুপ্বানের বাশেশা হিসাবে নিজ-নিজ বাসস্বানে 
থাকিয়া যাইবে । কিন্ত পাকিস্তানের হিম্ফুদের বেলা তা বলা চলে ন!। 
পূ বাংলার বা পশ্চিম পাঞ্জাবের হিশ্কুরা মনের দিক দিয়। প্রস্তুতির 
সময় পায় নাই । শেষ পর্যন্ত তারা আশা করিয়াছিল, দেশ ভাগ হইবে 
না। কাজেই তাদের বাস্তত্যাগ বা আনুগত্য পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই 
উঠে নাই। এখন বখন দেশ ভাগ হইয়া হিন্দুত্বান-পাকিস্তান হইয়া 
গিয়াছে, তখন হিশ্মুদিগকে মনের দিক দিয়া? প্রস্তত হইবার উপযৃক্ক সময় 
[দতে হইবে । যেসব হিশ্ু দেশ ভাঙগ হওয়ার সংগে-সংগে পাকিস্তান 
ত্যাগ করে নাই, ধরিয়া নিতে হইবে তারা পাকিস্তানী হইতে চায়; 
দেশ ভাগের মানসিক ধাক্কা সামলাইয়! মনের দিক দিয়া পাকিস্তানী 
হওয়ার জন্ত তাদেরে সময় দিতে হইবে । এখনই এই মুহর্তে তাদের 
আনুগত্য লইয়া খোচার্খ,চি ঝাকাঝাকি বরা অন্যায় হইবে। হিন্দুরা 
শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী হইবে কি না, এটা শুধু তাদের মনের উপর 
নির্ভর করে না; মুসলমানদের ব্যবহারের উপরও অনেকথানি নির্র 
করে। পাকিস্তানকে মুসলমানর! শুধু মুসলমানের দেশ মনে করে কি না, 
হিক্কুয়া পাকিস্তানে সমান অধিকার লইয়া সসন্মানে থাকিতে পায়িবে কি 
না, এ সব বিচার করিতে সময়ের দরকার | হিন্বুদেরে সে ময় দিতে হইবে 
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এবং ইতিনধ্যে মুনলমানদেরও নিজের কর্তব্য পালন করিতে হইবে । 


(৭) বাস্তত্যাগে পাকিস্ত।নের বিপদ 

সুহরাওয়াদার এই সব যুক্তি সাধারণ মানবতার দিক দিয়া অকাট্য 
স্তায়-ও যুকি-সংগত ত ছিলই, রাজনৈতিক দূরদশিত। হিসাবেও অবশ্য- 
পালনীয় ছিল । পাকিস্তানের জন্ঘ আরও বেশী ছিল। উভয় রাষ্ট্রই 
থিওরেটিক্যালি নয়া রাষ্ট্র হইলেও পাকিস্তান ছিল বাস্তবিকই নয়া । 
শাসনতত্্র, অর্থনীতি, শান্তি রক্ষা ও দেশ রক্ষা সবদিক হইতেই পাকি- 
স্তানকে গড়িতে হইতেছিল একদম অ আ ক খ হইতে ; ইংরাজীতে যাকে 
বলা হয় “ফ্রম দি জ্র্যাচ' | এই সময় তার জটিল সমশ্তাকে আরও 
জটিল করিয়া তুলিতেছিল লক্ষ-লক্ষ লোকের বাস্তত্যাগ । বাস্তরত্যাগীদের 
পুনর্বাসন উভয় রাষ্ট্রের জন্যই ছিল একটা বিরাট ও বিপুল সমস্তা । কিছু 
পাকিস্তানের জন্য ছিল এট অনেক বেশী জর্টিল। তার উপর বদি সব 
মুসলমান বা তার অধিকাংশ ভারত ছাড়িয়া! পাকিস্তানে আসা শুরু 
করে, তবে তাদেরে সামলানো পাকিস্তানের পক্ষে কার্তঃ অনন্তব 
হইয়। পড়িবে । বস্ততঃ চরম সাম্প্রদারিকতাবাদী একদল হিন্দ সন্পর 
প্যাটেলের আশকার' পাইয়া সব মুসলমানকে এন্-সংগে তাড়া করিয়া 
পাকিস্তানে ঠেলিয়। দিয়া পাকিস্তান ডুবাইয়া দিবার কথাও তুলিয়াছিল। 
'দ্রাংকেটেড” মথইটেন' ছাটাই-করা পোকায়-খাওয়া পাকিস্তযনের ক্ষুদ্বায়- 
তনের ভূথওকে এরা জলে-ভাসা যাত্রীভতি ছোট নৌকার সাথে তুলনা করি- 
তেছিল। তারা বিশ্বাস করিত এই যাত্রীভাতি তল- তলাবমান নোকায় 
জোর করিয়া আরও কিছু যাত্রী তুলিয়া দিলেই ধঁ নৌকা ডূবিয়' যাইবে । 
কথাট। নিতান্ত বাজে কথা ছিল না। দশ কোটি ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্য মাত্র ছয় কোটি লইরা পাকিস্তান হইয়াছিল । বাকী চার কোর্টিই 
হিন্বুম্বানে ছিল। কাজেই নান্ততযাগীর চাপে পাকিস্তান খতম করার 
আশ একদল পাকিস্তান-বিরোধীর মাথায় আসিয়াছিল। গান্বী-নেহরু- 
আঘাদের দূরদশিতায় এবং তাদের সত্যিকার অনুলারীদের সহায়তায় এ 
বিপর্যয় ঘটতে পারে নাই। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে পরিপূরক নীতি 
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অনুস্থত না হইলে এ বিপর্যর ঠেকানো! যাইত না। নেহরু-লিয়াকত 
চুক্তি এই নুষ্ঠ.দুরদরশশী নীতির দলিল । কিন্তু সুহরাগয়ার্দীর দুঃখ ছিল, 
পাকিস্তান সরকার অনেক দেরিতে এই নীতির মূল্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । সুহরাওয়াদীর ৪৭-৪৮ সালের শাস্তি মিশন ও শান্তি-সেনা 
পরিকরনা ছিল মূলতঃ এসং প্রধানতঃ পাকিস্তানের কল্যাণের স্বিম। 
দুই বাংলার মধ্যে শান্তি রক্ষা করিয়া বাস্তত্যাগ বদ্ধ করা ছিল পৃ 
পাকিস্তানের জীবন-মরণের প্রপ্ন । নাযিমুদ্দিন ম্ত্রিসভার অদূরদশী কষুদ্রুতা 
সুহরাওয়াদার এ দূরদশাঁ নীতি কার্যকরী করিতে দেয় নাই | তার জের 
আমরা আজও টানিতেছি। 

মহাতআ্াজীর হত্যায় ভারতীয় মুসলমানদের মনে আরেকটা আচমকা 
সাংঘাতিক ধাক্কা লাগে । পাকিস্তানী নেতাদের জন্ত ছিল এটা একটা 
হুশিয়ারি । তবু তার। হুশিয়ার হন নাই । 


(৮) মহায্সাজীর নিধন 

১৯৪৮ সালের ৩০শা জানুয়ারি বিকাল চারটায় চৌরংগির মোড়ে 
বেড়াইতেছিলাম | বেড়াইতেছিলাম মানে পুস্তকের দোকান হইতে 
দোকানাস্তরে বই হাতাইয়। ফিরিতেছিলাম । বিভিন্ন বইএ-ভরা এই 
সব বুক স্টলে পুস্তক দেখিয়া বেড়ানো ছিল আমার চিরকালের অভ্যাস। 
বেশীর ভাগ সময় অবশ্য আমি ফুউপাথের পুরান পুস্তকের দোকানে ঘুরি- 
তাম॥ ফুটপাথের দোকানদাররা প্রায় সবাই ছিল মুসলমান । সাম্প্রতিক 
দাংগা-হাংগামায় এদের দোকান আর তেমন বসে না । সেজগ্ত চোৌরংণগির 
নর পুস্তকের দোকানগুলিই এখন আমার প্রধান হামলা স্থল । কিনার 
চেয়ে অবশ্য হাতাইতামই বেশী । কিন্ত তাতে কোনও অস্গুধিধা হইত 
না। দোকফানদাররা আমাকে কিছু বলিত না। একটানা বার বছর 
ধরিয়া এই সব দোফানের লোকেরা কালা শেরওয়ানী-পন্না এই 
লোকটাকে তাদের দোফানে দেখিয়া আসিতেছে । কিছু-কিছু লোক 
আমাকে 'উবিল ছাব" বা এডিটর ছাব' বলির! জানিত। নাম ফেউ 
জালিত না। তথু তাদের নিজন্ব পন্থায় আমার সন্মান করিত অর্থাৎ 
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দেখিতে চাহিলে যে-কোন বই দেখাইত যদিও জানিত শেষ পর্বস্ত 
আমি এর বইটা কিনিব না। একেবারে যে কিনিতাম না, তাও নয়। 
শটাকার বই ঘাটিয়া শেষ পর্ধস্ত আট আনা-এক টাকার এ ফখান। অবশ্যই 
কিনিতাম। তাও আবার সব দিন নয় ॥। এ অভ্যাস আমার তাদের 
মুখস্থ হয় গিরাছিল । আমাকে দেখিলেই তারা মুচকি হাসিয়া এ-ওর, 
দিকে চাহিত ॥। আমাকে দেখিয়া তারা যে হাসিতেছে, তা আমিও 
বুঝিতান ॥ কিন্ত গায় মাখিতাম না । আমিও হাসিতান্ন। কারণ তারা 
বলিত £ 'আইএ ছাব” ॥ মনে-মনে বোধ হর বলিত £ দু" চারঠে। দেখ,কে 
চলে যাইএ ছাব ।” 
এমনি এক পুস্তকের দোকানে প্রদিনও পুস্তক ঘার্টিতেছিলাম। পিছনের 
কুঠরি হইতে একজন বাহির হইয়।! আমাকে দেখিয়া হাত তুলিয়া সালাম 
করিল এবং বলিল £ ছোন। সাব, গান্ধীজীকো ত গলি মারা । 
আমি একরূপ চিৎকার করিয়! বলিলাম £ ক্যা কাহা ? 
দোকানদার তার কথা রিপিট করিল । 
'কাহ1 ছোনা, কৌন কাহা 2 আমি জিগ২গাস করিলাম । 
'আবহি রেডিও মে বোলা”। দোকানদার বলিল । 
“হিল্লা হ্যায় ইয়া মার গ্যায়ে 2 শেষ আশা লইয়া জিজ্ঞাসা কঙিলাম! ॥ 
দোকানদার বলিল £ রেডিওতে তা বলে নাই ॥ 
আমি বেহশের মত এসপ্র্যানেডে ফিরিয়া আসিলাম । 
্রামে উঠিলাম । পাক সার্কাস ট্রামে চড়িয়া বুঝিল।ম, ট্রাম-যাত্রীরা কেউ 
বিচ্ছ,জানে না। বলিলাম না কিছু । যদি উত্তেজনা দখা দেয় । বলিয়া 
বদি তুল বুঝাবুঝির ভাগা হই। 
আ।ফসে ফরিয়া আগে নিউষডিপাে গেলাম | টেপিপ্রিন্টারে 
নিউয তখনও আসে নাই । নিজেই খবরট] ঘোষণ। করিলাম | কোনও 
আলোচনায় যোগ না দিয় নিজের কামরায় আমিলাম ॥। টেবিলের 
উপর মাথায় হাত রাখিয়। চিস্তা করিতে লাশিলাম। 
অশ্পক্ষণ মধেঃই টেলিফোন আশ শুরু হইল । কিছুক্ষণ পরেই লোকের 
ভিড় হইতে লাগিল | লোক মানে মুসলমান । পার্ক সার্কাস মুসলনান 
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এরিয়া । এখানকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা ত বটেই, দূর-দূরাস্তের মুসলিম 
নেতারাও আসিয়। 'ইত্তেহাদ' আফিসে ভিড় জমাইলেন । আমার সহকর্মী 
বন্ধুরা যথাসম্ভব লোক-জনকে নিচে হইতেই বিদায় করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত কলুটোলা-যাকারিষ স্ট,টের একদল বড় লোক নেতাকে আমার 
কামরায় আসিতে না দিয়া পণবিলেন না" এপ্রা সকলেই মোটরে 
চড়িয়া আদমিয়াছেন। কুড়ি পচিশ জনের কম হইবে না। অত চেয়াব 
আমাব কামবায় ছিল না। প্রা আধামাধি লোক দুডাইযা 
থাকিলেন । আমি চেযাব আনাইতে চাহিলে তারা দুঢভাবে গানা 
কবিলেন। কাজেই অধেকি বসা-অধে'ক-খাডা অবস্থাস আলোচনা শুক 
হইল ॥ 

এ"দের নেতা নাখোদা মসজিদের পেশইমাম সাহেব । বড আলেম 
তেমনি বড় পাগডি । ইতিমধো টলিপ্রিন্টাবে বিস্তারিত বিবরণ আসিষ' 
পড়িয়াছিল | সব তাদেরে শৃনাইলাম । সব শৃনিয়া পেশ-ইমাম সাহেব 
বলিলেন £ 'গান্ধীজী ত মাবা গ্যায়ে, আব মুসলমানেশাকা ক] হোগা % 

প্রশ্নটা অত্যন্ত স্বাভাবিক । মুসলমানরা গান্বীজ্ীকে এতট1 বিশ্বাস 
করিত ! এমনি আশ্রয় শ্বল মনে কবিত তাকে! খই মার পন দিন আগে 
আমরণ অনশনব্রত করিয়া তিনি দিল্লী ও উপকণ্ঠের ম্নলমানন্রে জীবন 
রক্ষা করিয়াছেন । হিন্বুদ্ব-হাতে-ভাংগা মসজিদগুলি তাদ্দেবে দিয়াই 
মেরামত করাইফাছেন | পাকিস্তানের প্রাপা পঞ্চানন কোটি টাকা দেওয়া- 
ইয়াছেন ' সেই মহাত্মাজীই আজ আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলেন 
মুসলমানদের পক্ষ নেওয়ার অপরাধে ! কাজেই স্বাভাবিক প্রশ্ন £ “আব 
মুসলমার্নোকা ক্যা হোগা ?? 

আমার অক্ঞাতে বিনা চিন্তায় আমার মুখ হইতে বাহির হইযা পড়িল £ 
“মহাত্মাজী মার গ্যায়ে ছছি, লেকেন আল্লা ত নেহী মরা ।' 

সবাই স্তপ্িত হইলেন। আমি নিজেও । অন্য সবার মত, তাদেরই 
সাথে, আমার মুখে আমিও এঁ কথাটা শুনিলাম | তার আগে আমিও 
জানিতাম না, উ কথাটাই আমি বলিতেছি। বাস্তবতার ক্ষেত্রে ও-কথার 
কোনও অর্থ হয় না। কাজেই পেশ-ইমামের প্রশ্নের জবাব ওটা নয় | 


(২৮২) 


কলিকাতায় শেষ [দনগুলি 


তবু ওটা ছাড়া বলিবার ছিলই বাকি? চরম বিপদে মুসলমানের মুখে 
'ও-কথা ছাড়! আর কি আসিতে পারে ? 
তবু পেশ-ইমাম সাহেবের মনেই কথাটা আছর করিল বেশী । অত 
বড় ভারত-বিখ্যাত আলেম । অত বড় পাগড়ি! অত লম্বা দাড়ি। 
তিনি ভাবিতেও বোধ হয় পারেন নাই, এই দাড়ি-মোচ-মুড়ানো নাংগা-ছের 
ইংরাজী-দ1 খুব-সম্ভববেনমাধী একটা লোকের মুখে অমন কথা 
শুনিবেন। কিন্ত বিশ্মিত হওয়ার চেয়ে তিনি লক্জঞা পাইলেন বেশী । তার 
চোখে-মুখে তা স্পট ফুটিরা উঠিল | তিনি নিজের সংগীদেরে উদ্দেশ্য 
করিয়া বলিলেন £ এডিটর সাহেব ছহি বাংলাইয্রাছেন $ মুসিবত দিয়াই 
আল্লা মোমিনের ঈমানের জোর পরখ বরেন । এরপর যা কথাবার্তা 
হইল, তার প্রতিক্রিয়া খুবই ভাল হইল। চিন্তাকুল ভীতিত্রস্ত বিষপ্ন মুখে 
যারা আসিয়াছিলেন, আশা-পূর্ণ আশ্বস্ত হাসিমুখে তারা ফিরিয়া গেলেন । 


(৯) আমার নযরে গান্ধী 

মহাত্বাজীকে আমি কতটা ভালবাসিতাম, এদিনের আগে আমি 
নিজেও তা বুঝিতে পারি নাই। মহাত্মাজীর জীবন-দর্শন এবং তার 
রাজনৈতিক মতবাদও আমাকে অনেকখানি প্রভাবিত করিয়াছিল । এতটা 
করিয়াছিল যে ১৯৪২ সালে কোনো এক সময়ে আমার কমিউনিস্ট বন্ধুদের 
সাথে তর্কে-তর্কে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম ; 'গান্ধীযম ইয এ্যান ইমও্ভমেন্ট 
আপ-অন মার্কসিযফম ।” অনেকখানি কনভিকশন লইয়াই ও-কথা বলিয়া 
ছিলাম । আজও তার মৃত্যুর বিশ বছর পরেও তার প্রতি শ্রদ্ধা আমার 
অটট আছে। কিজ্ঞ সেদিন তার অমন মৃত্যুতে আমি যেন নেতৃরন্দসহ' 
সমগ্র ভারতবাসীর উপর সাধারণভাবে এবং হিন্দুদের উপর বিশেষভাবে 
ক্ষেপিয়া গিয়াছিলাম। আমার এই ক্ষেপামি কতদূর গিয়াছিল, তা 
প্রকাশ করিয়াছিলাম এক প্রবন্ধে। সে প্রবন্ধ 'ইত্তেহাদের* সম্পাদকীয় 
নয়, গশ্চিম বাংলা সরকারের প্রকাশিত এক পুস্তকে | মহাত্মাজীর হত্যার 
শ্মারকন্বক্নপ পশ্চিম বাংলা সরকার একথান৷ পুস্তক প্রকাশ করেন। 
বর্তমান প্রধান মন্ত্রী তৎকালীন সিভিল সাপ্লাই মন্্ী শ্রীষূক্ত প্রফুল সেনের 

(২৮৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 

উদ্তোগে ও সম্পাদনায় এই পুস্তক লেখা হয় । চৌদ-পনর জন সাহিত্যিকের 
সংগে আমারও একটি লেখা নেওয়া হয় । আমার লেখার্টকেই তিনি 
প্রাপ্যাধিক সম্মানের স্বান দেন। ব্রপ্রবন্ধে আমি গোট! হিচ্ছু জাতিকে 
কবিয়া গাল দিরাছিলাম। বলিয়াছিলাম £ হিন্দু জাতির নীচতাই 
মহাত্বাজীর উচ্চতার প্রমাণ । রোগ যত কঠিন হয়, তত বড় ডাজার 
দরকার হয় । মহাত্মা গান্ধী এমন মুনি-ঝধি-তুল্য মহৎ ব্যক্তি ছিলেন 
যে আক্রিকার জংগলে যদি তনি খাল গায় খালি পায় খালি হাতে 
বেড়াইতেন, তবে সেখানকার বাধ-ভাল্ল,ক ও সাপ-বিচ্ছ,ও তাকে আঘাত 
করিত না। তেমন নহাপরুষের গায় হাত দিবার, তাকে খুন করিবার, 
লোক হিশ্ুু সমাঞ্ ছাড়া আর কোনো মানব-গোগ্রীতে পাওয়া যাইত না। 
এতে প্রমাণও হহল যে হন্দু জাতি মানবজাতির মধ্যে সবাপেক্ষ। 
নিকৃষ্ট । সেই সংগে এঠাও প্রমাণও হহল ষে মহাত্মাজী বতমান বিশ্বের 
মহন্তম ও উচ্চতম মহাপুরুষ ॥ কাগণ আল্লা নিকঠতন অধঃপতিত জাতির 
চিকিৎসার জন্ত [ন্শ্চয়হ সবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষই পাঠাইয়াছিলেন। 

এই কঠোর গালাগাণর জন্তই নাক আমর প্রবস্ধকে জন্মানের স্বান 
দেওয়া হংয়াছিল | শ্রফুল বাবু নে ও আরও বহু হিন্দু নেত। ও লেখক- 
সাংবাঠ?িক মুখে ও টেলিফোনে আমাকে মোবারকবাদ দিয়া ছিলেন | রাগট। 
কিছু কমিলে আমি বুঝিয়াছিলান, হিন্দুশ্বানে বপিয়। হিন্বু জাতিকে এমন 
গাল দিয়া সন্মান ও তারিফ পাইলান । মুনলম[নদের বিরুদ্ধে এমন কথা 
বলিলে তা পাকিস্তানেই হোক, আর হন্দুস্থানেই হোক, মহাত্মাজীর 
পিছে-পিছেই আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করিতেই হইত। কাজেই শেব পর্যস্ত 
বুকিলাম £ হন্দু সমাজ নীচ বটে কিন্ত সে নীচতা বুধবার মত উচ্চতাও 


তাদের আছে। ূ 
গান্ধী-ভঙ্তি দেখাইতে গিয়া কায়েদেআবমকেও আমি ছাড়িয়া কথা 


কইনাই। মহাত্মাজীর ম্বত্যু উপলক্ষে শোক-বাণীতে কায়েদে-আযম 

বলিয়াছিলেন ঃ 'ভারত একজন মহান হিপ হারাইল।' আমি 'ইত্তেহা- 

দের সম্পারকীয় প্রবন্ধে বলিলাম £ কায়েদে-আবমের বলা উচিৎ ছিল £ 

মহাত্মাজার হত্যায় পাকিস্তান হারাইল একজন ফ্রেও, দূনিয় হারাইল 

একজন ফিলোসফার. আর ভারত হারাইল একজন গাইড" । তিনি 
২৮৪ 


কলিকাতায় শেষ দিনগুলি 


সত্যসত্যই এদের একজন ক্রেণ্ড, ফিপ্োসফার ও গাইড ছিলেন | ইতিহাস 
বরাবরই এ সাক্ষ্য বহন করিবে । 


(১০) আহত সিংহ 
'ইন্তেহাদ" অফিসের খুবই কাছে একই পার্ক স্ট,টের অপর পাশে হক 
সাহেবের বাস ' পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকাতে সমগ্র রাজনৈতিক কার্ষ- 
কলাপ ও রাষ্র-নেতারাও চলিয়া আসিয়াছেন | হক সাহেব আমাদের 
মতই তখনও কলিকাতায় পড়িয়া আছেন | পাকিস্তান-প্রস্তাবের প্রস্তাবক 
হইয়াও তিনি শেষ পর্যায়ে জিন্ন' সাহেবের সাথে ঝগড়া করিয়া মুসলিম লীগ 
হইতে বাহির হইয়া যান ' পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী আখ্যায়িত 
হন।জিল্না সাহেব বলেন £ 'ফযলুল হকের কপালে ওয়াটারল্‌ (চরম 
পরাজয় ও রাজনৈতিক মৃত্যু) ঘটিয়াছে '? যারা ফযলুল হককে জানিত 
তার1 এটাও জানিত যে শেরে-বাংলার ম্বত্যু ঘটে ন'ই । বাংলার সিংহ 
আসলে সাংঘাতিক আহত হইয়া তখন নিজের ঘা চণটিতেছিলেন। 
ইংরাজীতে বলা হয় £ লায়ন লিকিং হিয উও্তস্‌ | সিংহ চাহিয়াই 
নিজের ঘা শুকায়। ১১৬ নং পার্ক স্ট,টে বসিয়া-বসিলা বাংল'ব সিংহ 
তখন তাই করিতেছিলেন । অবসর কাটাইবার জনা তিনি প্রায়ই বিকালে 
আমার রূমে আসিয়।? গল্প-গোযারি করিতেন । এদিন কথা-প্রসংগে 
বলিলাম £ “আপনের মত জনপ্রিয় নেতা বাংলায় অর একজনও ছিলেন 
না| এমন একদিন ছিল যেদিন আপনে এন্তেকাল করলে আপনের 
জানাযায় লক্ষ লোক হেত। আজ খোদা-না খাস্ত! আপনে এস্তেকাল 
করলে পাচ শ লোকও হৈব কি না সঙ্গেহ'? 
হক সাহেব তার স্বাভাবিক ছাত-ফাট' হাসি হায়? বলিলেন £ 
: তোমরা আমার রাজনৈতিক দৃশমনরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমাদেরে 
খুশী করবার লাগি এখনই আমি মরতেছি না। আমার সময় মতই 


আমি মরব। আমার জনপ্রিত্নতা কমছে কি বাড়ছে, সেদিনই তোমরা 
ত1 বুঝতে পারব] ।? 


বাপের তুল্য বুড়া মুরুবিবর মরার কথ মুখের উপর বলিয়া বেআদবি 


(২৮৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


করিয়াছি । মনে অনুতাপ হইল | শোধরাইবার আশায় দরদের সুরে 
তার বিভিন্ন ভুল-দ্রান্তির কথা তুলিলাম। এ সব তুলনা কণি:ল 
তিনি আন-পপুলার হুইতেন না। তিনি স্বীকার করিলেন না। তার 
কোনও ভুল হয় নাই। তশারদুশমনের] পাশ্চমাদেরখপ্পরে পড়িয়া তশার 
মিথ্যা বদনাম দিয়া সাময়িকভাবে তাকে বেকায়দায় ফেলিয়াছে। 
আমি প্রতিবাদে বলিলাম £ 'অন্তায় না করলে মিথ্যা বদনাম কেউ 
দিতে পারে না । কই আমার বদনাম ত কেউ করেনা ।, 

তিনি আবার ছাত-ফাটা হাসি হাসিলেন। বলিলেন ঃ তোমার 
বদনাম লোকে কেন করব? তুমি কোন ভাল কাজটা করছ? লোকের 
কোন্‌ উপকারট। করছ? আগে লোকের উপকার কর। দু-চারটা ভাল 
কাজ কর। তখন দেখবা লোকে তোমার বদনাম শুর করছে । 
আম গাছেই লোকে টিল মারে । শেওড়া গাছে কেউ মারে না । ফযলী 
আমের গাছে আরও বেশী মারে ।, 

ফষলুল হকের এ কথার সত্যতা বুঝিতে আমার দশ-পনর বছর 
লাগিয়াছিল। 


(২৮৬) 


হে।লহ আধয।য়া 


কাকাতাসামি 
(১) বাংলার ভুল 


১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল তক এই দশটা বছর শুধু একট! যুগ 
নয়, একটা মহাযূগ | এই উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিপ্লবী যুগ | বিপ্লবট। শুধু দেশের সামাজিক ও রাস্্রীর কাঠামোর জন্যই 
নয়, আমার ও আমার মত হাজার-হাজার করমীর চিন্তার কাঠামোর 
জন্তণও | কোথ। হইতে কেমন করিয়া কিসের জন্ত কি হইয়া গেল, 
কিছুই বোঝা গেলন?। এক কাজ ছাড়িয়া আরেক কাজ ধরিতে-না- 
ধরিতেই পরেরটাও বাতিল হইয়া গেল। এক চিস্তা ছাড়িয়া আরেক 
চিন্তা ধরিতে-না-ধরিতেই পরের চিন্তাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়া গেল | 
যেন সব ম্যাজিক! 

কিন্তু এটা ম্যাজিক ছিল না মোটেই ॥ এতদিন পরে পিছনের দিকে 
এক নযর তাকাহলে দেখা যাইবে সত্যই যেন কোনও অদৃশ্য হাতের 
বজ্জ-ুষ্টিতেধরা অসহায় প্রাণীর মতই আমরা অংগ চালনা করিয়াছি । 
কিন্তু পুতুল নাচ নয় । সত্য-সত্যই -ঘোরতর জীবন-নাট্যের অভিনেতা- 
অভিনেত্রা্ সিরিয়াস ভুমিকা । এতদিন পরে মনে হইবে, কতই ন৷ 
ভুল হইয়াছে! আমরা বাণব ওরা কাঁসয়াছে ১ ওরা বলিবে আমরা 
করিয়াছি । কারও না কারও ভুল হইয়াছে নিশ্চযররই। অথবা সত্য 
কথা৷ এই যে এক ব্যাপারে তুমি ভুল কিয় থাকিলে আরেক ব্যাপারে 
আমিও ভুল কগিয়াছি নিশ্চয়ই । এটাই দেখা যাইবে আলোচ্য যুগের 
ঘটনা-প&ম্পরার বিশ্লেষণে । 

পলাশির যুদ্ধের মভ এ যুগের ভুলটাও শুরু হয় বাংলার মাচ 
হইতেই । ১৯৩৭ সালের সাধারণ নিবাচনের পরে কংগ্রেস যু প্রদেশ- 
বোস্বাই ইত্যাধ প্রদেশে মুসলিম লীগের সাথে কোর়ালিশন মম্রিসভা, 


(২৮৭ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বংসর 


গঠনে অসন্ত হইয়া যে মারাত্বক ভুল করিয়াছিল, তাও শুরু হইয়াছিল 
কার্ধতঃ বাংলাতেই । এখানে হক সাহেবের নেতৃত্বে কবক-প্রজা-পা্টি 
কংগ্রেসের সাথে ফোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের যে প্রস্তাব চূড়ান্ত করিয়াছিল 
তা ভাংণিয়া যায় তুচ্ছ বিষয়ে কংগ্রেসের মারাত্মক ভুলের দরুন । 
তারপর হক মদ্রিসভার প্রতি গোটা বাংলার এটিচিড আছার্ষ প্রফুল্ল 
চঙ্গের উপদেশ-মত না হওয়াটা! গোট বাংলার জন্মই চরম দুর্ভাগ্যের 
বিষয় হইয়াছিল । দেশব্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য প্রফুল্ল চন একই 
পযাটানে'র বাংগালী জাতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই স্বপ্রের সাফল্যের 
জন্য রাষ্ট্র নায়কদের মনে যে অস্তমুখী দৃষ্টির (ইন্ওয়াড' লুকিং ) প্রয়োজন 
ছিল, সেটা ছিল তৎকালে একমাত্র হক সাহেবের মধোই। কিন্ধ 
সিরাজদ্দোলাকে বেল্্র করিয়া যে বাংগালী জাতিত্বের পরিকল্পন! করিয়া 
ছিল বাংলার হিন্দুরাই, হিশ শতকের তৃতীয় দশকের নয় চিন্তা ভারতীয় 
জাতিত্বের বস্তায় সেই বাংগালী হিন্দুই ভাসিয়া যায় । তারা পশ্চিম 
মুখী হইয়া পড়ে ! প্রানদশিক স্বায়ন্ত শাসনকে তারাএকপিকে অথও ভারতের 
বিরোধী এবং অপর দিকে বাংলায় মুসলিম-রাজ মনে করিতে শুক বরে। 
এর স্বাভাবিক প্রতিত্রিয়ার় বাংলার মুসলমানরা, এমন কি স্বয়ং হক 
সাহেবও, কাজে-বর্ধে পশ্চিম মুখী হইয়া পড়েন! বাংলা অথও ভারতের' 
রাজনৈতিক দাবা-খেলার 'বড়িয়া"য় পরিণত হয় । হক মঙ্রিসভা প্রজা 
স্ব আইন, মহাজনী আইন ও সালিশী বোডে'র মারফত ধম-সন্প্রবায- 
নিহিশেষে শোধিত জনগণের এত উপকার করিলেন, তবু হিচ্ষু রাষ্ট্র 
নেতা ও কংগ্রেসের মুখে এই নস্বিসভার তারিফে এবটি কথাও উচ্চারিত 
হইল না। বরংহক মস্ি্ভার বিরুদ্ধে তাদের রাগ ও দৃশমনি বাড়িতেই 
লাগিল। ফলে হক সাহেব ও হক-পন্থী মুসলিম নেতারাও নিতাস্ত 
আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ নিখিল-ভারতীর় মুসলিম-নেতৃতের আগ্রয় 
লইলেন। কিন্ত হুক সাহেব বাক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই জানিতেন, 
নিখিল-ভারতীর মুসলিম নেতৃত্ব বাংগালী মুসলিম স্বার্থ বলিয়া কোনও 
কিছুর অন্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। বাংলার মুসছি স্বার্থও তারা 
ফিচার করিতেন নিখিল-ভারতীয় মুসঙ্গিম স্বার্থের মাপকাঠি দিয়া । 


(২৮৮) 


কালতামামি 


“পূ বাংলা ও আসাম" নামক নব-স্থই মুসলিম-প্রদেশটিকে প্রতিষ্ঠিত 
সত্য" বলিয়া ঘোষণা করিয়' প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরেগ মধ্যে বাতিল করা 
হইলে এই কারণেই নিথিল-ভারতীয় মুসলিম-নেতৃত্ব হইতে এই বিশ্বাস- 
ভংগের কোনও সিরিয়াস প্রতিবাদ উঠে নাই। বিহার-যুক্ত-প্রদেশ- 
বোম্বাই-মাদ্রাজে কতিপয় মুসলিম আসন আদায় করিতে গিয়া মেজরিটি 
বাংগালী মুসলমানকে চিরস্বায়ী মাইনরিটি করিয়া লাখনৌ-প্যাবটে 
দস্তখত করিতে পারিয়াছিলেন তারা এই কারণেই । এসব ঘটনা হক 
সাহেবের চোখের সামনেই ছটিয়াছিল। “ভারতীয় রাজনীতিতে আমি 
সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগার, বাংলার রাজনীতিতে আমি অসাম্প্রদায়িক 
প্রজা-নেতা” কথাটা হক সাহেব বলিতে পারিয়াছিলেন এই 
জন্তই | আমরা তখন তাকে বুঝি নাই। মানি ত নাইই | কিন্ত 


হক সাহেব নিজেই কি বুঝিয়াছিলেন তার কথার এঁতিহাসিক 
গুরুত্ব? 


পরে যখন তিনি বুিয়াছিলেন, তখন তার বাহির হওয়ার পথ বন্ধ । তা 
সত্বেও তিনি যখন বাহির হইযাছিলেন, তখন তিনি এক1। মুসলিম-বাংলা 
'আর তার পিছনে নাই | মুসলিম লীগ নেত্ত্ব ও পাকিস্তান আন্দোলনের 
মোনাবিলায় হক নেতৃত্বের কষক-প্রজা-পাটি“ও হক মন্ত্রিসভার ভূমিকার 
অন্তনিহিত বাণী ও শিক্ষা এই । এই কারণেই এই সময়কার অজান। 
ঘটনাবলী আমি অতি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছি | ১৯৩৮ সালে 
হক সাহেবের মুসলিম লীগে যোগদান ও প্রাদেশিক লীগের সভাপতিত্ব 
গ্রহণ, আমাদের সকলের অত অনুরোধেও কৃষক-প্রজা-সমিতির সভা- 
পতিত্বে ইন্তাফ1! না দেওয়া, বাংলার ক্ষেত্রে মুসলিম-আল্দোলন ও প্রজা- 
আন্দোলনকে একই আন্দোলন বলা, স্বয়ং লাহোর প্রস্তাব পেশ 
করা এবং শেষ পর্যস্ত জিল্না সাহেবের সহিত মুসলিম-বাংলার ভবিস্তং 
লইয়া কলহ কর ও ১৯৪১ সালের ১৭ই অক্টোবরের উতিহাসিক পত্র 
লেখ ও প্রগ্নেসিভ কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার 
যেন যুগ-ও ভাগ্য-বিবর্তনের অচ্ছেপ্ত অংশ হিদাবেই ঘষ্টয়া গিয়াছে। 
এতে বাধা দিধার বা এর গতি পরিবর্তনের ক্ষমতা যেন কারুরই 


(২৮৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ছিল না। হক সাহেবের মনে কি বিপুল চাঞ্চল্যের ঝড় বহিতেছিল, 
তা এই সময়কার ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। 


(২) কংগ্রেসের আত্মঘাতী-নীতি 
১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যেমারাত্মক ভুল করিয়াছিল ১৯৪৭ সালে 
সে ভুলেরই পুনরারত্তি করে তার! | কেবিনেট মিশন প্ল্যান সাবটাশ করাই 
এই হ্িতীয় ভুল । পূর্ণস্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের সমবায়ে তিন বিষয়ের 
কেন্দ্রীয় সরকার সহ একটি ভারতীয় যুজরাহ্ গঠনের যে স্বপ্ন আশরা 
বামপস্বী কমারা দেখিতেছিলাম, কেবিনেট মিশনের গ্রর্ণপং সিস্টেম 
কৌশলে সাবটাশ করিরা কংগ্রেস আমাদের সে স্বপ্ধ চুরমার করিয়' 
দিয়াছিল। 
কংগ্রেসের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহরু নিজ মুখে ও হাতে এই 
সাবট[শ ক:ভটি করিয়াছিলেন ৷ সেজগ্ত মুসলিম লীগ-পন্থী মুসলমানরা ত 
বটেই এমন কি কংগ্রেস-নেতা স্বয়ং মওলানা আবুল কালাম আযাদ পর্যস্ত 
5 নেহকুর নিন্দা করিয়াছেন । হিন্মু-মুসলিম-নিবিশেষে অনেক ছোট- 
খড় নেতা-কমাও করিয়াছেন ॥। আমিও করিয়াছি । কারণ এটা সুস্পষ্ট 
সত্য যে পণ্ডিত নেহরু এঁ কথা ন! বলিলে মুদলিম লীগ গ্র*্পিং সিস্টেম 
গ্রহণ প্রত্যাহার করিত না । ফলে একটা আপোস হইয়া যাইত । মুসলিম 
লীগ গণ-পরিষদে ও কেন্দ্রীয় সরকারে প্রবেশ করিত । 
কিন্ত এর আরও একটা দিক আছে। পণ্ডিত নেহরু যে কথাটা 
বলিয়াছিলেন, সেটা শুধু তার নিজের কথা ছিল না; অধিকাংশ কংগ্রেস 
হিম্ছু নেতার মনের কথা ছিল । নেহরুজী সরলভাবে আগেই সে কথা 
বলিয়! দিয়া মুসলিম-লীগারদেরে হুশিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। 
সার্বভৌম গপ-পরিষদ কারও কোনও ছুঞ্জি মানিতে বাধ্য নয়, 
এই কথাটাই তিনি গণ-পরিষদে বসিবার আগে গণ-পরিষদের বাইরে 
বলিয়া ফেলিয়াছিলেন | ধরুন, এ সময়ে ও কথা না বলিয়া মুললিম লীগ. 
সহ গণ-পরিষদ বসিবার পরে শাসনতগ্র রচনাকালে পরিষদ-কক্ষে দাড়াই্র। 
তিনি বদি তা বলিতেন, তবে ফেমন হইত? মুললিম লীগকে নিশ্চয় 


( ২৯০) 


কালতামামি 


বেকায়দায় ফেলা হইত । গণ-পরিষদ ও বেন্দ্রীয় সরকার হইতে মুসলিম 
লীগকে বাহির হইয়1 আসিতে হইত । নতুন করিয়া আন্দোলন শুরু করিতে 
হইত । তাতে সাম্প্রদারিক সম্পর্ক আরও তিক্ত হইত ' “কেবিনেট মিশন 
গ্লযান সফল হইয়াছে, কংগ্রেস-লীগ উভয়ে তা কার্ষকরী করিতে শুরু 
করিয়াছে*, এই কথা ঘোষণা করিয়া ততদিনে কেবিনেট মিশন নিশ্চিন্তে 
দেশে ফিরিয়া যাইতেন । কাজেই গণ-পরিষদের ভিতরকার এ গণ্ডগোলে 
নতুন করিয়া দেন-দরবার আলাপ-আলোচনা মিশন-কমিশন শুরু হইত । 
পর্ডিত নেহরুর ১০ই জুলাই ঘোষণার ফলে এটা ঘটিতে পারে নাই। 
মুসলিম লাগ তৎক্ষণাৎ প্ল্যান অগ্রাহ্য করিয়াছিল | ফলে বৃটিশ সরকার 
১৯৪৭ সালের ৩রা জন দেশ-বাটোরারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । নেহরুর 
ঘোষণ! এ জময় না হইয়] পরে হইলে ৩রা জুনের ঘোষণাও আরও 
পিছাইয়া যাইত । এতে আরও রক্তক্ষয় হইত । মুসলমানরা আরও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত। এট! ন: হইয়া যে তখনই একটা এস.পার-ওস২পার 
হইয়া গ্িয়াছিল, এর জন্ত দায়ী পণ্ডিত নেহরু । আমার এখানকার 
বিবেচনায় এ বিবৃতি দিয়া পপ্ডিতজী মুসলমানদের উপকারই, 
করিয়াছিলেন । 


দেশ ভাগট। হাতে-কলমে হওয়ার সময় স্বভাবতঃই আমার মত নিচের 
তলার মুসলিম লীগ-কমাঁর কোনে! সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। অন্যান্য 
লক্ষ-লক্ষ বমীর মতই আমারও ভূমিকা ছিল অজ্ঞ দর্শকের ॥। উপরের 
তলায় ও ভিতরে-ভিতরে সব ঘটিয়া যাইত । ঘটনার পরে আমর 
শুনিভাম । কোনটার খুশী হইতাম ; কোনটায় চট্টয়া বাইতাম। কিন্ত 
তাতে ঘটনার কোনও এদিক-ওদিক হইত না। তবু প্রধানমন্ত্রী স্ুহরা- 
ওয়ারী সাহেবের দৈনিক কাগষের সম্পাদক হিসাবে আমার একটু সুবিধা 
ছিল । কোনও-কোনও ঘটনা ঘটবার আগে অশাচ ও আভাস পাইতাম । 
নেতাদের ফেউ-কেউ কিছু-কিছু আভাসে-ইংগিতে বলিতেনও । আবার 
সাংবাদিকের বিশেষ অধিকার যে 'ভৌতিক সোস” তারাও কিছু-কিছু 

সংবাদ অর্থে গুজব সরবরাহ করিত । 


(২৯১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


(৩) প্রবঞ্চিত মুসলিম-বংল৷ 


এঁ সব ঘটনা হইতে আমার তখনই সশেহ হইতেছিল যে বাটোয়ারার 
ব্যাপারে মুসলিম-বাংলার উপর সুবিচার হইতেছে না। যতই দিন 
যাইতেছিল ততই আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হইতেছিল । পরে তা বিশ্বাসে 
পরিণত হইয়াছিল । ব্যাপারটা আমাকে খুবই পীড়া দিত । যে মুসলিম- 
বাংলার ভোটে পাকিস্তান আসিল, ভাগ-বাটোয়ারার সময়ে তাদেরই 
প্রতি এ বঞ্চনা কেন? কোনও যৃক্তি নাই । কিন্তু অবিচার চলিল 
নিবিবাদে । নেতাদের অর্থাৎ জনগণের ভাগ্য-নিয়স্তাদের চোখের সামনে, 
তাদের সম্্রতিক্রমে, বাটোয়ারায় মুসলিম বাংলাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও 
স্তাযা হক হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে । অপরের স্বার্থের ফৃপকাষ্ঠে মুসলিম- 
বাংলার মানে পূর্ব-বাংলার, স্বার্থ বলি দেওয়া হইয়াছে । “কলিকানতা চাই? 
আশোলনের প্রতি বিশ্বাসবাতকতা, বেংগল পার্টিশন কাউন্দিল ও কেন্দ্রীয় 
পার্টিশন কাউন্দিলের দুই নীতি, দায় ও সম্পত্তি হিসাব-নিকাশে শুভংকরের 
ফঁকি ইত্যাদি ব্যাপারে এই জন্তই আমি অন্ত বিস্তাবিত আলোচনা 
করিয়াছি । ও-সব কথাই রেকর্ডের কথা বটে, তার অধিকাংশই খবরের 
কাগধে প্রকাশিত তথ্যও বটে, কিহ ইতিমধ্যেই অনেকে তা ভুলিয়া যাওয়। 
শুরু করিয়াছেন। পাকিন্তান সংগ্রামে অংশ গ্রহণকান্দী নেতা-কর্মীদের 
অবর্তমানে আমাদের নয্লা পৃস্তের তরুণরা এ সব কথা জানিবে না। 
প্রাচীন কাগষ-পত্র ঘার্ঠয়া এ সব কথা জানিবার কৌতুহলের ক্কোনও 
অজ্ুহাতও তাদের থাকিবে না । তাই এ সব কথা একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া 
আমাদের ভবিষাধ তরুণদের চিস্তার খোরাক ও জ্ঞানের মাল-মশলা 
হিসাবে রাখিয়া যাইবার উদ্গেশ্েই এ সবের উল্লেখ করিলাম | দেশের 
ভবিষ্যং রাজনীতিক ইত্িহাস-কারদের কাজে লাগিবে। 

এইসব বিবরণ হইতে স্পঠ্ুই বুঝা বাইবে যে পূর্ব পাকিস্তানের 
ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই “কাটা-ছেশ্ড়া পোকায় খাওয়।' 
অবস্বার জগ্ত রেডপ্লিফের চেয়ে আমাদের নিজের প্রতিনিধি নেতাদের 
দায়িত্বও কম ছিল না। স্ুহরাওর়াদী সাহেব প্রধান মন্ত্রী ও বেংগল 


(২৯২) 


কালতামামি 


পার্টিশন কাউন্সিলের মেম্বর থাকাকালের এবং তার পরবতাঁ কালের 
পার্থক্য হইতেই এটা বুঝ! যাইবে । সুহরাওয়াদঠ সাহেব গবন/র ক্যাসি 
সাহেবের নত ও সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদেরে যা জ্রানাইয়াছিলেন, পাঠক- 
গণের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি । সার নাধিমের হাতে তার 
পরাজয় ঘটাইয়াছিলেন কার? সুহরাওয়াদী-হীন পার্টিশন কাউ ছিল 
শুধু কালকাতা ছাড়িলেশ না; কলিকাতার দামে লাহোর কিনিয়া 
মুখের হাসি হাসিয়া বাড়ি ফিরিলেন। আর কোথায় বারাকপুর 
বারাসত ভাংগর বশিরহাট ? কোথায় গেল দাঞ্জিলিং? যেখানে 
যাইবার সেখানেই গিয়াছে । কারণ পূব-বাংলার স্বার্থ দেখার কেউ 
ছিল না। যশারা তৎকালে আমাদের নেতা ছিলেন তশারা পশ্চিমা 
নেতৃরন্দের বিশেষতঃ স্বয়ং কায়েদে-আযমের মুখাপেক্ষী পদনর্যাদা-লোভী 
ভিথারী মাত্র । পূর্ব-বাংলার স্বার্থের কথা বলিয়া পাকিস্তানী নেতৃত্বের 
বিরাগ্ভাজন হইতে কেউ প্রস্তত 1ছলেন না । হক সাহেব ও সুহরাওয়াদ" 
সাহেবকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে নাস্তা-নাবুদ হইতে দেখিয়। এদের কেউ 
আর টু শব্ষটি কপিতে সাহস করেন নাই বলিয়াই মনে হয় | এই সুযোগে 
পাকিস্তানের গোড়ার দিকে পুব বাংলার মীম! সরহদ্দ সম্বন্ধে বাউণ্ডারি 
কমিশনের সামনে সওয়াল-জবাব করিবার জন্ত হক সাহেব ও সুহরাওয়াদী 
সাহেবের মত দেশবিখ্যাত প্রতিভাবান দেশী উকিল-বারিস্টার বাদ দিয়া 
যৃক্ত প্রদেশ হইতে অখ্যাতনামা মিঃ ওয়াসিমকে আমাদের উকিল নিষৃক্ত 


করা হইয়াছিল | এ ধরনের ব্যবস্থার ফল যে আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল 
হইবে, এটা একক্সপ জানাই ছিল। 


পূব পাকিস্তানের প্রতি এই ওদাসীন্ত শুধু জায়গা-জমি টাকা-পন্নসার 
ব্যাপারেই সীনাবন্ধ ছিল না| রাজনৈতিক মর্যাদাদানে কৃপণতাতেও তা 
প্রসারিত হইয়াছিল । তাই জাতির পিতা, স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্র- 
পতি কায়েদে-আযম মোহাল্রদ আলী জিম্না পাকিস্তান স্থটুর দিন হইতে 
আটমাস পরে দেশের বৃহত্তর অংশ পূর্ব-বাংলায় তশ.রিফ আনিবার সময় 
পাইয়াছিলেন। শ্বয়ং জাতির পিতাই যখন এই ভাব পোষণ করিতেন, তখন 
আর নিচের স্তরের নেতা ও সর্ষ্বান্ী কঃচারিদের কথা বলিয়া লাভ কি? 

(২৯১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


(৪) কেজ্দের ওদাসীন্) 


পু পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই নিদারুণ ওঁদাসীন্ত ও 
উপেক্ষার মৌলিক কারণ ছিল এই যে, পূর্ব-বাংলাট৷ ছিল তাদের 'ফাউ" 
এর প্রাপ্তি। বাংলা তশাদের বিবেচনা ও প্র্যানের মধ্যে ছিল না। 
পাকিস্তান কথাটা স্থষ্টি হইয়াছিল বাংলাকে বাদ দিয়া । ওটা ছিল 
পশ্চিম-পাকিস্তান অঞ্চলের মুসলিম-প্রদেশসমূহের নামের হরফের-সমষ্টি, 
একথা আজ জবাই জানেন। সে নামের হরফে বাংলা তখনও ছিল 
না। এখনও নাই। এটা শুধু চৌধুরী রহমত আলার মত ছাত্র- 
তকণের-দেওয়া নাম মাত্র নয় । পাকিস্তান আদর্শের “স্বাপ্রিক ও দ্বপকার" 
বলিয়। প্রশংসিত মনীষী দার্শনিক ও কবি সার মোহান্নন ইকবালের 
স্কিম | তিনি ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ মুসলিম লীগ অধিবেশনে তার 
ইতিহাস-বিখ্যাত সভাপতির ভাষণে এই পাকিস্তানের ভৌগোলিক 
আকার, আকৃতি ও সীমারেখাও বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্র আকার- 
আকৃতির মধ্যে বাংলার নামগন্ধও ছিল না' পাঞ্জাব, কাশ্মির, সিন্ধু 
বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ লইয়াই তিনি ভারাহীয় মুসলিম রাষ্ট্র তৈয়ার 
করিয়াছিলেন । এ ভারতীয় মুসলিম রাত দাবিকে তিনি ভারতীয় 
মুনলিমদের “জাতীয় দাবি ও চূড়ান্ত আদর্শ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
বাংলাকে, মুসলিম বাংলাকে, ভিনি শুধু 'ই চূড়ান্ত কাঠামোর মধ্যে 
ধরেন নাই তা নয়, তশার ধ্ মূল্যবান অভিভাবণে বাংলার বা বাংলার 
মুসলমানদের কোনও উল্লেখ ও নাই। অথচ সার ইকবাল কথা 
বলিতেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে, সভাপতির অভিভাষণ 
দিতেছিলেন তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কন্ফারেঙ্গে এবং ভারতীয় 
মুসলমানদের অধিকাংশ তখনও বাস করিতেছিল বাংলাতে । এই 
মনোভাবই ইকবাল সাহেবের বু আগে ১৯০৬ সালে পূর্ব বাংলা ও 
আসাম শ্বাপনের এবং ১৯১১ সালে পূর্-বাংলা ও আসাম বাতিলের 
বেলা নিখিল ভারতীর মুসলিম নেতৃত্বের অমার্জনীয় ওদাসীষ্ছে প্রকট 
হইয়াছিল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্বোক্তা প্রতিষ্ঠাতা নবাব 


(২৯৪) 


কালতামামি 

সার সলিমুল্লার প্রস্তাব ও অনুরোধ সন্ত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ 
সালের প্রতিষ্ঠা-অধিবেশনে পূর্-বাংলা ও মাসাম প্রদেশ সমর্থন করেন 
নাই । ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে হিন্দু সগ্রাসবাদীদের বোমার ভয়ে বটিশ 
সরকার তাদের সে “সেটেল,ড ফ্যান্টগকে আন্সেটেন্ড ও বাতিল করেন । 
এর পর মুসলিম লীগের ১৯১২ সালের কলিকাতা অধিবেশনে নবাব সলিমুল্ল 
হাষার চে করিয়াও মুপলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে দিয়া মুন্লিম বাংলার 
প্রতি এই বেইমানির প্রতিবাদ করাইতে পারেন নাই । পর্ব-পাকিস্তানের 
আজিবার কীট-দ্ বিকলাংগ চেহার1 দেখিয় আজ স্বভাবতঃই লাংগালী 
মুসলমান মাত্রেরই মনে পড়ে ১৯০৫ সালের পর্বাংলা ও আসাম 
প্রদেশের কথা । বর্তমান আকারের পূর্ব পাকিস্তানের ৫২ হাজার বর্গ- 
মাইলের আয়তনের তুলনায় পর্ব-বাংলা-মাসামের আয়তন ছিল ১ লক্ষ 
৬ হাজার মাইল | ৩ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ও হিচ্ছ্ু আসামী ওপার্বত্য জাতিসমহ মিলিয়া ছিল 
১ কোটি ২০ লক্ষ । মুসলমানাদ্রে সামাজিক সামা ও ভ্রাতৃহের দরুন ইসব 
অমুস্লমানের বিপুল সংখ্যাধিক লোক ছিল হিচ্ুর চেয়ে মুসলমানের 
ঘনিষ্ঠ । এক দিকে মুসলিম-বাংলা আসামের খনিজ-বনজ সম্পদের অংশীদার 
হইত । অপর দিকে আসামী ও পার্বত্য জাতির বর্তমানের ল্যাগুলকৃড, 
ও বন্পক্হীন দুরবস্থার ব্দলে চাটগার মত বিশাল বন্দারর অংশীদার 
হইত । মুসলিম-বাংলার এত সখ যেন নিখিল ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের 
কামা ছিল না। তারপর ১৯১৬ সালে লাখনৌ-প্যান্টের ব্যাপারে 
এই মনোভাবই' ফু্টিয়াছিল। এ জবই ডাঃ ইকবালের এসাহাবাদী 
ঘোষণার আগের ঘটনা | তারপর ইকবাল সাহেবের পরে ১৯৪৭ সালে 
পাঞ্জাব ও বাংলার দায় জায়দাদ বণ্টনের আগা-গোড়া ই একই মনোভাব 
কাজ কগিয়াছিল। এই জগ্তই পূর্ব-বাংলা 'ফাউ'এর ধান । 'ফাউ'এর ধান 
টিয়ায় খাইলে গৃহস্থের আপত্তি হয় না । পাকিস্তান হাসিলের আগে এদের 
দরকার ছিল ভোটের | পাকিস্তান হাসিলের পর এদের দরকার পাটের । 
একটা শেষ হইয়াছে । আরেকটা শেষ হইতে দেরি নাই । “কাজের বেলা 
কাজী, কাজ ফুরা লে পাজী”। পূর্ব পাকিণ্ডানের বরাতে তাই আছে। 


(২৯৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


পাকিস্তান হওয়ার পর পৌনে তিনটা বছর আমাকে কলিকাতা? 
থাকিতে হইম্নাছিল অবস্থা-গতিকে ৷ কিন্ত প্র সময়কার অভিজ্ঞতাটা 
আমার অনেক কাজে লাগিরাছে। সেসব অভিজ্ঞতার অত খু'টিনাট 
বিবরণ দিয়াছি আমি একটা কথা বুঝাইবার জন্ভ। সেটা এই যে 
পশ্চিম-বাংলা সরকার ও তথাকার ইণ্টেপিজেনশিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ 
গোড়ার দিকে ম্পিরিট-অব-পাছ'শন রক্ষা করিয়। চলিয়াছেন অনেক দিন 
পর্যন্ত | একজন পাকিস্তানী মুনলিম লাগ-কমীর মুখ হইতেই এই সত্য 
কথাট! বাহির হওয়। উচিৎ বলিয়াই আমি তা বলিতেছি। না বিলে 
সত্য গোপনের পাপ হইত । 


(৫) ম্পিরিট-অব-পা্টি'শন 
তবেই এখানে বলিতে হন ম্পিরট-অব-পার্ট'শন বলিতে আমি কি 
বুঝাহইতেছি ? কথাট৷ খোলাসা কারয়া বল দরকার শুধু মুদলিম জন- 
সাধারণ, মুসলিম লাগ-কর্মী ও অনেক মুসলিম লীগ-নেতার জগ্তই নয়, 
বড়-বড় প্রবীন হিন্দু কংগ্রেস-নেতার জন্তও | কারণ অত বড়-বড় বুঙ্ধিমান 
লোক হইয়াও পাঠি'শনের স্পারউটা তারাও ধরিতে পারেন নাই ॥। এরা 
পারেন শাহ বালরাহ মহাত্মাজজাকে বারেবারে অনশন ও শেষ পর্ধন্ত 
স্ৃতুঃবরণ কাপতে হহযম্সাছিল। এই কারণেই সর্দার প্যাটেলের মত 
দা1য়ত্বশীল নেতা বলিতে পারিয্াছিলেন £ "মুসলমানেরা পাকিস্তান 
চাহিয়াছিল, ত1 তার! পাইক্লাছে। এখন তারা সব সেখানে চলিয়া 
যাক' । আলীপুরের হিন্দু উকিল বন্ধুরাও আমাকে এই কথাই বলিরা- 
ছিলেন । কিন্তু দুইটি কথার মধ্যে পার্ক হিল মৌলিক । আলীপুরের 
বন্ধুরা বলিয়াছিলেন রূধিকতা করিয়া । সর্দার প্যাটেল বলিয়াছিলেন 
সিরিয়াসলি । আলাীপুরের বন্ধুরা বলিরাছিলেন প্রাইভেটলি ) সর্দারজী 
বলিরাছিলেন পাবলিকলি ৷ আলীপুরের বস্ধুদের কথায় কোনো 
রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল না, ফলাফলও ছিল না। সর্দারজীর 
কথার রাজনৈতিক তাৎপর্ধও ছিল গুরুতর, ফলাফলও ছিল ঘোরতর 
শুধু সর্দারজী নন। পণ্ডিত নেহরুর মত অসাম্রদারিক নেত। পর্ধস্ত 


(২১৬) 


কালতামামি 

পার্টিশনের প্রতিক্রিয়ার ধান্তায় মানসিক ব্যালেঙ্গ হারাইয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন £ “মাথার বিষ নামাইতে আমরা মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছি।, 
এটা তার ভুল । রাগের ধথা। আসলে তিনি মাথা কাটেন নাই । 
মস্তকটিকে দুই হেমিসফেয়ারে ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন স্বয়ং স্থ্টব তাই । 

এতেই দেখ! যাইবে যে উপরের স্তরের নেতাদের মধে:ও একমাত্র 
মহাত্মা গান্ধা ও কায়েদে-আযম জিল্লা ছাড়া আর কেউ গোড়ার দিকে 
মস্পিরিট-অব-পার্টিশন হৃদয়ংগন করিতে পারেন নাই। এ দুই মহান নেতা 
হাড়া আরেক জন এই স্পিরিটটা বুঝিপ্লাছিলেন । তিনি ছিলেন শহীদ 
সুহরাওয়াদী । 

এখন ধিঢার করা যাক স্পিরিউ-অব-পার্ট'শন কি? একদিকে ধারা 
বলেন, আদম-এওয়াজ ছাড়া দেশবিভাগ মানিয়! লইয়া মুদলিন লীগ 
হিজাতি-তত্বই বর্জন করিয়াছিল, তারাও স্পিরিট-অব-পাট'শন বুঝেন 
নাই । অপরদিকে যশারা বলেন, শরিয়ত-শাসিত ইসলাঙ্নী রা হিসাবেই 
পাকিস্তান হাসি হইয়াছে, তারাও শ্পিরিউ-অব-পাটশন বঝেন নাই। 
এই না বুঝ"র দরুন কত রকমে কি কি জনি হইয়াছে, সে সব কথা যথা- 
স্বানে বলা হইবে ৷ মোট কথা, ইসলাম বক্ষার জন্য পাবিস্তান প্রতিষ্ঠার 
দরকার হিল না' ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষার জন্তই এর দরকার হুল। 
এখানে ইসলাম ধন ও মুসলিম জাতির স্বার্থের পাথকা বুঝতে হইনে। 

ইসলাম ধমকে দুনিয়ায় টিকাইয়া রাখিতে রাষট-শক্ির দরকার, 
একথ! যারা বলেন, তারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে ছোট করি দেখেন । 
ইসলাম ধন-হসাবে নিজের জোরেই বিশ্বজগ্তে প্রচাটিত হইয়াছে এবং 
আজও হইতেছে । নিজের জোরেই টিরকাল বশাচিয়াও থাকিবে। 
অতএব ইসলাম ধন নয়, ভারতীয় মুসনমানদেরে রক্ষার জনই 
পাকিস্তানের সৃষ্টি। একাজ করিতে গিয়া আসলে মুসলিম লীগ হ্বিজাতি- 
তত্বও বিসজ'ন দেয় নাই, পাকিস্তানও শরিয়তী শাসনের ইসলামী 
রাকপেস্ট হয় নাই। 'দুই জাতির ভিত্তিতে এই উপমহাদেশ দুইটি 
গণতাষিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে মাত্র । তার একটি হিন্দু-প্রধান, অপরটি 
মুসলিম-প্রধান। এই ঘা' পার্থক্য । 


(২১৭) 
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স্পিরিট-অব-পার্টিশন এই দুই রাষ সুর বৃনিয়াদী মুলকথ'। সেট? 
বুঝিতে হইলে আগ্ে বুঝিতে হইবে £ এই দুই রাষ্ট্র সি হিন্ু-মুদলিম 
আপোসের ব্যর্থতার পরিণাম নয়, তার্দের আগোনের ফল। হিন্দু 
মুসলিম একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই বলিয়া দেশ ভাগ হইয়াছে এটা সতঃ 
নয় । সত) কথ। এই যে দুই জাতি এক্যবন্ধ হইয়াই আপোসে দুই রাষ্ট্র স্কট 
করিয়াছে । এও বুঝতে হইবে যে হিন্দু-মুনলিমে ঘুদ্ধ করিয়া দেশে ভাগ 
করে নাই । বিজেতা কোনও বিদেশী শক্তিও দেশ দুই করা করে 
নাই। জানদানি, পোল্যাও, তুর, কোরিয়া, ভিদয়নাম ইত্যাদি বহু 
দেশকে আমরা দুই )করা হইতে দেখিয়াছি । কিন্ত ও-দবই করিয়াছে 
বিজয়ী বিদেশীরা । আমাদের দেশ ভাগ করিস্লাহেন স্বয়ং আমাদের 
নেতারা, আলোচনার টেবিলে বসিয়া, একই গেডিওতে তা' ঘোষণ। করিয়া | 

মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদ-আঘম জিন্না উভ'েই হিন্দু-মুসলিম একা- 
কেই ভারতের রায় আযাদির অপরিহার্য শতরূপে। সাইন কোয়! নন' 
হিসাবে পেশ করিয়াহিলেন। শেষ পর্বস্ত ধক্যের বলেই ত।র। সে 
আবাদি হাসিল করিয়াছেন। পার্থক্য শুধু এই যে গোড়াতে উভয়ে 
এক খাঙ্বার রাষ্ট্রীয় সৌধের স্ব দেখিয়াছিলেন। নানা কারণে সেটে 
না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা দুই খাথার সৌধ করিয়া গিয়াছেন। 

এমনভাবে সমাধান করা ছাড়। উপায়ান্তর ছিল না। কারণ সমস্ত 
যত বড় হয়” সমাধানও তত বড় হইতেই হয়। ভারতের হিপ্ু-মুসলিম- 
সমস্যার সমাধানের অল্প-বিস্তর চে£া সব নেতাই করিয়াছেন। এ সমস]ার 
মূল-গত গভীরতা ও আকারের পরিব্যান্তি বুঝয়াছিলেন মাত্র তিনজন 
নেতা । দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন, কায়েদে-আযম জিল্লা ও মহা গান্ধী । এ 
তিন জনের প্রথন দুইক্জন সমস্যাটার প্রকৃতি বুঝিয়া ছিলেন কতকটা 
উৎপ্রেরণা বা ইন স্টংক্ বলে। তারের কুশাগ্র বুদ্ধির কাছে সমস্যাটার 
প্রতি সহজাত মনীষার জোরেই ধরা পড়ে । গভীর ভাবে ওলাইয্স। এবং 
দীর্ঘ দিন গ্রবেষণা করিয়া বুঝিতে হর নাই । তাই ১৯১৬ সালের লাখ লো 
প্যান্ত্ের মাধ্যমে কায়দে-আবম সমস্যাটার সমাধান করিতেচা হিয়া ছিলেন । 
১৯১৭ সালের কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন হইতেই দেশবনু চিত্তরঞ্জন 
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ও কাষেদে-আযম জিপ্ল! সমবেত ভাবে ও একই ধরনে প্রাদেশিক স্বায়ন্ত 
শাসনের পন্থায় সাম্প্রদায়িক সমসাণটার সমাধান করিবার চেটা চালাইয়? 
যান। কিন্ত ১৯২১ সালে মহাত্াজী ভার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-বলে কংগ্রেশী 
রাজনীতিতে আধ্যাত্িকতার অ"মদ!নি করার প্রতিশ্বাদে নিরেট যুক্তিপাদী 
সেকিউলারিস্ট জিল্না কংগ্রেসের রাজনীতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক স্জ'ন করেন । 
অতঃপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একভাবে উভয়ের অনুঙ্ত নীতি চালাইয়া 
যাইতে থাকেন । নিখিল ভ'রতীষ কোনো নেতার সহযোগিতা না পাইয়া 
দেশবন্ধু বাংল'দেশ-ভিত্তিক সমাধানের সিদ্ধান্ত করেন ' বেংগল প্যাষ্ট 
তার ফল। নিখিল ভারত কংগ্রেস দেশবন্ধুর মত গ্রহণ করে নাই । মর্ধহৃত 
দেশবগ্ধু অকালে ১৯২৫ সালে পরলোক গমন করেন । তিনি মারা গেলেও 
তার প্রদশিত মূলনীতি মরে নাই ' দেশবন্ধুব বেংগল পাারেব মলনীতি ছিল 
হিন্দু-মুনলিম-সমস্যার সমাধান হিন্দ-মুসলিম সমাসে নয় সন্ধিতে, সংযোগে 
নয সংসগে, একে নয় সথ্যে, মিশ্রনে নয় যোগে, মিলনে নয় মিলে, 
কিউপনে নয় ফেডারেশনে ॥ দেশন্ঙ্জু তাব বিভিন্ন বন্ত,.তা-বেবতিতে একথ- 
সই কয়া বলিয়াছেন । এত ম্পই করিষ্ণা বলিয়াছেন যে তংকালে অনেক 
নেতাই তাতে চমকিয়া উদ্িয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই ন্লিয়াছিলেন £ “হিন্দ 
মুনিম মিলন অর্থে যদি আমি বৃঝিতাম দই সমাজের মিশ্রণ, তবে 
আমি কোনও দিন মিলনের কথ! বলিতাম না। কারণ দুই স্মাজ 
এক বরা আমার কল্পনাতীত । আমার মতে হিন্দু-মুসলিম মিলন অর্থ 
রাজনৈতিক ফেডারেশন 

কথাট! শুধু রাজনৈতিক নয় আধ্যাস্মিকও কটে। এই জন্তই দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন যেটা বুঝয়াছিলেন বিশের দশকে, মহাত্ম গানী ও কায়েদে- 
আযম জিল্লা তাই বৃর্ঝল্াছিলেন চল্লিশের দশকে ৷ মহাত্মাজী সাধক পুরুষ 
হওয়া সত্ত্বেও এট! বুঝিতে তার কুড়ি-পঠিশ বছরের বেশী লাগিয়াছিল 
এই জগ্চ যে তার সাধনা ছিল এক-রোখ! হিশ্পুর সাধনা ৷ শেঘ পর্যন্ত 
তিনি বুষিয়াছিলেন এই কারণে যে তার সাধনা ছিল অহিংসার সাধনা, 
প্রেমের সানা ৷ কায়েদে-অনযমের এত সময় লাগিয়াছিল এই জন্ত বে 
কুশাপ্র-যুদ্ধি হইয়াও তিনি ছিলেন নির্ভেজাল সেকিউলারিস্ট। রাজনীতিতে 
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ধর্ম-কৃষ্টির আমদানির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী ॥। তবু শেষ পর্যন্ত 
তিনি বুঝিয়াছিলেন এই জন্ত যে ভার সেকিউপাপিষমের মধ্যে আধ্যা স্মিকতা 
ছিল। কারণ তিনি ছিলেন সতবাদ্ী সতেঃর পূজারী হক-পন্বী। পরের, 
হকের প্রত তিন ছিলেন নিজের হঞ্ডের মতই সচেতন। গণতা গ্রিক 
স্বাধীন ভারতে হিদ্দুর প্রাধান্ত তা ন্তার-সঙাত অধিকার । সাম্প্‌,দাপ্লিক 
নিধাচন-প্রথা ব। অন্ত কোনো লংরক্ষণ-ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দুর সে গণতান্ত্রিক 
আ[ধকারকে সংকুচিত কাঞ্বার অধকাপ্ন কারও নাই; এই সত্যের শ্বীকৃতির 
মধেোই |জন্লার সতা-প্রিয়তাঞ্গ প্রমাণ বিত্ধগান। 

খন (বচার করুন, হিন্দু-মুসালম সমস্যার ঝুনিয়াদী যে প্রক্নটা 
দেশবস্ধু (শের দশকে এবং মহ।স্বাজী ও কায়েদে-আষম আরও বিশ বছর 
পরে চাল্লশের দশকে বুঝতে পারিয়াছিলেন, তা কীছল? কত গভার 
ছিল? কেমন বিপুল ছিল? তার জ্ম।ধানের সবোওম পছ্থই বাকি 
ছিল? এহটা বৃ'ঝতঠ পারিলেই ম্পপিত-অব-পাট' শন বোঝ! যাইবে । 
এই ্পিরিটটা ধরিতে পারিলেই হিন্লু-মুনলমানের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ 
চিরকাল মখাত্বাজী ও কাগ্নেদে-আযমের শ্রাত কৃতঞ্জ থাকিবে । দেশ ভাগ 
করার অপবাদে তাদেলে অ।ভশাপ দিবে না। 

কারণ ভারতের হশ্পু ও মুসলিম দুহটাহ মহান মানব-গে.। 
উভয়ের এ।তহায গঙ্ীয়ান । ভিভয়েঞ হাতহাস কাঠি ও ক্ষতিত্বে গ্রোজ্জন। 
উভয়ের অতাত গৌরবের বন্ত ॥ একপিকে দেশের তিন-১তুথাংশ অধব।সা। 
ভিশ কোটি হিন্দু । স্ুপ্রচান দভ) আধঞাতির অংশ তাপা | মাত্র আট শ 
বছর আগেও এগা দী্থ দুহটি হাজার ব্ছর ধারা এহ ৬পমহ। দেশে 
বেশীর ভাগের উপর সঞ্জোদবে অথ শ্রত।পে পাজত্ব করিয়াছে । এই মুদ্দতে 
তারা বেদ-বেদাংগ উপনিষদ-ষড়দশ'নের মত মননশাল সাহিতা, পামায়ণ- 
মহাভারতের নত মহাকাব], শকুন্তলর মত রম্যকাব), মন্্রগখহতার মত 
আইন শান্ত, চরক-মুক্রতের নত চাকংসা-বিজ্ঞষন রচন। এবং গণিতশান্্র 
ও জ্যো।তধী-বিদ্তা আবিঞার করিয়া তৎকালাণ বিশ্বের চিস্তা-নায়ক দ্ধপে 
স্বীকৃত ছিল । গতম বুদ্ধের মত ধর্ম-প্রবতকের জগ্ন তারাই দিয়াছিল। 
অশোক-চতগস্ত-কনিফ-বিক্রমাদিতোর মত সাম্রাজ/-নিমাতা দ্ুশাসক সি 


(০০০) 


কালতামা মি 


তারাই করিক্লাছিল। এদের সভ্যতা পশ্চিমে কাবুল-কান্দাহার ও পর্বে 
মালয়-জাবা-দ্মাত্রা পর্ষস্ত বিস্তবত ছিল । এমনি গোৌরব-মণ্ডিত দর 
প্রাচীন ইতিহাস । 
অপর দিকে, দেশের এক-চতুর্থাংশ জধিবাসী দশ কোটি মুসলমান । 
সংখ্যায় তুলনায় কম হইলেও ধর্মীয় ও সামাজিক সাম্যে-গ্রথিত এঁক্যে 
শক্তিমান । মাত্র দেড়শ বছর আগে দীর্ঘ সাড়ে ছয় শ বছর ধরিয়া 
এর গোটা উপমহাদেশে সাগোরবে প্রবল প্রতাপে শাসন করিয়াছে বিদেশী 
দখলকারী শক্তি ঠিসাবে নয়, দেশবাসী হিসাবে" এটা করিয়াছে তাকা 
বিপ্রবাতাক সামা-ভিত্তক্ মানবাপধসশারে নয়া জীবন-লাণশব পতাকাবাহী 
এক নবজাগ্রত বিশ্ব-মুনলিমের ্ববিচ্ছেদ্াা অংশ হিসাবে । নয়ািন্দেগির 
এই পতাকাবাহীর। পর" এক ভাঙ্গার লহ্গর ধরিযা গেট এমিসাশামাক্রিকা 
ও ইউবোপের উপর আখ প্রত্ণাপে বাজত করিষাছে 1! তিজ্ান-দশ নিল 
সাহিলো শয্লে-স্গপতিতে এবা সাবা হিশে ভাতার শিক্ষা করিয়া | 
এই উপমতাদেশকে এব কটি-শিল্পে, শানেশ্বিপণতাতে শানো-সতীবীতে 
তৎ্লাণক্শীন সভা জগতের শীষাস্থাপন উচ্গীন রিয়াদ 1 গিলাসছ্িন বলল 
বন, আালাটদ্দিন খিলজী, শেরশাহা,আন্মলর শাহজগাতান, শাওকংলমব তঙগেন 
শাহ, ইলিশাস শাহোর মত আশাসককবর ও আমি হাসকশতালঙসালল গত 
কবি-শিল্পীর জন্ম দিয়াছে এবাই | ইতিহাাসব পাল! এদেজ এমনি উচ্ছল । 
এস] উভয়ে আজ ইংরেজের পঙ্গনত সত্য, ক্িস্য পনল্ল্ীতানেব আপু 
পনর্জাগরণের উদ্বমে উভয়েই তদুয় ও উদ্দীপূ । এক দিক হিশন্ব' উদিলা 
শতকের ইউরোপের নব-জাগবণেব আলোকচ্ছাটয় জখ্তাল, বান্দা রাম 
মোহন রামকৃঞ্জ বিবেকানন্দ দষ্ানন্দের অনুপ্রেবণায় ধর্মীয় বিভ'ইভ্যাদলর 
উদ্দীপনায় উদ্দপ্ত, বংকিম-রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ইউবোন্পীয় আট-সাহিতো 
নব-দীক্ষিত, নওরোজী-গোখেল-তিলক-মুরেন্ত্রনাথ-চিত্তরঞজন-গাক্গী-নেতৃত্বে 
গণতান্িক স্বাধীনতার বাণীতে উদ্ব,ছ্ধ ; স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বিসজ'ন 
দিতে এদের হাজার-হাজার তরুণ প্রস্তত । যে-কোনও প্রতিবন্ধক নির্ন,ল 
করিতে তারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ । 
মুসলমানরাও আজ জাগ্রত । শাহ উল্লালি উচ্া-সৈয়দ আহমদ শহীদ 


(৩০১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সার সেয়দের শিক্ষান্ন তারা অনুপ্রাণিত । ওহাবী বিপ্রব সিপাহী যুষ্থ ও 
খিলাফত-আন্দোলনের মধ্যে তাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকর পরিস্ফণ্ট | 

এই নব জাগ্রত, নয়! জীবন-বাণীতে প্রবুদ্ধ। দুই মহাঞ্জাতি ম্বভাবত£ই 
যার-তার পুব-গোৌরবের স্বর্ণ-স্মতির দিকেই তাকাহয়। আছে । যার-তার 
সেই এতিহোর রেনেসাতেহ তাদের ভবিষ্যৎ মুক্তি ও উন্নতি নিহিত, এই 
সত্য স্বভাবতই তারা উপলদ্ধি করিয়াছে । এ উপলদ্িি লঙ্জার নয় 
গোৌরবের। কাজে তাতে প্রতবন্ধকতা করা সম্ভবও ছিল না, উচিতও 
হইত না। বিজ্ঞানোন্তত বিশা শতকের বিহ্বব্যাপা নব-চচতনায় উদ্বদদ্ধ 
নব্য-হন্দুত স্বাধীন ভ।রতের ম।নস-সরোবরে একট স্রএটনোন্ব,খ পদ্মফুল । 
এ এবই চেতনায় প্রবুদ্ধ বিশ্ব-মুসলিমের অবিক্ছেন্ত অংশ রেনেসাার আধানে 
উদ্দীপিত ভারতীয় হসলামী জাগরণ মুসলিম-ভারতের গুলবাণিচায় একটি 
শ্ক,টনো শব গোলাপ । উভরটাই গণওছ্ের শুভ বাণী। বিশ্ব-ভ্যতার 
নবীন ক্ধপে অবদান করিবার মত সম্থ(বনা ভয়ের মধে।ই প্রদুর । অতঞব 
একাদকে অথণ্ড ভারতের মাথ'-৪ন।তপ্ একঢালা গণতাপ্রেক মেজরিটি শাস- 
নেরা বহ্-ভারতার নামে এহ স্ষ্নাশ্বএব গোলাপ ফুল, অপর দিকে 
পঠান-ইহসলা।মক 1বর্গ-নুসছিম হেগিমণির নামে এ স্কউনোমএখ পঞ্পকুণ, 
নিশ্দেষিত কর।র চে্। সফলত হহত না; বিশ্বনানবেন জন্ত সাধারণভাবে, 
ভারতবাসার জগ্ঠ*শেধভাবে, কল্যাণকরও হইত না। 

তাহ মানবব লাাণের স্বগার হংগিতে অনুপ্রেগিত মহান নেতৃদ্বয় মহাজ' 
গাঞ্জা ও কায়েবে-আযন জিগ্ন। তাদের অযোগ্য দুগ্দশী সহবমীদের 
সহযোগিতার এই মহাভাগতে পুহট মহান অদেশ'কেই ম্বাধীনভাবে 
মানবকল্যানে আত্ম-শিয়োগণ করিবার স্বানণ কিয়! দিয়াছেন। হহাই 
দেশ-/বভাগের মূল বথ। | এটাই নয় দুপিয়ার 'পিলফুল কো-একৃধিনেন সেয়া 
শাক্জিপুর্ণ সহ-অবস্বানের জাবন-্বাণী । এটাই ম্পিপিট-অব-পাট শন । 

এইভাবে ঞকট1 হিশ্ু-প্রধান ও একট! মুসলিম-প্রধান রা কায়েম 
হইল বটে, কিন্তু উৈয় পক্ষ হইতে এবত্রে এবং পৃথকভাবে ঘোষণ। করা 
হইল £ হিন্দু-মুসলমান করগ্রেসী-মুসলিম লীগান্ছ যে-বেখানে আছ, 
সেইথানেই থাকিয়া যাও ।" এর কথার সোজ। অর্থ এই যেদুইটরা? 


(৩০২) 


কালতামামি 


হইল বটে, কিন্তু উভয়টাতে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার । আরও 
সোজা কথায়, দুইটার একটাও শুধু হিন্দুর দেশও নয়, শুধু মুসলমানের 
দেশও নয় । দুইটাই আধুনিক গণতাধিক দেশ । 


(৬) সমাধান হিসাৰে 
এইভাবে নেতারা দে দুইটা! রাষ্ট্র স্াষ্ট করিয়াছিলেন, স্পষ্টতঃই তা ছিল 
হিন্বু-মুনলিম সনস্যার মীমাংস! হিসাবেই । হিন্দু-মস্লিম সমস্যা সম'ধানের 
একশ-একটা উপায় ছিল ' সে সব পন্থায় সমাধানের ০াও বছরের 
পর বছর ধরিয়া চ'লয়াছিল। অবশেষে দুই রাই পন্থণ্টাই নেতাদের 
কাহে উভন জাতিন কাছে, গ্রহণশ্বাগা বিলেচিত হইয়াছিল । তাই তারা 
টে'ক,ল এসিয়া এই সন্ধান গ্রহণ করিয়াছিলেন । সমাধানট' বাস্তবানুগ 
যেমন হইয়াছিল, অভিজ্ঞতার ছারা তেমনি ইহা সমথিতও হইয়াছিল । 
এট" যেন রাট-নেতাদের জন্ত ছিল প্রাবেশিক সাসন্তশামনের সম্পূসারণ । 
প্রা শেক স্বাহভতশাসনে শাংার মসলমাদিরা ও গিহারেল হিলুবা গবন“মেপ্ট 
চ।লইয়াছে। তাই বলিরা বাংলার হিন্দর ও বিহারের রর যার- 
তার তাধিকার হারায় নাই । এই নযেলে হ্গাজতাশাসন প্রপছিত লরি 
ভারকুহ একটা ভিন্ন্তান একট! পাকিস্তান নামে দই? স্ব বন; রা বাহেম 
করিনে ঢলিবে নিশ্চয়ই 
নগ্রেচের মতই সুললিম লীগও দেশের দ্াধীনত' ও গণতান্তিক শাসন 
চাঠখ্য়াহে ৷ কিন্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভণ্রতে স্বভাবতঃ এবং কগায়তঃ ৫ 
হিন্দু-মেজগিটি শাসন হইলে, এতে মুসলমানন্না নিজেদেরে সি মনে 
করিতে পারে নাই । তাই টি দেশপ্রেমিক স্বধীনভাকানা মুসলমানরা 
হিন্দ-মেজরিটি-শাসন এড়াইবার উদ্দেশ্যে ভারতের স্বাধীনত' ঠেকাইয়া 
রাখিতত ইংরাজকে সাহান্য বঙ্িতেও রাষী হয় নাই এটাই জিন্না-নেতৃত্বের 
(বিশিষ্ট ' তিনিই প্রথম হিন্তু ভাইকে বলিলেন £ ছল, পৃথকভাবে তুমিও 
শাসন কর, আমিও শাসন কণর।' ইতরাজকে তিনি বলিলেন £ “ডিভাইড 
এড কুইট ।' হিচ্ষু-নেতৃত্ব এতে রাষী হইলেন ' ইব।/৬-দস্বার তা মানিতে 
বাধা হইলেন । এরই ফলে বিনা-আদম-এওয়াজে দেশ ভাগ ও দুই 


(৩০৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


রাষ্ট্র হইয়াছে । এটাই ম্পিরিট-অব-পা্টশন। আপোসে দুই রাষ্ট্র সরতে 
আসলে হিপ্রু-ও মুসলিম উভয় নেতৃত্বের জয়ই শুচিত হইয়াছে । 

কিন্ত জনতার হৈ-চৈএর কানতালা-লাশগা আবহাওয়ার দুই পক্ষই পরে 
এটাকে যার-তার পরাজয় মনে করিলেন। হি্রু-নেতৃত্ব তা করিলেন 
ভারত-মাতা' দ্বিখগ্ডিত হওয়? মানিয়৷ নিতে হইল বলিয়া ; মুসলিম-নেতৃত্ব 
ত1 করিলেন 'পোকায়-খাওয়া কাটা-ছিপ্ড়া" পাকিস্তান নিতে হুইল বলিয়া । 
দুই পক্ষের চোখেই সেই যে ছানি পড়িল সেটা ভাল হওয়ার বদলে 
দিন-দিন বাড়িয়াই চলিল । মহান দুই জাতির পিতৃদ্বয়ের অকাল-মবত্যুতে 
সে সম্পিরিটের কথা নেতারা ভুলিয়া গেলেন। ফলে এইম্পিরিট কোথায় 
কিভাবে লংঘিত হইয়াছে এবং তার কি কি কুফল হইয়াছে, সে সব 
কথ! যথাস্বানে বলা হইবে? 


(৭) পশ্চিষ-বাঁ*লা! সরকারের সুবুদ্ধি 

এখানে ন্পিবিট-মব-পাটিশিনের এত বিস্তারিত উপ্লেখ প্রয়োজন হইয়ছে 
এই জন্ত যে আলোচা হদতে আমার জ্ঞানের মধা শধু পশিম'বাংলা 
সরকারই কাজে-কর্মে এই শ্পিরিট বঙ্গায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। এই 
ম্পিরিটের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক বাস্ত-ত্যাগ রোধ করা । 
অন্ান্ত জায়গার মত দই বাংলাছেও বাস্ত-ত্যাগের হিড়িক চলিয়াছিল। 
ছয়-সাত বছর ধরয়া যে প্রচার-প্রচারণা ঢলিয়াহিল, যেন্ধূপ বিষাক্ত 
আবহাওয়া তাতে কই হইয়াছিল, সাম্পদায়িক দাংগায় সে মনোভাবের যে 
বাস্তবরূপ দেখা দিক্লাছিল, 'তার পরে শেষের ছয় মাসেই এই মহান 
স্পিরিট নেতৃবন্প গ্রহণ করেন । কিন্ক গণ-মন এই স্পিরিট গ্রহণ করিতে 
পারে নাই স্বাভাবিক কারণেই । গুণ-মনে এই উপলব্ধি ঘটাহাবার জন 
প্রচুর ও ব্যাপক প্রচার-্রপাগ্যাণ্ডার দরকার ছিল । পশ্চিম-বাংলা 
সকার ও জনাব শহীদ শ্ুহরাওয়াদাঁ এই মহান কাজটিই শুক করিয়া 
ছিলেন । ডাঃ প্রফু্ী ঘোষ ও ভাঃ বিধান রায়ের প্রধান মগ্রিত্বের 
আমলে তাদের সহকর্মী মস্্ীদের সমবেত চেঠায় এই লীতিই চলিয়াছিল। 
আমাকে এবং অন্ঠান্ত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে তার! সরকারী সাহাযো 


(6০৪) 


কালতামামি 


সরকারী জিপ গাড়িতে পুলিশের সহযোগিতায় মুসলিম এলাকাসমূহে 
সফর বরাইয়াছেন। কোনও-কোনও স্থানে হিন্দু মন্্ী ও নেতার 
আমাদের সাথে গিয়াছেন । সবত্র একই কথা বলা হইক্নাছে £ এ দেশ 
আপনাদের । বাস্তব ত্যাগ করিবেন না। আপনাদের নিবাপত্তার 
সবপ্রবার ব্যবস্ব' করা হইয়াছে ।" 

শহীদ সাহেবও ঠিক এই কাজটিই করিতেছিলেন। তিনি শুবু অল- 
ইত্ডিস্লা মুসজ্িম কন.ভেনশন ডাবিয়া এই বাণীই প্রচ্গার কারন নাই । তিনি 
শুধু মাইনরিটি চশটার রচনা করিয়? উভয় সরকারের তখাতি দস্তখত লইলার 
চেষ্টাই করেন নাই । হিনি শাস্তি-সেন গঠন করিয়া উভয় লাংলাষ 
ব্যাপক সফরের আয়োজনও করিয়াছিলেন। তিনি প্রথাম পূর্ত-বংল" 
সফরে আসেন। এর অপরিহার্য আশ কারণ ছিল ' পব+বাংলার হিন্দদের 
মধোই বাস্ত-তাযাগের হিড়িক পড়িগ্লাছিল বেশী । এটা গ্রেশ্ইতে না 
পারিলে এই সব লাত্বত্যাগীর চাপে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের জীবন 
অতিষ্ঠ হইয়া] প়িবার সম্ভাবনা ছিল ' এই হিডিক কমাইবার লগ্ই 
পর্ব-বাংলর হিন্দদের ত্র'সের ভাব দূর করার ও নিরাপত্ত'-বোধ কষ্ট করার 
দরকার ছিল । অবস্থ'-গতিকে পরব-বাংল'র হিন্দুরা কেন্ল হিন্দ নেকুবন্দের 
মুখের কথাতেই তেমন জাত্বন! পাইতে পারিত । সেজক্ষ শহীদ সাহেব 
তার শান্তি-সেনায় দেবতোষ দাশগুপ্র' দেব নাথ সেন, ম্বরুত রায় প্রভৃতির 
মই জনপ্রিয্ন হিন্কু নেত'দেরে লইয়াই শান্তিবাহিলী গঠন করিসাছিলেন। 
একটু ধীরভাবে তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা য'ইবে, এটা পশ্চিম-বাংল! 
বা! ভারতের চেয়ে পববাংলা বা পাকিস্তানের জন্তই বেশী আবশুক ও 
উপকারী ছিল । মোহাজের-সমাসাটা শুধু আশ্রয়দাতা রাদ্ের জন্য একট" 
অর্থনৈতিক বোষা এবং পুনবাসনের বিপুল দায়িত্ই নয়। মোহাজের 
'মোহাঞ্জের বাড়ায় । এক দেশ হইতে বাস্ত-ত্যাগী আসিয়া অপর দেশে 
বাস্ত-৩]াগী বানায় ॥ বাত্ত-ত্যানীদের সত্য-সতাই অনেক অভিযোগ থাকে 
বটে, কিন্ত নিজেদের বাস্ত-ত্যাগ ভ্ঞাস্ফাই করিবার উদ্তেশ্টে তারা৷ অনেক 
মিথা। গুজব ও গালণযঘও তৈয়ার করে । ফলে মোহাজের-অধ্যুষিত অঞ্চলেই 
সাম্পদারিক তিজ্ততা চরমে উঠে। সাম্পদায়িক দাংগা অনুষ্ঠিত হয়। 


(৩০৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব দাংগা উক্কানি-মুলক একতরফা হয়। 
মোহাজেররাই উভয় বাংলায় সাম্প্‌,দায়িক দাংগার বেশীর ভাগ ঘটাইয়া- 
ছিল' এট! আজ সাধারণ অভিজ্ঞতা । 

মোহাজের-পুনর্বাসন-সমস্যা পশ্চিম বাংলা বা ভারতের চেয়ে প্ধ- 
বাংলা বা পাকিস্তানের জন্ত অধিকতর বিপজ্জনক গক্লতর সমস্যাঃ এট! 
সাধার« কাগজ্ঞানের কথা । পাকিস্তান নয় রান । অর্থনীতি ও শাসন 
সকল ব্যাপারেই তাকে একেবারে শুরু হইতে শুরু করিতে হইতেছিল। 
তার উপর পূর্ব-বাংল! ঘন-বসতি-পূর্ণ ক্ষুদ্র ভৌগোলিক ইউনিট । পূর্ব- 
বাংলার এক কোটি হিন্দুর সব তাড়াইয়াও পশ্চিম বাংলা, আসাম, 
ত্রিপুরা ও বিহারের আড়াই কোটি মুসলমানের স্বান হইবে না। আর 
এদের পুনর্বাসনের ত কথাই উঠে না । জাত কোর্ট (তৎকালে ) লোকের 
দেশ পাকিস্তান ভারতে-ফেলিয়া-আসা ঢারকোটি মুসলমানকে জায়গা 
দিতে পাগিবে না। অথচ পাবিস্তানের দেড়কোটি হিন্ুর স্থান করা 
বিশালা ভারতের জগ্ মেটেই কঠিন ছিল ন:। বাস্ত-ত্যাগের আনুবংগিক 
ভমনুংক দুরবস্থা ছাড়াই এটা তার বাস্তব ভয়াব্হ দিক । এইজন্ত 
পঃবিস্থানের পদ্ছে বাস্থ-ত্যাগ এড়ানো হিল বেশী প্রয়োজন ! এ কাজছতেই 
শহীাদ সাহেব তাই আগে হাত দিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম-বাংলার 
গবনর ডাঃ কাট,জু ও প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল চক্র ঘোষকে এই কারণেই 
পূব-নাংলা সফরে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন । পূর্ব-বাংলার প্রধান মধা 
খাজা নাযেমুদ্দন ও অন্যান্য নেততরন্দকে দিয়া পশ্চিম-খাংলা সফরের 
আয়োজন তিনি করিডেহিলেন। 


(৮) পুর্ববাংল। সরক।রের কংযুক্তি 

কিন্ত পূর্ব-বাংলা সরকার শহীদ সাহেবকে ভুল বৃঝিয়াছিলেন । শহীদ 
সাহেবের মত জনপ্রিয় নেতা প.-বাংল! সফর করিলে তৎকালীন রা 
নায়কদের অসুবিধা হইবে, «টা ছিল তাদের মনের ভিতয়ের কথা । 
কিন্ত তার! প্রকাশ।ভাবে যে কথাটা বলিলেন, সেটাও ছিল ভুল! তারা 
হক্িলেনঃ শান্তি-সেচা লইয়া শহীদ সাছেবের পূর্য-বাংলা সফরের 


(৩০৬) 


কালতামা মি 

তাংপষ হইবে এই যে প্ুব-বাংলাতেই সাম্পুদায়িক অশান্তি ও দাংগা 
চলিতেছে বেশী । এতে পুবাংলা সরকারের তথা পাকিস্তান 
সরকারের বদনাম হইবে । কথাট। স্থল দ-ষ্টিতে এবং আপাতঃ দংষ্টিতেই 
সত্য! আসলে সত্য নয়। এটা এতিহাসিক সত্য যে পূর্ব-বাংলায় 
অন্তান্য স্থানের তুলনায় সাম্পুদায়িক দাংগা খুবই কম হইয়াছিল । 

এরূপ হয় নাই বলিলেও চলে । কিন্ত একট তলাইয়া দেখিলেই 
বোঝা যাইবে যে পূর-বাংলার হিন্দ,দের মধ্যে বাস্ত-ত্যাগের হিড়িক 
পঁড়য়াছিল সাম্পদারিক দাংগার ভয়ে নর়। অন্ত কারণে ॥ 

পাকিস্তানের রাহ্র-নায়ক ও মুসলিম লীগ নেতংবন্দের অস্তঃনারশুন্য ইসলামী 
পাপ্রু ও শগ্গিিতা শাসনের ভ্রোগানে হিন্দুরা সভাই ঘাবড়াইয়াছিল 
রানের ভয়ে নয় মানের ভয়ে । ধন ও কালঢর হারাইবার ভয়ে! 
অধ'শতাক্কা ধরিয়া যে বিন্দুর" দেশের আযাদির জন্য জ২মাল কোরবানি 
করিয়'ছে, স্বাধান হওয়ার পর তারাই নিজের ধন ও কৃষ্টি-সংক্কতি 
ছিল তাদের জন্য দুঃসহ । হিন্দু অভ" ও জন-সংঘের “হিন্দরাজ" ও শুদ্ধি 
শ্োগান ভারতার মুসনমানবের মনে যে স্বাভাবিক ত্রাসের স্ষ্টি করিয়া- 
ছিল পাকঙানের হিন্রদেপ মনেও গোড়ার পিকে এমনি ত্রঃদের সঞ্চার 
হহয়া।ছল। এট! দূর কর্রিয়' তাদের মধ্য নিরাপত্তা-বোধ স্থটী করখি 
ছল ৩ৎকালান আশু কতব্য । পাকিস্তানের রাষ-নায়করা শুধ্মত্র 
দাংগ'-হাংগাম।হণীন শান্তি স্বাগন কপ্রিয়াই মনে করিয়াছিলেন তাদের 
কতবা শেষ হইল। হিন্দু-ননে নৈতিক শাস্তি আনিবার কোনও ভেষ্টাই 
তার' করেন নাই। একদিকে কাদের এই কাজ, অপর দিকে ভারতে 
প্যাটেলী মনোভাব ও নীতি উভয় দেশের সাম্প্রনায়িক পরিস্থিতিকে 
জটিল “র করিয়া কি ভাবে ম্পিরিট-অব-পাট'শনকে বার্থ করিয়। দিয়াছে 
এটা পরবতী কালের ইতিহাস । এইভাশে স্পিরিট -অন-পার্টি'শনকে বার্থ 
করিয়। প্রকারান্তরে সাম্নায়িক সমন্যাটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে 
অধিকতর শজ্িশ।লী করিয়! জিরাইয়! না রাখিলে শিল্প-বানিজ্য কৃষি-সেচ, 
ঘোগাযোগ ও যাতায়াত 'বাবস্বার উভম্ন দেশকে অর্থ-নৈতিক দিকে কত 


(৩০৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


উন্নত করা বাইত, এই খিশ-বছরে সে কথা দুই দেশের বর্তমান নেতারা 
বুঝিতে না পারিলেও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বুঝিতে পারিবে নিশ্চয়ই । 


(৯) আওয়ামী লীগের আবির্ভাব 
এই মুদ্দতের অপর দুইটি বিশেষ ঘটনার একটি পর্দবাংলায় “জন- 
গণের মুসলিম লীগ” অর্থাং আওয়ামী মুসলিম লীগের পত্তন । হিতীয়টি 
বাংলাকে রাষ্্র-ভাষ! করার দাবির উন্মেষ । দইনাই রাষ্-নায়কদের ভ্রান্ত 
নীতির ফলে ত্বরান্বিত হইয়াছিল । বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল 
ভাংগিয়া দিয়া সরকার-সমর্থকদেরে দিয়া এড-হক কমিটি গঠন করা হয় । 
এইভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দরজা জনসাধারণের মুখের উপর বঙ্গ করিয়' 
দেওয়ায় মুসলিম লীগ-কমীরদের সামনে আর কোনও পথ খোলা থাকে 
নাই। তাই তার! জনগণের মুসলিন লীগ গঠন করিয়াছিল " এট 
অবশ্য পরিণামে ভাই হইয়াছিল । ছাত্র-ব্মী ও জনগাণের সাহ'যাপষ্ট 
যসলিম লীগ দেশ শাসনের সুবিধা পাইলে পাকিস্তানে একদলীয় শান 
কায়েম হইয়া যাইত । জাত বছবের মধো ১৯৫৪ সালে যেভাবে 
মুসলিম লীগের পতন ঘটিয়াছিল, সে অবস্থায় ওট" হইতে পারিত লা । 


(১০) রাষ্টু-ভ্তাষা দাৰি 

স্বিতীয় ঘটন! রা্-ভাষার দাবি উত্থাপন । এটা লক্ষণীয় যে গোড়াতে 
ংলার দাবি পাকিস্তানের রা্-ভাষা হওয়ার দাবি ছিল না। দসেদাবি 
ছিল বাংলাকে পৃব'-্পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধাম 
করার দাবি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কায়েদে-আযম পাকিস্তানের 
গবনর-জেনারেল হিসাবে প্ব+-বাংলার সবপ্রথম সফরেই বলিয়া বসেন £ 
“কেবল একমাত্র উদুই পাকিস্তানের রা্র-ভাষা হইবে । এতেই 
ব্যাপারট৷ জটিল আকার ধারণ করে। পৃর্ব-বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা 
নাবিমুদ্দিন একট! আপোস করেন। কিন্ত কারেদে-জাবমের স্বতযুর পর 
তিনিই গবন'র-জেনায়েল হইয্স। উপ্টা! মারেন । এটা না ঘটলে কি হইত? 
বাংলাকে পব-বাংলার সরকারী ভাষ। ও শিক্ষার মাধাম ফরিলে এবং 


(৩০৮) 


কালতামামি 


সম্ভব-মত উদুকেও পশ্চিম পাকিস্তানে এ স্থান দেওয়ার চেষ্টা করিলে 
ইংরাজী যথাস্ব(নে বর্তমানের মতই আনল রাষ্্র-ভাষ। এবং দুই পাকিস্তানের 
যোগাযোগের ভাষা থাকিয়া যাইত ॥ বাংলা ও উর্দু ভাষা দুই অঞ্চলের 
সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধাম হিসাবে প্রভূত উন্নতি করিরা জাতীয় 
ভাষায় পরিণত হইত । রা্র-ভাষা” কথাটা চাপাই পড়িয়া থাকিত। 
রাষ্ট্র-নায়কদের ভুলে অকালে রাষ্্র-ভাঘার কথাট। উঠিয। নাহক মারামারি 
খুনাখুনি হইয়াছে । এটাও অবশ্য একদিকে ভালই হইক্সংছে। রাষ্র- 
ভাষায় প্রশ্নটা চিরকালের জন্ত ফয়সালা হইয়া গিয়াছে । এখন অতি 
ধীরেশ্ধীরে বাংলা ও উদু'ঁকে সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধম করার 
যে শহ্ব,ক-গতির নীতি চলিতেছে, এটাও আর বেশী দিন চলিবে না 
বলিয়া আশা করা যায় । 


(৩০৯) 


সসতরই অধ্যায় 


আওয়ামী লীগ প্রাতিষ্ঠ। 


১) ময়মনসিংহে সংগঠন 
১৯১৫০ সাক্রে এপ্রিল মাসে আমি কলিঙ্কাতা ছাড়িয়' নিজ জিলা 
ময়ননসিংহে আসি । স্শে বিছুপিন ধরিয়া দুনস্ত আমাশয়ে ভূগিতেছিলাম | 
শরীরট1 খুনই খারাপ যাইতেছিল । নিজের জন্মভূমি হইলেও মোহাজের | 
কাজেই রোযগারের জন্জই ওকালতিতে মনোযোগ দেওয়া দরকাব। 
এ অবস্থায় স্থির করিয়াছিল্লাম সক্রিয় রাহ্মী'ত হইতে কিছুদিন দরে 
থাকিরা অথণ্ড মন্নাযোগে ওকালঠি করিব ' শ্ুরুও করিয়াছিলাম 
দেইভাবেই । কিনব কপাল-নোতে তা হইয়' উঠিল না। ঢেকি স্বর্গে 
গেলেও বাড়া বানে । আমারও হইল তাই । মগ্লানা ভাসানী ও শহীদ 
সাহেব কয়েক দিনের মধোই ময়মনসিংহে আসিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠন 
কমিট করিলেন । আমাকে তার সভাপতিত্বের দায়িত্ব গাইলেন। বগ' 
ফশাদে প়ল। 
আওয়ামী লীগ বা ধে-কোন সরকারশ্বিরেধৌ (অপযিশন ) দল 
গঠন করা তৎকালে স্হজ ছিলনা । তার কারশ গণ-মন অপযিশন 
দলের জন্য প্রস্তুত ছিল নাতা নয়। বরঞ্চ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক 
পার্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণ-মন বিশেষতঃ প্ব-বাংলার 
জনসাধারণ খুবই সচেতন ছিল । নয়া রাষ্ট্রে অহেতুক সরকার-বিরোধিতা 
করিয়া ফর্মেটভ মুদ্ঘতে কেউ পাকিস্তানের অনিষ্ট করিয়া! না বসে, সেদিকেও 
জনগণের সজাগ নষর ছিল । সেঞজন্ত পাকিস্তান আন্দোলনের যশারা 
বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাদের কেউ অপযিশন পার্ট করিলে জনগণ 
অবশ্যই সলেছের চোখে দেখিত এবং সরকার তাতে বাধা দিলে জনগণের 
সমর্থন পাইতেন। কিন্ত ব্যাপারট! তেমন ছিল না। পালামেন্টারি 
পাপতঘ্রের আবশ্যিক প্রয়োজনে শহীদ নুহরাওয়াদঁ ও মওলানা ভ'সানীর 


(৩১০) 


আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠ। 


মত পাকিস্তান-সংগ্রামের প্রধান-প্রধান নেতারা যখন অপযিশন পাটি? 
গঠন করিতে চান, তখনও সরকার পক্ষ তাদের কাজে আইনী-বেআইনী 
বাধা দান করেন। হিন্দুদের ছারা গঠিত অপযিশন পাটির িরিদ্ধে 
সরকার পক্ষ অতি সহজেই জনসাধারণের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিতে 
পারিতেন। ফলতঃ অনেক হিন্দু নেতার নিতান্ত সপিচ্ছা-প্রাণোদি 
সম[লোচনাকেও সরকার ও জরকারী দলের লোকের! দৃবভিসদ্িমূলক 
বলিয়া অভিহিত করিয্নাছেন। এ সম্পর্কে সরকারী দলের কার্ষকলাপ শুধু 
গণত্গ্রবিরোধীই ছিল না! ; পরিণামে পাকিস্তানের স্বার্থ-বিকোধীও ছিল । 


(২) ম,সলিম লীগের অদংবদথিতা 

প্রথমতঃ, অদূরদশিভার ফলেই মুসলিম লীগের দরজা জনস'ধারণের 
মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমার নেতা ও তৎকালীন 
মণ্বি শহীদ সাহেবের মতের বিরুদ্ধে ইন্ডেহাদে* আমি যে মুদলিম 
লীগ বজায় রাখিবার স্বপারিশ করিয়াছিনাম, সেটা ছিল বিভাগ-পূর্ব 
কালের মতই প্রতিনিধিত্বমূলক মুসলিম লীগ । পাকিস্তানের আগে ও 
পরে একাধিক বার কায়েদে-আধ্ম বলিয়াছিলেন £ পাকিস্তানের বদ্ীয় 
কাঠাম ও বূপ পাকিস্তানের জনগণই নিজ হাতে গঠন করিবে। 
মুসলিম লীগ সরকারই পাকিস্তানের কন সটটিউশন রচনা করিবেন এ 
কথার মানেই জনগণ করিবে । সুতরাং পকিস্তান হাসিলের সংগে- 
সংগেই মুসলিম লীগের দরজা জনগণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া 
শুধু রাজনৈতিক অপরাধ ছিল না, নৈতিক মর্যাল ও এথিক্যাল অপরাধও 
ছিল। তবু নেতার! শুধুমাত্র কোটারি-স্বার্থ রক্ষার জন্ত মুসলিম লীগকে 
পকেটম্ব করিলেন। এই কাজে তীরা প্রথম অসাধুতার আশ্রয় নিলেন 
বাংলা বাটোয়ারা হইয়াছে এই অজুহাতে বাংলার মুসলিম লীগ ভাংগিরা 
দিয়া । কাজটা করিলেন তারা এমন বেহায়া-বেশরমের মত যে পাঞ্জাব 
ভাগ হওয়! সন্বেও পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ ভাংগিলেন না। ফলে 
পক্ষপাতিত্ব-দোষে বামাল গ্রেফতার হইলেন । ছিতীয় অসাধৃতা করিলেন 
তারা নিজেদের বাধা-অনুগত লোক দিয়া এড-হক কমিটি গঠন করিয়া । 


(৩১১) 


রাজনাতির পঞ্চাশ বছর 
তৃতীয় অসাধু কাজ করিলেন নয় মুসজ্িম লীগ গঠনের জঙ্গ প্রাইমারি 
মেহবরশিপের রশিদ বই বগল-দাবা করিয়া । মুসলিম লীগ কমীদের পক্ষে 
জনাব আতাউর রহমান খঁ1 ও বেগম আনোয়ারা খাতুন প্রথমে মওলানা 
আকরম খা ও পরে চৌধুরী খালিকুষষামানের কাছে দরবার করিয়াও 
রশিদ বই পান নাই। তারা নাকি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এখন তারা 
আর লীগের বেশ। মেম্বর করিতে চান না! তাদের যুক্তি ছিল, এখন শুধু 
গঠনমূলক কাজ দরকার । হৈ হৈ ক্লে তাতে কাজের বিদ্ব স্থষ্টি হইবে। 
এসব কথা! আ'ম কলিকাতা বসিয়া খবরের কাগযে পড়িয়াছিলাম । 
নিজের কাগয ইন্তেহাদে" এই অদূরদশিতার কঠোর নিন্দা করিয়াছিলাম । 
বলির়াছিলাম, যে-সব দেশে একদলীয় শাসন চালু আছে, সেখানেও 
রূলিং পাটি রদরজ্জা এমন কিয়া বন্ধ করা হয় নাই । লীগ-নেতৃত্বের 
এই মনোভাব ।ছল অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক । কায়েদে-আযমের 
জাবনানেই শাদক-ঞগাভা ও তাদের সমর্থকরা এই নীতি অনুসরণ 
করিয়াছিলেন দেখিয়া আমার মনে কম ধান্ধা লাগে নাই। তবেকি 
মুসলিম লীগ-নেভারা কমিউনি,১ পার্ট'র নেতৃবুন্দের পৰ্থা অনুসরণ 
করিতেছেন? কমিউনিস্ট বাফ্যাসিস্ট ইত্যাদি বিপ্রবা পাট সাংগঠনিক 
জোট এক্য ও শক্তির জগ এবং নেতৃত্বের নিরাপত্তার খাতিরে অনেক 
সময় সাবধানতা অবলব্নের দরকার হয়। পার্ট-আদশের বিরোরধা 
লোকেরা নিতান্ত গণতাষিক উপায়ে পাটি'তে ঢুকিয়। বিভীষণ বা পক্ষম 
বাহনীর কাজ করিতে পারে । সেজন্য পার্টির এক্সেসিভ গ্রোথের “অতি- 
রিজ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এ সব পাট হুশিয়ার থাকে । কিন্ত মুদলিম 
লীগ তেমন ফ্যাসিস্ট পার্ট” ছিল না। কান্দেই এ সাবধানতার কোনও 
দরকারও তার ছিল না। অগতা। সুসলিম লীগ কমীর! মওলানা 
ভাসানীর নেতৃত্বে প্রথমে নারায়ণগঞ্জে ও পরে টাঙ্গাইলে বমী-সন্িলনী 
করিয়া নেতাদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মুসলিম লীগের 
দরজ1 খুলিয়া দিবার দাবি করেন। নেতার! কর্ণপাত ন। করায় ১৯৪৯ 
সালে কমীরা নিজেরাই মুসলিম লীগ গঠন করেন । জরক্ষান্গী মুসলিম লীগ 
হইতে পার্থকা দেখাইবার জনক তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিলেন ঃ 
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আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠ। 


জনগণের € আওয়ামী) মুসলিম লীগ! আমি কলিকাত! থাকিতেই 
এসব ঘটিয়াছিল এবং “ইন্তেহাদের+ পুরা সমর্থন পাইয়াছিল। কাজেই 
ময়মনসিংহে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কাজ হাতে নিলাম, তখন 
মতের ও মনের দিক বিয়া নয়া কোনও কাজ করিলাম না । 


(৩) মুসলিম লীগ্গের আন্ত নীতি 

মুসলিম-লীগ নেতারা স্থিতীয় ভুল করিলেন পাকিস্তানে সাম্প্রবায়িক 
রাজনীতি বন্ধ করিবার উদ্মোশ না নিরা | শুধু উদ্ভোগ নিলেন না, তা নয়৷ 
পাকিস্তানী জাতীয়তা স্মরণে বাধাও দিলেন এঠিহাসিক কারণেই 
ভারতে মুসলিম লীগ ও পাবিস্তানে কংগ্রেস কম্ধ করিয়া 0ওয়া উচিৎ 
ছিল £ রাটেের কল্যাণের জন্য ৪, সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্তও ' বোম্বাই ও 
মালাবার ছাড়া ভারতের স'ত্র মুপলিম লীগ ভাংগিয়া দেওয়। হইয়াছিল | 
পূএ-বাংলার কংগ্রেস নেতার'ও কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া টিতে প্রস্তত হইয়ঃ- 
ছিলেন ! মুসলিম লীগ ভ"ংগেয়া ন্যাশনাল লীগ করা হইলে তারা তাতেই 
যোগ দিতেন । মুসলিম লীগ ক্জায় রাখ শ্বির হওয়ার আগে পূর্-বাংলার 
শাসক্-গো্টাব মনে সত্যই ভয় সান্ধাইয়াছিল 1 কারণ কায়েদে-আযমও 
প্র মতের বলিয়া তারা জানিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুরা কংগ্রেস 
ভাংগিয়া দিলে কায়েদে-আযম ও শহীদ সুহরাওয়াদর নীতি আরও 
জোরদার হইস্সরা পড়ে । তাই পর্ব-বাংলার মন্ত্রীরা, বিশেষতঃ প্রধান মী 
খাজা নাধিমুদ্দিন, কংগ্রেস-নেতাদেরে একন্প ধমকাইয়া কংগ্রেদ ভাংগা 
হইতে হিরত রাখেন। খাজা নাবিমুদ্দিনের কথায় রাযী হওয়ায় মিঃ শ্রীশ 
চচ্ত্র চাটাজীর সাথে মিঃ কামিনী কৃমার দত্ত ও মিঃ ধীরেন্ত্র নাথ দত্তের 
নেতৃত্বে অনেক কংগ্রেস-নেতার, বিশেষতঃ কুপ্রিল্লা গ্রএপের' মনোমালিগ্য 
হইয়া যায় । এসব কথাই তৎকালে খবরের কাশধে প্রক্কাশিত হইয়াছিল । 
আজ এসব ঘটনা স্মরণ ক্রাই্বার ক্কারণ এই যে আনম দেখাইতে চাই 
ঘুমলিম লীগ-নেতার। নিঙ্গেরা পাকিস্তানে সাম্দ্রদা ম্িফ রাজনীতি কক্সিষেন 
হঙ্জিয়াই পাকিস্তানী হিজ্ুদেক়্ে অসাজআদায়িক রাজনীতি করিতে দেন 
গাই । অথচ মজা এই যে 'পাফিস্তাস-বিরোধী আতিহ-ওয়াজা কংক্সেস' 
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রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


চালাইবার “অপরাধে' পরে হিশ্মুদেরে নিপ্দাও করিয়াছেন মুপলিম লীগ- 
নেতারাই । যে মনোভাবের দক্ষন মুসলিম লীগ-নেতার। হিন্দু নেতৃবন্পকে 
কংগ্রেস চালাইয়! যাওয়ার তাফিদ দেন, ঠিক সেই মনোভাবের দক্ষনই 
'ঠার। হিন্ু-নেত্ব্্গকে পৃথক নির্বাচন-প্রথা! দাবি করায় উস্কানি দেন। 
দেশের বিপুল মেজরিটি হইয়াও নিজের পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করাটা 
ভাল দেখায় না; অথচ মুসসিম লীগ-নেতারা পৃথক নির্বাচনের জন্ 
একেবারে উন্মাদ। কাজেই মাইনরিটি সম্প্রদায় হিন্কুদেরে দিয়া পৃথক 
নির্বাচন প্রথা দাবি করাইতে পারিলে কাজটা সহজ হর। এই কারণেই 
মুসলিম লীগ-নেতাদের এই অপছেষ্টা | হিক্দু নেত্রচ্দ অদংখ্য ধন্তবাদের 
পাত্র এই জন্য যে নিজেরা ক্ষুদ্র মাইনরিটি হইয়াও এবং রুলিং পার্টির 
হ্বারা উৎসাহ প্ররোচনা এমন কি ওয়াশিং পাইয়াও তারা পৃথক নিবাচন- 
প্রথা দাবি করিতে রাযী হন নাই । 


(8) কায়েদে-আযমের নীতি 


এই ধরনের মনোভাব লইয়াই মুসলিম লীগ-নেতারা পাকিস্তান 
শাসন পরিচালন শুরু করেন । কাজেই যতই অযৌক্তিক হোক, নিখিল- 
ভারত মুসলিম লীগের নাম গৌরব তার মর্ধাদা ও তার জনপ্রিক্প তাকে 
সম্বল করিয়া চলাই তারা স্থির করেন। গণতম্বমনা কায়েদে-আবম 
স্পটতঃই এই মতের পরিপোষক ছিলেন না। গরণ-পবিষদের উদ্থোধনী 
বক্ততায় তিনি তার আদর্শ মতবাদ ও কার্যক্রম স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা 
করিলেন । শাসক-গোরষ্্রর তাগাদায় তিনি অবশেষে ছয় মাস পরে 
১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মুসলিম লীগের বৈঠক দেন। বৈঠকটা 
গোপনীয় হয় । খবরের কাগষের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। 
ঠক শেষে ২৮শে ফেব্রুয়ারি গবন র-জেনারেল-ভবন হইতে প্রগারিত 
পাকিস্তান সরফারের এক প্রেসলোটে বলা হয়ঃ “২১শে ফেব্রুয়ারি 
«ও পরবর্তী করেকদিন করাচিতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের যে গোপন 
বৈঠক হইয়াছে, পে সম্বন্ধে ভুল সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। প্রকৃত 
অবস্থা এই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ছিল নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের 


€ ৩১৪) 


আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা 


উদ্বেন্ঠয। তখন মুসলিম লীগ ভারতের সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব 
করিয়াছে । দেশ ভাগ হওয়ার পর মুনলিম লীগ এখন একটি পার্টি হিসাবে 
কাজ করিবে, আগের মত গোটা মুসলিম জাতির প্র ঠনিধিত্ব করিবে না| 
তদনু পারে মুসলিম লীগের গঠনন্স্ ও নিয়মাবলী রচিত হুইয়াছে।” 
প্রেসনোটে যে 'ভূল সংবাদের কথা বল হইয়াছে, সত্য-সতাই লীগ- 
নেতৃবন্দ তেমন ভুল সংবাদ" প্রচার করিতেছিলেন। ই সমফ ২৫শে 
ফেব্রুয়ারি হইতে পাকিস্তান গণ-পরিষন্দর বৈঠক চলিতেছিল । সেই 
সমাবেশের সুযোগ লইয়া মুসলিম লীগ নেতৃবন্দ দাবি করিতেছিলেন যে 
কায়েদে-আযম মুসলিম লীগ বজায় রাখিতে রাষী হইয়াছেন । কাজেই 
মুললিম লীগ তৎনও মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠ'ন। এই দাবির 
রাজনৈতিক তাৎপর্য গতর । পরিণামে এক দলীয় ফ্যাসিযম আসিতে 
পারে । তাই স্বয়ং কায়েদে-আযম,. মুপলিম লীগ আফিস হইতে নয়, 


গবন'র -জেনারেলের দফতর হইতে, মরকারী ভাবে ই ইশ-তাহার জারি 
বরেন | 


(৫) কায়েদের নীতি পরিত্যক্ত 

ক/য়েদে-আযম কতৃক প্রচারিত এই সরকারী .প্রেসনোটে সকল 
বিতর্কের অবসান হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু হয় নাই। শাদক- গোষ্ঠী 
মুনলিম লীগ নেতৃবদ্দ এবং সরকার-সমর্থচ জংবাদ-পত্র সমহ সকলেই 
এর পরেও মুসলিম লীগবেই পাকিস্তানের মুদ্লমানদের একমাত্র জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করিতে থাবেন। কাজেই মুসলিম লীগের বিকদ্ধত" 


£৯ 
মানে পাকস্তানেরই বিকদ্ধতা, এ কথা বলিতে শুর করেন। ক্রমে তীরা 


নর আবির্ভাব । 

নের বিরুদ্ধতা, পাকিস্তানের 

কা ইমান ও শংখলাই ইসলাম । 

কাজেই পাকিস্তানে অপযিশন পার্ট মানেই 

নি। কথাটা এমন জমাইয়! তোলা হইল যে 

[ল অপধিশনের ফথা তোলায় এক ছুতায় 
(0৩১৬) 


দাবি করিতে থাকেন, ইললামের হেফাযাতের জন্তই পাকিস্তণ 
স্থতরাং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধতা মানে পানিস্ত 
বিরুদ্ধতা মানে ইসলামের বিরুদ্ধ । 
কায়েদে আযমেরও বাণী । 

পাকিস্তান ও ইসলামের দুশম 
শহীদ সাহেব কন্টিটিউশল্ত 


বাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


পার্ণপরিষদ হইতে ভার লাম কাটিয়া দেওয়। হয় এবং প্রধান মহ্রী লিয়াকত 
জালী খী সাহেব সুহরাওয়াদী সাহেবকে “হিশুস্ব(নের লেলা ইয়া-দেওয়া 
পাগলা কুত্ত।” বলিয়া গাল দেন। পাকিস্তানের তৎকালীন নেতৃত্বের মগজ 
কতটা খারাপ হইয়াছিল শহীদ সাহেবের মত পাকিস্তান-সংগ্রামের এক- 
জন সেন'পতিকে 'পাগলা কুত্তা” বলা হইতেই তার প্রমাণ পাওয্রা যায় । 
পাণতম্কে বিশ্বাস, জনগণে আম্মা, রাজনৈতিক সাহস ও দুরশিতা একই 
আত্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ! একটার প্রতি অনাস্থ। ও সন্দেহ আসিলে 
বাকীগুলির প্রতও পসন্দেহ-অবিশ্বাস আমসিবেই । এ সবের প্রতি সন্দেহ 
এফটা সাংঘাতিক পিহলা ঢাল ' সে ঢালে একবার বা পড়িলে সর্বনিম্বস্তরে 
যাইতেই হইলে । মুসলিম লীগ-নেতারা ক্রমে এবং দ্রুত এই ঢালের 
তলদেশে চলিয়া গেলেন । দেশবাসীকে ত বটেই খোদ মুপলিম লীগ- 
কর্মীদেরেই অবিশ্বাস করিতে লাগেলেন। ১৯৪৮ সালে টাংগাইল 
উপনি ঠাচনে তরুণ মুসলিম লীগ-কমাঁ শামসুল হকের হাতে পরাজিত 
হইয়া! পরবল:র সরকার ও সরকারী মুপগলিম লীগ ঘরের কোণে 
আশ্রয় লইলেন। একে-একে পঁরত্রিশটি বাই ইলেকশন স্বগিত রাখিলেন। 


(৬) আওয়ামী লীগ গঠনে বাধা 


বাজেই ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানী ও জনাব শহীর্দ সাহেব 

ওয়ামী লীগ সংগঠনে যখন ময়মনসিংহে আদিলেন, তখন প্রধান 
মন্ত্রী নুরুল আমিনেব “লাঠি” জনাব আবদুল মোনেম খার নেতৃত্বে এ 
শহরের মুস্িম লীগ বমাঁর1 একেবারে ক্ষিপ্ত । ময়মনসিংহে নেতৃঘয় 
শাসিতেছেন শুনির। অবধি স্থানীয় মুসলিম লীগ কমীর! স্বরং মোনেন খী 
সাহেবের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে মাইকে পোস্টারে এই দুই বয়োজ্ষ্ঠ শ্রছেয় 
নেতার বিরুদ্ধে অশ্লীল কঃ-কাটব্য শুরু করিলেন । শেষ পর্বস্ত গগানি 
ফরিয়। আমাদের সভা ভাংগিয়া দিলেন । গুণগ্ডামিটা করিলেন অতিশয় 
তদ্রুভাবে। টাউনহল ময়দামে সভা । ময়দানের একপাশে টাউন হল। 
অপর পাশে জিল। স্কুল বোডের বিল২ডিং। টাউন হল নিউলিসিপ্যা লিটির 
সম্পত্তি | মুসলিম লীগ-নেতা জন/ব গিরানুদ্ধিন পাঠান ছিউনিলিপ্যা লিটর 


(৩১৬) 


আওয়াঙদী লীগ প্রতিষ্তা 


চেয়ারম্যান । ভিজা] মুদলিম লীগের সেক্রেটারি জনাব আবদুল মোনেম 
খা কখন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট | এই দুইটি বিলভিংএ একাধিক মাইক 
হইতে একাধিক লাউডস্পিকার ফিট কর1 হইল । সবগুলি লাউডস্পিকারের 
মুখ সভামুখী করা হইল । মুদলিম লীগ-কর্মীর দুই দালানের ভিতরে 
বসিলেন। ভিতর হুইতে দরজ্জাজানাল। বন্ধ করিয়1 দিলেন। “কর্ম! 
শুরু করিলেন । সভার কাজ শুরু হইতেই তারা উভয় দালানের ভিতর 
হইতে শিয়াল-কুত্তা, গাধা গরু ও হাস-মুবগীর ডাক শুর করিলেন । 
চারগুণ মাইক ও লাউডস্পিকার এনং দশগুণ “বক্তার মোকাবেলায় 
আমাদের বক্তৃতা কেউ শুনিতে পাইলেন না। জিলা ম্যাজিস্টে,ট ও 
পুলিশ সুপার সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । আমি নিজে তাদেরে বারনার 
অনুরোধ করিলাম সভায় শাস্তি স্থাপন করিতে । আমি বার্থ হওয়ায় 
শেষ পর্যন্ত স্বয়ং শহীদ সাহেবও তাদেরে অনুরোধ করিলেন। তীর 'নন- 
এলাইনমেণ্ট'-নীতি ঘোষণা বরিলেন। সভাস্ব লোকের একদল দেওয়াল 
বাহিয়! উপরে উঠিষা দৃফ,তিকারীদের লাউডম্পিকার খুলিতে গেল। 
অপর দল দরজা-জানাল। ভাংগিক্! ভিতরে ঢুকিয়া দুফত্কারীদেরে 
নিরস্ত করিতে চাহিলল। এই জময় ভি. এম. ও এস. পি. তাদের 
নিরপেক্ষ-নীতি বিসর্জন দিয়! দৃ্ষতি-নিরস্তকাবীদেরে নিরস্ত করিলেন। 
আমরা সভার আশা ত্যাগ করিলাম । নেতাহয় সারা শহর পায় 
হাটিয়। জিলা বোর্ডের ডাকবাংলায় গেলেন ॥। সভার ৰিরাট অংশ 
তাদের পিছনে-পিছনে হাটিয়া তথায় জমায়েত হইল । নেতার 
সংক্ষেপে বক্তংতা করিলেন। জিলা আওয়ামী মুনলিম লীগ সংগঠন 
কমিটি গঠিত হইল | 


(৭) প্কদলীয় শাসন 


পূর্ব-্বাংজার ৩ৎকার্সীন রাজনৈতিক আচরণের দৃষ্টাত্তের হাজারের মধ্যে 

এঠি একটি । রে সর কারণে পাকিস্তান সুর দূইতিন বছরের মধ্যে মুসলিম 

লীগ্থ এ দয়কার জনগণের কাছে অধ্রিয হইলা উঠেন, এটি তার অন্ততম | 

আমি অতঃপর মুসলিযর লীফের বন্ধুদেরে জনেক্ত বুঝাইবার চেষ্টা করি। 
(৩১৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


দাণত্স্্র সম্পর্কে বজংতা দেই। তারা হাসেন। বোধহয় আমার 
সরলতাযর় ও নির্বুদ্ধিতায়। তাদের “কমী'দের “কম”-তৎপরতা বাড়ে । 
আমার গণতদ্বের বুলিকে আনাদে্র দুবলত। মনে করেন জিলার নেতারা | 


নেতা ও মন্ত্রীদের সাথে আলাপ করিয়া আমি একটা ব্যাপারে 
বিশ্মিত হইলাম | বুঝিলাম, ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি গবর্নর- 


জেনারেল কায়েদে-আধষম জিন্না পাকিস্তানের মুললিম লীগের স্ট্যাটাস 
ও মর্ধাদা সম্পর্কেষে সরকারী প্রেস-নোট জারি করিয়া গিয়াছেন, 
এস্রা হয় তা জানেন না, নয় ত ভুলিরা গিয়াছেন, অথবা ইচ্ছ করিয়া 
চাপিয়া যাইতেছেন | 

এই প্রেসনোটের দিকে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম । ইহার মধ্যে 
কায়েদে-আযমের দূরহৃষ্টি ও উইযডম নিহিত আছে, এটা অনুসরণ না 
করিলে মুসলিম-লীগ নেতাদের নিজেদের এবং পরিণামে পাকিস্তানের 
ক্ষতি হইবে, কত যৃক্জি দিলাম । ক্ষমতাসীনরা! কখনও নিজেরা না 
ঠকিরা শিথেন না। আমাদের নেতারাও শিখিলেন না। মুদলিম 
শীগকেই একমাত্র পট দাবি করিয়া চলিলেন। 

১৯৬০ সালের স্বাধীনতা দিবস-উৎসবে ইস্তেযাম কমিটিতে ডি. এম. 
মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সভাপতিগরকে দাওয়াত করিলেন যশার-তা'র 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ্রপে । আমাকে কগিলেন ব্যক্তিগত ভাবে । আমি 


প্রতিবাদ করিলাম । ডি' এম. মুসলিম লীগ-নেতাদের দোহাই দিলেন। 
নেতারা বলিলেন £ তার আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন না। 


ফলে আমি ইস্তেযাম কমিটিতে যোগ দিলাম না । 

পগ্বতাঁ স্বাধীনতা দিবসের ইস্তেযাম কম্টিতে আমাকে আওয়ামী 
লীগের সভাপতিরূপেই ডাকা হইল । আমি গেলাম ৷ শুগ্যান্ক প্রস্তাবের 
পর আনমিপ্রস্তাব করিলাম £ আযাদি দিবসের জনসভায় জিলা মযাজিস্টে,ট 
সভাপতিত্ব কগিবেন। বরাবর জিল। মুদলিএ লীগের সভাপতি জনসভার 
সভাপতি হন। আমার ধুজিএই যে আবাদি-দিবসের উৎসব সরকারী 
অনুষ্ঠান, মুনলিম লীগ-ননুষ্ঠান নয় | সরকাগী অনুষ্ঠনকে পাট“"অনুষ্ঠানে 
পরিগত করিলে জাতীর অনুষ্ঠানেরই অনর্ধা- ফর হয় । 


(৩১৮) 


আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা 


ঘুজিপূর্ণ হওয়ার দরুনই হোক, অথবা সরক্কারী কর্নগারিদের সুবিধার 
খাতিরেই হোক, অধিকাংশ সরকারী কর্নচারি আমার প্রস্তাব সমর্থন 
করিলেন। বলা আবশ্যক, সরকারী-অনুষ্ঠান বলিয়া ইন্তেযাম কমিটিতে 
সরকারী কর্মচারিরাই মেক্পরিটি থাকিতেন | পুলিশ সুপার নিঃ মহিউদ্দিন 
আহমদ আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার প্রস্তাব সেকেণ্ড করিলেন । উপস্থিত 
লীগ-নেতারা গাজয়া উঠিলেন। টেলিগ্রামে বদলি করাইবেন বলিয়া 
ভয় দেখাইলেন। তাদের কেউ-কেউ ঘাবড়াইলেনও । আমি অতঃপর 
ঢাক ও করাচির অনুষ্ঠানে যথাক্রমে লাট ও বড়লাট সভাপতিত্ব করেন, 
এই নধির দিয়া ব্যাপারটা গবন'মেন্টের কাছে রেফার করিবার সুপারিশ 
বরিলাম । সকলে এতে রাধী হইলেন পরদিনই সরকারী নিদেশ 
আসিল । আমার মতই ঠিক প্রমাণিত হইয়াছে । শ্বাধীনতা দিবস 
অনুষ্ঠঠন এইভাবে মুসলিম লীগের কবল-মুক্ত হইল । জিলা মুনলিম 
লীগ-স্ভাপতির বদলে জিলা ম্যাজিস্টেটেব জভাপতিত্বে স্বাধীনত। 
দিবসের জনসভা অনুষ্ঠিত হইল | আওয়ামী লীগ নেতারা বক্তংতা 
করিবার সুযোগ পাইলেন। এটাকে স্থানীয় জনগণ আওয়ামী লীগের 
জয় বলিয়! মানিয়া নিল 


(৮) রাষ্ু-ভাষ। আন্দোলন 


এই অবস্থায় অমিল রাহ্-ভাষা আঙ্দোলন। ক্ষমতাসীন দলের অন্যান্তঃ 
মারাত্মক ভুলের মত এটাও ছিল্প একটা মারাত্বক ভুল। সম্ভবতঃ সব 
চাইতে মারাত্মক। গণতা্রিক দেশে জনগণের মুখের ভাষা রাষ্ট-ভাষা 
হইবে, এটা বুবিতে প্রতিভার দরকার হয় না । সবাই এট! বুঝিয়াছিলেন। 
আমাদের মত ক্ষুদ্র-কষুপ্ন কর্মীরা মুখ ফুটিয়া তা বহু আগেই বলিয়াছিলাম ও ॥ 
ফলিফাতাম্ম পূর্-পাকিস্তান রেনেসা সোসাইট পাকিস্তান স্থষ্টির তিন 
বছর আগে বাংলার জনগণকে বলিরাছিল পূর্ব-পাকিস্তানের ন্বাষ্টর-ভাবা 
হইবে বাংলা । তখন অবন্ত লাহোর-প্রস্তাব-মত পূর্ব-পাফিস্তানকে 
স্বাধীন সার্বভৌম রীষ্্ট হিসাবেই ধর! হইয়াছিল । পাকিস্তান হওয়ার 
পান্প ডাকার শিক্ষক-ছাত্র, যুব-তক্তপয়া মিলিয়া তমদ্বন মজলিসের পক্ষ 


(৩১৯) 


রাজনীতির গ্াশ বছর 

হইতে রাষট্র-ভাষ' সম্পর্কে যে পুস্তিক1 বাহির করেন, তাতে অস্টান্তের সাথে 
আমারও এবটা লেখা ছিল। তাতে বাংলাকে সরকারী ভাষা করার 
দাবি করা হইয়াছিল । ১৯৪৮ সালের ফেব্যয়ারি মাসে যখন পূর-বাংলার 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাধিমের মারাত্মক ভূলে রাষ্রভাষার 
ব্যাপারটা! বিতর্কের বিষয় হইয়া! পড়ে, তখনও আমার সভাপতিত্বে 
কলিকাতাস্ব বংগীয় মুসলমান সাহিত্য-সমি তির এক অধিবেশনে বাংলাকে 
সরফারী ভাষ। করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় । প্রধান মন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিনের 
প্রতিবাদে ঢাক! শহরে হরতাল হয়৷ ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
এতেও নেতাদের চোখ খুলে না ' পাকিস্তানের মেজরিটির ভাষা বাংলাকে 
অগ্রাহ্য করিয়া উদ্দূর ডবল মার্চ চলিতে থাকে | ক্ষমতাসীন দলের 
পূর্বহাংগালী মন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদে বা বাংলার সমর্থনে 
টুশব্টি করেননা | এতেই ১৯৫২ সালের ২১শে কেব্রবারির বিক্ষোভ 
ফাটিয়া পড়ে | একমাত্র *আজাদ"সম্পাদক ও মুপলিম লীগ দলীয় 
এম" এল, এ' জনাব আবুল কালাম শামন্দ্দিন সরকারী নীতি প্রতিবাদে 
মেশ্বরগিরিতে ইন্তাক। দিয়। ছাব্র-তরুণদের প্রশংস1 অর্জন করেন। 

ময়মনসিংহ জিলায় আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ রাখ! 
আমি কর্তব্য মনে করিলাম | আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব 
হাশিমুন্দিন আহমদ, আনন্দ মোহন কলেজের তৎকালীন ভাইস- 
প্রিন্সিপাল সৈরদ বদরুদ্দিন হোসেন ও আমি এই তিন জনের একট 
কমিট- অব-ঞ্যাকশন গঠন করিয়া! সমস্ত ক্ষমতা এই কমিটির হাতে 
কেম্রীকৃত করিক্সাম। এই কন্গিটর নিদেশি ও অনুমোদন ব্যতীত কেউ কিছু 
কর্চিতেপারিষেনা, নিদে'শ দেওয়1 হইল । শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাজ-মিছিল 
ও সা-জনিতি চলিতে লাগিল | আঙলাতহ উদ্ভানি দিয়া শান্তিপর্গ 
আন্দোলনকে অশান্ত করিয়া তোলাম্মউন্তাদ। আমার জিলা কু পক্ষগ দে 
উদ দি দেখাইলেন। আহি মাছে কবিটি-অব-ঞ্যাফশনের দুইজন গেস্বরতেই 
ঠাসা গরিগাপত্তা আইনে বন্দী করিলেন । জামার দুই ছেলে হহবুধ আনা 
ও হতঙুব আনাম সহ হ৭ জন কলেজ-হারকেও এদের জাগে জেছে 
গেযা হেন অনি কাটে আছি শহরের জাঅ-হাতার ফোথধ প্রশহি 


(০২০) 


আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা 


করিতে লাগিলাম | কিন্ত মফস২সঙ্লে এই সংবাদ পৌঁছা মাত্র চারদিক 
হইতে হাজারে-হাজার লোক শহুরে জমায়েত হইল । এই মারমুখী 
জনতা কোর্ট-আদালত খিরিয়! ফেলিল। কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াইলেন। শাস্তি- 
রক্ষার জন্ক এবং জনতাকে নিরশ্ত করিবার জন্তু আমাকে ধরিলেন। 
আমি দালানের ছাদে দাঁড়াইয়া মেগাফোন মুখে জনভার উদ্দেশ্যে গলা- 
ফাটা বক্তংত1 করিলাম । নিজের পরিচয় দিলাম | শাস্তি রক্ষার 
প্রয়োজনীয়ত) ও অশান্তির বিপদের কথা বলিলাম | ধণ্ত নেতা-ছাত্রদেরে 
খালান করিবার ওয়াদা! করিলাম | আল্লার মেহেরবানিতে জনতার 
স্মৃতি হইল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা-স্থায়ী বিক্ষোভের পরে হ্বনত1 শহর 
ছাড়িয়া চলিয়! গেল । 

সরকার ও মুপলিম লীগের বিরদ্ধে গণ-মন বিক্ষ-ব হইল । আরও দুই- 
বছরে গণ-মনের তিক্ত! চরমে নিয়া অবশোষ ১৯৫৪ সালে লীগ-নেতারা 
সাধারণ নির্বাচন দিলেন। গণ-মন তিক্ত হইলেও এতটা তিক্ত যে 
হইয়াছে, তা আমি বুঝিতে পারি নাই । বোধ হয় মুসলিম লীগ-নেতারাও 
পারেন নাই। কাজেই কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন দলের সাথে 
নির্বাচনযুদ্ধে জিতা কঠিন বিবেচিত হইল ৷ সরকার-বিরোধী প্রগতিবাপী 
সমস্ত শক্তির সন্পিলিত গেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইল । 


আঠার অধ্যায় 
যুক্তফুণ্টের ভূমিকা 
(১) যুস্তত্রণ্ট গঠন 


এই জময় জনাব ফযলুল হ'ক সাহেব পূর্ব-বাৎলা সরকারের এডভোকেট 
জেনারেলে র চাকুরিতে ইন্তাফা দিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিলেন । 
মওলানা ভাসানী ও জনাব শহীদ সুহরাওয়াদাঁর নেতৃত্বে এবং ছাত্র-তরুণদের 
সক্রিয় সমর্থনে ইতিমধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ খুবই জনপ্রিক্প প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়াছে । কাজেই সকলেই আশা করিল হক সাহেব আওয়ামী 
লীগেই যে।গ দিবেন ' দু-একটা জনসভায় বক্ত-তায় এবং বিবৃতিতে তিনি 
তেমন কথা বলিলেনও | কিন্ত শেষ পর্যস্ত তিনি কষক-শ্রমিক-পাট নামে 
একটি পার্টি গঠন করিলেন । সুতরাং হক সাহেবের সহযোগিতার খাতিরে 
একাধিক পার্টির সমন্বয়ে একট যুক্তভ্রণট গঠন করা ছাড়া উপায় থাকিল 
না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ছাব্র-তরুণ প্রভৃতি প্রগতিবাদী চিস্তশীল- 
দের মধ্যে এবং শেষ পর্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে এইদ্বপ যুক্তক্রণ্ট গঠন করার 
দাবি সাব্জনীন হইয়া উঠিল । 

আওয়ামী লীগ কমা হিসাবে এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য নিধারণের 
অন্ত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন ডাক। অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিপ 
১৯৫৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ শহরে পৃর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম 
লীগের কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কল্পা হইল । অভ্র্থন 
সমিতির সভাপতির ভাষণে আমি যুক্তত্রপ্ট গঠন করার পক্ষে যুক্তি দেই। 
আবেদন করি । শেষ পর্যস্ত কাউঙ্গিল কষক-প্রমিক পার্টির সাথে যুক্তত্রণ্ট 
পঠিন করার অনুমতি দেয় । অতঃপর হুক সাহেব ও দ্ভাসানী সাহেব যুজ- 
বিশ্বতিতে যুক্ক্রণ্ট গঠনের সিদ্ধাত্ত ঘোষণ। ফরেন | বুক্তক্রপ্টের নিাচনী 
ইশ,তাহার রচনার ভার আমার উপরই পড়ে । আমি ইতিপ্বেই আওয়ামী 
লীগের ৪২ দফার একটি নির্বাচনী ইশ,তাহায় রচনা করিরাছিলাম । 
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উহাকেই যুক্তক্রপ্টে4 নির্বাণী ইশ তাহার করিবার কথ। মওলানা সাহেব 
বলিলেন । কৃষক-প্রজা-পার্টর নেতারা বলিলেন তাদের একমাত্র আপর্তি 
এই যে ইশ২তাহারে দফার সংখ্যা বড় বেশী | উহাকে কাটিয়া-ছণটিরা 
পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে আনিতে হইবে। তাদের সংগে আলোচনা করিয়া 
দেখিলাম যে ৪২ দফাকে কমাইয়! ২৮ দফা কঠিলেই তাদের ইচ্ছা পূর্ণ 
হয়। এর পর বিনা-বাধাম় রচনা শেষ বরার জন্ক আমাকে একল।| এক 
ঘরে বঙ্গী করা হইল। 


(২) ২১ দফা রচনা 
আমি মুপাবিদায় হাত দিলাম । মুনাবিদা করিতে-করিতে হঠাৎ এবটা 
ফন্দি আমার মাথায় ঢুকিল। এটাকে ইন্দ২শিদেশন বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না' রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদ মিলার 
নিদাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারকে সরকাসী ছুটির দিন ঘোষণ। এবং তৎকালীন 
প্রধান মন্ত্রীর বাসস্থান বধ মান হাউসে বাংল। ভাষার সেবা-কেন্দ্র করার 
তিন্টি দফ1 আয়ামী-লীগের ৪২ দফায়ও হিল । এই তিনটি দফাফে 
যুক্তত্রণ্টের ইশ২তাহারের অন্তভুক্তি করিতে কৃষক-শ্রমিক পার্ট'র নেতারা 
রাধী হইয়াছেন। সুতরাং ত1 হইবে | 1 হইলে যুক্তফ্রণ্টের মতেও ২১শে 
ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলার ইতিহাসে একট] স্মরণীয় দিন| কাজেই ২১ 
ফিগাঞ্টাকে ছিরস্মরণীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তক্রণ্টের 
কর্ম-স্থচিকে ২১ দফার কর্ম-সুচি করিলে কেমন হয়? ৪২ দফা কাটিয়া ২৮ 
দফ। করা গেলে ২৮ দফাকে কাটিরা ২১ দফ। করা যাইপে না কেন ? নিশ্চয় 
করা যাইবে । তাই করিলাম । অতঃপর আমার কাজ সহঞ্জ হইয়া গেল । 
ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচন। হইয়া গেল। এই একুশ দফা মেনিফেস্টো 
পরবঙীকালে পূর্ব-বাংপার ছাত্র-জনতার জীবন-বাণী হুইয়। দাড়াইয়াছিল ।' 
নিখাচনে যুজত্রণ্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন দখল 
করিয়াছিল। শতকর। সাড়ে ৯৭টি ভোট পাইয়াছিল । এত বড় জয়ের 
প্রধান কারণ ছিল এই ২১ দফা । আমি নিজে ছাত্র-তক্ণ ও জনগণের 
সাথে ঘনিষ্ঠঠাবে মিনির বৃকিয়াছি ২১ দফা সতা-সত্যই তাদের মধ্যে নব- 
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জীয়নের একট' স্বপ্ন হাট করিল্লাছিল । যুক্তত্রণ্টের নেতৃত-দৌষে কিভাবে এই 
বিপ্লবাত্বক পাললামেন্টারি জয়ট? নস্যাৎ হইয়াছিল, সে কথা আমি একটু পরে 
বলিতেছি। বুক্তক্রণ্টের ' বিজয় নস্যাং হওয়ার পর জনগণের দুশমনরা 
কি ভাবে ২১ দফাকেও নদ্যাৎ করিতে চাহিয়াছে এবং অনে'খানি সফল 
হইয়াছে, সে কথাটাই প্রদংগক্রমে ও সংক্ষেপে আমি এখানে বলিতেছি। 


(৩) ২১ দফার যৌস্তিকতা 
২১ দফাকে জনগণের শক্ররা প্রথমত 'ইউটোপিয়া” ও মিথ্যা স্তোক 
'বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । তাদের মতে ২১ দফার বেশীর ভাগ ওয়াদাই 
ইমংপ্রযাবিকেবংল | যৃক্তভ্রন্টের নেতারা জানিয়া-শুনিয়াই এইসব মিথ্যা 
গয়াদা করিয়াছেন । ভোটারগণকে মিথ] ভ্তোক দিয়া ভোট নেওয়া 
হইয়াছে । এ্দর ওয়াদ! পূরণের ইচ্ছা যুক্তফ্ষণ্-নেতাদের ছিল না। দ্বিশীয়তঃ 
অনেকে বলিয়াছেন যে কি যৃক্তক্রণ্টের নেতারা, কি প্রার্থীরা, কি ভোটাররা 
কেউ ২১ দফার বিহয় সিরিয়াসলি চিন্তাও করেন নাই । 'ঈসব ওয়াদার মর্ম 
বুষিয়! ভোটাররাও ভোট দেয় নাই। প্রার্থীরাও ভোট চাহেন নাই। শুধু 
মুসলিম লীগ-নেতাদেরে গাল দিয়া এবং তাদের বিরদ্ধে ডাহা-ডাহা মিথা 
অভিযোগ করিয়1 ভোটারগণকে ভূল বুঝানো ও ক্ষেপানো হইয়াছে । 
মুললিম লীগের উপর রাগ কিয়! ভোটাররা এই “নিগেটিভ” ভোট দিয়াছে | 
এই দুই শ্রেণীর বিরোধী *ল ছাড়া যুক্ত্রন্টের ভিতরেও ২১ দফার বিরোধী 
'আনেকে ছিলেন। এদের ফেউ-কেউ ২১ দফার এক হাজার টাক! 
মক্ত্রিবেতনের দফাটাকে অবাস্তব এবং সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস 
আগে নব্বি-সভার পদত্যাগের দফাটাকে “অতিরিজ্ঞ সাধুতা" বলিয়। 
জনিত ক্রেন । ২১ দফার রুচরিতা বলিয়। জামাফেই এ+দের নিল্সা 
সছিতে হইত | ধিগেষতঃ এক হাজার টব1 মন্ভিপবেতলে কি করিয়া 
জিতে পায়ে ? হেখানে সরকারী কর্ণচারির! তিন হাজার, হাইফোটের 
ব্জের়া ডালা হাজার টাকা বেতন পাম, সেখানে সকল ধমণচারি ও 
রিঢায়কের হর্ত। হত্যা হাজার টাক্ষা। বেতনে মান অর্ধাদা ও শান-শওফত 
একার হাসির! হঙগিতত পায়েস ন!। তমা মাখার এই সিধা সহ কথাটা 
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ন! ঢুকায় গ্ারা নিজেদের মধ্যে আমাকে হয় নির্বোধ নয় একরোখা 
(সোজ। কথায় পাগল) বলিয়। অভিহিত করিতেন । কিন্তু প্রকাশ্যভাবে 
কিছু বলিতেন না । তথাপি তাদের মতামত আমার কানে আসিত । 
আমি তাদের অভিমত মন দিয্লা বিচার করিয়াছি | কিন্ত আমার মত 
পরিবর্তনের কোনও কারণ আজও খু*জিয়া পাই নাই। পূর্ণ আঞ্চলিক 
স্বায়ন্তশাসন রাষ্ট্রভাষা বর্ধমান হাউদ শহীদ মিনার ইত্যাদি সব- 
বিষয়ের দাবি যে নিঠান্ত বাস্তা ও যৃক্ধি সংগত ছিল, কাজের মধ্যে দিয়া 
ও জনগণের পূর্ণ সমর্থনে আজ তা প্রমানিত হইয়াছে । শুধু বাকী আছে 
হাজার টাকা মহ্বি-বেতনের দফাটা । জন-গণের নির্বাচিত প্রতিনিধি মন্ত্রীদের, 
বেতন কি হইবে, তা৷ বিচার করিবার মাপকাঠি আমার মতে দুইটি £ 
(১) জনগণের মাথা-পিছু আয়ের অনুপাত ; (২) দেশে জীবন-যাত্রার 
সাধারণ মানের অনুপাত । আমার ব্যক্তিগত মত এই যে চালে-চলনে 
এবং খোরাকে-পোশাকে জাতায় নেতারা জনগণ হইতে খুব বেশী দূরে 
থাকিবেন না | আমার এই অভিমত কোনও অন্প্ অনিি্ ও অবাস্তব 
আইডিয়েলিযম নয় । এর বুনিয়াদ গণিতিক ও স্ট্যাটিসটিক]াল । ভারতের 
কংগ্রেমী মন্ত্রীরা এবং চীনের ও ভিয়েৎনামের জাতীয় নেতা মাও-সেতুং ও 
হোতিমিনের জীবন-মান ও বেতনই এ ব্যাপারেয্প আদর্শ নযির । আমার 
দেশবামীর গড়-পড়তা মাথা-শিছু আয় কত এবং তাদের সাধারণ জীবন- 
মান কি, এ সম্পর্কে দুইমত হওয়ার উপায় নাই। সরকারী কণ্চারি, 
ও নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রভৃতি দেশ শাসকগণ জনগণের জীবন-মান হইতৈ 
কতদুরে যাইতে পাঠ্নে, তারও একটা স্মপ্রতিষ্টিত জান্তর্জাতিফ রেওয়াজ 
আছে । এই তিনষ্টি ফ্যা্জর একত্র করিয়া বিঠার করিলে বুঝ] যাইবে যে 
২১ দফার ম্ত্রিবেতনের ধারাটা অবাস্তৰ পাগলামি লয়। 


(৫) জনগণ ও শাসক-েণী 


অফিসারদের বেতনের সংগে তুলনায় যে মন্্রিবেতন দৃষ্টিকটু মর্যাদা- 
হছানিকর রূপে কম হইয়া পড়ে, সেটাও আমার বিবেচনার মধ্যে ছিল। 
আইন ও শাসনভাহিক বাধা হেতু ২১ দফার তার উল্লেখ কর। হয় 
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নাই | আমাদের দেশের শাসন-খরচ1 বেশী | এ সম্বদ্ধে দুইমত নাই। 
এটাকে বহু বিশেষজ্ঞ মাধা-ভারি শাসন-যস্ত্র বলিয়াছেন। রাষ্রের দ্বপ 
অবাধ অর্থনীতি বা রাষ্রায়ত্ত সমাজবাদ, এ সব গুরুতর বিষয়ে তর্ক 
তুলার স্থানও এটা নয়। তার দরবারও নাই। জনগণের কল্যাণই 
সকল মতের চরম বথা । তা যদি হয় তবে শেষ পর্যস্ত জনগণের 
ইচ্ছা অনুযায়ী সব বাবস্থা হইবে এটাও জানা বথা। সাগ্রাজাবাদ ও 
'উপনিবেশবাদ খতম হইবেই 1 রাষ্-নায়কর। যদি বিদেশী হন তবে এই 
মিলেনিয়াম বা সতাধুগ লাভের প্রতিবন্ধকত হয়। তাই স্বাধীনতা 
ও আত্মনিয়ন্্ণ এ যুগের বাণী | রাষ্র-নায়বরণ দূই রকমে বিদেশী হইতে 
পারেন £ (১) ভিন্ন দেশ হইতে আগত বিদেশী : (২) দেশজাত বিদেশী । 
'আমর1 ১৯৪৭ সালে প্রথম শ্রেণীর বিদেশীদের হাত হইতে উদ্ধার 
পাইয়াছি॥। কিন্তু ছ্বিতীত্ব শ্রেণীর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা পাই 
নাই। পাওয়ার ভরসাও দেখিতেছি না। বেশী লম্বা না করিয়া! এস 
কথায় আমি আমার মনোভাব ব্যজ করিতেছি । পোশাক পরিচ্ছদে এবং 
কথাবার্তায় আমাদের রাষ্ট্র-নায়বরা আজও বিদেশী । আমাদের প্রেসিডেণ্ট 
প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিসভ1! জজ ম্যাজিস্টেট প্রত্যেকে, আফিস-আদালত 
সেক্রেটারিয়েট স্কুল-কজেজ সমস্ত হিভাগের এবং ব্যবসায়ী মহলের প্রায় 
জকলে, এখনও ইংরেজী পোশাক সগোৌরবে পরিতেছেন। দেখিলে কে 
বুঝিবেন এটা পূর্ব-বা পশ্চিম-পাকিস্তান? জাতীয় পোশাকই জাতির 
স্বাত্গ্্য ও বৈশিষ্টের সবচেয়ে লক্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । এ কথা 
সবাই যেন বেমালুম ভুলিয়া গিপলাছেন | যেমন পোশাকে, তেমনি ভাষায় | 
আমরা কেউ পারতপক্ষে ইংরেজী ছণড়' বথা বলি না। চিঠিপত্র 
লিখি না। ইংরেজীকেই আমরা ভ্দুলোবের ভাষা মনে ক্রি। 
যার] বাংলায় কথা বলি, তারাও পব-বাংলার ভাষা বলি না। পশ্চিম 
বাংলার কথ্য ভাষাকেই আমর! ভদ্দুলোকের বাংল! মনে করিয়। থাকি। 
এই অবস্থার দুইটা প্রধান কুফল £ (১) আমরা দেশের জনসাধারণ 
হইতে এমন দূয়ে থাকিতেছি যে ফার্ষতঃ আমাদিগকে বিদেশী বলা 
লে । (২) আমরা নিজের! আত্মসম্মান-বোধ হারাইতেছি এবং জন” 


(৩২৬) 


হুকতজণ্টের ভূখিক। 

পাণের মধ্যে আত্মমর্ধযাদা-বোধ সির প্রতিষদ্ধকতা করিতেছি । এ সব 
কথা ২১ দফার মধি-বেতনের ধারার আলোচনায় প্রাসংগিক এই জঙ্গ 
যে যদি দেশের শাসকরা বিদেশীত্ব ত্যাগ করিয়া দেশী হন তবে এ 
বেতনই যথেষ্ট মনে হইবে । আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, যতই দিন 
বাইবে ততই এট! সত্য প্রমাণিত হইবে যে ২১ দফা পূর্ব-বাংলার জন- 
পাণের মুক্তির সনদ | যুকক্রণ্টের এম. এল: এ. অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ 
অধ্যাপক আবুল কাসেম ( বর্তমানে বাংলা কলেজের প্রিলিপাল) একুশ 
দফার রূপায়ন” নামক যে সুচিস্তিত যৃক্জি-পূর্ণ বই লিখিয়াছেন, তা 
পড়িলেই এ বিষয়ে অনেক শ্রাস্ত ও অস্পষ্ট ধারণ! দূর হইবে । 


(৬) যুক্তক্রণ্টের প্রচারে বিল 
যুক্তফ্রণ গঠনে গোড়ার দিকে দুই দলের কোনও-কোনও উপ-নেতার 
মধ্যে কোনও-কোনও বিষয়ে মন-কযাকষি হইল। সে মনকবাকধি 
দুই প্রধান নেতা হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব্রে মধ্যে সংক্রমিত 
হইল। ফলে যুক্তক্রন্টের ভিত্তি পাকা হইতে অযথ! বিলম্ব হইল । মৃক্ত- 
ক্র ভাংগির! যায়-যায় আর কি? হক সাহেবের সমর্থক ও ভাসানী 
জাহেবের সমর্থকদের মধ্যে ঢাকা শহরে বেশ-বিছুটা বিক্ষোভ-প্রতি- 
বিক্ষোভও হইয়া গেল। খোদা-খোদা করিয়া শেষ রক্ষা পাইল। 
শহীদ সাহেবের দূরদর্শী আত্ম-ত্যাগের ফলেই এটা সম্ভব হইল । 
হক সাহেব ভাসানী সাহেব ও শহীদ সাহেবের দ্বারা সুপ্রিন ন'মন্টেং 
বোডণগঠিত হইবে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। এতে আওয়ামী-নেত্ত্ব 
ভারি হইয়া যাইবে, নমিনেশনে কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতি অবিচার 
হইবে, প্রধানতঃ এই ধারণার বশেই এই ভুল বুঝাবুঝির শুরু। এই 
ভূল বুঝাবুঝি দূর করিলেন স্বয়ং শহীদ সাহেব। তিনি বলিলেন £ 
সুপ্রিম পালামেপ্টারি বোর্ড হইবেন মাত্র দুইজন £ হক সাহেব ও 
ভাসানী সাহেব । তিনি নিক্ধে হইবেন মাত্র “গ্লরিফাইড হেডক্লার্ক |" 
নমিনেশনের ব্যাপারে তিনি হক-ভাসানীর যুক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন । 
শহীদ সাহেবের এ ঘোষণায় সমস্ত ভুল বুবাবুঝি দূর হইল । 
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এ সবের দকুন যৃক্তক্রপ্টের প্রচার-কার্য বিলহ্বিত হইল । কিন্তু বুক্তক্রপ্টের 
সহায় হইলেন আল্লা । মুসলিম লীগের সুবিধার জন্তই বোধ হয় 
বত্তপক্ষ নিরবান এক মাস পিছাইয়। দিয়। ফেব্রুয়ারি হইতে ৮ই মার্চ 
নিয়া গেলেন ' এই মুলতবিটা বৃক্তত্রণ্টের বরাতে শাপে বর এবং মুসলিম 
লীগের বরাতে বরে শাপ হুইল । যুক্তক্রপ্টের সেক্রেটাকিছয় £ জনাব 
আতাউর রহমান খা ও চৌধুরী কফিলুন্ছিন যশার-তার নির্বাচনী এলাকায় 
মনোযোগ দিতে বাধ্য হইলেন | হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব প্রচার 
উপলক্ষে মফস২সলেই থাকিলেন। আফিস সেক্রেটারি জনাব কমক জিন 
আহমদের সাহায্যে শহীদ সাহেব একাই যুক্তজ্রণ্টের 'প্লরিফাইড হেড- 
ক্লার্ক রূপে যুক্তত্রষ্ট মাফিস জীবন্ত রাখিলেন ' প্রার্থীগণের ভিড় তার 
কাছেই হইতে থাকিল। আহার নিদ্র! ত্যাগ করিয়া তিনি সত্য-সত্যই 
চব্বিশ ঘণ্ট। প্রাথাদের দাবি-দাওয়। শুনিতে লাগিলেন । দুই শ সাইত্রিশটি 
মুসচিম আসনের জন্য এগার শর বেশী মনোন্য়ন-প্রার্থা দরখাস্ত করিলেন। 
এ*দের প্রত্যেকের এবং তাদের সমর্থকদের সকলের সাথে দেখা করা ও 
তাদের কথ। শোন। ছিল একটা অমানুষিক দানবীয় ব্যাপার । শহীদ 
সাহেব এই দানবীয় কাজটিই করিলেন হাসি মুখে । গোসল বাদ 
দিতে হইল' মোল্লাকাতীদের সামনেই তিনি গো-গ্রাসে মুরগীর 
আধার ঠোকরাইয়! খাইয়া-খাইয়া দিনের-পর-রাত ও রাতের-পর- 
দিন কাটাইতে লাগিলেন। তথাকথিত স্মপ্রিম পালামেপ্টটরি বোড' 
মানে হক সাহেব ও ভাসাশী সাহেব প্রার্থী মনোনয়নের ধারে-কাছেও 
আদিলেন না। সবদায়িত্ব বর্তাইল শহীদ সাহেবের কাধে । তিনি 
আওয়ামী লীগ-কৃষক-্রমিক দলের প্রায় বিশজন নেতা লইয়া একট 
লিলেকশন বো করিলেন । বাছাইর কাজ এরাই করিলেন । প্রায় সব 
গুলি বাছাই উভয় পক্ষের সন্মতিক্রমে হওয়ায় নিবিরোধে শহীদ সাহেব 
একাজ করিতে পারিলেন। এক স্তরে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের ভিড় 
এড়াইবার জন্ত শহীদ সাহেব সিলেকশন বোডে'র আমাদের সকলকে লইয়া ' 
পলাইয়। চে1ধুরী হামিদুল হক সাহেবের আল্গর বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। 
সেখানে নন-স্টপ বৈঠকে নমিনেশনের কাজ শেষ কর! হইল। সবাছ 


(৩২৮) 


রযানীত ভুরি, 


ভাহরান্ধালয হইর$। তাড়ি। . 7 ছক. সারে ও -কাসানী সাহেব 
ফাদংঅতগ বসিয়াই এখানে”ওখানে দুই'নকট। নমিনেশ্নের ব্যাপাৰে হত্য- 
ক্ষেপ করিয়া কিছু-কিছু বিভ্রান্তি ভুটি করিয়াছিলেন, কিন্ত তাতে হিশেষ 
কিছু ক্ষতি হয় নাই। দুই-এক জায়গায় যুক্তক্রপ্টের অফিশিয়াল নগ্ষিনি 
হিয়া গেলেও তাতে খাটি জন-প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 


(৭) প্রচার-কার্য শুরু 

যুক্তজ্রপ্টের প্রচারে গোড়ার দিকে ফোনও সিস্টেম ছিল না। হফ 
সাহেব ও ভাসানী সাহেবের ব্যক্তিগত সফর-সূচিই ছিল যুক্তত্রণ্টের 
একমাত্র ভরসা । এই উদ্ভর নেতার জনপ্রিয়তা ছিল এই সময় আকাশ- 
চুণী। ফলে তাতেই আমাদের কাজ একরূপ চলিয়া যাইত। কিন্ত 
নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ছিলনা । তার কারণ ছিল দুইচ। প্রথমতঃ 
জনমত তখনও তেমন সুস্পষ্ট কূপ ধারণ করে নাই ৷ ছিতীয়তঃ পাকিস্তানের 
প্রধান মন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী নৃরুল আমিন 
সাহেব মুসলিম লীগ কর্মী-বাহিনী ও "গ্রীন শা” নামক স্বেচ্ছা-সেবক- 
বাহিনী লইয়া প্রচারে নামিয়াছেন। তার উপর আইজি, ডি. আই. জি, 
জিলা মাজিসে:,ট কমিশনাররাও তাদের কর্মী-বাহিনীর অন্তভূজজ । প্রধান 
মন্ী মোহাম্ম আলী স্পেশিয়াল ট্রেনে দেশ-দ্রমণ ও প্রচার শুরু 
করিয়াছেন। কায়েদে-আধমের ভগিনী মোহতারেমা মিস ফাতেমা 
জিষ্লাহ, মণডলানা এহতেশামূল হক থানবীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের 
বড়-বড় আলেম পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামে প্রচারে বাহির 
হইরাছেন। এ অবস্থায় চুপ করিরা বসিয়া থাকা যায় না। 

শহীদ সাহেব সিস্মেটিক প্রচারের কর্মপন্থা নিধারণখ করিলেন । 
পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফ.ফার খা» 
নবাবধাদ। নসরুল্লা, শেখ হিসামুদ্ছিন। গোলাম মোহান্রদ ঘ*] লুশ্দখোর 
মাহমুদুল হুক ওসমানী, মিয়। ইফতেখারুদ্িন প্রভৃতি বহু নেতা আনিলেন। 
তাদের সকলের জুনিদিই সফকর-তালিকা করিলেন । সেই তালিক। ঠিক-স্রিক : 
মত পালন করিয়া শহীদ সাহেব এই নেতাদেরে লইয়। প্রচারে বাহিন্ধ 

(৩২৯) 
৯. 


রাজর্ীতি গর্ব বর 
হইলেন । আমারণজজা। মাধনসিংহ উতভয প্রধান অহী বিউখ টাগে্টছিলা 
বলির অরীদ'সাহেবও এ ছিলার প্রতি বিশেষ অন দিলেন। সফ নেতাকে 
লঙরা-তিনিএ 'জিলায় আসিলেন ' আমায় গরীযখানায় মেহমান হইলেন? 
ঘ্টনা্টি' বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি দুইটি কারণে । 'প্রথমন্তঃ, সীর্গীস্ত- 
গ্লা্ধী গফ.ফার খা ও আওয়ামী নেতা গোলাম মোহান্বদ লঙ্গখোরের প্রচার" 
ধারীয় তারিফ করিতে হয় । উভয় নেত। ধিশেষতঃ গফফার খশার পাঠানী 
“আুদ্ধ* উর্দু বাংগাদী শ্রোতাদের খুবই সহজবোধ্য হইয়াছিল । তার ভাংগা 
উদ আমাদের পাড়ার্গীয়ের মুসলিম জনতার ধবানের প্রায় কাছাকাছি 
ছিল। সে ভাষার তিনি যে সব কথা বলিয়াছিলেন, পুব'-বাংলার শোধিত 
জনগণের প্রতি দরদেশ্ডর! ছিল সে সব উজ্জি। এই কারণে তীর 
ব্জতায় জনগণের প্রতি অমন আবেদন ছিল । অন্তান্ উদ বক্তাদের সাথে 
সীঙ্গান্ত-গাখীর পার্থক্য ছিল এই খানে । দ্বিতীয়তঃ এই উপলক্ষে আওয়ামী 
জীগাররা বিশেষতঃ আমি নিজে সীমান্ত-গান্ধীর পাখতুনিস্তান আন্দোলন 
সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুটি-নাটি প্রশ্ন করি ' উত্তরে তিনি ম্পটুই বলেন যে 
তার দাবি, সীমান্ত প্রদেশের জাতি-গোত্রহীন ও অপমানকর নাম বদলাইয়া 
তার একটা জাতি-ভাধা-গত নাম দেওয়া । যথা £ বেলুচিস্তান, সিন্ধু, 
পাঞ্জাব ও বাংলা ৷ এই প্রদেশের লোক পুশ-তৃ বা পাখতুন ভাষা-ভাষী 
বলিক্কা তার নাম হও উচিৎ পাখতুনিস্তান। তার দ্বিতীয় দাবি, এ প্রদেশ 
স্বায়ন্ত-শাসিত হইবে। পাকিস্তানের প্রদেশ হিসাবেই সে পাখতুনিস্তান 
থাকিবে । পাকিন্তানের বাইরে স্বাধীন রাষ্ট্র বা আফগানিস্তানের অগ 
হিসাবে পাখতুনিস্তানের কল্পনা তিনি কোনও দিন করেন নাই। 
কথাটা আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালে করাচিতে পাকিস্তান 
গুণ-পরিষদে দড়াইয়1 তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। সে কথাও 
আমার মনে পড়িল । আমি কলিকা ঠায় বসিয়। 'ইতেহাদে'র সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে তার এই দাবি সমর্থন করিয়া ছিলাম, সে কথাও আমার শ্ম.তি-পটে 
উদিত হইল ' পরবতাঁকালে শহীদ সাহেব গফ,ফার খার এই দাবি 
সমর্থন করিয্লাহিলেন। ১৯৫৫৬ সালে মরিতে ছিতীর গণ-পরিষদের, 
প্রথম বেঠক উপলক্ষে খান আব্দুল; গফ,ফার খা! তৎকালীন ভাইন 


(৩৩০) 


সুজনের ভৃজিধা 

মী -আমণতের পেত পর্হীদ - সাহেধের' সাধে জামাদের উর্পার্িভিতে। 
যে: আলা! করিয়াছিভজীন) তাকেও এই দাবিক্সই তিনি পুনরাবস্তি 
করিযটছিজেন,।: এই, গাবির সমর্থনে ১৯৫৬. সালে শাসনত্র বিলে আমি 
সার্মান্ত' প্রতদশের নাম পাঠানিতপীন বক্গিবার। সংশোধনী দিয়পছিলাম ।' 
পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ নেতারা গফ,ফার খর বিরুদ্ধে কি বিভ্রান্তিকর 
প্রচাঈীণাটাই' ন। করিয়াছিলেন এবং আজও করিতেছেন । 

' এইভাবে সীগ্গান্ত, গণন্বী্ রাজনীতি সহ্থন্ধে আমাদের কর্মীদের জনেক 


দ্রান্ত ধারণ! দূর হুইর়াছিল। তার ফুলে তর প্রচার-কার্য যুক্তত্রপ্টের খুবই 
কাজে লাগিয়াছিল। 


(৭) জনগণের সাড়! 

যাহোক হকণভাসানী-মৃহরাওয়াদীর সমবায়ে দেশময় যে প্রাশ-চাঞ্চল্যের 
বন্চা আসিল, ভাতে মুসলিম লীগের মত ক্ষমতাসীন দল ভাসিয়া 
গেল। ফল যে এমন হইবে, পনর দিন আগে আমি তা বুঝিতে 
পারি নাই। জনগণের উৎসাহ পঙ্লীগ্রামের নারীজাতির মধ্যেও ছড়াইয়া 
পড়িল । আমার নিঙ্গের এলাকায় দেখিয়াছি পর্দ। রক্ষ1 করিয়াও দলে-দলে 
মেয়েরা ভোট-কেন্দ্রে আসিয়াহে । পর্দা রক্ষার জন্ত তারা এইব্রপ অভিনব 
ব্যবস্ব] অবলহ্ন করিয়াছে £ চার জন যুবক একটা মশারির চার কোনা 
ধরিয়াছে । পনর বিশঙ্গন মেয়ে-ভোটার এই মশারির নিচে ঘিচি-ঘিচি 
করিয়। ঢুকিয়াছে। তারপর মশারি চলিয়াছে । মশারির মধ্যে মেয়েরা 
ভলিয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে মিছিল করিয়! ভোটাররা ভোট-বেক্তে 
আসিরাছে। কাগয ও বাঁশের খাবাসি দিয়? যুক্তত্রণ্টের নিবাচন-প্র ীক 
বিশাল আকারের নোকা বানাইয়। লইয়াছে জনসাধারণ নিজেরাই । সেই 
নৌকা কাধে করিয়া 'বুক্তঅণ্ট িল্লাবাদ' “হক-ভাসানী যিল্সাবাদ যিকির 
দিতে-দিতে তারা ভোট-কেন্ত্রে আসিয়াছে । এতে ভোটের ফলাফল 
আগেই বুঝ! গিরাছিল । ভোটাররা এই ভোট-যুদ্ধকে একটা পবিভ্র 
জেহাদ মনে করিয়াছে। কাঞ্জেই সকলেই এটাকে নিজের কাজ মনে 
ক্ষরিয়াছে। পয়স! দিয়া, স্বপ্ন বা লোভ দেখাইয়। করাইতে হয় নাই। 


(৩৩১) 


রাজনীরিয, পাচ মর 
শুধু মুজকষ্টকে ভোট বেওয়াই, ভার পরি রিবা মনে করে নাই & 
অগর পন্ষে ভোট দেওয়াকে ভারা জনগণের দুশসলি মনে কছিয়াহছ । 
আহার নিজের-দেখ! একট] সত ঘটন। বজি। ' আঙার প্রতিন্দী হুল- 
লিন লীগ-্্রর্থা ছিলেন আমার সোদ্র-প্রতিম বছু ও আত্মীয় 'আজাগ'” 
সম্পাদক জনাব আধুল কালাম শামস্থন্দিন । ভোটার ও জনগণের এই, 
মি-গতি দেখিয়। আমরা উভয়েই বুঝিলাষ, শামনুদ্দিল সাহেবের যা ছিব 
ঝাষেয়াফত হইয়া বাইতেছে॥। উভয়ে একত্রে ঠার যামিনের টাকা 
বাচাইবার চেষ্ট। করিলাম । উভয়ে এক গাড়িতে উঠিলাম । ভোটার 
ও ওয়[কাএদেবে বুঝাইলাম। কিছু ভোট শানহুদ্িন সাহেবকে দির তার, 
যা]া*নের টাকা বাচানো দরকার । শামন্বদ্ষন সাহেবের টাকা ত 
আঞ্জাদেএই টাকা । শামন্বদ্ধেন সাহেবের টাক বশাচাইতে কারও আপত্তি 
হিল না। কিন্তু প্রশ্ন হহল, মুসলিম লাগকে ভোট দিতে হয় যে। 
ও-কাজ কঠিতে ৩ কেউ রাধা না। কাজেই শামনুদ্জিন সাহেবের যানিন, 
খাষেয়াফত হহল। মোট একব্রিশ হাজার রেকডেড ভোটের মধ্যে 
[তান পাইলেন মাত্র ষোল শ। এটা শুধু আমার এলাকার কথা নয়। 
গৃ্-বাংলার স্ত্রই এই অবস্থা । যুক্তক্রপ্টের এই জয়কে দেশে-বিদেশে 
গানেকেই 'ব্যালট-বাজে-বিপ্রব আখ্যায়িত কগিল্লাছেন। দেশের জনগণ 
ব্বেচ্ছায়। নিজেদের ঢাকার, বাজি পোড়াইরা আনন-উৎসব করিয়। মিছিল 
বাহ কগিয়া স্বতঃপ্কত্ত উল্লাস করিয়াছে । নূরুল আমিন-বিজয়ী খালেক 
ণেওয়াযকে লইয়া ঢাকা শহরবাসী যে অভাবনীয় অধতপুব মিছিল 
করিয়া ছিল, তার পৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। যুক্ততক্রপ্টের তিনশনেতার, 
এক নেতা শহাদ সাহেবকে করাচিতে যে রাজকীয় সন্বধনা দেওয়! 
হইয়াছিল মুপলিম লীগের মুখপত্র ডনের' ভাষায় ইহা পাকিস্তান 
প্রাতষ্ঠার দিনে কায়েদে-আযমের সব্ধনার চেয়ে কোনও অ.শে বমছিল 
না। করাচির নাগরিকদের এই সম্ঘধ'ন। শুধু পৃং"বাংলার স্বার্থে দেওয়া হয়, 
শাই। করাচিবাসী পূর্ব“বাংলার জনগণের এই বিজয়কে নিশ্চয়ই গণ- 
তলের জর দনে করিরাছিল। জনগণের এই জয়ের প্রতীক হিসাবেই. 
শহীদ সাহেবকে করাচিবাসী এই স্গধ'ন। দিয়াছিল । নইলে ধরা চিক, 


দুহজপ্টের ভূতিকষা 


শ্বায়ী যাশেশা শঙ্থীদ সাহেবফে নিজের ছয়ে এই সন্থ'না দেওয়ার 
কোনও ধুক্তি ছিল ন1। 


(৮) ভুর্বলতার বীজ 

কিন্ত ভোটারদের এই আশ ও আম্মার মর্ধাদা নেতার দিতে পারি- 

লেন না। লিভার নিব ভ্রনের দিন হইতেই, বরঞ্চ আগে হইতেই, আমাদের 

শধ্যে ফাউল দেখা দেয় । এই ফাটল রোধ ল্রার চেষ্টা এল্মাহ শহীদ 
সাহেব ছাড়া আর কেউ করেন নাই । সে বথাটাই এখানে বলিতেছি । 


কৃষক-প্রমিক পাটি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে, আরও নিদিষ্ট করিয়া 
বঙিলে হফ সাহেব ও শহীদ সাছেশসের মপ্ধা, মনেব অমিল আগে 
হইতেই ছিল। বৃদ্তক্রণ্টের প্রার্থী মনোনয়নে সে নিরোধ ত্রিয়া লরিয়াভিল 
আরঙ প্রসারিত ক্রপে। কারণ এই দুই মহান নেতার নিচে তর 
দলের আরও অনেক নেতণ ছিলেন। নিজ-নিজ দলীয় শ্বর্থবোধ তীাদ্রে 
ব্যবহারে ও কাজে-কর্ষে নিশ্চয় প্রতিফলিত হইয়াছিল । এটা ছানা বাথ 
লিভার নিবণাচন উপলক্ষ করিয়া । ঘৃগতক্রপ্টের মনোনীত প্রার্থী নিব্ণাচিত 
হইয়াছিলেম গ্লোট ২২৮ জন। শ্রু'রা সকলেই মুসলমান । বৃজতত্রপ্ট শধু 
মুসজির জাসনই কনটেস্ট করিয়াছিল । ২৩৭টি মুসহিম সিছের নধো 
ই২৮টই দখল করিয়াছিল। এই ২২৮টির মধ্যে আওয়ামী লীঙ্গ ১৩, 
কৃষক-প্রমিক ৪৮, নেষামে-ইসলাম ২২, গণত্স্রী ১৩ ও খিলাফতে- 
রূঘধানী ২জন পাইয়াছিল। নিষামে-ইসলাম দল কার্ষতঃ হক সাহবের 
পৃ্ট-পোধিত দল বলিয়া তাকেও ফে. এস, পি. দল বলা যাইতে পারিত। 
ফ্াজেই হক সাহেবের নিজস্ব মেস্বর ছিলেন ৭০ জন। গণত্স্রী ও 
পবধানী পা্ট'র সদস্যর! প্রোগ্রামের ভিভিতে উতর দলের মধ্যে বালাজ 
ম্াথিষেন, এটা বুঝ] যাইহেছিল । 

১৯৫৪ সালের হয়া এপ্রিল জিভার নিবণচনের দিন নিধণারিত হইল 
খের কাছে আওয়ামী লীগ দলীয় মেত্রদের একটি ইন.হর্জাল হৈ$ঠক হইল 
সিমগম মোভন্থ হুট অফিলে । এ'নভায় তরুণ মেস্বরগের অনেকেই প্রায় 
ভাকবাক্যে হহীদ লাহেঘকে গইরপ পর্জাজদ' দেন $ লিভাঙ দিধাচনের আগেই 


(০ ) 


রওিফরী সিঅটশ বছর 
ফু আাহেব্যুকমহি-সভার তালিকা প্রস্বত $ পোর্টক্রুলিও ক্যা ক্ুরিতে 
হইবে । গবন'রের নিকট একটি চিঠির আকারে এঁক্সপ তাক করিয়া 
তাতে হক সাহেবের দত্তখত দিতে হইবে । তার তিনটি কপি হইবে £ একটি 
ইক সাহেবের ও অপর ভাসানী সাহেবের নিকট থাকিবে । তৃতীয়ট 
গাবন'রের নিকউ দাখিল করিবার জঙ্ক ভ্রাহীদ সাহেষের হাতে থাকিতে 
হইবে । এই দলিলে দস্তখত না হওযলা পর্য* হক সাহেবকে জিডার 
নিধণাচন করা হইবে না। বথাগুলি অবশ্ত একসংগে বল। হয় নাই, 
একজনও বলেন নাই । সফলে মিলিয়া বলিয়াছিলেন, কথায়-বথায় 
উঠিম্লাছিজ । কিন্ত শহীদ সাহেব এক কথায় ওদের সকলের সকল প্রস্তাব 
উড়াইয়।-দিলেন। তিনি বলিলেন £ জনগণ হক সাহেবকে আগেই লিডার 
নিরচন করিয়া] রাখিয়াছে | মেঘরত্াও সেই ওয়াদা করিয়া ভোট 
আনিয়াছেন। এখন আর তাঁর উপর কোনও শর্ত আরোপ কনা চলে না । 
ক্গির্যো এটা হইবে হদ্দ বেইমানি। প্রন্থাবকরা অবশ্যই বলিলেন ঃ তার! 
লত'সত্যই হক সাহেবকে ছাড়া অন্ত কাউকে লিডার নিবাচন করিতে 
চ্যননা। শুধু চাপ দিয় একটা সব“দলীর উচ্ন্তরের মগ্রিসভা গঠন করিতে 
চাম। তারা বলিলেন £ বিনা-শর্তে হক সাহেবকে স্বাধীনগ্তাবে ছাড়িয় 
দ্বিলে লিডার নিবা চিত হওয়ার সংগে-সংগে তিনি তার পার্খচরদের ছার? 
বিপথে পরিচ।ণিত হহবেন। শহীদ সাহেব ভাসানী স।হেব একত্রে চেষ্টা 
করিয়াও হক সাহেবকে আর ওদের খগ্রর হইতে বাঁচাইতে পারিবেন না । 
হক জাহেবের রাজনীতিক জীরনের ইতিহাস হুইতে তারা একাধিক 
নযির দিলেন। তাদের যৃক্তি শহীর সাহেবের মনঃপুত হইল না। 
তিনি এসব যুজিকে জন্দেহ-পরায়ণ ক্ষুপ্র মনের পরিচায়ক বলিলেন। 
তিনি আশ্বাস শিলেন, অতীতে বাহ হইয়া থাকুক, জীবন-সন্ধ্যায় হক 
সাহেব আর ভুল করিবেন না । যশারা শহীদ সাহেংবর আশ্বাস সানিজেন, 
টার" চুপ করিলেন। বঁশরা করিলেন না, শহীদ সাহেব রয়কাইয়। 
ঠাদের চুপ কগ্াইলেন। ছিলি জার বলিলেন, কোনও জনেই. লারিজভ। 
কটনোবিহ চি কন্াণ$ভিও/ নায় । কার সাত-দাট দির গাও, (8:০০ জার?) 
তান! কাছের গহন বাংজজরি ও ইন ভাখী জজিকদের জো খর 


(৮808 ) 


খকহণেররিকা 


'রজকয়ী দাংগা হয় +৪রার গ্নবন'র চেঠু়ী খালিরুষষম্ান হুক 
লাহেবকে তাড়াতাড়ি 'মন্রসন্কা গৰবদের তাক দিতেছেন। ভাসানৌ 
সাহেব এ ব্যাপারে কিছু বলিলেন না । তযগদের প্রন্তার গৃহীত হইল না 

ঙাদের প্রায় সাব'জনীন অসভ্তোষের মধো অনেক রাত্রে সত ভংগ হইল । 


(৯) ভাংগন্ভুযু 
পর্দিন ২রা এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যুক্ত পার্টির 
প্রথম অধিবেশন হইল । সব'সন্মতিক্রমে হক সাহেব লিডার নিবাচিত 
হইলেন শহীদ সাহেব তাকে মোবারকদবাদ দিলেন । মগ্ডলানা সাহেব 
মোনাজাত করিলেন । ডিপুটি-লিডার, সেক্কেটারি, ছইপ প্রভৃতি আর 
কোনও কর্মকর্তা নিব”চন না করিয়া শুধু গণ-পরিষদ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব 
পাশ কণরয়াই সভা ভংগ হইল । 
আওয়ামী লীগের তরুণ এম এল: এরা যা আশংকা করিয়াছিলেন, তাই 
হইল । মন্ত্রিসভা গঠন লইয়া হক সাহেত্র সাথে শহীদ সাহেব ও ভাসানী 
সাহেবের মতান্তর হইল ' এই মতান্তর *্ধূ দুর্ভাগাজনক ছিল না, লঞ্জা- 
জনকও হিল । কারণ এ মতাম্তর পলিনি লইয়! হয় নাই, হইয়াছিল মহত্ব 
লইয়া। সে মহভেদও মাত্র দুইদলের দুইজন তরুণের মপ্তিত্ব লইয়া । ষে 
দশ-এগার জন সিনিয়র পলিটিশায়ন লইয়। হক মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, 
হক ফাহেবের নেতৃবৃন্দের ও এম. এল. এদেরঃ এম:কি জনসাধারণের, তা 
একরূপ জানাই ছিল। যে দুইজন তরুণের মন্তিত্ব লইয়া! মতভেদ শুরু হয়, 
তার একজন কৃংক-শ্রমিক পাটি'র, অপর জন আওয়ামী লীগের ৷ একজন 
হুক সাহেশে্র প্রিয়পাত্রঃ অপরজন শহীদ সাহেবের । হক সাহেব পার্ট- 
লিডার নিবাচিত হওয়ার পরেই তার শাড়িতে তিন-নেতার যে বৈঠক হয়, 
এতেই এই বিরোধ দেখা দেয় । হুক সাহেব তার লোকটির নাম প্রস্তাব 
করায় শহীদ সাহেবও তীর লোবটির নাম করেন ৷ এটা ছিল নিছক বিদা- 
যিদির ব্যাপার । নইলে শহীদ সাহেবের লোবটিকে মন্তী করার ছচ্ছা 
শহীদ সাহেবের নিজেরই ছিল না' বন্ততঃ এ দিই সকালের দিকে কিছু 
সংখাক আওয়াঙগী লীগ-ধী এ লোককে দগ্ী করার গাব হক্বাতে শহণদ 


(৩৩৫) 


রাজনীতির পঞ্চ বছর 
সাহেব ধর্মীদের়ে ত ধরায়! দেসই, উরস ভার প্রিরপাতরটিফেও ধরকা- 
ইয়া দেন। ভীকে বলেন যে ডিসিই এ সব ছেলে-হোকয়। যোগাড় ধরিয়া 
'আনিয়্াছেন। তিনি অবর্থই প্রতিধাদ ঘয়েন। কিন্ত শহীদ সাহ্খে সে 
প্রতিবাদে বিশ্বাস করেন নাই । ধা ছোক শহীদ লাহেব ঠাকে এই বিয়া 
"্জব্বন। দিক! বিদায় করেন যে তাকে প্রধানমন্ীর পালামেন্টারি সেক্রেটারি 
ফর! তিনি আগে হইতেই ঠিক করিয্লা রাখিয়াছেন ' শহীদ সাহেব উপস্থিত 
সকলের »ামনেই ভাকে ভালন্তপে বুঝাইয়া দেন যে এ কাজে তার দৃইটা 
উদ্দেশ্য রহিয়াছে । প্রথমতঃ হক সাহেবের মত অভিজ্ঞ পালণামণ্টারিয়ান 
১ «ও এডমিনিস্টে,টরেরসাথে কাজ করিয়! তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারিবেন! দ্বিতীরতঃ ছক সাহেবকে শিরা আওয়ামী লীগ সংগঠনের এবং 
নিবাচন-প্রতিজতি পালনের তাতে অধিকতর ম্থবধা হইবে । শহীদ 
সাহেবের এই পারবান যুক্তিতে আমরা সকলেই খুশী হইয়াছিলাম। তিনিও 
শহীদ সাহেবের উপদেশ মানিয়া লইয্লাছিলেন। 


পরে হুফ সাহেবের বাড়ীতে হক সাহেবের প্রিরপাত্রের মোকাবিলা 
স্বন্পপ শহীদ সাহেবই এ নাম করার এট! স্পাই বোঝক। গিয়াছিল, হক 
সাহেবকে দির তীর প্রস্তাবিত নাম প্রতটাহার করাইবার জক্ই শহীদ 
সাহেব এটা করিযাছিলেন । ভাসানী সাহ্বও এটাই বুবিয়াছিলেন। হুক 
সাহেব তীর প্রস্তাবিত নামটি প্রত্যাহার করেন নাই। বরঞ্চ নিজের 
ব্যজিগত প্রয়োজনেই তার এ লোকটি দরকার বলিয়া নেতৃহয়ের কাছে 
আপিল করেন। ভাসানী সাহেব কোনও-এক পক্ষে শক্ত হই”জই ব্যাপারট। 
বিয়া বাইত। কিন্ত তিনিতাহুন নাই। ফলে এই ছোট কথার উপর 
বে বিয়োধ দেখা দিল তাকে ফেন্ত্র করিয়াই অয্নদিন মধ্যেই বুক্তক্রপ্টে ভাংগন 
দেখ! দিয়াছিল। 

হক সাহেব আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়! তিনজন মন্ত্রী লইয়। মন্িসভা 
কটন করিয়৷ ফেলিলেন। ও বিরোধ নিটাইবার জন্ত অনেক বন্ধু-বাদ্ধবসহ 
ব্যান্ঠি দৃতিয়ালি ও বৈঠক করিলাম ৷ সবব্যর্ঘহইল। ভর স্থাস্থয লইয়া 
গ্রিদ: লাযেব করাচি গেলেন । এছহং বিগ্লুদিন পয়েই চিকিৎসায় জ্ 
বিদেলে গেলেন । এ একই বিমানে প্রধান ননী ছক সাহেব তীয় রী ও 


€ ৪৩৬) 


মু্গাংশীর ভূমিকা 


“অনেক কৃষফ-প্রমিক মেত্বর লইয়। বেন্রীয় সয়কারের আমনণে কাটি 
গেলেন। মওলান! ভাসানী কঃ মনে মফসংসলের বাড়িতে হিয়া! বসিলেন। 
বৃ্তজণ্টে ঘড় রকমের ফাটল ধরিল। পাওুয়ানী লীগের পক্ষ হইতে বাতে 
এরই ফাটল বৃদ্ধির ফোনও ফাজ নাহয় সে জন্য আওয়ামী লীগ ওয়াফিং 
ফর্সিটির সভা ডাকিয়া আমরা সব" অবপ্যায় হক মগ্ত্িসস্ভাকে সমর্থন করিবার 
প্রাত্তাব গ্রহণ করিল'ম' আওয়ামী লীগ হইতে মস্্রী নিবার সমস্ত দেন- 
পরবারের একক ক্ষমত1 মওলানা ভাসানীর উপর সপ্ত করিলাম । 


মাসাধিকফাল মষ্টিত্ব করিবার পর হক সাহেব আওয়ামী লীগ হইতে 
মেস গ্রহণ করিয়া মন্রিস্ত। সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিলেন । মওলানা সাহেবকে 
এই সংবাদ দিলে তিনি স্বরং না আসির। আমাদের কয়েকজনকে ক্ষমতা 
দিলেন। আমরা আপোস করিলাম । অবশেষে ১৫ই মে তারিখে 
“আরও দশজন নস্বী লইয়া হুক মহ্রিসত্তা সম্পূসারিত ছইল। আমিও 
“তার মধ্যে একজন ছিলাম । 


কিন্ত শপথ গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই গবন'মেষ্ট হাউস হইতেই 
'আমর1 খবর পাইলাম আদমজী জুট মিলের প্রমিকদের মধো দাংগা 
হইয়াছে । হুক সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সব নমীরাই ঘটনাস্মলে গেলাম । 
স্ঘ্িত হইলাম । শত-শত ব্বৃতদেহ ডিংগাইয়! আমাদের পথ চলিতে হইল । 
ধার] মরিয়াছে তাদের কথা ভাবিবার সময় নাই । আরও যে মরিতেছে, 
তাদের স্বত্যু ঠেকাইবার জন্ত চুটিলাম। উভয় পক্ষ সশস্ত্র অবস্থার তখনও 
নুন করিয়া প্রতিশোধ নিবার জন্ত পায়তারা করিতেছে । আমর মহ্ীরা 
বিভিন্ন ভ্রুণ্টে শান্তি স্বাপনের চেইা! করিতে লাগিলাম' আমি নিজে বে 
প্রন্টে পড়িলাম সেখানেই বিনা-মাইকে চিৎকার করিয়। গলা ফাটাইলাম । 
সন্ধ্যা? হইয়া আসার দরুনই হোক আর আমাদের চেষ্টারই হোক, 
শেষ পর্যন্ত উদ্তেজিত জনতা কতটা শান্ত হইল । বিষগ্রন্নে ফিরিয়। 
আসিলাম। এমন হৃশংস হত্যাকাণ্ড ১১৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সাল 
পর্যন্ত কলিফাতার বিভি্গ দাংগায়ও দেখি নাই। পরব্তাঁ কয়েক রাত 
খ্আমি হুজাইতে পানি নাই । 
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(১৯) পরাজন্যর প্রতিক্লোফ 

লিরাডনে ফামন, রশান্ধুনীয় গ্বরাজয়েক্স প্রতিলোধ'ক্লইবার জন্গ মুদবিম 
লী্চনেতারা ওৎ প্রাতিয়াই ছিলেন । কালাহান নামক একজন মার্ন্িন 
'ম্বাংঙাদিক্ত হক সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়া্ুতেছিলেক়। 
আদমজী মিলের এই দাংগায় মুসলিম লীগ নেতারা নতুন অভুহ্াত 
পাইলেন । কোনও-কোনও বিষয়ে পৃব+-বাংল। সরকারের ক্ষমতা ছাস, 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এক নির্দেশ জারি করিলেন। কেন্ত্রীর সরকারের, 
এই নিরেশাবলী আলোচনার জন্ত কেবিনেটের বিশেষ মিটিং দেওয়া 
হইল । চিফ সেক্রেটারি হাফিয মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব আমাদিগক 
গ্রশিয়ার হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি আভাজে-ইংগ্িতে জানাইলেন 
যে এই 'সবনিদেশ অমান্ করিলে অধিকতর বিপদের আশংকা আছে । 
আমরা মহীর! বেন্রীয় সরকারের এই অযে।ত্তিক ও অগগণতাগ্রিক নিদেশ 
মানিতে রাধী হইলাম না ব্পিদ যত বড়ই আম্গক। করেক দিনের 
মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার হক সাহেবকে করাচিতে তলব করিলেন। মিঃ 
আবুহোসেন সরকার ও আমি ছাড়া আর সব মন্ত্রী করাচি বাত্রায় 
হক সাহেবের সংগী হইলেন । সেখানে হক সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান- 
বিরোধিতার অভিযোগ আনা হইল । মিঃ কালাহানের পর্যন্ত সাক্ষ; লওয়া 
হইল। পুব-বাংলার প্রধান মধার আনুগত্য যাচাই করা হইল একজন, 
বিদেশী রিপোর্টারের উদ্জির দ্বারা । এমন অপমানও হক সাহেবকে সহ্য 
করিতে হইল। হক সাহেব ও তার মিনিস্টারর সকলে মাথা নত 
করিয়াই সব মানি নিলেন। তঁ।রা অনুগত পাকিস্তানী, পূর্ব-বাংলার; 
স্বাধীনতা তারা চান না; এই মর্মে সকলে এক যুজ বিবৃতি দিলেন । 
কিন্ত এততেও কিছু হইল না । হক সাহেব ও তার সহকমী মতত্রীরা করাচি 
হইতে ঢাকায় ফিরিব!র সাগেই ১২-ক ধারা-বলে গবন'রের শাসন প্রবর্তন 
,কুরা হইল। গর্ত্র চৌধুরী খালিকুষ,যমান ও চিফ সেকেটারি হাফিয 
ই্সহ্ুকের বদলে শঞ্তিশ্মুলী গবন/র ক্ণে ইসকান্দর মির্যাকে ও,লকিশালী 
চিফ সেক্েটারি সপে মিঃ এন. এম: খাাকে গাঠান হইল। টা যে-চুইুকে 


(৩৩৮ ) 


০০০৬১১০০ 


তাআমি আচার দিনই জানিতে প্লারিয়া জিলাম। বনররা' এদিন লহজর 
খালিকুয মান সাহেব আল্মারে ডারির। -প্রীঠাইয়াছিলেন । -. কর্ন 
ঘটনাবলী সম্পর্কে আগার মত কি জানিতে ডাহিলেন। ছুকন্সাহেক ও 
তার সংগী মন্ত্রীদের যুক্ত বিবৃতিতে, ব্যাপারট। মিটিয়া গিয়াছে বলিয়া 
আমার ধারণার কথ গবনরকে বলিলাম । গবনর তখন আমকে 
খোলাখুলি বলিলেন £ “আনার বিশ্বাস তোমাদের মস্বিত্বও গেষ, আল্লার 
গবনরিও শেষ । এ বিশ্বাসের কারণ কি জিগগাসা করায় তিনি 
আমাকে জানাইলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধার! প্রয়োগের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। তার জবাবে গান'র এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন।। 
ত'র ধারণ কেন্দ্রীয় সরকার তাদের মতে অটল থাকিবেন। জামি 
গবনর হাউস হইতে বাসায় ফিরিয়া বন্ুবর আবু হোসেন সরকারকে 
ব]াপার জানাইলাম। তিনি জবাব দিলেন £ যে-কোনও পরিস্থিতির 
জন্ত তিনি প্রস্তত। রাত্রিবেলাই ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের কথা আমরা 
জানিতে পার্িিলাম। কিন্তু তার আগেই হক সাহেব ও তার মহীরা 
যে অবস্থায় ঢাকা আদিলেন তাতেই আমর বুবিয়াহিলাম ব্যাপার 
ভাল নয়। 


খুব বিশ্রী ও অভদ্ুভাবে ৯২-ক ধার! জারি হইয়াছিল । একথা না 
বলিয়া উপায় নাই । ৯২-ক ধারা জারি করিবার সংগে-সংগে অন্ততম 
মন্রী আওয়ামী লীগের সেক্েটারি শেখ মুজিবুর «হমানকে সরকাণী নস্ি- 
ভবন হইতে গেপগ্ষফেতার করা হইল । আমাদের বাড়ি হইতে সরকাদী 
গাঁড় টেলিফোন পিয়ন চাপরাশী গাড সবই তুলিয়া নেওয়া হইল। 
নবপ্রতিটিত রেওয়াজ এই যে মন্ত্ত্ব যাওয়ার পরও পনর দিন মন্ত্রীর! 
সরকারী বাড়িতে থাকিতে এবং সমস্ত সুবিধা ও অধিকার ভোগ করেতে 
পারেন। কিন্তু আমাদের বেলা তা করা হইল না। পরদিন সকালে 
উঠিয়। আমর! একেবারে ম্লাঠে মারা যাইবার উপক্রম.হইলাম । আ্রোর 
দিন ফার! সরকারী উদ্দিপ্রা মরকারী প্রহরি-বেছিত অরস্্ার় সরকালী 
গাড়িতে চজাফের। কুকিকেঞ্িঙ্াাম, তারাই থুরদিন ঈদের আাঠে দোলাম 
কয়েক মাইল রাক্ধো হাউিগ্রা। প্লারণ অঙ্সি-ভিবনের 'মন্ত বড়লোকের 
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রাজনীতি পঞ্চার্থ বছর 


এলাকায় রিকশা! পাওয়া্ী উপায় নাই। এজন্স আমি ফোনও দুঃখ 
খরিলাম না। কেনরীয় সরকার যেক্প ভীত-চকিত অবস্থায় এই ৯২-ক 
ধারা প্রর্ন করিয়াছিলেন তাতে তারা যে রাতের বেলাই আমা- 
দিকে সরকারী ভবন হইতে ধাল্কাইয়া বাহির করিয়া দেন নাই, 
বখব! আঙ্গাদের পিঠের নিচে হইতে সরকারী খাট-পালং এশং আমাদের 
“পাঙ্থার নিচে হইতে চেয়ার-সোফা টানিয়া নেন নাই, এজস্চ আমি 
মনে-মনে কেন্তীর সরকারকে ধন্তবান দিলাম ' চোঁধুরী খালিকুষখমানকে 
পাকন'রি হইতে এবং হাফিব ইসহাককে চিফ সেক্রেটারিগিরি হইতে 
"যেভাবে ষরুরী তারের আগায় বরতরষ্ক করিলেন এবং গবন'র রূপে 
বম্সেভর"জ্েনারেল ইসকান্পর মির্যা এবং চিফ সেক্রেটারি কাপে মঃ এপ, 
এস. খা বেক্ষপ তলোয়ার ঘুরাইতে-ঘুরাইতে ভারতের আকাশ-বাতাস 
কম্পিত করিয়া 'ধর-ধর-মার-মার” বলিতে-বলিতে পুব'-বাংলার দিকে 
বাতাসের আগে ছুটিযা আসিতেছিলেন, তাতে সকলেরই বোধ হয় 
মনে হইয়াপ্ছল তার] পূর্ব-বাংলার বিষ্লোহ দমন ফরিতেই আসিতেছেন । 
নব-নিষৃক্ত গবন'র ইসকান্্র মির্ধা ভারতের বুকে দোঁড়াইতে-দৌড়াইতেই 
ঘোষণা কর্রিলেন ঃ 'ভাসানীকে আমি গুলি করিরা হুতা করিব? 
বল শ্রাবশ্ঠক মওলান1 ভাসানী তখন পর্ণ-বাংলায় ছিলেন না। তিনি 
বন্ধিত হুক মন্তিসভার শপথের পরেই বিশ্বশান্তি সম্থিলনে যোগ দিবার 
অন্ত জুইডেনের রাজধানী স্টকছমে চলিয়া গিয়াহিলেন ৷ 


(১১) নেতৃত্বের তুর্বলত। 

পরদিন বেল দুইটায় দিমসন রোডস্ব যৃক্তব্রষ্ট আফিসে যুকতত্রপ্ট 
পার্টির এক সম্ভা ডাক! হইল। উজ সন্ভায় যাইবার জন্ত আমরা 
জনাব আবু হোসেন সরকারের সরকারী বাড়িতে সমবেত হইফাম। পদচ্যত 
সয়ীদের মধো শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া জার সফলে এসং প্রায় 
শ-দেড়েক এম. এল. এ. এ সন্ভায় সমবেত হইলাম । সঙ্গবেত মেত্বয়দের 
'জধ্যে কেউ-ফেউ জানাইলেন যে বুক্তজরন্ট জাফিস পুলিশে স্বেরাণ্ড ফাি- 
কাছে । পার্টির লিভাত্ হক সাহেখকে সম্ভার আসিতে দেওয়া হইতেছে 


(5৪৩) 


বুষরটের-ভুষিকা 
না। ব্যাপার জানিবার জন্ক ছিঃ আবদুস সালাম খা ও আন একটি 
বেসরকারী নিপে চড়িরা সিমসন রোডে গেলাম । গেটে পুলিশ আম্বা-' 
দের পথরোধ করিয়। দাড়াইল। একজন অফিনার আনিয়া আমাদিগকে 
জানাইলেন ঃ বুক্তত্র্ট আফিস তালাবস্ধ করা হইরাছে। এখানে কোনও 
সভা করিতে দেওয়া হইবে না। যতদূর মনে পড়ে, এ অফিসার 
হোম ডিপাট'মেণ্টের একটি আদেশনামাও আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন । 
আমনা ফিগিয়া আসিয়া! অবস্থা রিপোট করিলাম । তখন সবসন্মতিক্রষে 
এ ইনফপম্যাল 'মটংকেই ধুক্তভ্রণ্টের ফরমাল মিউং ঘোষণা করা হইল । 
লিডাগ ডপস্ষিত না থাকায় এবং পাটি কোনও ডিপু লিভার না থাকা 
সব-সন্মতিঞ্মে চৌধুরী আশাফুদ্দন আহমন সভাপতি নিবাচিত হইলেন। 
কেন্দ্রীয় সঞ্কারেপ এই অনিস্মতাধিক ৯২-ক ধার! প্রবর্তনের নিন্দা করিয়া, 
পার্ট'-লিঙারকে নযর বন্দী ও অন্ততম মন্্া শখ মুজিবুর রংমানকে গেরেফ- 
তার করার তীব্র প্রতিবাদ কগরিয়া সব-দম্মিগুমে প্রস্তাব গৃহীত হইল ॥. 
অতঃপর কন-পন্থ। |হসাবে কেন্দ্রীয় সরকাঞ্জের এই আদেশ অম্ান্ত করিয়। 
ভূতপুব ম.ম্রগণের এবং এম" এল" এ. গণের সমস্ত ভাবে কারাবরপ করার 
প্রশ্ন অ।লো!চত হইল । এই কম-পন্থায় অধি$।ংশের শমথন দেখ। গেল । 
এই সংগ্রামে পার্টি-[লভারেপ্ নেতৃত্বের অ।শাস তাপ সাথে সাক্ষাৎ করা স্থির 
হইল । প্রস্তা/বত সংগ্রথমে পাটি'কে শিয়ান্ত্র৩ কারবার জগ্ত মোঃ আতাউর 
রহমান খ”া, মৌঃ কফিপু!দ্ছন চৌধুষী ও মেঃ আববুল লিফ বিশ্বাসকে 
লইয়৷ একটি কন.ভেনর বোড' গঠণ করা হইল । সভা চলিতে থাক: অব- 
স্বায় এখানেও পুলিশের হামলা হইল পুলিশ আফপাররা আমা দিগকে 
তৎক্ণাৎ এ স্বান ত্যাগ কন্িতে 1নদেশ দিলেন । 
সভ] ভাংগিয়। গেল । আমরা বেশ কয়েকজন তখন হক সাহেবের- 
সংগে দেখা করিয়। সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথ! জানাহলাঙ্গ' 
এবং আইন অমান্তে আমাদের নেতৃৰ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম । 
আমরা তাকে বুঝাইবার চে! করিলাম যে তার নেতৃত্বে যি আমরা মহীরা 
এবং সমবেত শ দেড়েক এম. এল. এ. প্রেলে যাই, তবে কেন্রীয় সরকার, 
এক সপ্তাহ কালও ৯২-ক ধার! চালু রাখিতে পারিবেন না। সপ্তাহ 
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পারীন। হইতেই'কেস্ত্রীর সরকার -হফ মঞ্জিস্ভীতৈ পূনর্ধহাঁল ফরিধৈন। 
আর :জানগণ'আমা দিগকে জেল-গেটে মাণ্য-ভূধিত করিয়া মিছিল করিয়া 
সেক্ে্ী রিয়েটে লইয়া আসিষে। 
হক সাহেব আমাদের এই গোলাবী চিত্রে উলিলেন না বর 
আঙ্লাদিগাকে মফসসলে যার তার এলাকায় গিয়া! জনগণকে বিপ্লবী 
বেআইনী ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করিবার অবাস্তব ইমপ্র্যার্টকাল ও 
অনিষ্টকর উপদেশ ও পরামশ' দিলেম। আমরা নিরাশ হইয়। ফিরিয়া 
আসিলাম ৷ বুবিয়! আসিলাম শেরে-বাংলা হক সাহেব বেশ একটু ভয় 
পাইয্লাছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরক্কারের সংগে একটা! আপোস করিবার 
চেষ্টা তলে-তলে করিতেছেন । 
কাজেই আমরা কেউ কিছু করিলাম না। কিন্ত হক সাহেব ও 
যুকতক্রন্টের «ই দুবলতার পূর্ণ স্বষোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিলেন। 
প্রধান মন্ত্রী মোহাম্মদ আল্লী ১১ই জুন তারিখে এক বেতার বক্তংতায় হক 
সাহেবকে 'শ্বীকারোক্জিকারী দেশদ্রোহী? বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হক 
সাহেব নিজ ঘরে নযর-বন্দী হইলেন । অতঃপর তার সাথে দেখা-শোনায় 
খুব কড়াকড়ি করা হইল । গেটে পুলিশের কাছে নাম দস্তখত দিয়া! আমি 
কয়েকবার হুক সাহেবের সাথে দেখা করিলাম । শেরে-বাংলাকে খুবই 
উদ্বিগ্ন দেখিলাম । অনেক জের! করিয়াও তাঁর কথিত স্বীকারোক্তি 
সম্বন্ধে হশা-না স্পষ্ট কিছু আবায় করিতে পারিলাম না । তিনি ঘুবাইরা- 
প্যাচাইয়৷ এমন ধরনের সব শিশু-শুলভ কথ বঙ্তি লেন, যাতে আমি বুঝিনাম 
তিনি এ গোছের কিছু-একট। করিয়। ফেলিয়াছেন। 
হক সাহেব নধর-বন্দী, মওলানা ভাসানী দেশে নাই, শহীদ সাহেবও 
খ্কুতর অসুখ অবস্থায় বিদেশে । চারিদিকেই অন্ধকার । নুষ্ঠ, সাহসী 
নেতৃধত্বর অভ'বে ছাত্র-ত্ষেণরা বিভ্রান্ত ' শেখ মুজিবুর রহমান সহ প্রায় 
দুই হাজার আওয়ামী লীগ বর্মী. ইউনিভাস্টির ছাত্র সহ প্রায় দুই শ ছাত্র 
গেরেফতার হইল । তার মধ্যে আমার হ্থিতীয় পূত্র সলিমুল্লা হল্গের জেনারেল 
সেক্েটারী মহবুব আনামও ছিল । এমনি করিয়া দেশের আঞাশে-বাতাসে 
নৈরাক্জের ও অক্ক*উ ক্রোধের গুনরানো। অরন্দন ভ্রত হইতে থাকিল। 


(68২). 


যুক্তক্রণ্টের ভূমিক। 


যুকতক্রণ্টের বিজয়ে পূর্ব বাংগালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে বে সৌভাগ্য-নূর্য 
উদিত হইয়াছিল, প্রভাতেই এমনি করিয়া তাতে গ্রহণ লাগিল । পরবর্তী 
কালের ইতিহাস প্রমাণ গ্ষরিল্লাক্ছে, সে গ্রহশ আজও ছাড়ে নাই৷ 
পিছনের দিকে তাকাইয়! এত দিন পরেও আজ মনে হয়, যদি তিন প্রধানের 
বিরোধ না হইত, যদি ঘৃক্ক্রপ্টের সব-সন্্রত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিত, 
যি হক সাহেব ও শহীদ সাহেব স্ব স্ব প্রিয়পাত্রের জন্ত যিদ না করিতেন, 
দি মওলানা ভাসানী নিরপেক্ষ দৃঢ়তা আবলঙ্বন করিতেন, বদি হক 
সাছেব লিভার নিষভ্ক হইয়াই গণ-পরিষ্দের মেহ্বরগিরি নিজে ছাড়িতেন 
এবং অন্ঠান্তদেরে ছাড়িবার নিদেশ নিতেন, বদি তিনি ২১ দফা কর্মন্কুচি 
ব্বপায়নে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেন, যদি হক সাহেব কলিকাতা 
সফরে গিয়া রাজনৈতিক দুশমনদেরে শজুহাত না দিতেন, তন পূর্ব বাংলার 
ভাগ্যে কিকি কল্যাণ হইতে পারিত, সারা পাকিস্তানের ভাগো কি কি 
শুভ পরিণাম হইত, তা! আজ সহজেই অনুমেয় । পূর্ব-বাংলার সরকারের 
জনপ্রিয়তার সংগে তার এঁক্য ও স্থায়িত্বের মুখে নির্বাচনে-পরাজিত সরকারী 
দল আমাদের দাবি মানিয়া লইতেন। গণ-পরিষদে নয়! নিবাচন 
হইত নয়া নির্বাচিত সদসাদের দ্বারা অক্লিস্বে পূর্ব-বাংলার গ্রহণযোগ্য 
শাসনতন্ত্র রচিত হুইত; পাকিস্তানে গণতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামে"তে 
ব্ূপায়িত হত " পরবর্তী কালের ক্রমবধ মান চরম দুর্ভাগ্য সমূহের একটাও 
'ঘটিতে পারিত না। 


(৩৪৩) 


ভালিশ। অজগর 


পাপ ও শান্তি 

(১) গবর্নর-জেনারেলের রাজনীতি 

সাধারণ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় বরখ করিয়া মুসলিম লীগ" 
নেতারা পূর্ব-বাংলার জনপ্রতিনিধিদের জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে এই 
অনিয়মতাধ্রিক প্রতিশোধ নিয়। বেশী দিন সুখের ভাত খাইতে পারিলেন 
না। পাচ মাস যাইতে-না-যাইতেই গবন'র-জেনারেল ২৩শে অক্টোবর 
তারিখে গণ-পরিষদ ভাংগিয়। দিলেন। গবরন্নর-জেনারেলের এই কাজের 
আইনগত প্রশ্নের দিক পরে পাকিস্তানের ফেডারেল কোর্টে বিস্তারিত 
আলোচন! হইয়াছিল । গণ-পরিষদের শ্রেসিডেন্ট মৌঃ তমিযু্দিন খা 
সাহেব গবর্নর- জেনারেলের এথতিয়ার চ্যালেঞ্জ করিয়া সিন্ধু চিফ কোটে' 
রীটের মামলা দায়ের করেন। চিফ কোট তমিধুদ্দিন খা সাহেবের 
পক্ষে ব্রায় দেন। গবন'মেন্ট এই রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেম্ম কো 
আপিল করেন। সেই সংগে গবন'র-জেনারেলও ১৯৩৬ সালের ভারত 
শাসন আইনের ২১৩ ধারার বিধান মতে ফেডারেল কোটে'র নিকট 
একটি রেফারেন্স করেন । ফেডারেল কোর্টে দীর্ঘদিন সওয়াল-জবাব হইরা- 
ছিল। সেসব কথা এবং তার ফলাফল সবাই জানেন । এটাও জান! 
কথ! যে গবন'র-জেনারেলের এই কাজে পুব-বংলার জনসাধারণ 
এবং তাদের নেতাদের বেশীর ভাগ আনন্দিত হইয়াছিলেন। অবশ্য 
এই আনন্দের মধ্য কোনও সচেতন বুদ্ধি বা আদশ/বাদ ছিল না। এটা 
ছিল যালেন শক্রকে নাজেহাল হইতে দেখার স্বাভাবিক অথচ নী 
অন্তয় অথচ তীব্র আনল | গবন'র-গ্রেনারেলের এই কাজ অনিয়মতান্লিক 
ভিত্রেঙরি হইয়াছিল, একথ! জবাই বুঝয়াছিলেন। তবু আনন্ছিত 
ছইয়াছিলেন। কারণ স্বয়ং মুসলিম লীগ নেতারাই এই অনিয়মতাগ্রিক 
ব্যভিচার শুরু করিয়াছিলেন । খাঞ্জা নািমুদ্ধিনের সম্প্গ বেআইনট 


(989) 


পাপ ও শান্তি 

ভাবে গবন'র-জেনারেল হইতে প্রধান মন্ত্রী হওয়া, অনিয়মতাক্িক ভাবেই 
প্রধানমন্ত্িত্ব হইতে তার বরখাস্তঃ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অসংগত ভাবে 
প্রধান মত্বিত্ব দখল, পূর্ববাংলায় ৯২-ক ধারার প্রবর্তন, ইত্যাদি সব অনিয়ম- 
তাগ্্রিক কুকর্ন হয় মুপলিম লীগ-নেতার1 নিজেরাই করিয়াছিলেন, নয় 
ত বুরোক্র্যাসির এ সব কাজে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কাজেই 
মুসলিম লীগ-নেতারা যখন পরের-জন্ত-নিজেদের-খু্দ। কুণ্যায় নিজেরাই 
পড়িলেন, তখন তাদের জন্য অশ্রপাত করিবার কেউ রহিল না। 
তাদের ছ্বারা উতপীড়িত পূর্ববাংলার জনগণ ও তাদের নেতারা স্বভাবতঃই 
এটাকে শক্র-পক্ষের গৃহ-যুদ্ধ এবং এক শক্র কর্তৃকি আরেক শক্রর নিধন মনে 
করিয়াছিলেন | আমার মানসিক প্রতিক্রিয়াও অবিকল টবূপ হইয়াছিল । 
কিন্ত কবর আতাউর রহমান সাহেব যখন গবন'র-জেনারেল গোলাম 
মোহাম্মদকে অভিনন্পন দিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন আমি তাকে সমর্থন 
করিতে পারিলাম না। যৃক্তত্রণ্টের আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা 
আতাউর রহমান সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ইতিমধ্যে পর্ব-বাংলার 
৯২-ক ধারা তুলিয়া পালামেণ্টারি সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আলোচন। 
শুরু হওয়ায় প্রাধনমন্ত্রিত্ব লইয়া কৃষক-্রশিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশ তীর হইয়া উঠিয়াছিল । হাক সাহেবুকে কেন্দ্রীয় 
সরকার দেশ(দ্রাহী ঘোষণা করায় এবং তিনি রাজণীতি হইতে অবসর গ্রহণ 
করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে খুব স্বাভাবিক- 
ভাবেই আশা হইয়াছিল যে প্রধান মন্ত্রিত্ব তাদের হাতেই আসিবে । মদ্বিত্ব 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাপারে গবন'র-জেনাহেল গোলাম মোহাম্রদই সমস 
বর্তা, এটা ছিল জানা কথা । অতএব যুক্তত্রন্টের পক্ষ হইতে যিনি গবনি- 
জেনারেলের গলায় মাল] দিবেন, কার্ধতঃ যৃক্তফণ্টের নেতা হিসাবে তিনিই 
ম্ি-সভ। গঠনে আহত হইবেন । এ ধারণায় নেতাদেরে পাইয়া বসিল। 

কিন্ত আওয়ামী-নেতাদের এই আশা পূর্ণ হইল না | গবনপ-জেনারেল 
ঢাক। আনিবার আগেই কাগষে বিবৃতি দিলেন যে হক সাহেবকে তিনি 
রাষ্ট্রের দুশমন মনে করেন না, বরঞ্চ একজন বন্ধু মনে করেন। এটা 
ছিল ধূর্ত গোলাম মোহান্মদের একটা চাল । এই চালে স্বয়ং হুক 


(৩৪৫) 
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রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সাহেবও পড়িলেন। এ ঘোষণার পরে গবন'র-জেনারেলের গলার 
মাল দিতে হক সাহেবও প্রস্তত হইলেন | অবলেষে ১৪ই নতেখর 
বড়লাট ঢাকা আসিলে হক সাহেব ও আতাউর রহমান সাহেব উভযনেই 
তাঁর গলায় মালা দিলেন। কার্যন হলে অভিনঙ্গন হইল। আমার 
মনটা এইসব ব্যাপারে এতট। তিক্ত হইয়াছিল যে আমি ঢাক1 উপস্থিত 
থাকা সত্বেও বিমান বন্দরে গেলাম না । এই সব ফাংশনেও যোগ 
দিলাম না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল ষে গবন/র-জেনারেলকে 
লইয়া এইক্প লাফালাফি করা ঠিক হইতেছে না । 

কিন্ত এই মাল্যদানের আশু কোনও ফল হইল না। পূর্ববাংলার 
পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃপ্রতিষিত হইল না। 


(২) শহীদ সাহেবের ভুল 
১৯৫৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর সুহরাওয়াদী সাহেব করাচি ফিরিয়া 
আদিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই করাচিতে এ তারিখে কেন্দ্রীয় আওয়ামী 
লীগের একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন | সেই বৈঠকে যোগদান 
করিবার জন্ত অন্তান্ত বন্ধুদের সাথে আমিও করাচি গেলাম। যথা 
সময়ে আমর! শহীদ সাহেবকে বিমান-বন্দরে অভ্যর্থনা করিলাম । বিপুল 
সম্বর্ধনা হইল | আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাড়াও বিমান-বঙ্গরে বহু 
নেতার সমাগম হইল । কারণ ইতিমধ্যেই এই গজব খুব জোরদার 
হইয়া উঠিয়াছিল যে শহীদ লাহেবকে প্রধান মহী করিয়া মধিসভ1 পুনর্গঠন 
বড়লাট একন্সপ ঠিক করিয়াই ফেলিয়াছেন। 
শহীদ সাহেবের কাচারি রোডের বাড়িতে যথাসময়ে আওয়ামী লীগের 
বধিত ওয়াকিং কম্নিটর বৈঠক বসিল। শহীদ সাহেব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ 
করির। মূল্যবান বক্তংতা করিলেন । তিনি মস্বিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না, সে 
সম্বন্ধে মেগ্ধরদের পরামর্শ দিগ,গাসা করিলেন। উভয় পাকিস্তান হইতে 
যার! বজংতা করিলেন, তাদের প্রায় সকলেই বলিলেন ঃ শহীদ সাহেব 
একমাত্র প্রধানমন্ত্রী কূপেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন, অন্তথায় নয় । তাছাড়া 
একথাও কেউ-কেউ বলিলেন সে মোঃ তমিযৃদ্ছিন সাহেবের রীট দগ্সখাত 


(৩৪৬) 


পা ও শান্ধি 


তখনও দিদ্ধু চিফ কোর্টের বিচারাধীন রহিয়াছে । কাজেই অনিশ্চিত 
পরিবেশে শহীদ সাহেবের প্রধান মহত্ব গ্রহণ কর! বুদ্ধিমানের কাজ হইবে 
না। এই ভাবে শহীদ সাহেব আওয়ামী-নেতাদের মতামত জ্ঞাত 
হইয়। তিনি গনন/'র-জেনারেলের সাথে দেখ! করিতে গেলেন । সাড়ে 
চারি ঘণ্ট। কাল তাদের মধ্যে আলোচনা হইল। পরদিনের আওয়ামী 
লীগের বৈঠকে শহীদ সাহেব এ আলোচনার সারমন্ প্রকাশ করিলেন। 
তাতে বোঝা গেল, বঝড়লাটের মতে শহীদ সাহেবকে গোড়াতেই প্রধানমন্ত্রী 
করার অসুবিধা আছে। প্রথমে তাকে সাধারণ মন্ত্রী হিসাবেই মোহাম্মদ 
'আলী-কেবিনেটে ঢুকিতে হইবে । তারপর অল্পদিন মধ্যেই শহীদ সাহেবকে 
প্রধানমন্ত্রী করিস্ন। মন্ত্রিভা পুনর্গঠিত হইবে। শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় 
দুকামাত্রই তার উপর শাজনতঘ্র রচনার ভার দেওয়া! হইবে । শহাদ 


সাহেব আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন যে প্রধান মগ্রিস্টটা হড় কথা নয়, 
বড় কথা শাসনতত্র রন] । 


কিন্ত মেপ্ররা শহীদ সাহেবের সহিত একমত হইলেন না। তখন 
তিনি প্রস্তাব দিলেন যে পূব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ হইতে ৪ জন 
করিয়া নেতৃম্থানীর আওয়ামী-নেতা লইয়া গোপন পরামর্শ করিবেন। 
আমর] তাতেই রাধী হইলাম ' হোটেল মেট্রোেপোলের শহীদ সাহেবের 
কামরায় আটজন নেতাকে লইয়া তিনি গোপন পরামর্শ বৈঠক করিলেন। 
যতদূর মনে হয় পূরব-পাকিস্তানের পক্ষ হইতে জনাব আতাউর রহমান 
এ, মানিক মিয়া, কোরবান আলী ও আমি এ বৈঠক উপস্থিত থাকিলাম। 
এই বৈঠকে শহীদ সাহেব যে সব কথা বলিলেন তার সারমঘ এই £ 
(১) বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ তাকে কসম থাইয়] বলিয়াছেন যে শহীগ 
সাহেবের কেবিনেটে ঢুকার তিনদিন (কারও মতে তিন সপ্তাহ) মধো 
তাকে পধানমন্ত্রী করিয়া! মহ্িসভ1 পুনর্গঠন কঠিবেন ; (২) এ সময়ে আও" 
মামী লীগ হইতে আরও দুইজন মন্ত্রী নেওয়া হইবে ; (৩) শাসনতন্ত্র রনার 
ভার শহীদ সাহেবকে দেওয়া হইবে ; (৪) ছয় মাসের মধ্যে শাসনতঙ্ব 
রচনার কাজ শেষ করিয়া একটি অডিসন্তাঙ্গ বলে উহাকে ইণ্টারিম কন- 
1স্টটিউশন রূপে প্রয়োগ করা হইবে ; (৫) এ শাসনতগ্র অনুসারে এক 


(৩৪৭) 
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বছরের মধ্যে দেশমর সাধারণ নির্বাচন শেষ করা হইবে ; (৬) এ ভাবে 
নির্বাচিত পাল'মে্টের শাসনতন্ব ঘে কোনও রূপে সংশোধন করার পর্ণ 


অধিকার থাকিবে । 
শহীদ সাহেব আমাদিগকে আরও জানাইলেন যে বড় লাট এই সক 


কথা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও প্রভাবশালী বয়েকজন মতবীর সামনেই বলিয়াছেন, 
এবং তাদের সন্মতি সহকারেই বলিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সভারও প্রায় 
সকলেই আমরা গবন'র-জেনারেলের সরলত1 ও আত্তরিকতায় সল্েছ 
প্রকাশ করিলাম । কাজেই আমরা সকলে যদ্ও এই সব শর্ত গ্রহণযোগ্য 
বলির স্বীকার করিলাম তবু এই সব শর্ত প্রতিপালিত হওয়ার ব্যাপারে' 
আমরা ঘোর সঙ্গিহান থাকিলাম | শহীদ সাহেব এই ব্ঠৈকে আমাদের 
দেশ-প্রেমম আবেগপূর্ণ আবেদন কবিলেন। বঝলিলেন £ দেশের শাসনতম্্ 
ও গণতন্্ই বড় কথা ; কোনও এক ব্যক্তির প্রধাননস্রিত্বট! বড় কথা নয়। 
আমবা শহীদ সাহেবের সহিত এব্যাপারে একমত হইষাই বলিলাম 
(১) প্রধানমন্ত্রিতের জন্ঘই শহীর সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার নাই । 
কিন্ত ঠিনি প্রধানমন্ত্রী হইলেই এই সব শর্ত কার্ষকরী হইবে ; অনাথায় 
হইবে না ; (২) এই সন শর্ত যে বড়লাট প্রতিপালন করবেন তার সবচেয়ে 
বড় প্রমাণ শহীদ স'হেকে প্রধানমন্ত্রী করা ; (৩) অল্প কয়েকদিন প'রই 
যখন শহীদ সাহেবকে প্রধানমত্রী করাই হইবে এবং বতমান প্রধানমন্ত্রীরও 
যখন তাতে আপত্তি নাই, সে অবস্থাসু ফেট। এখনই কার্ষে পরিণত না 


করার কে'নও কারণ নাই | 
আমাদের এই ধিঠ দীর্ঘকন ধা়ি। চলিন। এই ঠক চলিতে 


থাকা কালেই ডাঃ খান সাহেব, জনারেল আইউব ও মেজব-জেনাবেল 
ইস্কান্দর মির্ধা তিনজন মন্ত্রী পৃথক-পৃথক ভাসে শহীদ সাহেবের স'গে 
দেখা করিতে আপিলেন। কি কথা তাদেব মধো হইল তার খুর্দীনাটি 
আমরা জানিলাম না| তবে শহীন সাহেবকে মন্ত্রিদভায় নিবার প্রাল 
আগ্রহ যে ন্তমান মন্রিসভার আছে, এটা বোঝা গেল। কিন্ক আমাদের 
সঙ্গেহ দূর হইল না। আমরা শহীদ সাহেবকে বুঝাইবার চেষ্টা বদিলাম 
যে আমরা প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্গ তার প্রধানমন্ত্রিত্বের উপর জোর দিতেছি 


(৩৪৮) 


পাপ গ শান্তি 


গা, বড়লাটের আন্তরিকতার পরথ হিসাবেই এর উপর জোর দিতেছি । 
আমাদের ধৈঠক চলিল। কিন্ত আমার একটি ব্যবসাগত অনিবার্ধ 
কারণে ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। বড় 
মামলা | শুনানী হইবেই | আর তারিখ পাওয়া যাইবে না| টেলিগ্রাম 
'আফিয়াছে। শহীদ সাহেবকে টেলিগ্রাম দেখাইলাম। ছুটি চাহিলাম । 
নিজে তিনি উকিল মানুষ । উকিলের অস্গবিধা তিনি ভাল বুঝিলেন । 
ছুটি দিলেন | কিন্ত হুকুম দিলেন £ “তোমার মতামতট! সংক্ষেপে লিখিয়া 
রাখিয়া যাও ।” আমি তাই করিলাম ॥। শহীদ সাহেবের হাতে আমার- 
লিখিত নোটটা দিয়া ১৬ই ডিসেম্বর আমি করাচি ত্য'গ করিলাম। 
শাহীদ সাহেব সাধারণতঃ কাগয-পত্র ফেলেন না । অশ্মার নোটটাও 
ফেলেন নাই। অনেকদিন পরেও আমার হাতের-লেখ' প্র নোটটা 
শহীদ সাহেবের ফাইলে দেখিয়াছি । তাতে ৮টি দফা ছিল। উপবে- 
বণিত সর্ধ-জন্মত ৩টি দফা আগে লিহিযা পৰে নিম্নলিখিত ৫টি দফ1 আমার 
ব্যক্তিগত দায়িত্বে লিখিয়াছিলাম £ (৪) যুক্তক্রন্টের একুশ দফার নির্বা- 
নী ওয়াদার ১৯নং দফা অনুসাবে ৩ বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকাবেব বিধান 
শাসনতপ্ত্রে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপাবে বড়লাট ও মন্তিসভার সংগে এখনই 
বোঝাপড়া করিতে হইবে ;: (৫) ইণ্টাবিম কনস্টিটিউশন অনুসারে 
নির্বাচিত গণ-পর্যিদ্রে পিম্পল-মেজর্টি ভোটে শাসনতন্ত্র সংশোধনের 
অধিকার থাকিবে ; (৬) প্ুব-বাংলায় অবিলম্বে ৯২-ক ধাবার অবসান 
করিয়া পার্লামেপ্টারি শাসন প্রবর্তন করিতে হইবে ১ (৭) শহীদ সাহেবের 
মন্ত্রিসভায় প্রবেশের আগে বড়লাটের নিকট হইতে এইফ্ব শর্তাবলী 
লিখিতভাবে আদায় করিতে হইবে ; (৮) মন্ত্রিসভায় প্রবেশের আগেই 
শহীদ সাহেবকে একবার পূর্ব-বাংলা সফর করিতে এবং যুক্তফ্রণ্ট ও 
আওয়ামী লীগ পালমেন্টারি পা্ট'র সাথে আলোচনা করিতে হইবে। 
যে-কোন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে শহীদ সাহেবের একবার পব- 
বাংলায় আসা আমার বিবেচনায় খুব যরুরী হইয়া পড়িলাছিল । কৃষক- 
শ্রমিক্ পাটির নেতাদের অনেকের প্রতি কোনও-কোনও আওয়ামী নেতার 
মনোভাব ভাল ছিল না ম্বাভাবিক কারণেই । তধুও শহীদ সাহেবকে 
(৩৪৯) 


রাজনীতিয় পঞ্চাশ বছর 


কয়াচি বিমান বঙ্গরে অভার্থনা করিবার জন্ত অনেক কে এস পি 
নেতা উপস্থিত ছিলেন । তারা সেইদিন ও পরের দিন শহীদ সাহেবের 
বাড়িতেও উপস্থিত ছিলেন । কিন্ত আওয়ামী লীগের বৈঠক হইতেছে এই 
টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে তাদেরে সভায় উপস্থিত থাকিতে বা শহীদ সাহেবের 
সাথে বথা বজিতে দেওয়া হয় নাই । এটা আমার কাছে অশোভর্ন 
মনে হইয়াছিল | তারপর করাচি ত্যাগের সনয় আমি জানিতে পারিলাম, 
হক সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ডাকে করাচি আঙিয়াছেন । এট] যুক্তফ্রট 
ভাংগার জন্বা ধানমন্ত্রী মোহাশ্সদ আলীর আরেকটা চেষ্টা, সে কথা 
করাণিতে সমাগত দৃচারজন কে. এস. পি নেতা বলিলেন। আমিও 
তাদের সাথে একমত হইলান । তারা আরও বলিলেন এবং আমি 
একমত হইল্াশ যে করাচিতেই হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মোল।- 
কাত হওয়া দরকার | এ সম্পর্কে আতাউর 2ুহমান সহ আওয়ামী- 
নেতারাও তামান সাথে একমত হইলেন। এই ব্যবস্থা করিবার জন্য 
সকলকে অনুরোধ করিয়া আমি আশংকা-ভর' মন লইয়া কবঝাচি ণ্যাগ 
করিল'ম ' শহীদ সাহেক্রে সাথে দেখা করিবার আমার ৮ম হইল না। 

২০শে ডিচেম্বতর বজায় বসিয়াই রেডিও শুনিলাম, শহীদ জাহের 
মগ্্রিলভণ্য প্রন্শে করিয়াছেন। আমার আশংক। ছুঢ় হইল। মনট' 
খানাপ হইল শহীদ সাহেলকে মোবারকবাদ পাঠাইতে মন উঠিল 
না। কান্জেই তিলম্ব কবিলাম | বন্ধুবাস্থবের পীড়ার্পীাড়িতে অবশেষে 
ধাও একটি টেলিগ্রাম করিলাম, তাতে লিখিলাম £ “কনগ্রেচুলেশন্দ। 
হোপ ইউ হ্যাভ এযাকটেড ওয়াইফলি ।” শহীদ সাহেব পরে বলিয়া- 
ছিলেন আমার টেলিগ্রামে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। জবানে আমি 
বলিয়াছিলাম £ “আমি তার চেয়ে বেশী দুঃখিত হইয়াছিলাম | 

বিদ্ক শেষ পর্যন্ত দুইটি কারণে আমার মন সাত্বনা পাইল। এক? 
শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সাহেবের উচ্ভোগে মুজি পাইলেন। দুই, 
শঘই মওলানা ভাসানী সাহেবকে দেশে ফিরিতে দেওয়! হইবে বলিয়া 
বাদ প্চারিত হইল। 


(৩৫০) 


পাপ ও শাস্তি 


(৩) ভূলের মাশুল 
অগ্পদিন মধ্যেই প্রমাণিত হইল যে শহীদ সাহেবকে ধাপ্পা দেওয়া 
হইয়াছে । একমাত্র মুজিবৃব রহমান সাহেবকে মুজ্ি দেওয়া ছাড়া আর 
কোনও ব্যাপারে বড়লাট বা তীর সহ-মহ্রীরা শহীদ সাহেবের কথা 
রাখিতেছেন না, এটা স্পষ্ট হইয। গেল । মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিবার 
আদেশ ক্রমেই বিলম্বিত হইতে লাগিল । আওয়ামী লীগ হইতে আরও 
দুইজন মন্ত্রী গ্রহণ কর। ত দূরের কথা, শহীদ সাহেবেব অমতে হক সাহেবের 
দলের বন্ধুশব আবু হোসেন সরনণাবকে ৪ঠ1 জানুষারি মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা 
হইল । খ্লরের কাগষে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে এবং হক সাহেব ও শহীদ 
সাহেবের বিবৃডিভে বোঝা গেল, যুন্দ্রণ্টে বেশ বড় রকমের ভাংগন 
ধরিয়াছে | আমার বরাবর ধারণা ডিল 'য গবন'রজেনাবেল গোলাম 
মোহাল্সদ নিজে এবং তাব পবশ্মণ্শ প্রপালপ টা “মাহান্রল্গ আলী হক সাহেব 
ও শহীদ সাহেবের মধ্যে বিরোধ কাধাইলা যুক্তবণ্ট ভাংগিবাব যড়যন্তর 
করিতেছেন । মওলানা তসানী ছোশ *"কিলে এই চেষ্টায় তারা সফল 
হইতে পাবিন্নে না এই আশংকাতেই তব মগলানা। সাহেবকে দেশে 
ফিরিতে দিতেছিলেন না । এই ব্যাপাবে কি শহীদ সাহেব, কি হক 
সাহেব, দুই জনেব একজনও দেশন্দে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারিতেছেন না 
বলিয়া আমার মণটা খুবই খারাপ হইষছিল । দুই নেতাই শাসন-নিয়ন্তরণের 
উর্ধে। একজনের কখায় নির্ভর কবা যায না ; আবেকজন কা'নও পবামর্শ 
মানেন না । এ অবস্থায় এন্টি মাত্র লোক যিনি উভয়তে শাসন করিতে 
পারি, 7, তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানী । দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি ঠিক 
এই সময়েই দেশে নাই । আজ আমার মনে হইতেছে, মণ্লানা সাহেবের 
এঁ সময়ে বিদেশে যাওয়াটা ঠিক হয নাই। তিনি থাকিলে বোধ হয় হক 
সাহেব ও শহীদ সাহেবের এ ব্যক্ডিগত বিরোধ এ-ং পরিণামে য্জত্রপ্টের 
গন রোধ করিতে পারিতেন। টিস্ত আমার মনে হইলে কি হইবে? 
পার্টি বা দেশের সবচেয়ে যে সংকট মুহুর্তে ঘলানা সাছেষের প্রয়োজন, 
হইয়াছে সবচেয়ে বেশী, ঠিক সেই মুহুর্তেই তিনি দুশ্ধাপ্য হইয়াছেন। 


(৩৫১ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
(৪) হক নেতৃত্বে অনান্য 


যুক্তক্রপ্টের অন্তবিরোধ আরও বাড়িল। আওয়ামী লীগের জেনারেল 
সেক্রেটারি মু্দিবুর রহমান সাহেব হক সাহেবের বিরুদ্ধে এক অনাস্থা 
প্রস্তাব আনিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে দস্তখত অভিযান শুর হইল | 
অভিযানের গোড়ায় মুজিবুর রহমান সাহেব বলিলেন £ “এ অনাস্থা-প্রস্তাব 
আওয়ামী লীগের তরফ হইতে নয় যুক্তভ্রণ্টের তরফ হইতে |” এতে কিছু- 
সংখ্যক আওয়ামী মেম্বর ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার স্বাধীনতা দাবি 
করিলেন । শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটি ডাকিয়া আওয়ামী 
মেম্বরদের উপর ম্যান্ডেট দেওষ1 হহল । 

এই ধরনের সভায় কোনওদিনই শান্তিপূর্ণ সর্ব-জনগ্রান্থ সিদ্ধান্ত হয় না। 
পাগুগোলেই সভা শেষ হয় । এই অভিজ্ঞতা আমার নেক দিনের ছিল। 
কাজেই 'ইন্তেফাক*জম্পাদক মানিক মিয়া সাহেব ও আনম এই অনাস্থা 
প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলাম । কিন্তু আমাদিকে এই বলিয়া চুপ 
কর। হইল যে এটা শহীর সাহেবের নির্দেশ এবং মওলানা সাহেবেরও 
এতে মত ল€য়া হইয়াছে । কিন্ত ব্যাপারটা আমার মনঃপুৃত হইল না | 

এ াপারে নিঃসঙ্দেহ হওয়ার জন্য আমি শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবের 
ও মওলানা সাহেবের সহিত টেলিফোনে যোগাঘোগ করিবার চেষ্টা 
করিলাম । শহীদ সাহেবকে পাওয়া গেল না' মওলানা সাহেবকে 
পাইলাম । অনাস্বাপ্রস্তাবে তার অনুমোদনের কথা তিনি অস্বীকার 
করিলেন । বলিলেন এ কাজে বিরত থাকিবার জন্ত তিনি আমাদের কয়েক- 
জনের ন'মে পত্র দিয়াছেন । আমার চিঠি ময়মনসিংহের ঠিকানায় দিয়াছেন 
বলিয়া তখনও আমার হাতে পৌছে নাই | যাহোক তিনি অনাস্থা-প্রস্তাব 
বিবেচনার সভা স্বগিত রাখিবার জোর পরামর্শ দিলেন । 

আমি তীর অনুরোধ রক্ষার কোনও উপায় দেখিলাম না। কাজেই 
সে চেষ্টা করিলাঞ না । বরঞ্চ আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির ম্যানডেটের 
জোরে জিতিবার চেঠ্া করিলাম । কিন্ত শহীদ সাহেব ঢাকা না আসায় 
€ মওগানা সাহেবের বিরুদ্ধতার কথা জানাজানি হইরা যাওয়ায় 


(৩৬২) 


পাপ ও শান্তি 


জয়ের সন্তাবনা কমিরা গেল । আমি আপোস্র চেষ্টা করিলাম | বদ্ধুবর 
'আবদুদ সালাম খঁ। সাহেবই এ আপোস করাইয় দিতে পারিতেন। কারণ 
তিনি পঁচিশজনের মত আওয়ানী মেম্বর লইয়া! হক সাহেবের সমর্থন কত্িতে 
ছিলেন। আমি তাকে এই আপোনস-ফরমূলা দিলাম £ পার্টির সভায় 
“একই প্রস্তাবে প্রাদেশিক নেতা হিসাবে হক সাহেবের উপর ও কেন্দ্রীয় নেতা 
হিসাবে শহীদ সাহেবের উপর আস্ম! জ্ঞাপন করা হইনে । সালাম সাহেব 
আমার ফরমূল। খুবই পসন্দ করিলেন। কিন্তু বলিলেন £ স্ডই দেরি হইয়। 
গিযাছে। ইট ইঘট লেইট ' আমি তাকে পরামর্শ দিলাম £ কিচ্ছ,দেরি হয় 
নাই ' সালাম দাহেবের আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি দোজ। হক 
সাহেবের কাছে গিয়া বলিবেন £ আওষামী লীগ ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবের 
পর তার আর স্বাধীনতা নাই । তিনি ইত্ডিপূর্বে হক সাহেবকে সমর্থনের 
"যে ওয়াদ? করিয়াছিলেন তা হইতে তিনি মুক্তি চান । সত্য-সতাই সালাম 
সাহেত্রে এ ওয়াদা হেল'ফ করিতে হইবে না । কারণ এ বথা শোন! মাত্র 
গুক সাহেব সালাম সাহেবকে আপোসের জন্ত ধরিবেন | সালাম সাহেব 
তখন আমার ফরমূলায় আপোদ করাইবার সুযোগ পাইবেন । 
সালাম সাহেব আমার অনুরোধ রাখিতে পারেন নাই। ফলে 
নিধারিত দিনে ১৯৫৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এসেম'ব্র হলের বিক্রেশমেন্ট 
রুমে যৃক্তত্রণ্টর এই এ্রতিহাসিক বৈঠক বদিল। সভার প্রংক্কালেও উভক় 
পক্ষের আপোস-কামী কতিপয় সদস্যের সহযোগিতায় আপগোসের একটা 
'চেষ্টা করিলাম | কিন্ত উভয় পক্ষের ছরমপন্বীদেরই জয় হইল । সভার 
কাজ শুর হইল। এ ধরনের সভায় বরাবর ষা হইয়া থাকে তাই হইল । 
উভয় পক্ষের প্রস্তাব 'পাশ' হইল । উভয় পক্ষই জিতিল। উভয় পক্ষের 
খবরের কাগযে ঘার তার প্রস্তাবের সমর্থকদের ষে সংখ্যা বাহির হইল 
তার যোগফল মোট মেহ্বরের চেয়ে বেশী | উভয় পক্ষই জয় দাবি করিলেন। 
আওয়ামী লীগওয়ালার৷ বলিলেন £ আওয়ামী লীগের জয় । কৃষক-শ্রমিক 
ওয়ালারা বলিলেন £ কৃষক-শ্রমিক পার্টির জয়। দুই দলের কেউ তখন 
বুঝিলেন না যে জয় তাদের কারও হয় নাই। আসল জয় হইয়াছে 
গাণ-দুশমন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির | 


(৩৫৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ ধর 


(৫) আশার আলে! নিতিল 
এই ভাবে যু্ত্রণ্ট ভাংগিয়া গেল। কিন্ত যৃক্তক্রণ্টের বড় শরিক 
আওয়ামী লীগ এই ভাংগনের ফোনও সুবিধা উপভোগ করিতে পারিল না ॥ 
বর়ঞ্চছোট শরিক কৃষক-শ্রমিক পাটি'ই দৃশ্যতঃএবং স্প?তঃ সব সুবিধা লুটিতে 
লাগিল । আওয়ামী লীগেরনেতা শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মহ্রী থাকার দরুন 
আওয়ামী লীগের কোনও সুবিধা ত হইলই না, বরঞ্চ প্রত্পিদে বেকায়দা 
হইতে লাগিল । গবনর-ছ্রেনারেল এই সময়ে কতকগুলি বেআইনী 
অগ্গণতাপ্রিক অডিষ্তান্স জারি করিলেন । কৃমিক-শ্রমিক-পার্টি ও তার নেতা 
হক সাহেন জনণভা করিয়। এবং বিবৃতি দিয়া সে সবের প্রতিবাদ 
করিতে ল'গিলেন। তাদ্র দলের প্রতিনিধি মিঃ আবু হোসেন সরকার 
কেল্ীয় মহ্ী থাকা সত্বেও এই সব অগণতাদ্দিক কাজের জন্য শ্ধু শহীদ 
সাহেবকেই গোধী বরিছে লাগিলেন । আওগামী লীগ আত্মপক্ষ সমর্থনে 
কোনও সাফাই দিতে পারিল না। কারণ শহীদ সাহেবের মুখ চাহিয়া 
উর সন অগণতান্ত্রিক অডিষ্ঠাল্গেব প্রতিবাদও তারা করিলেন না । আওয়ামী 
লীগের সভাপতি মগল/ন! ভাসানীকে দেশে ফিরাইয়্া আনার আন্দোলন ও 
জনসভ' আাওয়'মী লীগের বদলে কৃষক-শ্রমিক পাই করিতে লাগিল । 
এতে আওরানী লীগের মর্ধাদা ক্র2 হশস পাইতে লাগিল । এই সময় 
গ্রবনর-জেন'রেল একটি গণ-্পর্ষিদের বদলে এস্টি শাসনতন্র কনভেনশন 
গঠনের জন্য এক অডিন্তান্ম জারি করিলেন । এটা স্পট্টতঃঃ অগণতান্বিক 
হইল | কৃষক শ্রমিক পাটি এই অগণতান্িষ্ম পশ্থার তীত্র প্রতিবাদ করিল । 
তাছাড়া কনভেনশনের সদস্য-সংখ্যায় দুই পাকিস্তানের প্যাদিটি-গ্রবর্তন 
করায় পূর্-বাংলার সর্দত্র ইহার প্রতিবাদ উঠিল । কিন্ত আওয়ামী লীগ 
শহীদ সাহেবের খাতিরে এ জব অগ্টায়েরও প্রতিবাদ হইতে বিরত রহিল । 
আমরা আওয়ামী লীগের বমারা শরমে মরমে মরিতে লাগিলাম । 
মওলান' ভাসানী কলিকাতা হইতে কনভেনশনের প্রতিবাদে বিঃতি দিয়া 
আওয়ামী লীগের মুধ রক্ষা করিলেন । এই সময়ে কনভেনশনের পক্ষে 
ফ্যার্ভাস করিবার জন্ত শহীদ সাহেব ও হইস্কাঙ্গর মির্পা ঢাকায় 


(৫৫৪) 


পাপ গওপশান্তি 

আদিলেন। উদ্দেশ্য £ শহীদ সাহেব আওয়ামী লীগকে ও মির্ধা সাহেব 
কুষকশ্শ্রমি ক পাষ্ট'কে কনভেনশন গ্রহণ করাইবেন | একই সময়ে গবন'মেন্ট 
হাউসের এক অংশে শহীদ সাছেব আওয়ামী লীগকে লইয়? এবং অপর 

ংশে মির্ধা সাহেব কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে লইয়া দরবারে বসিলেন। শহীদ 
সাহেবের পরামর্শে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত কনভেনশন সম্পর্কে এই মত 
প্রকাশ করিল যে যদি মওলানা ভাসানী ঢাকায় আসিয়া আওয়'মী 
ঈগীগের সভায় কনভেনশন সমর্থন করেন, তবে আওয়ামী লীগ তাতেই রাষী 
আছে । পক্ষান্তরে গবনমেণ্ট হাউসের অপর অংশে ইস্কান্দর মির্যা কৃষক- 
শ্রমিক পাটি'কে যা বুঝাইলেন, তার ফল এই হইল যে পরদিনই হক 
সাহেন নিজ বাড়িতে কৃষক-শ্রমিক পাটির আনুষ্ঠানিক সভা ডালিয়া 
কনভেনশন ও প্যারিটির তব প্রতিবাদ কহিলেন এনং সারবভোম ক্ষণতা- 
সম্পন গণ-পরিষদ দাবি কমিলেন। ই সংগে প্রস্তারিত কনভেনশন বয়কট 
করার প্রস্তাবও গৃহীত হইল | বংঘেস ও মুসলিম লীগও বয়কটের প্রস্তাব 
করিল। আর সব পাটি'ই গণতগ্ত ও পর্-বাংলার স্বার্থে সংগ্রামে অবশীর্ণ 
হইল । শুধ আওয়ামী লীগ চুপ বরিয়া থাকিল। কনভেনশনের 
নিতাচনের নমিনেশন পেশার দাখিলের দিন তারিখ পিছাইয়া দিয় নির্যা 
সাহেব ও শহী? সাহেব বরাচি ফিট্য়া গেলেন। দিন সাতেক 
গরে ২£শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে মওলানা ভাসানীকে 
সংগে লইমা শহীদ সাহেব আবার ঢাকায় আসিলেন। আমাদের মধ্যে 
বিপুল অনন্দ ও শ্াশা জাগিল। আওয়ামী লীগের সভা বদসিল। শহীদ 
সাহেলের প্রাণম্পশাঁ বজণ্তা শুনিয়া আওবামী লীগ কন২ভেনশন সম্পর্কে 
চিন্তা কারবার এবং আরও আলোচনা করিবার সময় চাহিল। শহীদ 
সাহেব এ প্রন্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেন। মওলানা সাহেব অগত্যা 
নমিনেশন পেপার দাখিলের পক্ষে মত দিলেন। পরদিন আমরা নমিনেশন 
পেপার দাখিল কদিলাম । আর কোনও পার্টি নমিনেশন ফাইল করিল না । 
আমরা অনেকেই ধিনা প্রতিদ্বন্িতায় নিবাচিত হইবার আশায় মনে-মনে 
খুশী হইলাম। কিন্তু বড়লাট নমিনেশন পেপার দাখিলের তারিখ আবার 
পিছাইয়। দিলেন। আমরা নিন্াশ হইলাম । মওলানা ভাসানীর 


(৩৫৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


বাল খাইলাম ॥। কিন্ত এর পরেও আমাদের কপালে আরও অপমান 
ছিল। ১০ই এপ্রিল ফেডারেল কোট ফনভেনশন গঠনে হড়লাটের 
ক্ষমতা নাই, সাধারণ গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইবে, বলিয়া রায় 
'দিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৮শে মে বড়লাট ফেডারেল কোর্টের রায়- 
মোতাবেক নয়া গণ-পরিষদ গঠনের অডিষ্তাঙ্স জারি করিলেন। গণতন্ত্রের 
নিশ্চিত জয় হইল | কিন্ত এ জয়ে আওয়ামী লীগ শরিক হইতে 
পারিল না। গণতগ্বের জয়ও যে কোনও দিন গণতা স্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের 
পরাজয় ও লক্ছার কারণ হইতে পারে, এ দিনই প্রথম আমার সে কথা 


মনে পড়িয়াছিল । কিস্ত এখানেই আমাদের পরাজয়ের শেষ হয় নাই । 
দুর্দশ! আরও ছিল বরাতে 7 


(৬) বিভেদের শাস্তি 

যুক্তত্রণ্টের মধ্যে আওয়ামী লীগই বিপুল মেজিটি পার্টি । সুতরাং 
৯২-ক ধারা উঠিলে মদ্বিত্ব আওয়ামী লীগেরই প্রাপ্য । তাছাড়া বড়লাট 
শহীদ সাহেবকে কথ দিয়াছেন বলিয়াও তিনি আমাদেরে জানাইয়।- 
ছেন। চিফ সেক্রেটারি মিঃ এন এম" খাও নিজ-মুখে আমাদেরে সে 
কথা বলিয়াছেন! তবু শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোহাল্দ আলী স্বয়ং 
ঢাকায় উপস্থিত থাবিয্না কৃষক-শ্রঠিক পার্টিকে মস্ত্রিত্ব প্য়া দিলেন। 
অস্থায়ী গবন'র বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের অমতেই তিনি এট! করিলেন । 
গবনর-জেনারেল গোলাম মোহালদ তখন লগ্ডনে । শহীদ সাহেবও 
কার সাথে | তবু তিনি এটা ঠেকাইতে পারিলেন না। প্রধান মন্ত্রীর 
নিজ-মুখে-কওয়া 'দেশপ্রোহী" হক সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা যায় না বলিয়া 
তার নমিনি মিঃ আবুহোসেন সরকারকে প্রধানমন্ত্রী করা! হইল | তথ 
মেজরিটি পার্টি আওয়ামী লীগকে মন্ত্িত্ব দেওয়া হইল না । কৃষক- 
প্রমিক পার্টর মন্ত্রিসভা হওয়ায় কুড়ি জন আওয়ামী সদসা সহ দুই জন 
আওয়ামী-নেতা মি গ্রহণ করিলেন | নেষামে-ইসলাম পার্টি, কংগ্রেস 
পা” ও তপসিলী হিন্দুরাও মহ্বিত্ব গ্রহণ করিলেন | গণতন্বী দলও এই 
শর্ত সভাকে সমর্থন দিল । সুতেরাং ক্ষার্যতঃ এবং নামতঃও এই মন্ত্রিসভা 


(৫৫৬) 


পাপ ও শান্তি 


যৃ্তভ্রণ্ট মঙ্জিসভা হইল । শুধু আওয়ামী লীগ পার্টি বাদ পড়িল | আওয়ামী 
লীগ পার্টিরকুড়ি জন সদন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগ পার্ট নামে 
কোয়েলিশন পাটির অন্তভূক্তি হওয়ায় এবং ১৯ জন আওয়ামী সদস্য শেষ; 
পর্যস্ত কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেওয়ায় আওয়ামী লীগের সদসা-সংখ্য। 
১০৪ জনে আনিয়া দড়াইল | 


এটা অচিস্তনীয় ব্যাপার ছিল না। আমাদের দেশে বিশেষতঃ 
মুসলমানদের মধো পার্টি-চৈতন্ত ও পার্টি-আনুগত্য আজও দানা বাধে নাই 
বেশ কিছু-সংখ্যক লোক আজও 'ব্যাওওয়াগেন"নীতি,দেশী কথায় “মামার 
জয়'-নীতির অনুসারী । তাছাড়া আওয়'মী লীগের আনুগত্য দাবির মধে! 
প্রাহিষ্ঠানিক জোর ছিল সত্য, কিন্ত নৈতিক জোর ছিলনা । নিবাচনে 
আওয়ামী লীগ স্বাধীন ও স্বতগ্র পাটি হিসাবে নিজস্ব নমিনি দণড় করায় 
নাই। যৃক্তক্রণ্টের অংগ দল হিসাবেই নির্ঘাচন কগ্য়াছিল। নির্বাচনী 
ওয়াদা একুশ দফাও মাওয়ামী লীগের মেণিফেস্টো ছিল না। যুকফ্ণ্টের 
মেনিফেস্টো ছিল। কাজেই নিণাচিত সদস্যদের নৈতিক ও রাজনৈতিক 
আনুগ ঠ্য ছিল যুক্তভফ্রণ্টের কাছে । এ অবস্থায় ৩৯ জন আওয়ামী মেস্বরের 
যুক্তক্রন্টের নামে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করাটা আশ্চর্ষের বিষয় ছিল না ।' 
বরঞ্চ আৰও বেশী-সংখ্যক মেম্বর যে বিদ্েহ করেন নাই, এটা আওয়ামী 
লীগের প্রাবি ্ঠানিক শক্তিও আওয়ামী মেত্বরদের শুৎলা-বোধের পরিচায়ক ॥ 

এই ভাবে আওয়ামী লীগ পাটি আইন-পরিবদের মুনলিম অংশেও 
মাইন্রিট প.টি'তে পরিণত হইল । অতঃপর আইন-পরিষদের 'মহ্বরদের 
ভোটে যে ৩১ জন মুপলমান গণ-পনিষদের মেম্বর নির্বাচিত হইলেন, তাতে 
আওয়ামী লীগ পাইল মাত্র ১২টি । পক্ষাস্তরে কৃষক-শ্রমিক ও নেযামে- 
ইসলাম-গণত্প্রী কোয়েলিশন পাইল ১৬টি । মুসলিম লীগ ১টি ও স্বত্ত্ব 
২টি । প্রধানমম্বী মোহাম্মদ আলীই এই একমার মুনলিম লীগ সদনদ্য | 

এই ভাবে অ'মাদের ভুল ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর অপচেষ্টা 
আওয়ামী লীগ পাটি পর-পর তিন-তিনট। মার খাইল । যুক্তভ্রণ্ট ভাংগিল 
মেজরিটি-পার্টি আওয়ামী লীগ মাইনঠ্টি হইল । কেন্দ্রীয় নেতৃষে মোহাম্মদ 
আনীর একমাত্র প্রতিগ্বন্বী শহীদ সাহেব মাইনরট-নেত। হইলেন।। 

€ ৩৫৭ ) 


বিশ। অধয।য়া 
এতিহাসিক মারি-প্যাক্ট. 


(১) নয়া গণ-পরিষদ 
মহিত্ব আদায়ে এবং পরিণামে নয়া গণ-পরিষদের নির্বাচনে কৃষক- 
শ্রমিক পাট” মুদলিম লীগের ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্্? আলীর সাথে খুব 
ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। এতে আমাদের মধ্যে অনেকেই যক্তক্রণ্টের 
১৬ জন মুনলিন গণ-পরিষদ মেস্ব'কে কার্ধতঃ মোহাম্মদ আলীর দলের 
লোক বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু অতটা নিরাশ হইলাম 
শা। আমার মনে হইল, হক সাহেব শহীদ সাহেবের সহিত ব্যক্তিগত 
বিরোধের দরুন এবং নিজের দলকে ক্ষমতায় বসাইবার উদ্দেশে, প্রধানমহ্ী 
মোহাম্মদ আলীর সাথে 'ই সুবিধার বিধাহ' ম্যারেজ-অব-বনভিনিয়েন্ 
করিয়াছেন। সে আবশ্যকতা এখন ফুরাইয়াছে । তিনি পূ্-বাংলার 
গধিতে নিজের পাকে বদাইয়াছেন। তাপ দগ্লতে গণ-পরিনদের 
নির্বাচনেও তার দল মেঞজঠিটি হইয়াছে ' এইবার আওয়ামী লীগের 
সহিত একযোগে কাজ করায় তার কোনও আপত্তি হইবে ন।। কারণ 
তিনটি : প্রথমতঃ একুশ দফা নিবাচ শী ওয়াদ] পূরণে প্রাদেশিক সরকার 
হিসাবে তার পাটির দায্লিত্বইই বেশী স্থিশীনতঃ একুশ দফার ও আঞ্চলিক 
পূর্ণ স্বায়ন্তশাসনের সমর্থক মমগ্ধররাই তার দলে বেশী প্রভাবশালী | তৃতীয়তঃ 
তিন-তিনট। সম্মুধ-যৃদ্ধে আওয়ামী লীগকে পরাঞ্জিত করিয়া হক সাহেব 
নিশ্চর এখন বিজয়ীর উদার মনোভাব অবলম্বন করিবেন । এইসব কারণে 
এবং সবোপরি কেন্দ্রীয় শানক-গাম্ত্রর মোকাবেলায় পুববাংলার বোর 
অপরিহার্য প্রয়োজনে কে. এস' পি-ম(ওয়ামী জীগের একযোগে কাঞ্জ 
করার আশায় বুক বাঁধি আমি পশ্চিমের তীর্ঘক্ষেত্রে রওয়ানা হইলাম । 
গণ-পরিষদের পয়লা বৈঠক ৭ জুপাই মাগ্তে ডাকা হইয়াছিল । 
(৩৫৮) 


&তিহাসিক মারিস্পযাক্‌্ট, 


&ই জুলাই আমরা পর্ব বাংলায় অনেক মেম্বর চাক1 বিমান বঙ্গর হইতে 
পশ্চিম-মুখী রওয়ানা হইলাম । কেনত্রীয় আওয়ামী লীগের ওরাফিং 

কচির বৈঠক আগে হইতেই লাহোরে ডাক! হইয়াছিল। আতাউর 

রহমান, মুঞ্জিবুর রহমান ও আমি সে সভায় যোগ দিবার জন্ত একে 

লাহোর উপস্থিত হইলাম। পশ্চিম পাঞ্জাব আইন-পরিষদের সদস্য 

ভবন “পিপল হাউসে" আমাদের থাকার ও ওয়াকিং কমিটির নঠকের 

স্বান করা হইয়াছিল | সদস্য ভবনের কমনরুমে ত্র বৈঠক হইল । গণ- 

“পরিষদের মেস্বর ছাড়া আরও অনেক নেতা 'ঈ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। 

তাদের মধ্যে নবাবযাদ1 নসরল্লা খা ও মানকি শরিফের পীর সাহেবের 

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ভবিষ্যত শ্াননত্ন্বের কাঠাম ও মোহা ম্বরদ 

আলী-মদ্ত্রিসভায় শহীদ সাহেবের অবস্থিতি এই দুইটাই সভার প্রধান 

আলোচ্য বিষয় ছিল। এ বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়। প্রথম 

দিনের বৈঠক সমাপ্ত হইল । মারিতে গণ-পরিষদের বৈঠক শুরু হইবার 

আগেই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ-সভার সন্তাবনার কথা বলিয় শহীদ সাহেব 

আমাদের হিনজন ও মানকি শরিফের পীর সাহেবকে লইয়া মোটর- 

যোগে মারি রওয়ানা হইংলন | নবাবযাদা নসরুত্লর সভাপতিত্বে ওয়াকিং 

কমিটির বৈঠক চলিতে থাকিল। অন্যান্য মেম্বরদেরে সভাশেষে ট্রেনে 

আসিতে উপদেশ দেওয়া হইল | লাহোর হইতে পিণ্ড ট্রেনের রাস্তা | পিপ্তি 
হইতে মারি পর্যন্ত বাস সাভিস। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার 

খশর'ঈ সময় আলোচনার জন্ত মারিতে আদিবার বথ। ছিল বাঁলয়। মানকির 
পীর মাহেবকে সংগে নেওয়। খুংই আবশ্যক ছিল । দীর্ঘক্ষণের মোটর-পথেও 
আমরা দেশের এবং সীমান্তের নিভিম্ন সমস্যা ও ভবিষ্যত লইয়া অনেক- 

অনেক শিক্ষাপ্রদ আলোচন। করিল'ম। বস্ততঃ মানকির পীর সাহেবের 

সহিত ঘনিষ্ঠ হইবারু এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় স্থবোগ । পীর সাহেব 

মাত্র ত্রিশ বছরের তরুণ বক হইলেও দা ড়মোচে আরও বেশী বয়সের মনে 
হইত । কিন্ত তার চেয়ে বড় কথা পাণ্ডি্য তীক্ষবুদ্ধি ও দূরদণিতায় তিনি, 
অনেক শো়-ব্দ্ধের চেয়েও জ্ঞানী ছিলেন। তার দেশ-প্রেম ও রাজনীতি- 

জ্ঞান আমাকে অন্ক্ষণের মধোই তার অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 


(৩৬১) 


রাজনীতির পঞ্চার বছর 


ঘারিতে পৌছিনা! আমরা হোটেল সিসিল ও ভ্রাইটল্যা্ড হোটেলে 
ছড়াইয়া পড়িলাম। আতাউর ক্হমান ও আমি হোটেল সিসিলে 
এফতলার একই কামরায় থাকিলাম। মুজিবুর রহমান ও অন্যান 
আওয়ামী লীগ মেম্বররা হোটেল সিলিলের দূতলা দখল করিলেন । 
হক সাছেবের দল ব্রাইটল!াওড দখল করিলেন । শহীদ সাহেব আমাদের 
খুব কাছেই মন্ত্রী হিসাবে তিন-চার কামরার এবটা সুইট দখল করিলেন 
ণই জুলাই হইতে ১৪ই জুলাই পর্যস্ত গণ-পরিষদের তৈঠৈক চলিল। 
আমর! দিন-দশেক মারিতে ছিলাম । এই দশদিনে আমরা মারির 
দর্শনীয় সকল স্বান দেখিয়া ফেলিলাম। লোয়ার টুপাস্থ ক্যাডেট 
হ্খলের বাংগালী ছাত্ররা আমাদেরে দাওয়াত করিয়াছিল । সেখানেও' 
গেলাম । মতত্রীদের অভ্র্থনা-অভিনন্দনের সব পাতে গেলাম । প্রতি 
সন্ধ্যায় “মলে? বেড়াইতাম। এছাড়া সুযোগ পাইলেই আমি পায়ে হায়া 
বেড়াইন্ছাম ' এট। আমার চিরক্ষালের শভ্যান। পাহাড়ের খাড়া ঢালু 
জায়গায় রাস্তা হাট সহঞ্জ নয় | তবু আমি নিরুৎসাহ হই নাই । কারণ 
পধ-ঘাটের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য অ'মাকে খে চয়া লইয়া যাইত । নয় 
হাজার ফুট উশ্চ1 পর্বতের মাথায় এই সুন্দর শহরটি । সবার উপবে পানির 
বিশাল রিযাওয়ার ) পাশ্ববতাঁ পবত হইতে বড়-ক্ড় পাইপের সাহাযো 
এখানে পানিআনা ও পরিশোধিত করিয়া সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। 
জামার কাছে হোটেল সিস্লিটাই সনচেয়ে ভাল লাগিয়াছিল | এটি একটি 
অতুযু্চ খাড়া ঠ£সর উপর অবশ্থিত। রেলং-ঘেরা বাগ-বাগিচাওয়ালা 
জ্বসজ্জিত আংগিনায় বসিয়া মামরা গভার খাদ দেখিতাম। আহাদের 
অনেক নিচে দিয় মেঘ ও বষ্টি হইতে থাকিত। মেঘের উপরে বসিয়া 
উপরে হূর্য' কিরণ ও নিচে মেঘের চলাচল ও ষ্টিপাত দেখা গেকি অপূর্ব 

যাহোক, গণ-পরিষদ শুর হংবার আগের দিন আমরা মারি 
পৌছিলার সাথে-সাথেই শহীর আহ্ো আমাকে জানাইলেন এব রাত্রে 
গাবনমেপ্ট হাউসে ডিনারের দাওয়াত আছে। নবাব মুশতাক আহমদ 
গুরমানী তখন নব-্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের গবর্নর।॥ তারই 
মারিস্ব বাসভলনে এই দাওয়াত । তিনি গণ-পরিষদের একজন মের । 


(৩৬০) 


তিহাপিক মারি-পযাক্ট 


ধাব্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত গণ-পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যানগ 
বটে; তিনি । ভ্তরাং এট? শুধু ভদ্রুতার ডিনার নয় বুক্লিম ' শহীদ 
সাহেব ঈশারায় বলিলেনও ধে এতে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা 
হইতে পারে। 


(২) পুর্বপাকিস্তানের প্রতিরক্ষা 

যথাসময়ের সবেশ খানিকক্ষণ আগেই শহীদ সাহেব তার গাড়িতে 
করিয়া আতাউর রহমান ও আমাকে লইয1 গবনমেণ্ট হাউসে গেলেন 
গবনমেণ্ট হাউসের লাউঞ্জে সর্বপ্রথমেই লাল মোচওয়'্লা ছয় ফুটের 
বেশী লম্বা বিশাল আশকাবের এক ভপগুলোকের সাথে দেখা । শহীদ 
সাহেব পরি5য় করাইয়। ন্লেন £ ইনিই আম দের প্রধান সেনাপতি ও 
বর্তমানে এ্ই সংগে দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল মোহাল্দ আইযুর খা । 
সজোরে করমর্দন করিলাম | সংগে-সধগিই সদ “ টিত একটা ঘটনা মনে 
পড়িয়া গেল । গবনর-জেনাবেল গোলণম 'মাহান্মদের “মিনি স্ট, অব- 
ট্যালেণ্ট/”র' উনি যেদিন দেশরক্ষা মন্ত্রী হন, তর কষদদন পবে লাহোর 
কর্পোরেশন তাকে একটি মানপত্র দিগ্লাছিল ' এই মনপত্রেব জলাবে 
অন্যান্থ ভাল কথার মধো তিনি বলিাভিলেন £ “ইস্ট পাক্স্তান ইব 
ইনডিফেনসিব২ল । ডিযেন্প, অব ইস্ট পাকিস্তান লাইয ইন ওয়েস্ট 
পাণিস্তান।”” সরম্ারী দািত্বশীল লোস্রে মুখ ঈ ধবনের স্থা শুনিয়া 
আমি যারপর নাই ।টিয়া গিয়াছিলাম । এই ধরনের বিপজ্জনক কথা 
দায়িত্বশীল নে তার মুখের উপযোগী নয় । কলিকাতার ততি বাগান রোডে 
থাকাকালে প্রহিতেশী বস্তিওয়াল। মুন্লমান্ভাইদের মুখে এই ধরনের 
কথা শুনিতাম। পরে পাকিস্তানে আলিয়' মে"হাতজর ভাইব্রে অনেক্তে 
মুখেও শুনিলাছি ॥ তারা বলিত £ হিন্দুস্থান পৃ-পাকস্তান আকুমণ 
করিলে আমাদের সেনাবাহিনী হিন্ুস্বান শামা স্বিয়া কয়েক ঘণ্টার 
মধো দিল্লি দখল করিবে হিন্দুম্বান বাহিনী পা-পাকিস্তান হইতে 
লেজ ওটাইয়। চলিয়া যাইবে । এই ধংনের গ।লগপ্র:ক আমি চা-স্টল 
কাফিখানা বা তাড়ির আড্ডার ব্যাপার মনে করিতাম । এ-কথার 


(০১১) 
*২৩- 


রাজর্নীতির পথ্ণাশ বছর 

তাৎপর্য ছিল এই যে বাংগালী অসামরিক কাপুরুষের জাত। ধৃষ্থ 
তায়া জানে না। পুববাংলা তারা রক্ষা ফরিতে পারিবে না। 
পশ্চিম পাকিস্তানীরাই এদেশ রক্ষা! করিবে । এই তাৎপর্ষের জঙ্গই 
বোধ হয় আমার মেষাজ গরম হইত। আজ আমাদের প্রধান 
সেনাপতি-দেশরক্ষ। মন্ত্রীর মুখে এবথা শুনিয়া স্বভাবতঃই আমি তার 
উপরও রাগ করিয়া ছিলাম | অতএব, প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় শেষ 
হওয়ামাত্র আশম্ষি ই কথাটা! তুলিলাম এবং খুব জন্তব অভদ্রভাবেই 
তুলিলাম। কারণ আগেই বলিয়াছি এ ধরনের বথা শুনিলে আমার 
মেযাজ ঠিক থাকিত না । কাজেই বলিলাম ঃ “আপনি এঁ ধরনের কথা 
কিরূপে বলিলেন ? দেশের প্রধান সেনাপতি দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে 
প্র থা বলিয়া আপনি সম্প্ণ দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন । নিজের 
দেশের বেশীর ভাগই অবক্ষণীয়, একথ। কোনও দেশের প্রধান সেনাপতি 
ঘরের চালে দাড়াইয়। চিৎকার করিয়া বোষণ। কর্সিতে পারেন না।” 

প্রথম পরিচয়ের বিশ্রন্তালাপের মধ আনি নাহক সিরিয়াস আলোচনার 
আমদানি কিয়াহি | রসালাপ আর জমিবেনা। শহাদ জাহেব এই 
ধরনের মন্তব্য করিয়া অম রহাতধরিয়া টানিয় ভিতরের [কে নিতে 
চাইলেন । কিন্ত জেনাত্লে আইমুব আমাকে ছাট্রিলেন না । তিনি আমার 
অপর হা টানি ধরিয়া বলিলেন ঃ 'আপনি খুব যকরী বথাহই 
তুলিয়াছেন। আমি আপনাকে আমার কথার তাৎপর্য ন। বুমাইয়া ছাড়িব 
না ।* চিনি আমাকে টানিয়া নিষা একটি দেওয়ানে বসাইলেন । নিজেও 
পাশে বসিলেন। অগত্যা শহীদ সাহেব আহাউর রহমান সাহেবকে 
লইয়া ভিতার চলিয়া গেলেন । প্রধান সেনাপ তি-দেশরক্ষা মন্ত্রী নিজের এ 
উত্ভির সনর্থনে যা-্যা বল'লন তা শুনিয়া আমার চক্ষু চড়বগাছ! 
আমাদের প্রান সেনাপতিপ্ন মুখেও অবিকল কলিকাতার মুসলিম 
বস্তিওয়'লার কথাই শুনিলাম । ভারত যদি প্াাবাংলা আক্রমণ করে, 
তবে পাকিস্তান বাহিনী দিল্লির লালনেল্লা ও লোকসভার শিখরে 
পাবিজ্তানা পতাকা উড্ডীন করিবে । হিন্ুস্বান অতঃপর পূর্ব-পাকিস্তান 
ফিরাইয়া দিয়া আপোস করিবে । 

(০৬২) 


ই্রতিহাসিক মারি-প্যাকংট 


খুব গরম তক” বাধিক্ন! গেল। অতি কষ্টে আমি মনের রাগ সামলাইয়! 
বলিলাম £ "তবে কফি যতদিন পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইর হিশ্দুশ্বানের 
বলাজধানী দখল করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার না করিবেন, ততদিন আমা- 
দিগকে হিন্দৃপ্থানের মিলিটারি অকুপেশনে থাকিতে হইবে? আমাদের 


সহায়-সম্পত্তি, ধর্ন-কৃষ্টি ও মা-বোনের ইয্যৎ-হরমতের ততদিন কি হাল 
হইবে 2, 


আমাদের প্রধান সেনাপতি-দেশরক্ষা মন্ত্রী নিরুছেগে জবাব দিলেন, 
সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি সত্য বথাই বলিয়াছেন। সত্য গোপন 
করিয়া তিনি নিজের কর্তব্য ক্রটি করিতে পারেন না । 

আমি তখন বলিলাম £ আপনার বথা সত্য ধরিয়া নিলেও ওটা 
কেবল জন্তব হিন্দুস্থান পূর্ব-পাকিস্তান আক্ররণ করিলে । কিন্ত পর দক্ষিণ 
বা উত্তর দিক হইতে কেউ পৃাপাকিস্তান আক্রমণ করিলে আপনারা 
আমাদেরে কিভাবে রক্ষা করিবেন ? নিরপেক্ষ হিন্দৃস্বান তার উপর দিয়া 
সৈম্ত চালণা করিতে দিবে কেন ? 

আমাদের প্রধান সেনাপতি এ কথার জবাবে শুধু বলিলেন ॥ হিন্দৃশ্বান 
ছাড়া আর কোনও দেশ পূর-পািস্তান আক্রমণ করিবে না। 

এমন এব-পা-ওবাঁল1 থিওর্রির উপর তর্ক চলে না । আমি তখন তর্কের 
মোড় ঘূরাইয়। আক্রমণায্রক তর্ক শুক করিলাম । তিনি যখন একবার 
তমানে বলিলেন, এনব স'মপ্ক ব্যপার আমাব মত উদ্দি লোকের 
(লেম্যানের ) পক্ষে বোঝা সন্ত নয়, তখন আমি জবাবে বছুলান £ 
আমি উপ্লি টে, কিন্দ একাধিক সামরিক বিশেষজ্ঞ আমাকে বলিয়াছেন £ 
ওয়েস্ট পাট শ্রন ইয ইনডিফেনসিবংল । ডিফেন্স, অব-ওয়েস্ট পাকিস্তান 
লাইয ইন ইস্ট পা্িস্ত'ন | পশ্চিম পাকিস্তান অবক্ষণীয় ; প'-পাকিস্তানে 
দাড়াইযাই পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা করিতে হইবে । 

জেনারেল হাসিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিতে গেলেন কিন্ত আমি 
তার বাধা ঠলিয়! আমার কথিত সামরিক বিশেজ্ঞদেব যুক্তিটাও জেনী- 
রেলকে শুনাইলাম । আমি বলিলাম £ ঈসব সামরিক বিশেষজ্ঞের অভিমত 
এই £ ছুরি যেমন সহজে কেক ভেদ করিয়া যার, হিন্দুস্বানের পাজোয়া 


(৩৬৩) 


রাজন্টুতির পঞ্চাশ বছর. 


ট্যাংক বাহিনী তেমনি সহজে পশ্চিম পাবিস্তান ভেদ করিবে । পক্ষান্তরে 
নদী-নালা-জংগল-বঘুল পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুস্বান বাহিনীকে পূর্ব-পাকি- 
স্থানের গেরিলা বাহিনীর হাতে নাজেহাল হইতে .হইবে। অধিকন্ত 
হিন্দৃস্বানের অধিকাংশ সামরিক ট্রার্গেট পূর্ণ-পাবিস্তানের বমিং রেঞ্জের 
মধ্যে হওয়ায় দু্লংঘ্য পৃৰ-পাকিস্তান ভাসমান এয়ার-ক্র্যাফ ট-ক্যারিয়ারের 
কাজ করিবে। 

জেনারেল আমার এইপব যৃক্কির কোনও জবাব পিলেন না। শুধু মৃদু 
হাসিলেন। আমার অজ্ঞতার জন্তই বোধ হয় এই হাসি। শিল্তআমি 
শেষে বলিলাম ঃ সতা কথা যেটাই হোক পাকিস্তানের মেজর্টি বাশিঙ্গার 
রক্ষার জন্য অস্তহঃ অর্ধেক সৈন্তবাহিনী ও অর্ধেক অস্ত্র তৈরির কারখানা 
পর্ব-পাকিন্তানে মোতায়েন ও কায়েম করা দরকার । এবার জেনারেল হো- 
হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন £ “এটা সামরিক ব্যাপারে আপনার অজ্ঞতার 
আরেকটা প্রমাণ । আমাদের ?সন্ঘবাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হইলে 
আমাদের যদ্ধ-ক্ষমতা (স্টুযাইকিং পাওসার) অর্ধেক হইয়ণ যাইবে । 

ভিতর হইতে খানার তশলিদ পুনঃ পুনঃ আছিতে থালায় আমরা 
শেয পর্মস্ত উঠিলাম | কিন্তু পাপাকিস্ত'ন রক্ষার ভন আমাদের 
দেশরক্ষ1 বতৃ'পক্ষ এব চেয়ে কোনও ভাল রাস্তার চিন্তা করেন না দেখিয়া 
আমার মনটা আরও বেশী খারাপ হইয়। গেল। 


(৩) দুই অঞ্চলের আপোস চেষ্টা 

ডিনার টেবিলে €থমে খোশ-আলাপের আকারে এবং ডিনারের পরে 
গবন“র গুরমানীর চেম্বারে বসিয়া উভয় প'কিস্ত নের সমঝোতার ভি্ততে 
শাসনতপ্র রচনার বথণ ক্িঝিয়াসলি আলোচিত হইল । এই আলোচনা 
চছ্িল ধারাবা“হস্য দুই-তিন দিন ধরিয়া অণ্কেগুল ঠঠকে । পশম 
পানিস্তানের নেতারা স্পট ও দঢ়তার সাথে আমাপ্গিকে বুঝাইয়া দিলেন 
যেপুপাকিস্তানে? এনত্ব ও সংণ্যা-গুকুতকে তারা ভন্ন পান । মেজন্ষ্র 
জোরে পূধ পাকিস্তা পানিস্তানের পেল্দ্রীয় নরগারে প্রাধান্ত করিবে । 
সেজগ্জ দরকার দুই পরকিস্তানে প্রঠিনিধিত্বের নংখযা-লানা | শৃধ্‌ সংংখ্যা-সাম 


এতিহা'সিক মারি-প্যাকৃট 


হইলেও চলিবে না । পূর্ব-পাকিস্তান একদম জোট-বাধা এক-রংগ! একট 
ভূখণ্ডের একটি প্রদেশ । আর পশ্চিম পাকিস্তান পাচ ভাগে বিভদ্ 
পাচ-রংগা পাঁচট প্রদেশ । পূর্ব পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই 
অনৈক্যের সুযোগ লইয়1 তাদের মধ্যে অনবরত ভেদাভেদ স্থৃষ্ট করিবে এবং 
“ডিভাইড এণ্ড রল*-নী তি অবলম্বন করিয়া সারা পাকিস্তানে সর্দারি করিবে । 
অতএব, প্রথমতঃ পৃ1পাবিস্তানের সংখ গুরুত্ব কমাইয়া সংখ্যা-সাম্য 
প্াাহ্টি আনিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম পাকিস্তানের সবুলি প্রদেশ ও 
দেশীয় মাজ্য একত্রিত করিয়া একটি মাত্র প্রদেশ করা মানিতে হইবে । 
এই দুইটা কাজই ইতিপ্বেই গবনর-জেনারেলের অডিগ্ঞান্ধা বলে সমাধা 
হইয়াই গিয়াহিল নয়া গণপরিদদে গবনর-জেনারেলের অ'দেশ-বলে 
৮০ জন “মন্থন করা হইয়াছিল ৪০ £ ৭০ কধিয়া। পৃঃ বাণ্গার কুমক- 
শ্রমিক প্‌ বিশেষতঃ তার নেতা হুক সাহেব এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ 
ক্্যাছিলেন। আওয়াবী লীগের মভাপতি মওলানা ভানানীও এই 
পাণটি-সবস্বা মানিয়া লইতে অসম্মত হন। এই লইয়া? আওয়ামী লীগ 
ওয়প্কিং কনিটি ও আওয়ামী লীগ-ভুজ। এম, এল: এ-দের যৃক্ত স্ভার 
একাধিক ঠঠন বসিধাছিল | খুব জোরদার আলোচন! হইয়াছিল। 
শহীদ সাহেবের বথায় শেম পর্যস্ত এটা জান গিয়াছিল ঘে প্ব-বাংলার 
প্রতি নিধিত্বের গ্যাঠিট-বাবস্থা মানিয়া না নিলে নয়া পরিষদ "ঠনে গবনর- 
জেনারেল ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা রাযী হইবেন ন'। অগত্যা 
আওয়ামী লীগ এই প্রতিনিধিত্বের পাটিটি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্ত 
এট! পরিদার বোঝান হইয়াছিল যে শুধু নয় গণ-পরিষদের বেলাই এই 
সংখাা-সাম্য মানিয়া লওয়' হইল | এট] অস্াসী বাবস্থা হইবে । বরাবরের 
জন্য এট! হইবে না। এ সন্ই নয়া গণ-পরিষদ গঠনের আগের কথা । 
কিন্ত মারিতে গবর্নরের ডিনার টেবিলে বপিয়াই আমরা বুঝিলাম, 


এই সংখ্যাজামোর দাবি পশ্চিম পাকিস্তান্দর স্বায়ী দাবি। গশ্চিম 
পাকিস্তানী নেতারা পাকে-গুকারে মোলায়েম ভাষায় আমাদেরে বুঝাইয়া 
দিলেন, বেন্দ্রীক আইন-পরিষদে বরাবরের জন্য এই সুখ্যা-সাম্োর 
বযবশ্বা না হইলে পশ্চিম পাকিস্তানবাসী কোনও শাসনঘন্ত্ গ্রহণ করিবে না। 


(০১৫) 


রাজনইতির:পঞ্চাশ বছয় 


এক ইউনিট ধ্যাপারেও তান্না এই এযাটি£ভ গ্রহশ করিলেন । কথাবার্তার 
জধমাদেরে সমবাইয়া দিজেন, ওটা পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিজন্য ঘরোয়া 
ব্যাপার | আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীদের ও-বাযাপারে কথা না বলাই ভাল । 
জামর। অবশেষে নিম্নলিখিত শর্তে পশ্চিম পাকিত্তানী নেতাদের এই দইটি 
দাবি মানিয়া লইতে রাযী হইলাম । (১) শুধ্‌ প্রতিনিধিত্বে নয়, চাকরি- 
বাকরি শিল্প-বানিজ্য, অর্থ বণ্টন, সেনাবাহিনী ইত]ারদি সব-তাতেই' 
সংখ্যা-সাম্য হইবে ; (২) পূর্ন আঞ্চলিক স্থায়ত্ত শাসন দিতে হইবে ; 
(৩) যৃক্ত-নির্বচন প্রথ' প্রবর্তন করিতে হইবে ; ৫) বাংল ও উদ্দকে 
পাবিস্তানের রাষ্টভাষা করিতে হইব | 


(8) মারি-চুপ্জি 

আলেণচন" দুই দিন ব্যাপী চাব-্পা"টি বৈঠকে সমাপ্ত হইল । নব- 
গঠিত পণ্চম পাকিস্তান প্রদেশের গবন্র ও গণ-পরিষদের অস্থ'য়ী 
চেয়শরম্যান জনাব গ্ুরমানীর চেম্বারেই এই আলোচনা সভার বৈঠক 
চকিতে থাৰ্িল' প্র্তদিন দৃই-এক ঘণ্টা! করিয়া গণ-পরিষদের বৈঠক 
চলিত । £বঠক শেষে £নতারা চেযারম্যাতনর চেম্বারে সমবেত হইতেন। 
অন্ষেক্ষণ ধরিয়াই এই আলোচনা চল্লল। নবাব গুরমানী সাহোব 
ঠাণ্ডা মেযাজ ও মিঠ' যবানের রাশভারী, ভদ্র ও পণ্ডিত লোক । বৃদ্ধি 
তার চানক্ক্যর মত তীকু । তার তকের ধারা ও আলোচনার এপ্রোচ 
হৃদয়গ্রাহী । প্রধানতঃ তি'রই মধ্াশ্ব তায় অবশেষে পচ দফার এলটি চুক্তি- 
পত্রের মুপাবিদা চুড়ান্ত হইল । এই পাঁচটি দফা এই £ 

(১) পশ্চিম পাকিস্তনে এক ইউনিট 

(২) পর্ণ মাঞ্চলিক স্বায়ভডশাসন 

(৩) সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য 

(৪) যুক্ত নির্বাচন 

(৫) বাংল'-উ্দু রাষ্টভাষা। 

প্রথমে শ্বির হইয়াছিল প্রধান মন্ত্রী মোহান্পদ আলী ও নবাব ওরমানী 
মুসলিন লীগের, প্রকারান্তরে পশ্চিম পাকিত্তানের, পক্ষ হইতে এবং জনাব 


(৩৬৬) 


উ্রতিহামিক মারি-প্যাকট 


হক সাহেব ও জনাব স্বহরাওয়াদী সাহেব অবিভক্ত যৃক্তক্রপ্টের, প্রকারান্তরে 
পুর্ব পাকিস্তানের, পক্ষ হইতে উক্ত চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিবেন। উক্ত 
নেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, নবার গুরমানী ও জনাব শহীদ 
নুহরাওয়া্ীর দস্তখত হওয়ার পর নবাব গরমানী আমাদের জানান 
যে হক সাহেব দস্তখত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমরা বিম্মিত 
দুঃখিত ও গিগ্তাযুক্ষ হইলাম । আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের ও যু 
নিবাচনের ভিত্তিতে পূব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই আপোন হওয়াস্ 
সকলেই খুশা হইয়াছিলেন। সারা দেশে এবট] নতুন উৎমাহ উদ্দীপনার 
স্পন্দন ও আশার অ'লো দেখা দিয়াছিল। হক সাহেবের মত প্রণীণ ও 
দুরদর্শা নেতা এখন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন না কেন তা অশ্মরা 
প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। "ও মাণী সাহেব ভার স্বাভাবিক রসিব তা 
পূর্ণ ভাষ,য় আম।দেরে হক সাহেবের দাপত্র ক রদ ব্গাইযা নিলেন। 
সেকারণ এই বে হন সাহেব শহাল আাতেবছ পু শালার শ্রহিনিধি মনে 
করেন না । কাজেই ত রমযানে চিনি গা গর পকে পস্থত করিতে 
ব্রাধী নন। পূ-বাংশার গুটাগদিসদ জন, আতাউর রহমান ও 
আবুল মাগুর দস্তখত দিলে হক আহে শত দিতে এষা আাছেন। 
হক সাহো শহীদ সাহেণকে অপাস্থ বরি: প্র মহলবেই 
এতে আমাদের কোনও মন্দেহ রহিল না" । ফলে আভা, 
আমি দস্তখত দিতে অস্বীকার বপিলান এবং হত শাহের ও হা »াহেবের 
দন্ত*০৩ই ড্র্ডি-পত্র সম্পাদনের জখ্য যি কমিলাম  টিও 


শি 


; শহীদ সাহেব 
আমাদের £ই মনোভাবের প্রতিবার কগিলেন এ।ং দ্তবত দিতে মাদেরে 
রাষী কখলেন । কাজেই দুই অঞ্চলের পক্ষ হতে দুইজন বানয়' চারজনের 
বদলে চারজন করিয়া আট জনের দস্তথতের ব্যবস্থা হইল। পৃঃপাবিস্তানের 
পক্ষ হইতে আতাউর রহমান ও আমার দস্তত হওয়ায় পশ্ঢিপ পাকিস্ত নের 


পক্ষে চৌধুবী মোহাম্মদ আলী ও ডাঃ খান সাহেবের দন্তখত লওয়' হইল । 
৮ই জুলাই তারিখে নবাব গুরমানী সংবাদ পর্বে এক বি£টিতে 'এক সুসংবাদ” 


রূপে এই চুক্তিনামার কথা ঘোষণা করিলেন । এই বিব্বতিতে তিনি বলিলেন 
যে উভয় অঞ্চলের সস্ত্রোষজনক ক্ধপে এই চুক্তিনাম। সম্পানিত হইয়াছে । 


(৩৬৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


(৫) প্রধান মঞ্্রিত্বের সমঝোতা 
এই চুজি সম্পাদন দেশের সর্বত্র একট! নতুন আশার সঞ্চার করিল 
বলিয়! আমি অনুভব করিলাম | যাদের সাথেই আমার আলাপ হইল 
তাদের সকলেই 'ঈ মতের বলিয়া মনে হইল । ব্যক্তিগতভাবে আমার 
বিশ্বাস হইল ষে বাস্তবিকপক্ষে এইদিন হইতেই পাকিস্তানের ভিত্তি স্বাপিত 
হইল। এই বিশ্বাসের আরেকটি কারণ ছিল এইযে গা দফার বাস্ত- 
বায়নের এস্ট' গ্যার"নিও আমরা পাইয়াছিলাম। সে গ্যারান্টি ছিল এই যে 
পাচ দফার অন্তিরিক্ত একটি অলিখিত শর্ত ছিল শহীন সা'হবের প্রধান 
মন্ত্রিত্ব । শহীদ সাহেবের প্রধান মন্তিত লোনও হাকিগত দা ছিল না। 
পশাচ দফার বূপায়ানর জনই ছিল উহা অপহিজান । গা দফা ছিল 
পাবিস্তানী জাবীয়লার ব্নয়ালী মলা । এবটু গভীচভার চিস্তা করিলেই 
বোঝা যাইবে যে ঈ গাঁটি দফা'ই পরস্পরের সহিত আণাংহিলবে জড়িত| 
পশ্চিম পাকিস্ত'নের নে ঠাবা দই অঞ্চলের মধ্য প্রতিনিধি তর প্যারিটি দাবি 
করিলেন প্র পাপিস্থান সংগা বাকি তারা ভয় করেন বলিয়া । পশ্চিম 
পারিভ্তানী ভাইদের মন হইছে ভয় দূর করিবার উদ্দেশে যদি প্যারিটি 
মানি হয়, তবে পূব পানি স্তর! পুথক নিবাচনের মাধ্যমে মাইনরিটি না 
হইয়া যায় পে ভয়টণ দর কপিবার ন্যবস্থা হওয়া দরকার | বস্তঃ পৃথক 
নির্বাচনে হিন্দুদের আসন (পৃ-পানিস্তানের কোটার এক-চতুর্থাংশ) পূ 
পাকিত্তানের সেটা হইতেই যাইবে | পৃথ্থক্ক-নিন্ন চনে মুপলিম ভোটারদের 
কাছ হিন্দু প্রতিনিধিদের কোনও দায়িত্ব থাটিবে না' তারা পৃথক দল 
করিবে । ০৭ আবস্বায় মুললিন লীগ যি আবার দেশ শাসনের ভার পায়, 
তবে সে পণ্টিতে পশ্চিম পাশিস্থাণ্র মুনলিম মেস্ব নদের মোকাবিলায় পূর্ব 
পাকিস্তানের মুসলিম মেদররা সংখ্যালণূ হইয়া! পড়িবেন। সুতরাং পব- 
পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা যাতে সাম্প্রদায়িক দলে বিভক্ত না হইয়া ই ঢ্যবন্ধ 
থাকিতে পারে দেজন্য যৃক্ত-নির্বাচন অত্যাবপ্তক। দুইটি অঞ্চলের মধ্যে 
সাধারণ গণণতম্্রের ব্তিক্রমে যদি প্রতিনিধিত্বের ভার-সাম্য আনিতে হয়, 
তবে সেট! করা ধুক্তিসংগত হইবে কেবলমাত্র দুইটি অঞ্চলকে লাহোর প্রস্তাব" 
ভিত্তিক দুইটি 'অটনমাল ও সভারেন” স্বতন্র রাষ্ট্রীয় সা কল্পনা করিয়!। 


€ ৩৬৮ ) 


ধরতিহাসিক মারি-প্যাক্ট 


'সেই অবস্থায় পাকিস্তান হইবে সত্যিকার ফেডারেল রা । তা যদি হয় তবে 
ফেডারেশনের সকল ক্ষেত্রে £ চাকরি-বাকরিতে, শিল্প-বাণিজ্যে, কেন্দ্রীয় 
ও বিদেশী সাহায্য বণ্টনে, এবং দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক দুরত্ব বিবেচনা 
করিয়া সৈগ্ঘবাহিনিতেও, ভার-সামা আনিতে হইবে৷ পাকিস্তানীরা 
যাতে পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভেদ-নীতি চালানোর 
সুযোগ না! পায় সে জন্য ই সন প্রদশ ভাংগিয়? পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব 
পাকিস্তানের হ্যায় এক প্রদেশ করিতে হইলে । এটা যদি উচিৎ বিবেচিত 
হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ধাতে পর পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিমের 
মধো ভেদ-নীতি চালানোর সুযোগ ন! পায় যৃক্তনি ধানের মাধামে সেটাও 
সুনিশ্চিত বরিতে হইবে । তাছাড়া আরেক কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে 
এক রাষ্ট্রীয় সত্তা হইতে হইবে। পৃ-পাবিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ন্ত 
শাসনের দাবি-মোতাবেক রেলওয়েঃ ভাক ও তাব, টে'লফোন, ব্লডকাস্টিং 
সেচ এবং গাস ও পানি-বিদৃযুং সরনরাহ প্রসৃতি বড়-বড় বিষয় আঞ্চলিক 
সরকারের হাতে দিতে হইবে। সে কারণেও পশ্চিম পাণিস্তানকে 
একটিমাত্র প্রদেশে রূপান্তরিত করা দরকার | বস্ততঃ প্রধানতঃ এই যুজিতেই 
পশ্িম-পাকিস্তানী নেতারা পৃধ-পাবিস্তানী নেতাদেরে এক ইউনিটের 
নীতি গ্রহণ করাইতে পার্লিয়াছিলেন। বাংলা ও উদূকে দৃইটি সম- 
সধ্যা য় রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে পশ্চিম পাবিস্তানী নেতারা নিজেরা 
প্যারিটি দাবি করার পরে আর ঠেকাইয় রাখিতে পারিলেন না। 

বন্গতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পূব পাকিস্তানের হিল এটা নয়া 
এপ্রোচ২। শহীদ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্টি নীতি-হিসাবেই এটা 
গ্রহণ বরির়াছিল | ফলে গণ-পরিষদের প্রথম (বঠকেই এই নয়া-নীতি 
ঘোষণা করা হয়। শহাদ সাহেব তখন মহ্িসভার মেস্বর ছিলেন 
বলিয়া নিজের মুখে এই শীতি ঘোষণা না করিয়া আমার মুখ দিয়া 
কওয়াইয়াছিলেন। আমার বক্তংতায় আমি বলিয়াছিলাম ঃ পূর্ব-বাংলায় 
মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মনে করিতেন পশ্চিম পাকিস্তান চারটি প্রদেশে বিভজ 
থাকাই পূব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূল । তারা বিশ্বাস করিতেন, এই 
বিভেদের সুযোগ লইয়া পূব পাকিস্তানীরা ফরাচি বসিয়াই গোটা 


(৩৬৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বন্ধুর 


পাকিস্তান শাপন করিবে । ঢাকায় স্বায়ভ্শাসন নিবার দরকার নাই ॥ 
আমরণ আওয়ামী লীগাররা এই নীতিতে বিশ্বাসী নই । আমূরা চাই 
পশ্চিম পাকিস্তানের সবগলি প্রদেশ এ্রক্যব্ধ হইয়] পূর্ব-বাংলার সমান 
স্বায়ত্ত-শাসিত হউক । জমান ্রক্যবন্ধ ও শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত দুইছ 
অঞ্চলের বুঝা-পড়া ও আদান-প্রদানের ভিত্তিতে এঁকাযবদ্ধ ও শক্তিশালী 
পাকিস্তান গড়িয়1 উঠুক, এটাই আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শ |” 
সমবেত পশ্চিম পাকিস্তানী মেগ্বরপা তুমুল হ্য-ধবনি ও করতালিতে এই 
নীতিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে আদান-প্রনানের বেলা 


তারাই 'বাংগালকে হাইকোট” দেখাইয়াছিলেন। 


(৬) কৃষক-শ্রমিক পার্টির দলীয় সংকীর্ণতা) 
কিন্ত শহীদ সাহেবের প্রধানমন্রিক্কের দাবিটা পৃ+পাকিস্তানের সকলের 
দাবি ছিলনা । বরঞ্ বুল্ফ.ন্টের অন্ততম প্রধান অংশ কৃষক-শ্রমিক পাটি? 
ও তার নেত! হক সাহেব শহীদ সাহেন্রে প্রধান মন্ত্রিত্বেব বিরোধীই 
ছিলেন। এর কোনও শীতিগত কারণ ছিলনা । বাঞ্িগংই ছিল 
বেশী। মাত্র পীাস-ছয় মাস আগে ১৯৫৫ সালের ফেক্য়ারি মাসে 
আওগামী লীগ পাটি যুক্তকৃণ্ট নেতা হুক সাহেবের বিরুদ্ধে যখন 
অনাস্থা-প্রস্তাব দের এ:ং যার ফলে যুক্তজ্রণট ভাংগিয়া যায়, মেই সময় 
আমিউভয় দলেরকাছে একটি আপোস-্রস্তান পিয়াছিলাম | সেটি 
ছিল এই £ যুক্তক্রণ্টের প্রা শিক নেতা হক সাহেব এবং কেন্দ্রীয় নেতা 
শহীদ সাহেব, এট! যুগ্ক্রণ্ট পার্টি ফর্মাল প্রস্তাবাকারে মানিয়া নিতে 
হইনে। কৃষক-শ্রমিক-পাটি অনেকে এবং আওয়াশী লীগ পাটি'র কেহ- 
কেহ এই ফর্মুলা মানিয়া লইতে রাষী ছিলেন। কিন্ত শহীদ সাহেব 
স্বয়ং এই আপোসে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় সাপোর্ট না দেওয়ার শেষ 
পর্যন্ত এই ফমু'ল1 গৃহীত হয় নাই। ফলে যুক্তত্রণ্ট ভংগিয়! যায় । 
হক সাহেবের দল প্রধান-মন্ত্রী মোহান্মদ আলীর সাথে মিশিয়া তয়- 
তদবির করিয়া পূর্ব-বাংলার মধ্বিত্ব দখল করেন | 
এই পরিবেশে বেশ্রের প্রধান মগ্ত্রিত্বের জন্ত শহীদ সাহেবকে কষক-শ্রমিক 


(6৭ ) 


এতিহাধির মরি-প্যাকৃট 


প্ষ্ট” সমর্থন করিবে, এটা আশ করা বাতৃল তা । পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা 
এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোহান্লন আলীও এটা জানিতেন। তবুমোহান্নদ 
আলীর, সম্ভবতঃ, অশড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা আমাদের সাঞ্ষে 
এই অলিখিত চুক্তি করিয়াছিলেন এবং আমরা তাদের ওয়াদায় শিশ্বাস 
করিয়াছিলাম ৷ পর্য-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন স্রকার 
সাহেব গণ-পরিষদের মেম্বর না হইয়াও মারিতে হাযির হইলেন এবং 
মোহাম্মর আলীর প্রধান মহ্তিত্ব বহাল রাখিবার টেষ্টা-তদবির করিলেন । 
আবু হোসেন সরকার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধ । রাজনৈতিক বর্তমান মতভেদ 
আগাদের নে বন্ধুত্ত ন্ট করিতে পারে নাই | তির সাথে দেখ বরিলাম। 
অনেক তক-ধির্ক করিলাম । বোঝ! গেল, তিনি হক সাহেবের নির্দেশেই 
মোহাম্মদ আলীর সমর্থন থা শহীণ সাহেবের ঢিরোধিতঠা করিতেছেন । 
পূ-বাপ্পার গণ-প্রতিনিধি ঈতিহাপিক্ক নি শচন-বিজয়ী যুক্তক্রণ্টেব দুই অংশ 
আজ ন্মভা দখলের আশায় পরাজিত কেন্দ্রীয় সরকাদেই দূইটি মুকবেব 
ধরিয়াছি £ তারা ধরিয়াছেন মুপলিম লীগ নেতা লোহান্পদ আলীকে 
আমরা ধরিনাছি সবকাগা ক.চ।প্রি বড়নাট গোলাম মেহান্রদকে 
অহ্টের কি পরিহাস! উভয় বন্ধুই দূঃখেব হাসি হাসিল'ম | কিহ তখন 
বুঝি নাহ, পরে বৃিয়াছিলাম, বঙ্গুবর ই দঃথের হাশির নিগে এক্টি মি,কি 
হাসি'ও হাপিযাহিনেন। তার কারণ ছিল | প্রার্শেশক মন্ত্রিত্ব দখলের 
বেলা মামাদের মকুক্বি কাকি দিয়াছিলেন। তদ্রে মুকবিব বথা ঠিক 
রা্যাছিলেন। .টন্দ্রের প্রধান মান্রত্বের বেলাও আমাদের মুকব্বি আবার 
ফাঁকি দিতে পারেন, বঙ্ুবনের শিহংকি হাসির তাই ছিল তাৎপর্য । 
আমার শিজের এবং আমাদের দলের আরও দুই-একজনের সে আশংকা 
ছিল । কিন্ত শহীদ সাহেব আমাদের সন্দেহকে তুড়ি ম!রিয়া উড়াইয়া 
দিতেন । প্রচলিত ৰনভেনশন অনুপারে এবার প্রধান মত্রীঠে প্াপাবিস্তানী 
হইতেই হইবে । কারণ বড়লাট গোলাম মোহাম্্দ পশ্চিম পাকিস্তানী । 
সে হিসাবে ভুতপ্ৰ যুক্তক্রণ্ট অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বা কে. এস, পি-র 
একজনকে প্রধানমন্ত্রী করিতেই হইবে । পূব সমঝোতা মতে এং হক 


(6৭১) 
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সাছেব প্রধান মহ্বিত্বের প্রাথাঁ না থাকায় সফলেই ধরিয়া লইজেন 
শহীদ সাহেবই একগ্াত্র প্রার্থী এবং যোগ্যতায় তিনি অগ্রতিদবন্বী । 
এর অবস্থায় কে. এস. পির কেউ-কেউ বিশেষতঃ বদ্ধুবর আবু হোসেন 
তলে-তলে বগুড়ার প্রধান মগ্তিত্ব বহাল রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
এ গুজবে আমলাদের অনেকেই বিশেষ আমল দিলেন না । কারণ কৃষক- 
শ্রমিক সদস্যরা মুসলিম লীগারকে প্রধান-মন্ত্রী করিবেন, এটা অবিশাস্ত । 
কিন্ত পর-পর দুইটা! আকন্মিক ঘটনায় বা ঘোষণায় আমরা আওয়'মীরা 
নিরাশ হইলাম ;, কোনও কোনও কে. এদ. পিং নেতা দাত বাহির 
করিলেন ; মুসলিম লীগ-নেতারা আত্তিনের নিচে মুচকি হাসিলেন। 
ঘটনা বা ঘোষণা দুইটি এই £ জনাব গুরমানী আমাদেরে জানাইলেন, 
ঘোরতর অস্স্থাতা হেতু গবনরজেনাঠেল করাচি হইতে নড়িভে পারেন 
না| কাজেই ত"র মারি আসা ও মস্িপভার পুনগঠন উওয়টই স্থগিত। 
পররান্-ম্রী ইঙ্কান্দর মির্ষ' আমাদেবে একটা টেলিগ্রাম দেখাইরা বলিলেন, 
আফগানিস্তান জামানের শীমান্তে বিপুল সৈশ্তবাহিনী মএাবেশ কগিয়াছে। 
সম্ভবতঃ আমাদের সীনান্তে প্রবেশ করিয়াছে । কাজেই এটা মপ্রিসভা 
পুনর্গঠনের জন্য মোমাসেন মধ নর 

রুটিন কাজ শে করিয়া গন-পরিষদ ১২ই জলাই মুলতুবি হইয়া 
গেল। ৮ই আগন্ট বরাটিতে পরবাতী অধিবেশন হওয়া স্থির হইল। 
আমরা কতিপর বদ্ধ মারি হইতে আধাদ কাশ্মির সরকারের রাজধানী 
মোষাফফরাধাদ গেলাম | মুদ্ধ-বিরতি মীনারেখা পরত ভ্রমণ ধশ্লান | 
পাকিস্তান সরবারের কাশ্মির দফতরের সেকেটারি মিঃ আযকার সিং এস, 
পিও আযাদ কাশ্রির সরকারের চিফ গেক্রেটারি মিঃ আিযুল্লা হাসান 
সি. এস. পি. আমাদের সংগে-সংগে থাকিয়া সকল প্রকার সুখস্থবিধার 
ব্যবস্থা করিলেন । আবাদ কাশ্মির হইতে ফিরিরার পথে আমি ও বন্ধুবর 
'আতাউর র€মান এবোটাবাদে কাশ্রিরী নেতা জনাব চৌধুরী গোলাম 
আব্বাসের সংগে সাক্ষাৎ ও অনেবক্ষণ আলাপ-আলোচনা করিলাম । 
তথা হইতে রাঞলপিণ্ডি ও লাহোর ঘুরিয়া আমরা ১৭ জুলাই তাগিখে 
চাকা ফিরিয়া আদিলাম। 


(6৭২) 


এ্রকইশ। অধ্যায় 
আত্মঘাতী ওয়াদ। খেলাফ 


(১) আওয়ামী লীগের বিপর্য় 


৫&ই আগস্ট তাবিখে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের ম্পিবশর-ডিপুটি স্পিকার 
নির্বাচন হইবে, এটা আগেই ঘোষণ1 করা হইয়াছিল । আমি আশের 
দিন ৪ঠ1 আগস্ট তারিখে ঢাকা পৌছিলাম | দিনই খবরের কাগষে 
পড়িলাম, স্ুহরাওয়াশী সাহেব ১*ই আগস্ট তারিখে করাচিতে কেন্দ্রীয় 
আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কশ্দিটির বিশেষ বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন । 
স্ুহরাওযাদী সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে অধিকতর নিঃসন্দেহ হইলাম । 
ধরিয়া লইলাম প্রধান মন্্িত্বের প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন লাভের জশ্তই এই 
সভা ডাকা ॥ 

স্পিকার-ডিপুট-ম্পিকার নিবাচনে আমরা হারিরা গেলাম | সরকার 
পক্ষ পাইলেন ১৭০-১৭৭ ভোট, আর আওয়মী লীগ পাইল ৯২- 
৯৯ ভোট । আমি এতে নিরাশ হইলান না ক্যরণ মন্ত্রিং লাভে অসমর্থ 
হওয়ার পর আইন-পরিষদে মেজ্টি করার আশ' সহজ ব্যাপার নয় । 
শুধু মাত্র মুসলিম-.ভ.টে গণ-পরিষদের নিবাচনেই দেখা গিয়াহিল ত্বসলিম 
মেম্বরদের মধোও আওয়ামী লীটা মেজগ্ি নব । তার উপর ম্পিশার- 
ডিপ্টি-স্পিকার নিবাচনে হিশ্নু মেহ্ররা হক সাহেবের দলের পক্ষে ভোট 
দিবেন, এটা জানাই ছিল | এর একাধিক কারণও হিল । আমাদের 
দেশে পার্টি-আনুগতায এখনও দানাবাধে নাই । তাছাড়া সরকারী 
দলে থাকিলে নিজ-নিঞ্র নিবাচণী এলাকার জন্য €শী কাজ করা 
যায়, এটাও বাস্তব সত্য । কাজেই প্রাদেশিক আইন-পবিষদের এই 
পরাজয় মানিয়।ই লইয়াছিলাম | কিন্ত প্রাদেশিক পরিষন্সে এই পরাজয় 
কেন্তট্রেও (গণ-পরিষদে ) আমাদের পরাজয়ের পৃণাভাস না হয়, 


(৩৭৩) 
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এই প্রার্থনা করিতে-করিতে আমরা পরদিনই করাচি রওয়ানা 
হইলাম | কিন্ত করাচি বুঞয়ানার আগেই আর একটি খবর পাইলাম । 
সেটি এই যে অন্ুস্থতা-হেতু বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ ছুটি নিয়াছেন; 
তার জায়গায় ইস্কান্পর মির্ধা তস্থায়ী বড়লাট হুইয়'ছেন। সংবাদটিকে 

মিশুভমনে করিলাম না। কারণ আমাদের নেতা সুহ'রাওয়াদীর 
সাথে যা-কিছু ওয়াদা-সওগন্গ ও কিরা-কুরক কগিয়্াছেন সবই 
গোলাম মোহাম্মদ সাহেব ; মির্ধা সাহেব তেমন কোনও ওয়াদায় 
বাধ্য নন ' নিজের ওয়াদা-প্রতিভ্রতি হইতে গলা ফসকাইবার মতলবেই 
গেলাম মোহাল্রদ অসুস্থতার অঙ্রহাতে সামম়িকভাবে গা-ঢাকা দিলেন কি 
না, তাই বাকেজানে? 

বরাচি গিয়াই পড়িলাম একদম তোপের মুখে । গিয়া দেখিলাম 


মুসলিম লীগ পার্টির লিড'র নিঞাচনে বিষম প্রতিযোগিতা ও তদুপযোগী 
প্রচরণা চলিতেছে | পহিদ্বন্থিতা বগুড়ার মোহাশ্রদ আলী ও চৌধুরী 
মোহাম্মদ অ.লীর মধ্যে । বগুড়া ধদি লিডার নিবাচিত হন, তলে মেজচিটি 
পাটি-লিডার হিস'ণে তিনিই প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া যান | কারণ তিনি 
বাংগালী | পক্ষান্তরে চৌনরী মোহাম্মদ আলী যদি লিডার নির্বাচিত 
হন, তবে যেহেতু ঠিনি পশ্চিম পাকিস্তানী, সেই হোতু ঠিনি প্রধানমন্ত্রী 
হইনেন না, ঠিনি সুহপাওয়াদাকে প্রধানমন্ত্রী করিবার হুপারিশ করিবেন। 
এ অবস্থায় বওড়ার বদলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর লিডার নিবাচিত 
হওয়াই আমাদের স্বার্থের অনুকুল! কাজেই আমরা অর্থাৎ জনাব 
আহাউন্ন রহমান, মুজিবুর রহমান ও আনি ঢোধুরা মোহান্মদ আলীর 
পক্ষে কযানভ'সে লাগিয়া গেলাম । আসলে ক্যানভাস করিবার কিছুই 
আমাদের হিল ন1। পুধপাবিস্তানের কোনও মে্বরই গুসলিম লীগে 
ছিলেন না। মুনিম লীগ পার্টির সব নয়জন মেশ্বঃই পশ্চিম পাকি- 
স্তানা। তাদের কারু উপর আমাদের কোনও প্রভাব ছিল না। 
কাজেই আমাদের ক্যানভাসের কানাকড়ি মূল্য ছিল না। সেকথা 
আমরা পরলভাবে স্বীকার কহিলাম চৌঁধুপী মোহাম্দদ আলী সহ' মুপলিম 
লীগ বন্ধুদের কাছে। তবু তারা আমাদেরে রেহাই দিলেন ন' | যুক্ধি 


(৩৭৪) 


আঁখ্বধার্তী ওয়াদা খেলাফ 


দিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিম লীগারদের উপর আমাদের 
কোনও প্রভাব না থাকিলেও পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী নেতাদের 
তআছে। তাদের মারফতেই আমাদের কাজ কর! উচিত। কতকটা 
এই যুক্তিতে এবং কতকট! চৌধুরী মোহান্রদ আলীকে খুশী রাখিবার 
জন্তু আমর] ক্যানভাসে নামিয়া পড়িলাম | কে. এস. পি. নেতাদের 
কেউ-কেউ আমাদের এই অবাংগালী-প্রীতির কঠোর নিলা 
করিলেন | বাংগালী বগুড়ার নেতৃত্ব ও প্রধান মন্ত্রিত্ব খসাইবার মত 
অশুভ ও অন্তায় কাজ করিয়া পূর্ন*্বংলার স্বার্থহিরোধী কাজ করিতেছি 
বলিয়াও শুধু মুসলিম লীগাবরা নয়, অনেক কে-এস-পি- নেতাও 
আমাদের কাজেব প্রতিবাদ করিলেন। আমরা তাদের বিবপ স্মালো- 
চনা অগ্রাহ্য বিয়া চলিল্াম | আমাদেব যুক্তি দোজা। মুসলিম লীগ 
পার্টির নেতা বাংগালী বগুড়া হইলে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হইবেন । আর 
অবাগালী চৌধুবী মোহান্র্দ আলী হইলে চুক্তি ও প্রথামত শহীদ 
সাহেব প্রধানমন্ত্রী হইবেন। 


(২) বিশ্বাস ভংগ 

পবদিন ৭ই আগস্ট। বিকালেই মুসলিম লীগ পশটিব লিডাব নিবাচন। 
অফ্হ্য অগগ্রহাতিশয্যে ঘরে বসিয়া থাকিতে পাখিলাম ন' । ন্যাশনাল 
এজেমর্রি বিল২ডিং এ গিয়া লাইব্ররিব বই-পুস্তক ঘাটিয' সময ক্টাইতে 
লাগিল'ম । বস্ত্রতঃ ্তাশনাল এসেম.ব্রির লাইব্রঁ টি দেখি? আমি প্রথম 
দিনেই এত মু হইফাছিলাম যে পরবতাঁবালে কব।হি থাকাকালে 
অধিকা শ জ্ময় আমি এই লাইব্রেবিতে কাটাইতাম । যা হউক, লাইব্রেবিতে 
বসিযা খ্বব পাইলাম, মুসভিম লীগ পাটি ব জভা হইলা গিমাছ । চৌধুগী 
মোহাম্ব আলী লিডার নির্বাচিত হইযাছেণ এ অর্থ শহীদ সাহেব 
প্রধানমন্ত্রী হইবা গিয়াছেন! কাজেই অ'মার আনন্দ আর ধরে না। 
শহীদ সাহেবকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য চুয়া লাইব্রেপি হইতে 
বাহির হইলাম । শহীদ সাহেব তখনও আইন মন্ত্রী। তার বপ্বার 
ঘর আমার জানা । ওটা! এসেমরি বিল২ডিং এর দক্ষিণ অংশে । লাইব্লেরিটা 
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রাজনীতির পঞ্চাগ বহর 


বিল২ডিং এর উত্তর-পূর্ব অংশে । কাজেই বিল২ডিং এর পৃব দিককার দীর্ঘ, 
বারাপার সবটকু মাড়াইয়া আমাকে শ্রহীদ সাহেবের কামরায় যাইতে 
হইবে সি*ড়িঘর পার হইয়া খানিকদূর আসিতেই খোদ চৌধুরী মোহান্বদ 
আলী সাহেবের সাথে দেখ! । হা পমুবে সালামালেকুৰ দিয়াই বলিলাম £ 
'কংগ্রেচলেশন্দ১' | চৌদী সাহেবও হাসিযুখে বলিলেন £ “ওয়ালেকুম 
সাল"্ম £ মেনি থ্যাংকস” | বলিয়া অতিরিজ নুইয়া সালামের জবাব দিলেন 
ও মুসাফেহা করিলেন । আর কোনও কথা না বলিয় ব্যস্ততার সংগে সামনের 
দিকে অগ্রসর হইলেন । আমিও শহীদ সাহেবের তালাশে আগ বাড়িলাম | 
দেখিলাম, তিনি অপর দিক হইতে আসিতেছেন। মুখ-ভরা হাসি লইয়া দুরু 
হইতেই দরায গলায় বলিলাম £ শুনছেন ত? চৌধুবী মোহাম্মদ আলী 
লিডার ইলেকটেড হৈয়। গেছেন। 

শহীদ সাহেব কোনও ভাবাস্তর না দেখাইয়া সহজভাবে বলিলেন £ 
হা শুনেছি । 

গতি না থামশইয়া আমার হাত ধরি! চলিতে লাগিলেন । 

আমি বলিলাম £ এইমাত্র চৌধু' সাহেবের সাথে আমার দেখা 
হইছে । 

শহীদ সাহেব বিশ্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন £ এরই মধ্যে? বেশ 
তারপর? 

আমিঃ তারশর আমি তাকে কংগ্রেচুলেট করল'ম । 

শহীদ সাহেব £ বেশ করেছ । বিস্ক তিনিও কি তোমাকে কংগ্রেচুলেট 
ফরলেন ? 

“একথার অর্থ কি ? তিনি আমাকে কংগ্রেচুলেট করবেন কেন ?- আমি, 
বলিলাম । 

শহীদ সাহেব গন্তীর হইয়1! উঠিলেন॥। বলিলেন £ তবে তিনি 
তোমাকে কংগ্রেলেট করেন নাই? ভশুভ লক্ষণ । 

অ'মিঃ এতে আপনি অশু5 কি দেখলেন ? 

শহীদ সাহেব £ বোবারাম ! কিছুই বুঝতেছ ন1? তার ওয়াদ। রক্ষার 
ইচ্ছা থাকলে তিনি তোমাকেই কংগ্রেচেলেট করতেন। 
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অধজ্ববাতী ওয়াদা খেলাফ 


এতক্ষণে শহীদ সাহেবের কথার তাৎপর্য বুঝিলাম। কিন্ত তার এই 
সঙ্গেছেকে আমি অমুলক বলিয়া উড়াইয় দিলাম। 

বাসায় ফিরিলাম। 

গরমের দিন। লম্বা বিকাল । তবু বিকাক্ধের চ1 খাইতে প্রায় সন্ধ্যা হয়- 
হয়। এমন সময় খবর পাইলাম ঃ বগুড়া প্রধান মগ্ত্রিত্বে পদত্যাগ 
করিয়াছেন। নয়া মন্ত্রিসভা! গঠনের জগ্ত শহীদ সাহেব কমিশন 
পাইক়াছেন। লওনের বি. বি. পি. হইতে এই ঘোষণ! করা হইয়াছে । 
পাকিস্তান রেডিও হইতে না হইয়া! বি. বি. সি হইতে ঘোষণা? হইতে 
পারে। আমরা এখনও কটিশ ডমিনিয়ন ত ! 

চৌধুবী মোহাশ্রদ আলী তবে নিজের ওয়াদ। স্ক্ষা করিয়াছেন । 
শুকর আলহামদুলিল্লাহ । ধন্তবাদ চৌধুরী সাহেবকে । এমন ধামিক 
সত্যবাদী লোকটির প্রত কিজন্যায় সঙ্গেহই না করিতেছিলাম ! আমরা 
সবাই ছুটিলাম ক্রিফটনে শহীদ সাহেবের বাড়িতে । শিয়া দেখি 
এলাহি কারবার! কি ভিড়! সিপ্ড়িতে পর্যস্ত লোক ভরত! হইবে 
নাভিড! প্রধান মন্ত্রীর বাড়ি ত! 

অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিস্া উপরে উঠিলাম । ভিতরে গেলাম । কামরা 
ভতি লোক | সাহেবের সাথে ধদখ' হইল । ছ্বেখা হইল মানে আমরা তাকে 
দেখিলাম। তিনি আমাদেরে দেখিলেন কিন সেটা জানিবার উপায় 
নাই | কিন্ধ আমরা ধরিয়। নিলাম তিনি আমাদিগকে দেখিয়াছেন। 
লিডারের বেল? অধিকাংশ সময়ই অমন ধরিয়াই নিতে হইত । তাই আমরা 
গুজবের কথা বলিলাম । কমিশন আসিয়াছে কিনা জিগগাস করিলাম | 
উপস্থিত সকলেই প্রায় ডমস্বরেই বলিলেনঃ ওটা গুজব নয়, সত্য । 
অনেকেই নিজ কানে বি. বি. সি শুনিয়াছেন বলিলেন। কমিশন আসিল 
বণিয়া। সবঠিষ্ক আছে। শ্বয়ং বড়লাটের বাড়ির খবর। টাইপ-টুইপ 
হইতে একটু সময় কিআর লাগে না? শহীদ সাহেব দু হাসিয়া 
বুধাইলেন বজাদের কথা সত্য। কম্পিত বুকে অপেক্ষা করিতে 
জাশিলাম। অনেকে আসিলেন : তার মধ্যে আফসার চেহারার লোকও 
ছিলেন অনেক | তারা সবাই আসিলেন শহীদ সাহেবকে কংগ্রেচুলেট 


€ ৩৭৭ ) 
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দক্াজানী তিয়া- স্পগশস্ধহছর 


স্কত্িতে ৷ বযড়লাটেয় ফমিশন লইয়া কেউ আসিলেন না। ইতিমধ্যে 
খন-ঘন যরুরী টেলিফোন আসিতে জাগিল। টেলিফোন হাতে নিয়াই 
কয়েকবারই শহীদ সাহেব আমাদের সবাইকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। 
গোপনীয় কথা! হইবে না গোপনীয় ? সম্ভবতঃ বড়লাটের সাথেই 
প্রধান মন্ত্রীর কথ। ! প্রতিবারই যেশ অনেকক্ষণ কথ বলার পর আমাদেরে 
ভিতরে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে চৌধুরী মোহাম্বদ আলীও তার সংগে 
দেখা করিয়া গেলেন । কিন্ত উভয়ের মধ্যে কি কথা হইল আমর 
জানিলাম না। সন্ধ্যার পর শহীদ সাহেব আতাউর রহমান, মুজিবুর 
রহম'ন ও আমি এই তিনজনকে তার গাড়িতে লইয়া বাহার হইলেন । 
সোজা গিয়' হাবিস্থ হইলেন অস্থায়ী বড়লাট ইস্কাঙ্গর নির্যায় বাড়িতে । 


(৩) যড়যন্ত্র 
মির্যা সাহেব বড়লাট হইয়াছেন বটে কিন্ত তখন৪ বড়লাট ভবনে 
উঠিয়া! ঘান নাই । ভিক্টোরির1 রোডের অদূরে যে বাড়িতে তিনি আগে 
হইতে থাফ্ষিতেন সেখানেই রহিষাছেষ । বোঝা গেল টেলিফোনে কথ। 
হইয়াই ছিল। কারণ দেখিলাম্ম মির্যা সাহেল দরজায় দণ্ড়াইয়া 
আমাজে্র জন্ত অপেক্ষা কব্তেছেন । শহীদ সাহেব ভিতরে গেলেন না । 
আমব। থি, মাক্ষিটিয়াস“কে মির্যার হাতে সমর্পণ করিয়া তিনি খানিক 
পরে আমিতেছেন বলিয়া চলিয়া গেলেন । 
মির্ধা সাহেব অ'মাদেরে লইয়া ড্রইংরুমে ঢুকিলেন। আলোচনা 
তিনি একতরফা! ভাবেই শুর কবিলেন। তিনি যা বলিলেন তার 
সারমর্দ এই যে শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করার ইচ্ছা! তার নিজের 
এবং পশ্চম পাকিস্তানী নেতাদের সকলেরই আছে। কিন্ধ আমরা 
নিক্ষেরাই শহীদ সাহেবের কেসট। খারাপ করিতেছি কড়া-কড়' শর্ত দাবি 
করিয়া । আমরা যদি একট নরম না হই, তধে শহীদ সাহেবের 
প্রধানমন্তিত্ব বিপল্প হইতে পারে । আমরা জবাবে বলিলাম যে নুতন 
কোনও শর্ত-টর্ত ত আমরা দেই নাই; মারিতে যে পাঁচদফ। চুজিনামা 
স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাতেই ত আময়া অটগগ আছি। মির্যা সাহেব 
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আত্মঘার রিয়াদ. প্লেজ়ফ 
গ্লাথ। নাড়িয়। বলিলেন £ .মারি .ছক্ধির চেয়ে বেশী আমরা দাবি 
করিতেছি । প্রমাণ প্ুরূপ তিনি. বলিলেন যে তফসিলী হিন্দু নেতার। 
তার সাথে দেখা করিয়। বঙ্িয়াছেন যে আওয়ামী লীগ নাকি তাদের 
জনা নি্দি্ট কয়েক বছরের জন্যও রিযার্ভেশন দিতে রাধী না। এটা 
নাকি তাদের সংগে চুক্তির খেলাফ। বর্ণহিষ্কু নেতাদের অনেকে মির্য। 
সাহেবের সাথে দেখা করিয়। নাকি তফসিলাদের এই দাবি সমর্থন 
করিয়াছেন। মির্যা সাহেব আরও বলিলেন ষে আমরা প্যাঞিটির 
ব্যাপার নিয়। বাড়াবাড়ি করিতেছি। 
আমরা তিনজনেই মির্বা সাহেবের এইসব কথ অস্বীকার করিলাম । 
প্রমাণ স্বর্ধপ মারি-চুক্তি-পত্র দেখিতে তাকে অনুরোধ করিলাম । তিনি 
বললেন £ "হাতে পাজি মংগল বারের? দরকার কি? তার কাছে এ চুক্তি- 
নামার এক কপি আছে । এখনই তা দেখ। যাইতে পারে। মির্যা সাহেব 
ঘণ্ট। বাজাইয়। তার সেক্রেটারিকে মারি-চুক্তি-নাম। আনিতে বলিলেন। 
সেব্রেটারি সাহেব অল্পক্ষণেই এক টুকর! টাইপ-করা কাগষয হাধ্রি 
কগিলেন । 
এবট। দশ্তখত্হীন কাগযের টুকরা । আমাদের মুখের ভাব লক্ষ্য 
করিয়াই মির্যা সাহেব বলিলেনঃ ওটা অবশ্য অরিজিনাল নয়, কপি । 
আমরা তিন বন্ধুতে এক সংংক্ষ ঝুকিয়া পড়িয়। কাগযটি পড়িয়া ফেলিলাম । 
কাগযটিতে পশাচ-দফ এইভাবে ইংরাক্গীতে লেখা আছেঃ 
(১) ওয়ান ইউনিট 
(২) রিজিওন্যাল অটনমি 
(৩) প্টি ইন রিপ্রেষেন্টেশন 
(8) জয়েন্ট ইলেকটরেট $ইথ রিযাডেশন ফর শিডিউল্ড কাস্ট, 
হিন্ুুযফরটেন ইয়াপ' 
(৫) টু স্টেট ল্যাংগয়েজেয--উদু এও ষেংগলি। 
আম্নরা অবাক হইলাম । প্রতিষার্দ করিলাম । এটা মারি-চুক্তির ট্র,কপি 
নয়, বলিলাম । দুই নম্বর দফায় 'রিজিওন্তাল জ্টনমর' আগে 'ফুল' কথা 
ছিল, সেটা বাদ দেওয়! হইয়াছে | তিন নম্বর দফায় প্যারিটির পরে “ইন অল 
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রেস২পেক্টসের” স্থলে “ইন রিপ্রেষেণ্টেশন” লেখা হইয়াছে | চার নম্বর 
দফায় 'উইথ রিষার্ডেশন ইত্যাদ্দি*' কথা নূতন যোগ করা হইয়াছে । 

এইসব পরিবর্তন কে করিল? কবে করিল? স্বাক্ষরিত চুজি-নামায় 
কোনও পরিবর্তন করার অধিকার কারও নাই । আমরা অরিজিনাল চুক্তি- 
নামা দেখিতে এবং দেখাইতে বড়লাটকে অনুরোধ করিলাম । খুব জোরের 
সংগেই বলিলাম, দুরভিসন্ধিমূলে কেহ বড়লাটকে এ বিকৃত নকল দিয়াছেন । 

বড়লাট মির্ধা সাহেব উক্ত নকলের খাটিহ্ব লইয়া আমাদের সাথে তর্ক 
ফরিছেননা। বরঞ্চ তিনি প্রথমে তফসিলী হিন্দুদের জন্য রিযার্তেশনের 
প্রয়াজনীরূতার উপর বক্ততা করিলেন | দশ বছর নাই হোক, অন্ততঃ 
পশাচ বছর দিতে আমাদের আপত্তি করা উচিৎ নয়, এই উপদেশ 
আমাদেরে দিলেন। আমরা মির্যা সাহেবের মুল্যবান বজ্ংতার সারমর্ম 
হযম করিতে-করিতে বিদ।য় হইলাম | কারণ ইতিমধ্যে শহীদ সাহেব 
স্বয়ং আমাদেরে নিতে আসিলেন। আমরা তিন বদ্ধুই মির্ধার কথা 
একই রকম বুঝিলম। তা এই যে (১) মির্ধাসাহেব এবং সম্ভবতঃ 
মুসল্ম লীগ-নেতারা বংগ্রেস ও তফদিলী হিন্কুদের সাথে এবটা পৃথক 
সমঝোতার চেষ্টা করিতেছেন বা করিয়া! ফেলিয়াছেন; (২) মুসণ্মি 
লীগ-নেঠারা শহাদ সাহেবকে প্রধানমপ্ধী করার ওয়াদা হইতে গলা 
ফসকাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। 

বড়লাটের নিকট হইতে ফিপিবার পথেই গাড়িতে শহীদ সাহেবকে 
সব কথা বলিলাম এবং অ:মাদেন্র অশংকার কথাও তাকে জানাইলাম । 
সব শুনিরা শহাদ সাহেব বলিলেনঃ 'কোনও চিন্তার কারণ নাই। 
সঠিক আছে। হয়ত আগামাক!লই একট। স্খবর পাইবে।' 

আমরা আাশ-নিরাশার মধ্য রাত কাটাইলাম বটে, কিন্তু পপদিন 
৮ই অ।গস্ট স৩)ই সুখবর পাইলাম | মুসলিম লীগ পাটির তরফ হইতে 
একট! থেগণা খবরের কাগবে বাহিপ হইব!ছেঠ। তাতে বল। হইয়াছে, 
মুসলি॥ লাগের বৈঠকে মুসলম লাগ-আ'ওয়।মী লীগ কোয়েলিশনের 
সিদ্ধ £হণ কৰা হইয়।ছে | শহীদ সাহেবকে কোয়েলিশনের নেতা 
হিপাবে গ্রহণ করা হইয়ছে। এ সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে 


(৩৮০ ) 


আত্মঘাতী ওয়াদা! খেলাফ 


শহীদ সাহেব তার মন্ত্রিসভার নামের তালিকাও প্রস্তুত করিয়! ফেলিয়াছেন। 
পরদিনই শপথ-গ্রহণ কায” সম্পর হইবে । 

বুঝিলাম আমাদের সন্দেহ অমুলক । শহীদ সাহেবের কথাই ঠিক। 
যতই হউক, তিনি আমাদের চেয়ে বেশী খবর রাখেন ত। প্র সংখাদটির 
সংগে-সংগে আরেকটি খবরও এদিনকার কাগম বাহির হইয়াছে । তাতে 
চৌধুী মোহাম্মদ আলী বলিয়াছেন যে মুদলিম লীগ পাটি চৌধুরী 
সাহেবকে ই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা দিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিযাছ। আমরা 
চৌধৃরী সাহেবের ঘোষণ! ভাল অর্থেই গ্রহণ করিলাম । মুসলিম লীগ 
পাটি তাদের লিডারকে মগ্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমত! ত দিবেই। সেই 
ক্ষমতা-বলেই ত তিনি শহীদ সাহেবকে মন্ত্রিপভা গঠনের অনুরোধ করি- 
বেন এবং শহীদ সাহেবকে কমিশন করিবার জন্ত বড়লাটকে স্বুপারিশ 
তিনিই করিবেন। পালামেন্টারি পদ্ধতি অনুস'রে ঘড়লাটের উপর 
মেজরিটি পাটির লিডারের সে সুপারিশ বাধাকর হইবে । 

সেদিন ৮ই আগস্ট ছিল গণ-পরিষদের নৈঠক শুর হওয়ার কথা। 
আমরা সেবৈঠকে গেলাম । জনাব গুরমানীর সভাপতিত্ে-পরিষদের 
বৈঠক বসিল । কিন্ত তখনও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়ার গণ পরিষদের কাজ 
হইতে পারিল না। পরবতা ১২ই আগস্ট তারিখে স্পিকার ডিপুটি 
স্পিকার নির্বাচন হইবে ঘোষণা করিয়া এ তারিখ পর্যস্ত পরিষদের 
বৈঠক মুলতবি হইল । গণ-পরিষদ মুলতবি হওয়ায় মন্ত্রিসভা লইয়। জল্পন1 
করা ছাড়! আমাদের আর কাজ থাকিল না; এমন অবসর পাইলে 
আমি সাধারণতঃ সিনেষ। দেখিয়াই সময় কাটাইতাম । কিস্তআজ ত 
সিনেমা দেখা যায় না। আজ আমাদের নত! শহীদ সাহেবের প্রধান- 
মন্ত্রী হওয়ার কথা । তীর প্রধানমস্ত্রিত্বে পাচ-দফা চুজির সাফজে 
প্ব-বাংলার ভাগ! তথ! সারা পাঞ্িস্তানের ভবিষ্যৎ নির করিতেছে 
সরল আস্তরিকতার সংগেই তখন এ কথা বিশ্বাস করিতাম। কাজেই 
এতবড় গুরুতর দায়িত্ব ফেলিয়া! সিনেমা দেখা ত যায় না। দেশের 
জন্ত সিনে দেখা স্যাক্রিফাইস করিলাম। 

কিন্ত সারারদিনট। অন্ননি-অমনি খোল । কিছুই ঘটিল না । শহীদ সাহেব 
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কমিণন প'ইলেন না । পরদিন ৯ই আগস্ট৪ কমিশন আদিল না । লাভের 
মধ্যে খবর পাইলাম যে মুসলিম লীগ-নতারা কে. এস, পি. ও তফমিলী 
সহ কতিপয় হিন্দু নেতার সাথে দেন-দগ্বার চালাইয়াছেন। এমনও 
খবর পাইলাম যে ১৩ জন কে. এস. পি. ও & জন হিন্দু মেন্ব বিনা-শর্তে 
চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রহানমন্ত্রিত্ব মানয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
বরিয়য়াছেন। কে. এস. পি" র বন্ধুদের সংগে সাক্ষাৎ করিয়' কথাটার সতাতা 
যাচাই করবার চেষ্টা কবিলাম ৷ ত রা যদিও এই খবরের সত্যতা অস্বীকার 
করিলেন, তবু আমরা তাদের কাছে আম'দেব অভিমত বাক্ত করিয়া 
বলিলাম 2 “যদি শহীদ সাহেঘকে প্রধানমন্ত্রী মানিতে আপনাদের আপত্তি 
থাকে, ততে হক সাহেবকেই প্রধানমন্ত্র। করুন, আমর আওয়ামী লীগ তা 
মানিয়ালইব। ত্বু পূর্ব-বাংলার প্রতানধিদেরে দুই ভাগ হইতে দিক 
না।” অ'মদের কথা দুই চার জন কে' এস. পি* নেতা উৎসাহের সংগে 
গ্রহণ করিলেন এবং পার্টিতে আলোচনা কিবেন বলিধ! কথ! দি'লন। 
এরা পরে দুঃখের সংগে জানাইলেন যে বাপার অনেকদুর অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছে, এখন আর পিছাইবার উপায় নাই । 


সারাদিনই শহীদ সাহেবের বাসায় যাতায়াত করিয়। কণটাইলাম | 
জানিতে পারিলাম, চৌধুরী মোহান্দ জান্দী এঁদিন একাধিকবার *হীদ 
সাহেবেব সহিত গ্োলাকাত বরিয়া তণক ডিপুটি-প্রধানমন্ত্িত্ব অফাব 
করিয়াছেন । নামে মাত্র চৌধুবী সাহেব প্রধানমন্রী থানিবেন । আক্লে 
ডিপ্টি-প্রধানমহ্রী শহীদ সাহেবই প্রধানমন্ত্রা থাকিবেন। এই ধরনে বথা 
চৌধুরী সাহেব ভার স্বভাব-সিদ্ধ মিষ্ট ও বিনয়-নম ভাষায় বলিয়া 
প্রস্তাবটিকে লোভনীয় করিবার চেষ্ট করিয়াছেন | শহীদ সাহেব নিজে 
এবং আমর! সকলে এই প্রস্তাব প্রত্যাথযান কারলাম। 

সন্ধ্যার দিকে শহীদ সাহেব তার 'থি, মাঙ্গিটিনাস”" আতাউর রহমান, 
মুজিবুর রহমান ও আমাকে এক কোণে ডাবিয়া নিয়া বলিলেন £ 
তোমরা এক্ষুণি পাঞ্জাব হ'উসে গুরমানী সাহেবের সংগে দেখা 
কর।' 


আমগ়া তখন পশ্চিম পাঁকিত্তার্না নেতাদের প্রতি আশ! হারাইপাছি। 


(৩৮২) 


আম্মঘাতী গুয়াদা থেলাফ 


ফাজেই বলিলামঃ 'গুরমানী সাহেবের সাথে দেখা করিয়া! কোনও লাভ: 
আছে ?' 

শহীদ সাহেব বলিলেন £ 'লাভ-ল্েকসানের কথা নয় | গুরমানী 
সাহেব তোমাদের তিন জনের নাম কর্য়াই তার সাথে দেখা করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন । “তামাদেরে পাঠাইব বলিয়া আমি ওয়াদা 
করিয়াছি ॥ 

(8) আশ! কুহুকিনী 

নেতার ওয়াদ৷ রক্ষার জন্য কতকট।, আর মানুষের আশ'র শেষ 
নাই বলিয়াও কতকটা, আমর ওরমানী সাহেবের সাথে দেখা করিতে 
পাঞ্জাব হাউসে গেলাম । শহীদ সাহেবের গাঁড়তেই গেলাম ' লোকজন 
আমাদের জন্য সিঁড়িতেই দাঁড়াইয়া অপেক্ষ' করিতেছিলেন ৷ বোব' গেল, 
আমাদের পাঠাইর] শহীদ সাহেব গুরমানী সাহেবকে ফোন করিয়া 
দিয়ছেন' লোকজনের মধ্যে অফিসার-ংগ'ছের একজন আম্বাদের পথ 
দেখাইয়। ওরমানী সাহেবেক়্ ড্রইংরষে নিয়! গেলেন। ঢুকিয়াই দেখিলাম 
একদম 'হাউস ফুল।' এক চৌধুবী মোহাম্মদ আলী বাদে পাশ্চঙ্গ 
পাকিস্তানর সকল প্রদেশের নেভারা সেখানে জমায়েত হইয়াছেন) 
জনাব গবমানী ছণড়া দওলসতান, চুন্দিগড়, দস্তা, খুরো, রাশদী, তালপুর ও 
হারনেষ নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগা * সকলে উঠিল] অতিবিজ্ 
তাযিমেব সাথে অ'মাদেরে অভার্থনা কারালন । আমবা ন' বস' পর্ষস্ত কেউ 
ঘমিলেন না | অতি ভক্তি চোরেন্ব লক্ষণ! আমরা তিন বন্ধুতে চাওয়া- 
চাওয়ি কবিলাম' সব ফতেহ! কোনও আশা নাই। 

গুবমানী সাহেবই পথমে কথা বলিলেন ' তিনি £থমে আমাদেরে 
জানাইনেন ষে চোধ্বী মোহাম্মদ আলী একটা যরধী কাজে আটকিয়। 
যাওয়ায় তার আমিতে একটু দেরি হইবে । ইতিমধ্যে আমাদের আলোচন। 
চলিতে থাকুক । আলোচনার বিধয় কি আমরা জানিতাম ন' বলিয়। 
আমর] চুপ করিয়া রহিলাম। গুরমানী সাহেব ত রম্বভাব-সিদ্ধ মিঠা 
যবানে ডিপ্রমাটিক ল্যাংওয়েজে অনেক আকাশ-পাতাল ভ্রমণ করিয়া, 
যা বলিলেন তার. সান্ঘর্ম এই £ শহীদ সাহেবকে প্রপ্নানম্রী করিবার 

( ৩৮০) 


রাজনীতিয় পঞ্চাশ হছে 


পথে বিপুল বাধা সষ্টি হইয়াছে । সেসব বাধার মধ্যে মাস দুইটির 

কথাই তিনি বলিতেছেন । গুথমতঃ আওয়ামী লীগ পর্বপাকিস্তানের 

মেজরিটি পাটি নয়। তবু তারা প্রধ'নমন্ত্রিত্ব এবং তার সাথে পর্ণ আঞ্চলিক 

স্বায়ত্-শাসন ও সর্ব-বিষয়ে প্যান্টি দাবি করিতেছেন। নিরংকুশ যুজ-নিধা- 
চন দাবি করার দরুণ হিন্দু ॥দ্স্যরাও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করিতেছেন 
না। পক্ষান্তরে হক সাহেবের যৃত্তস্রট পার্টি পূর্বপাকিস্তানের মেজরিট পার্ট 
হইযাও প্রধানমন্ত্িত্ব দাবি করিতেছে না । চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকেই 

তারা প্রধানমন্ত্রী করিতে রাষী আছেন । প্যারিটি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত- 

শাসন সন্বন্ধেও তদের কোন দাবি নাই । এর উপর হিন্দ মেম্বররাও 

হাক সাহেবের পাটি'কেই সমর্থন কজিতোছন | এ অবস্থায় শহীদ সাহেবকে 
প্রধানমন্ত্রী করিতে মুসভিম লীগ পশ্টকে আর কিছুদ্দেই রাষী করান 
যাইতেছে না| হ্বিতীয়তঃ শহীদ সাহেব পশ্চিন পাকিস্তানের অনাতম 

বিশিষ্ট ও সন্মানিত সুনালম লীগ নেতা জনাব খুরোর বিরুদ্ধে বিষোদ- 

গার করিয়। অবস্থা এমন তিক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে গুরমানী সাহেব 
সহ উপস্থিত সঞ্ল নেতার সমবেত চেষ্টা সত্বেও মুলকিম লীগ পার্টি- 

মেস্বরগণকে শহীদ সাছেবের প্রতি নরম করা যাইতেছে না। সেজগ্ত 
গুরমানী সাহেব সহ উপন্বিত সবল লীগ-নেতাই খুব দুঃখিত | শহীদ 
সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিবার থে ওয়ানা তারা করিয়াছিলেন, সে ওয়াদা 
রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া তার1 নিরতিশয় লজ্জিত | 


বলিলেন বটে লক্ছিত কিন্ত কারও মুখে লজ্ার কোনও লক্ষণ দেখি- 
লামনা। তাছাড়া নবান গুরমানী সাহেবের মেহমানদারিও নবাবের 
মতই | তার এক তরফ মিষ্ট ব্তংতার সাথে-সাথে আমাদের মধ্যে প্রচুর 
মি্টিকেক-পেটিদ, ও চাকাফি বিতরণ করা হইতেছিল। উপস্থিত »কলে 
সে সব গলাধঃকরণে ব্যঘ্ত থাকায় তাদের চোখে-মুখে লজ্জার ভাৰ 
থাকিলেও ত1 ধরা সম্ভব ছিল না | পক্ষান্তরে গুরমানী সাহেবের মিঠা 
বক্ত.তায় আমরা এমন আহুদা হইয়া গিয়াছিলাম যে তার চা-বিক্কুটের 
মিতা আমাদের তেমন মুখরোচক হইল না। আমরা গুরমানী সাহেবের 
এই ভদুতার জন্ত ভাকে হাজার হাজার ধন্তবাদ দিয়া বিদায় হইলাম । 


(০৮৪) 


আত্মঘাতী ওয়াদা খেলাফ 


(৫) চৌধুরী মন্ত্রিসভা 
পরদিন ১০ই আগস্ট চৌধুরী মোহাল্্দ আলী মগ্ত্িসভা শপথ গ্রহণ 
করিলেন । যৃজ্ফ্রণ্ট নামে কষজ-শ্রমিক পাটি, কংগ্রেস ও তফসিলী সকালেই 
মন্ত্রিত্ব লইয়া সে মন্ত্রিসভায় “যাগ দিলেন। স্বয়ং হক সাহেব চেংধুরী 
মোহাম্মদ আলীর অধীনে পাকিস্তানের স্বরাষ্র মন্ত্রী হইলেন। আওয়ামী 
লীগার ও কে. এস. পি রা একই সোমারসেট হাউসে অথবা নিকটবতাঁ 
বেলুচ মেস থাকিতাম বলিয়া আগের রাত্রেও কৃষক-শ্রমিক-পাটিকে 
পশা5-দফ। চুক্তি আাদানয় আমাদের সহা'যাশিতা অফার করিয়াছিলাম । কিন্ত 
তারা তখন মন্ত্িতব লইয় ই ব্্ত। আমদের বথাকে তারা বোধ হয় 
ভাংগানির মহলব মনে করিলেন। তাদের মধ্যে একমাত্র হামিদল হক 
চৌধুবী ও মোহন মিম! সাছেবই আমাদের প্রস্তাবের আন্তরিকতায় বিশ্বাস 
করিলেন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাদের উপদ্গেশও অগ্রাহ করিয়া 
হক সাহেব যখন পরদিন বিনাশঠে নিস্ষের মর্ষান্ধাহানিকর মন্ত্র গ্রহণ 
কল্পিলেন তখন মোহন মিয়া দুঃখিত হইলেন &রং হামিদুল হক মন্বিত্ব 
নতে অস্বীকার করিলেন। 
পরদিন ১১ই আগস্ট আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি এক 
যূজ বিবৃতি দিলাম । তাতে পশাছ-দফা-চুক্তির উল্লেখ করিলাম। যুক্ত 
স্রট একটু শজ হইলে বে আমরা এ সব শর্ত আদায় করিতে পারি- 
তাম, সে কথাও বলিলাম ' আমাদের অন্তবিরোধের কলে ১৯৫৪ 
সালের অতবড় জয়ট। এমনি করিয়। হার্থ হইয়া গেল । 
এরপর আমাদের অপযিশনের পালা শুরু ॥ প্রথমেই আসিল দাবেক 
গবন'র-জেনারেল কর্তৃক রচিত্ত ৩১ট বেআইনী অডিক্টাজ দুরস্ত করার বিল । 
ফেডারেল কোটের রায়ে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল ষে এ আইনগওলি নয়া 
পাণ-পরিষদকে দির ভ্যালিডেট করিতে হইবে । এইগুলি হইয়া যাইবার 
পন্প আসিল পশ্চিম-পাকিস্তান এক্ত্রীকরণ বিল । অডিন্ঞালক্বপে এ 
ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই প্রযুক্ত হুইয়। গিয়াছিল। ব্যাপাটাকে আইন-সন্ত 
করা মাত্র । তবু আমরা ইহার জোর বিরোধিত। করিলাম । তিন কারণে £ 
€১) পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রীফরণের সাথে অবিচ্ছেন্তভাবে জড়িত 


(০৮৪) 


রাজনীতিক পফাশ বছর 
পূর্বশ্যাংলার স্বার্থ"দম্পর্কিত পাঁচ-দফা-চুজির অন্ত'ভুক্ঞ অন্তান্ত বিষয় বাদ 
দিয়! একভরফা-ভাবে এই বিল আনা হুইয়াছে । (২) পশ্চিম পাকিস্তানের 
শ্বারিতু-শাসিত প্রদেশ সঘূহের গণভোট ব্যতিরেকে শুধু মুসলিম লীগ 
পার্টির দলীয় চাপে প্রদেশগুলি ভাংগিয়। দেওয়া হইতেছে । (৩) প্রদেশ- 
গুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত যোনাল 
ফেডারেশনন্পে চারটি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি একত্র করার বদলে 
উহ্বাদেঞ অস্তিত্ব বিলোপ করিয়' গোটা পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ 
কণ্নী হইয়াছে । বিরোধী দলের পক্ষ হইতে আমিই প্রথম বক্ত তা 
করিলাম । আমার সুদীর্ঘ বজ্ুতার মূল€থা ছিল দুইটি £ (১) পৃধ-বাংলার 
দাঁবি ম” পাচ-স্ফা-চুক্তি কার্ধকরী করাঃ (২) পশ্চিম পাকিস্তানের 
প্রদেশ সমুহের স্বারন্ত শাসন বজায় রাখিয়া পূর্ব-বাংলায় সমান-ক্ষমতা- 
ভোগী একটি (যানাল সাবফেডারেশন কয়া । লাহেোরের "পাকিস্তান 
টাইমস, আমার এই প্রস্তাবকে “মনন্বক্প প্র্যান' নামে যথেষ্ট পাবলিসিটি 
দিয়।ছিলেন। 
মুখলিম লীগের দলীয় শূংখলার খাতিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতৃত্ব 
সকলেই সরকারী বিল সমর্থন কণিলেও তলে-তলে অনেকেই এবং গণ- 
পগ্ষিদেপ বাইকের প্রায় সকল নেতৃবন্দই এই প্র্যান সমর্থন করিয়াছিলেন। 
কিন্ত মুপদণ্লম লীগ-পার্টি যৃক্তফ্রণ্টের সমর্থনে মেজঝিটির [স্টম-পোলার 
চাল'ইয়া এক ইউনিট আইন পাশ করাইয়া ফেলিলেন । এটা ১৯৫৬ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা । দুই'দন পরেই ওরা অক্টোবর গবন'র- 
জেনারেলের অনুমোদন সহ উক্ত আইন গেষেট হইয়া গেল। ৬ই অক্টোবর 
নয়া গ্লদেশের গরর্নর হইলেন নধাব মুশতাক আহমদ গুরমানী। 
অডিগ্াল্লের-বলে-্্রতিগ্রিত পশ্চিম পাকিস্তানের গবনর তিনি আগে 
হইন্েই ছিলেন ' এবার ডাঃ খান সাহেবের প্রধান মহ্ধিত্বে নয়া মঘিসভাও 
গঠিত হইয়া গেল । সই রেডিই ছিল । ১৪ই অন্লোবর জাবেত! ভাকে 
শশ্চিম পাকিস্তান গ্রাদেশ প্রতিষ্ি্ত হইল । 
(৬) শাসনতজ্ রন! 
জতঃপর ১৯৪৬ সালের ৯ই জানুরনযি-হইতে, শাললতজ্ রনায়” হা, 
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আত্মঘাতী ওয়াদ? খেলাক্ষ 


দেওয়া হইল | সব-সন্ত শাসনত রচনার জন্জ আমরা সকল ঠক 
চেষ্টা করিলাম ৷ পাকিশ্তানের বয়স আট বছর হুইয় হাওয়ার পরেও 
শাসনতগ্্র রচিত না হওয়] একটা পরম লক্ছার ও দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। 
এ সম্বন্ধে পযিশন দল ও অপযিশন দলের সবাই এব মত হইলাম । সেজন্য 
শাসনন্ভ্র রচনার কাজে জহযোগিতা করিতে আমরা জর্বদাই প্রস্থত ও 
আগ্রহশীল ছিলাম । অপধিশন বলিতে তখন কার্ততঃ এক আওয়ামী 
ল'গ' গোড়াতে কিছুদিন অপযিশনে বসিয়' অবশেষে হামিদুল হক 
চৌধুরী সাহেবও মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার আত্য়ামী লীগ ব্যতিত আর 
যারা অপধিশনে রছিলেন, তাদের মধ্যে জনাব ফিরোষ থা নূন ও 
নবাব মৌধাফফর আলী কিযিলবাস ও আযাদ পাকিস্তান পির 
এবমার প্রতিনিধ গিয়া ইফতিথারুদ্দিন এবং 'ম্বাীন' মুপলিম লীগ-মেম্বর 
জনাব ফযলুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য | পূর-বাংলার শ্বায়ত্ত শাসনের 
বাপারে এরা কেউ আওয়ামী লীগের সমর্থন না করায় শাসনতগ্রকে গণ- 
মুখী করিবার ব্যাপারে এর কোনও কাজে লাগি.লন না। ফলে পাঁচ দফা 
মানি চুজি কার্যকরী করিবার ব্যাপারে সম্পর্ণ বার্থ হইলাম । যুক্ত-নিনাচন 
প্রথাও গ্রহণ করা হল না। অঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন ত দূরেই থাকিল। 
প্রাদেশিক" স্বায়ন্ত শাসনকে অধিকতর সংকুচিত বরা হইল । আমাদের 
সকল সেটা বার্থ হওয়ায় আমরা 'জীবন-মরণ সংগ্রাঘেব পথ" বাছিয়। লইলাম 
এবারও আমি অপযিশনের 'ও.'পনিং ব্যাটসম্যান হইলাম । এর 
আগেই আমি ১৬৭টি সংশোধনী দাখিল করিয়' রাখয়াছিলাম। সাধারণ 
আলোচনার বিতকে প্রথম বক্তা হিসাবে আমি এক নাগান্ড় দুই দিনে সাত 
ঘণ্ট। সময় লইয়াছিলাম । অবশ্য এই সাত ঘণ্টার মধ্যে ডিপ্টি-ম্পিতারের 
বাধা দানে অনেক সময় নই হইয়াছিল । তবু আমার বক্তত্তায় (১) পূর্ব- 
বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের অ বশ্যকতা ; (২) ভৌগোলিক 
অবস্বান হেতু অর্থনৈতিক বি'ভন্নতা ; (৩) তিক ও কৃষ্টিক পার্থকা ; (3) 
পূর্ব-বাংলার প্রতি ক্রিমিগ্যাল গুদাসীন্ত ; (৫) রা্টে'র আয়ের প্রায় সবটুকু 
পশ্চিম পাবিস্তানে ঘায়ের ভয়াবহ পরিণাম, (৬) অর্থনৈতিক 'অসামা, (৭) 
চাকুরিতৈ: পূর্-বাংগালীর শোর্টনীয় অবস্থা; (৮) তিন সাবহজতেফ 
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রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের যৌজিকতা ও সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করিতে পারিয়াছিলামন । ১৯৫৬ সালের ১৬ই ও ১৭ই 
জানুয়ারির গণ-পরিষদের “ডিবেট” ব। প্রসিডিং এর সরকার-প্রকাশিত 
বিবরণী হইতে দেখা ষাইবে যে বিনা-ষাধায় আমি অগ্রসর হইতে পারি 
নাই। কিন্ত অত বাধা দিয়াও ডিঃ স্পিকার মিঃগিবন আমাকে কান্ত,বিরঞ্ত 
ও রাগাম্থিত করিতে পারেন নাই । আমি হাসিমুখে তার বাধ। ঠেলয়া 
অগ্রনর হইতেছিলাম । আমার ধৈর্য দেখিয়া! আমার নেসা! অপযিশন 
লিডার মিঃ নুহরাওয়াদী পর্যন্ত তাজ্জব হইয়াছিলেন। মি: গিবনের 
পুনঃ-পুনঃ বাধা দানে আপত্তি করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন £ মিঃ ডিপুটি 
স্পিকার, বক্তাই অপযিশন দলের প্রথম বক্তা ; তাকে বিনা বাধায় ব্তততা 
কৰ্সিতে দিন । আপনি তীর বক্ত তার ধারা পনন্দ নাও করিতে পারেন 
কিন্ত এট তার নিজস্ব ধারা । 
ডিপৃট-স্পিকার মিঃ গিবন মিঃ দ্ুহারাওয়ার্দী”ক বাধা দিয়া বলেন £ 
'কে বলিয়াছে আমি তার বন্তুতার ধারা পসঙ্গ করি ন'? আমি তার 
ধরা খুবই পসপ্দ করি । আপনি এব বক্তার গোড়ার দিকে এখানে 
ছিলেন না বলিপ্নাই আপনি শুনেন নাই, আমি এর সম্পর্কে কি বলিয়াছি। 
আমি বলির়াছি £ মিঃ আবুল মনসুর একজন লাভেব,ল, ল ইয়ার 
€প্রির়ভাষী উকিল )।' 
জনাব সুহরাওয়াী £ “সে কথা সতা | কিন্ত তবু আমি বলিতেছি যে 
আপনি যখন এর ধক্ততায় ঘনঘন বাধা দিতেছিলেন তখন আমি 
ওর পাশে বঙিয়া এই কখাটাই ভাবিতেছিলাম £ আমি নিজে অত 
বাধা পাইলে একবিন্দু অগ্রসর হইতে পাগ্তাম না এবং বক্তার খেই 
হারাইয্লা ফেলিতাম।? 
(৭) শাসনন্তের বাঞ্ছিত মূলনীতি 
আমি নামকরা বাশ্মী নই । কিন্ত দেওয়ানী উক্িল। এতক্ষণ 
ধরির়া ব্ত.ত1 করিতে পারিয়াছিলাম আমার কাছে বিষর-বস্থ তথ্য- 
পরিসংখ্যা প্রচুর ছিল বলিয়া । আমি অনেক বই-পৃন্তক পড়িয়! এ 
ব্ত,তার জগ তৈয়ার হইক্লাছিলাম | আমি জানিতাম, আমি মাঠে- 
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আত্মঘাতী ওয়ান খেলাফ 


ময়দানে জনসভায় বক্তংতা করিতে যাইতেছি না, গণ-পরিষদে শাসন- 
তগ্ত্রের কাঠামোর উপরে বক্জংত করিতে ধাইতেছি। আমার বন্ততায় 
শাসনত্গ্র সম্পর্কে এই করটি মূলনীতির পছিহার্ষতা উল্লেখ করিরা- 
ছিলাম £ (১) পাকিস্ত।নের শাসনতন্ত্র লহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 
রচিত হইতে হইবে । কারণ (ব) লাহোর প্রস্তাব একটি নির্বাচনী 
ওয়াদা । উহারই িত্তিতে ভারতের মুসলমান ভোটাররা ১৯৪৬ 
সালের সাধারণ নিবাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। (খ) 
লাহোর প্রস্তাব তদানীন্তন ভারতের স্বায়ন্ত শাসিত প্রদেশ সমূহের মধে। 
একট] পবিত্র চুক্তি । এই চুক্তির পক্ষগণের কলের সন্মতি বাতিত কোনও 
এক পক্ষের ইচ্ছায় এই চুক্তির রদ-বদল হইতে পায়ে না । (গ) লাহোর 
প্রস্তাব একটি দৃরদশাঁ, বাস্তবধমাঁ, সুচিস্তিত পরিকষঞ্জনা | পাকিস্তানের 
ভোগোলিক অবস্থান, দুই অঞ্চলের ভাষিক, কুট্টিক ও এতিহিক পার্থ- 
কে উপর ভিত্তি করিল্লাই উহা! রচিত হইয়াছে ; (ঘ) মুদলিম লীগের 
পরবত অধিবেশনের কোনও প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব সংশে'ধিত বা 
পরব্তিত হয় নাই ; হইবার কে'নও কারণ ও অধিকার ছিল না; 
(ড) পৃ পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের সাধারণ নিধাচনে যুক্তক্রন্টের ২১ 
দফ' নিব'চনী ওয়াদ] লাহোর প্রস্ত'বের ভিত্তিঠে রচিত । পৃবপাকিস্তানের 
উদ্বা জাঠার দাবি এবং পূ।পাকিস্ত'ন। প্রতনধিত্র উহা পবিত্র ওয়াদা । 
(চ) উক্ত ২১ দফা ওয়াদার ১১ "ফায় ধে তিন ধ্ষিয়ের কেন্দ্রীয় 
সরকা.রর কথা ₹ল। হইয়াছে, উহা! অধাস্ত:-অপাধা দাবি নয়। স্বাধান- 
তার প্রাকালে 'টিশ সরকাবেন কেবিনেট মিশন যে গ্রপিং সিস্টেম ও 
ফেড'রেল কেন্দ্রী সরকারের প্রস্তাব দিম্নাছিল তাতেও তিন-বিষয়ের 
বেঙ্দ্রীয় সরকারের বাবস্থা ছিল । (ছ) লাহোর প্রস্ত'বের ভিত্তিতে 
শাসনতঘ্র রচিঙজ না হইলে ত1 পরিণামে যে টিকিবেও না, দেশবাসী 
তু ঠহণও করিবে না, সে কথা লাহোর প্রস্তাবের মধোই স্বম্পষ্ট হুশিয়ারি 
স্বক্ূপ উচ্চারিত হইয়াছে। 

লাহোর প্রস্তাব ব্যতিত অন্ত কোনও বুনিয়াপে ষে পাকিস্তানের 
শাসনত্ঘ্র রচিত হইতে পারে না, তা দেখাইতে গিয়া আমি বলিয়া 


(৩৮১৯) 


রা চিরকাল. রযুর 


ছিলাম 3 (২) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আসলে ছুইটি দেশ, (৩) 
উহাদের নালেঙ্গারা আসলে দুইটি জাতি; €৪) দুই পাকিস্তানের আসল 
সমস্যা রাজনৈতিকের চেয়ে বেশী অর্থনৈতিক ; কারণ অর্থ'নতিক স্বার্থ 
দুইএর এক ও অভিন্ন নয় ; (৫) সরকারী আয় জনগণের ব্যয়, সরকারী ব্যয় 
ভ্বলগণের আয়, এই নীতিতে সরকারী ব্যয় হইতে পূব বাংলার কোনও 
লাভ হয় নাই; €৬) পূর্ববাংলা হইতে যে টাকা পশ্চিমে আসে, 
তা আর ফিরিয়া যায় না' এটা কার্ষতঃ একরোখা অর্থনীতি ; (৭) 
ই একরোখণ অর্থনীতিয় বিষময় পরিণাম কি ভাবে দেশের অনিষ্ট সাধন 
“করিতেছে তা দ্খোইতে গিগা আনি জরকারী স্টেটিসটিক্স, হইতে 
বিস্তারিতভাবে 'ফ্যাক্ট,স, এও ফিগার্স কোট” করিয়। দেখাইয়াছিলাম £ 

(ক) দেশের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় এবং 
দুই অঞ্চলের মধ্যে মবিনিটি অব লেবার ও ক্যাপিটেল না থাকায় 
সরকারী সমস্ত ব্যয়ের, সরকারী গরহ-নির্মাণার্দি সাকুল্য খরচের, সবটুকু 
লুবিধা পশ্চিম পাকিস্তান পাইতেছে। পূর্বপাকিস্তান এর একবিঙদু 
সুবিধা পাইতেছে না । 

(খ) শিপ্ন ও বৈদেশিক বানিজ্যের সব প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাবি স্তানে 
স্থাপিত ও এখান হইতে পরিচালিত হওয়ায় এই সবের সকল সুবিধাই 
আঞ্চলিকভাবে পশ্চিম পাক্ম্তনের উন্নতি সাধন করিতেছে । 

(গ) দেশের রাজধানী পর্শিম পাকিস্তানে হওয়ায় ব্যাংকিং ইনশি- 
এরেম্স ইত্যাদি সমস্ত কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস এবং বিদেশী 
মিশন সমুহের অফিস ও ক্রিয়াকলাপ পশ্চিম পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ 
থাকিতেছে | এ জবের আথিক সুবিধা শুধু পশ্চিম পাকিস্তান পাইতেছে । 

(ঘ) সরকারী চাকুরিতে দেশের মোট রাজস্থের শতকরা পচিশ টাকার 
বেশী (তৎকালে এসশ পঞ্জাশ কোটির মধ্যে সাড়ে বত্রিশ কোটি ) ব্যয় হই" 
তেছে। কেন্্ীয় সরকারের উপরের চাকুরির শতকরা একশটি এবং মধ্য ও 
নিক্ব-মধ্য চাকুরির শতকরা আশি-নব্নইটি পশ্চিম পাকিস্তানীবা অধিকার 
করিয়া থাকার এই হইতে যে বিপুল আয় হয় তার সবটুকু পশ্চিম 
পাকিস্তানীরাই পায় । ব্যয়ও হয় পশ্চিম পাকিস্তানেই। প্রতি বছর 

(৩৯) 


অনয ভা রাারর | খরা 
পশ্চিম পাকিব্াান ই হায়র "ধনী +ও "পুর্কপ্নকিস্তান লই হারে -গৰিব 
হইতেছে । 

(৩) দেশরক্ষ।  ঘাঁছিনীর পিছনে দেশের মোট রাজনের শখতক্কর। ৬২ 
ভাগ (তৎকালে এক শ পঞ্চাশ কোটির মধ্যে এক শ দশ কোটি )ব্যয় হয়। 
দেশরক্ষ। বাহিনীর কোনও বিভাগে পর্ব-পাকিস্তানী অফিসার একক্ধপ না 
থাকায় এই বিপুল আয় হুইতে তার" সম্পন্ণন্ূপে বঞ্চিত । চাকুবি-বাকুরি 
ছাড়াও সরবরাহ ব1 নির্নাণকার্ষেন্ কণ্টণাকটারি হইতেও তারা বঞ্চিত। 
ইহার ফল স্বব্প প্রতি বছর এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পশ্চিন পাকিস্তানকে 
ধনী ও তুলনায় পূব-পাকিস্তানকে গরিব করিতেছে 

এই ব্যাপারটাই পরিষ্কার হইযাছিল নবাব গুরমানীর সাথে আমার 
কথ কাটাকাটিতে । আমি আমার বজ্.তায় যখন উভয় পাকিস্তানের 
সমান অধিকার দাবি করিতেছিলাম, তখন আম্মার বক্তূতায় বাধা দিয়া 
নবাব গুরমানী বলিলেন £ বন্ধুবর ভূলিয়া যাইতেছেন যে পাকিস্তান সর- 
কারের রাজন্থে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসে শতকর1 চৌরাশি টাকা 
প্ব-পাকিস্তান দেয় ঘাত্র শতকরা ষোল টাকা । 

জবাবে সরকারী হিসাবের খাতা দেখাইয়া আমি বঝলিয়াছিলাম £ 
নবাব সাহেব একটু ভূল করিয়াছেন। প্ব-পাকিস্তানের দান শতকরা 
যোল নয়। আরও কম। মাত্রচৌদ্দ টাকা। 

নিজের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতেছি দেখিয়া নবাব ওরমানী স্হ' পশ্চিমা 
নেতার! কৌতুহলে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। আমি তাদের আরও 
বিশ্মিত করিয়। বলিয়াছিলাম £ “বর্তমানে পৰ পাকিস্তান দেয় শতকর! 
চৌঁস্ব। কিন্ত পাকিস্তান হওয়ার বছর দিয়াছিল শতকরা ত্রিশ | আট 
বছরে শতকরা যোল কমিয়া হইয়াছে চৌদ্দ । বছরে দুই কমিয়াছে। বাকী 
চেঁদ্ব কমিয়া শুন্তে আসিতে লাগিবে আর মাত্র সাত বছর । ১১৬৩ সালে 
পূর্ব-পাকিস্তানের জমার খাতায় যন শুন্ত হইবে, তখন আপনারা 
স্তায়তঃই বলিতে পারিবেন £ পূধপাকিস্তান লোকসানের কারবার । ওটা 
লিকুইডেট করা যাইতে পারে।' 

প্রকৃত ব্যাপার এই যে ব্যাংকিং ইনশিওরেগসহ সমস্ত শির-বাধিজয 


€ 9৯১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর : 


প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস করাচিতে হওয়ায় প্ব-পাকিস্তানে আজত সকল 
আয় পশ্চিম পাকিস্তানের হসাবে জমা বরার শ্বিধা ছিল। 

আমি বক্তংতার উপসংহারে ঝলিয়ণছিলাম £ আপনারা ভুগোলকে 
অগ্রাহ্য করিবেন না । মনে রাখিবেন ভূগোল ও ইতিহাস যমজ সহোদর | 
যদি ভূগে'লকে আপনারা অস্বীকার কবেন, তবে ইতিহাস আপনাদেরে ক্ষমা 
করিবে না । মনে রাখিবেন ইতিহাসের পুনরাবর্তন অবশ্বস্তাবী ।? 

গুনমণ্ট পার্টি আমার এইসব আতনাদে বর্ণপাত করিলেন না। 
মাঝে হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষতঃ করাচির উর্দু কাগযসমূহ 
আম র বিরুদ্ধে 'ধর্মদ্রোহ', “দেশদ্রোহের' বিক্ষোভ তুলিলেন। আমার 
বিচারের দাঁব করিলেন। ফেউ কেউ বিনা-বিচারে চৌদ্দ বছর জেলের 
বাসংগেসার করিয়া গর্দান লইনার ফরমায়েশ দিলেন। গণ-পরিষদে 
“প্রিডলেজ মোশন' আদিল । যথারীতি প্রিভিলেজ কমিটিও বসিল এবং 


সম্পা"ব দের তলবের ব্যবস্থাও হইল । কিস্ত শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না। 
কারণ সরকারী-দল তাদের পক্ষে । 
প।শ্চম পাকিস্তান হইতে এই ধরনের প্রায় সার্জনীন নিন্দা ও 


কঠোর-কর্কশ প্রতিবাঞ্রে ঝড়-তুফানের মধ্যেও আমার বুকে বল, অন্তরে 
সান্বনা ও মনে আখত্ম-বিশ্বাস জাগরুক রাখিয়াছিল ঢাকা ও চাটগাও 
হইতে প্রায় একই সংগে অজান। বন্ধুদের কয়েকখানা মোবারকবাদের 
টেলিগ্রাম । এ সবগুলিতে বিভিন্ন উপাধিতে আমাকে তারা ইতিহাস- 
বিখ্যাত অমর বাগ্ৰা এড.মও বার্কের সাথে এবং আমার বক্তুতাকে 
বার্কের বিশ পালণমেন্টের বক্তততার সাথে তুলনা করিয়। প্রাপ॥াবিক 
গৌরব ও সন্মান দান করিয়াছিলেন। তার কোনঢাতে আমাকে ব।কক-অব 
বেংগল, কোনটাতে বার্ক-অব-ইস্ট বে'গল, আর কোন কোনটাতে বার্ক- 
অব-পাকিস্তান বলিয়া আখায়িত করা হইয়াছিল । স্বতপ্র্ত গণ-মনের 
উল্লাসের প্রতীক হিসাবে এ সবের স্মরণ আঞ্জও আমাকে আনশ খেয়ে 
বলিয়াই ওদেএ উল্লেখ করিলাম | 

সরকারশপক্ষ ্টম-রোলার চাল[ইলেন। আমরাও দস্তর মত 
“ফিলিবাস্টারিং' শুরু করিলাম £ বিনাযুদ্ধে নাহি দিব নুচাগ্র মেদিনী+ | 


(৩৯২) 


আত্মঘাতী ওয়াদা খেলাফ 


ংশোধনী, মুলতবি ও অধিকার প্রস্তাব এবং “ধারাবাহিকতার নুক্তাঃ 
(পয়েপ্টন,- ব-অর্ডার) ইত্যাদিতে সরকার পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত রাখিলাম। 
আমরা আওয়ামী লীগের মেম্বরযা বেশীর ভাগই ছিলাম আমাদের 
পাল/ামেণ্টারি বর্তব্য সম্বদ্ধে সদা-সচেতন নিরলস কঠোর পরিশ্রমী ও 
কর্মব্যস্ত । দিনরাত অধ্যয়ন মুপাবিদা ও পরামর্শ করিয়া শত-শত- 
সংশোধনী প্রস্তাব পেশ কলাম এবং পাহার কুত্তা'র মত সবদ। 
হাযির থাকিয়া চব্বিশ ঘণ্ট। ঘেউ-ঘেউ করিতে থাকিল'ম । আমি 
একাই আগেই ১৬৭টি সংশোধনী দিয় রাথখিয়াছিলাম ! তারপর আরও 
বাড়াইয়৷ দুইশর উপর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করিলাম। এবটিও 
বাদ না দিয়! প্রতি সংশোধনী পেশ ও তার স্মর্থনে দুই-তিন বার 
পাচ-সাত মিনিট করিয়া! বক্তা করিয়া যাইতে লাগিলাম । সরকার 
পক্ষও নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে কম বৃদ্ধি রাখিতেন না। কর্দোছমও 
তাদের আমাদের চেয়ে কম ছিল না। আমাদের কৌশলের জবাবে 
তারা ঠিক করিলেন দিনরাত 'ননস্টপ” এসেমরির অধিবেশন চালাইবেন | 
এইখানে আমরা চালে হারিয়া গেলাম । আমর প্রতিবাদে ওয়াক- 


আউট করিলাম । আমার একারই সংশোধনী মারা গেল এবশ 
তেতাল্লিশটা । 
এই বয়কটট1 নিশ্চিতই আমাদের বোকামি হইয়াছিল । কারণ আমর? 


যে প্রতিপরে সরকার পক্ষকে বাধ! দিয়া সময় নষ্ট করিতেছিলাম স্টো 
শুধু বিরোধিতায় সময় নষ্ট করিবার জন্ভ নয়। আমাদের আস্তরিক 
আশা ছিল ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার সবকে না৷ হউক মেজগ্িটিকে আমরা 
উক্যমতে আনিতে পারিব। পূর্ব-বাংলার দুই এক জন বাদে সবাই 
যুক্তভ্রপ্টের লোক | এরা যাদের ভোটে নিরাচিত হইয়! আসিয়াছেন 
তারা সবাই যুক্তত্রণ্টের এম* এল: এ-। পূর্ব বাংলা-আইন-পরিষদে যু” 
ত্রণ্ট পার্টিই সরকারী দল । তারা পা্ট“মিটংএ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 
বেশ্্রীয় মেম্বরদেরে ম্যানডেট পিয্লনাছেন। এই ম্যানডেট অনুসারে কাজ 
করাই্বার জদ্ক একদল প্রতিনিধিও করাচি আসিয়াছেন। তাদের সাথে 
একযোগে আমরা অনেক লবি-ওয়ার্ক করিলাম । কিন্ত কিছুতেই কিছু 
(৩৯০) 
ই৫- 


রাজনীতির পঞ্চাগ বছর 


হইল না। বাংলাকে অন্যতর বাষ্্রভাষা! করিয়া নির্বাচন-প্রথা ম্বগিত 
রাখিয়া “শক্তিশালী কেন্দ্রের নামে ফেডারেশনের পোশাকে একটি ছল্পু- 
ইউনিটরি শাজনতম্র রচনা হইয়া গেল । নাম হইল তার ইসলামিক 
রিপাবলিক” । হক সাহেবের নেতৃত্বে যৃক্ততক্রন্টের পর্ব-বাংলায় মুসলিম 
মেম্বররা একুশ দফার নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করিয়া এই "শক্তিশালী 
কেন্দ্রের পক্ষে ভোট দিলেন ॥। ১৯৫৪ সালের বিল্লবী নির্বাচন বিজয়টা 
এইভাবে জমাধিস্ব হইয়া গেল। আমরা আওয়ামী লীগাররা 
আর কি করিব? ট্রী শাসনতন্ত্র সম্বদ্ধে পূর্ব বাংলার জনমত যাচাই 
করিবায় চালেঞ্জ দিয়া আমরা শাসনতস্ত্রে দস্তখত দিতে অস্বীকার 
ফরিলাম । 

তবুও একটা শাসনতন্ত্র হইয়৷ গেল । ভালই হোক আর মঙ্গই হোক । 
এই ঘটনার এই সত্যও প্রমাণিত হইল যে দেশের শাসনতঙ্গ রচনা এমন 
অসাধারণ ব্যাপার নয়, যা রচনার জন্য নয়ট বছর লাগিতে পারে। বস্বতঃ 
বর্তমান গণ-পর্ষদ কিছু-নেশী দেড় মাসের মধ্যে এই শাসনতন্র রচনার 
কান্র শেষ করিয়াছে | এটা অনেকেরই সাস্বনার কথা । শুভবুদ্ধির কথা । 
শাস্টিপ্রিয় নাগরিকের কথা। শান্তিপূর্ণ পথে গণতন্ব বিকাশের বথা। 
আমও1 নিজেরাও অনেকে শেব পর্যন্ত এই কথাই বলিলাম । এইভাবে 
বর্তমানকে গ্রহণ করিলাম । কিন্ত শুভ বুদ্ধিই শেষ কথ! নয় | শান্তি- 
প্রিয়তাই সমস্যা সমাধানের অস্ত্র নয় । এই শাসনতগ্্রের বলে বেন্দে সবশজি 
বেদ্দ্রীভীত হইল এবং পৃর্বাংলা প্রবঞ্জিত হইল | এটাই যদি শেষ 
কথা হইত, তবে ব্যাপারটা তেমন জচিল হইত না। আসল কথা এইযে 
এই শাসনতগ্র সম্নন্তার সমাধান করে নাই, আরও সমস্ত সি করিয়াছে । 
যতই ইসলামী, বিশেষণ দেওয়া হউক, যে শালনতস্্ দুই পাকিস্তানের, 
ভোগোলিক পৃথক সত্তা ও আর্িক বিভিপ্লতার ম্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
না৷ হইবে, তা পাকিস্তানের সত্যিকার বাস্তবানুগ শাসনতয় হইতে 
পারে না। সে শাসনতন্ত শ্বায়ী হইতে পারে না। রাত্রীয ও অর্থ- 
প্তিক অবিচার ও অসাম্যকে ইপলানী ভ্রাতৃত্বের প্রলেপ দিয়া চাগা। 
দিবার চেষ্টা ফরিলে তাতে ইসল[মেব্ই অপমান করা হয় । যতদিন 


(০৯৪) 


আত্মঘাতী ওয়াদা খেলাফ 


আমরা এই অসাধু চেষ্টা চালাইব, ততদিন আমাদের জাতীয় জাঁবনে 
ঝড়-ঝঞ্কা চলিতেই থাকিবে। 

এই শাস্নতদ্্ দুইটা বড় রব মের সংক্কার €বর্তন করিল । পুরীকাংলা 
পর্ব পাকিস্তান হইল ; আর পশ্চিম অঞ্চলের চাপ-চারটা স্বায়ত্ত-শাসিত 
প্রদেশ নিজ-নিজ আশ্তিত্ব লোপ করিয়া এক পশ্চিম পাকিস্তান হইল ! 
নামে কিছু আপে" যায় না যদি পরিবর্তনের সাথে স্বকীয়তার বিলোপ 
নাহয়! বৈচিত্রহীন ইউ।'নকরামটির চেয়ে জাতির শতদল কপ অনেক 
বেশী বাম্য। ছেশের ক্ষমভাশংলী নেভারা, শুধু হ্ুমতাহীন চিন্তপরা 
নয়, যত তাড়াতাড়ি এই সত্য বুঝিবেন, তই মগল | 


(৩৯৫ ) 


ব।ইশ। আধ্যায় 
ওষার্রতি প্রাপ্তি 


(১) শিক্ষা সম্পকে' পুর্ব ধারণা 
১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খশার নেতৃত্বে 
পর্ব-পাকিস্তানে মাওয়ামী লীগ-কোয়েলিশন মহ্্রিসভা গঠিত হয় । কংগ্রেস 
পার্টি, প্রগেসিভ পার্টি ও তফসিলী ফেডারেশন এই তিনটি হিম্ছু দলও এই 
মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। আমিও একজন মন্ত্রী হই । শিক্ষা-দফতরের ভার 
নেই। 
মন্ত্রী হইলে শিক্ষা-দফতরের ভার নিব, এটা আমার অনেক দিনের শখ। 
এ শখের বিশেষ কারণ এই যে প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতা- 
মূলক করার দাবি বাংলার জনগণের অনেক দিনের পুরান দাবি । 
প্রাব-স্বাধীনত। যুগে প্রজা সমিতির সা্ট হইছেই আনরা প্রতিটি ড্ভা 
সন্্রিলনীতে এই দাবে করিয়া আসিতেছিলাম । প্রজা-নেতা হক সাহেনের 
প্রধান মপ্িতের আমলে আমরা বছবার এ প্রশ্ন তুক্তিয়াছি। পাকিস্তান 
হাসিলের পরও বনু সভা-সন্তিলনে এসব কথা বলা হইয়াছে । মন্ত্রীরাও 
ওয়াদা বরিয়াছেন | বিস্ত আশ্চর্য, খুব কম করিয়া হইলেও ব্রিশটা 
বছর ধরিয়া! আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। প্রাইমারি শিক্ষা 
আভ্ডও বাধ্যতামলক হয় নাই। 
তাছাড়া আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কতকগুলি মতবাদ 
ছিল । সর আশুতোষ মুখাজীর মতবাদ ও মাকিন শিক্ষা-পদ্ধতিই বোধ 
হয় অমার মত প্রভাবিত করিয়াছিল। আমি কোনও শিক্ষাবিদ বা 
বিশেষজ্ঞ লই । জামানত শিঙ্দগকতা যা করিয়াছি তাকে অভিজ্ঞঠ1 বলিয়। 
বড়াই বরা যায় না । শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ পড়াশোন। বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিয়াছি, তাও বলা যায় না। তবু শিক্ষার মত গকস্তর ব্যাপারে 
আমি কতকগুলি মত পোষণ ফরি, এট] বিশ্ময়ের ব্যাপার | বিস্ত 


(৩৯০) 


€যারতি প্রাপ্তি 


সাহিত্যিক ও সংবাদিকদের সব ব্যাপারেই কিছু-বিছু মত থাকে। 
বিশেষতঃ সাংবাদিকদের । সম্পাদকীয় লিখিতে হইলে সম্পাদকদিগকে সব 
বিষয়ে 'পর্ডিত' হইতে হয় । এঁরা সব-ব্যাপারে সকলের স্বনিয়োজিত 
উপদেষ্টা। এরা জিক্লা সাহেবকে রাজনীতি সম্বন্ধে গান্থীজীকে অহিংসা 
সম্বন্ধে, আচার্ধ প্রফুল্ল চন্্রকে রসায়ন সম্বন্ধে ডাঃ আনসাঝীকে 
চিকিৎস! সম্বন্ধে, হক সাহেবকে ওষারতি সম্বন্ধে, শহীদ সাহেবকে দলীয় 
রাজনীতি সম্বন্ধে, মণ্লানা আযাদকে ধর্ম সম্বন্ধে, এমনকি জেনারেল 
ছ্াগলকে যৃদ্ধনীতি ও স্ট্যালিনকে কমিউন্যিম সন্বন্ধে উপদেশ দিয়া 
থাকেন । সে উপদেশ না মানিলে কিয়া গালও তাদেরে দিয়! থাকেন । 
উপদেশ দেওয়া ঞ্দের বর্তব্য ও ডিউটি । 'ইঈজনাইতারা হ্পাদক। 
এ জন্তই গ'দেরে বেতন দেওয়া হয়। মাস্টারদেরে যেমন বেতন দেওয়া 
হয় । বেতনের বদলে এর! ছাত্রদেরে পাঠ দেন । সম্পাদকরাও দেশের 
রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তা-নায়কদেরে পাঠ দেন । সম্পাদবরা মাস্টার, নেতারা 
ছাত্র । বিত্ত পাঠশালার মাস্টার ছাত্র এরা নন। কলেজের বা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের মাস্টার-ছাত্র। প্রতিদিন সকালে ক্লাস হয়। কলেজের 
অধ্যাপকরা যেমন পরের বই পৃস্তক পড়িয়৷ নিজেরা তৈয়ার হইয়। ক্লালে 
লেকচার দেন, সম্পাদবরাও বই-পুস্তক ঘণটিয় ্র-এবিষয়ে ওয়াকিফহাল 
হইয়া সম্পাদকীয় ফপাদিয়া থাকেন | আমিও প্রার ত্রিশ বছরকাল এ 
কাঞ্জ বরিয়াছি। কাজেই কোনো-বিষয়ে-কিছু না-জানিয়া চর্ব-বিষয়ে 
পিওিত' হইয়াছি। যাকে বলা যায় £ 'জ্যাক অব-অল ট্রেডস মাস্টার- 


অব নান।' 
শিক্ষা সম্বন্ধেও কাজেই আমি অনেক কথা লিখয়াহি। আগে না 


থাবিলেও ভিখিতে-লিখিতেই বোধ হয় পরে এবটা মতবাদ গঘিয়া 
উঠিয়াছে। এই মতবাদটা তামার অনেক দিনের । স্তর"ং যত দিন 
যাইতেছে, আমি যত বুড়া হইতেছি, আমার মত তত পাকা হইতেছে। 
অনেকে বলিবেন £ 'মুঢ়ের মতবাদ ও-বূপ দৃঢ় বা গোড়া হইয়াই থাকে ॥ 
তা যাই হোক, আমার দৃঢ় মতবাদট1 এই £ 
সাধারণ শিক্ষাকে সহজ ও সস্তা করিয়া অল্প সময়ের নির্দিষ্ট মুদ্দতের 
€ ৩৯৭ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মধ্যে দেশের নিরক্ষরতা দূর করার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের । প্রাইমারি 
শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা আমি আমার কফলেজ- 
জীবন হইতে ভাবিয়া আসিতেছি। প্রথম স্ুযোগেই রাজনৈতিক সভার 
(প্রজাসমিতির ) গুস্তাব রূপে গ্রহণ করাইয়াছি! এটাত গেল প্রাইমারি 
ও এডাল্ট এডএকেশনের বথা ৷ শুধু প্রাইধারি জন্বন্ধেই নয়, মধ্য ও 
উচ্চশিক্ষণ সম্বন্ধেও আমার দৃঢ় ও একগুয়ে মত ছিল এবং এখনও আছে। 
আমার মতে এ দেশে শিক্ষায় চেয়ে পরীক্ষায় নেশী কড়াকড়ি করা হয় । 
যথেষ্ট স্কুল কলেজ নাই । যা আছে তাতেও শিক্ষক নাই । জ্ময় মত বই- 
পৃন্তক পাওয়া যায় না। যাপাওয়! যায়, তাও খরিদ করিবার সাধা খুব 
কম অভভ্রাবকেরই আছে । ফলে পড়াশোনা হয় না। কিন্ত পরীক্ষার 
জময় প্রশ্রকর্তা ও পরীক্ষকদের উত্তাদি দেখে কে? প্রশ্ব-বর্তা ও 
পরীক্ষকদের উন্তার্দি ও পাঞ্ডতা যাহিত্ করিবার এইটাই সমগ। ইয়া- 
ইয়া উত্তাদি প্রশ্ন! যা পড়ান হয় নাই, তার উপরও প্রশ্ন! এমন 
কঠিন যে প্রশ্নক্তারাই তার উত্তর দিতে পারিতেন না খু'জিয়।-খুজিয়া 
প্রশ্ন করার আগে । তর্ককরিয়া দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষক-অধাযাপকই 
এ বিষরে মামার সাথে একমত | কিন্ত পরীক্ষার প্রশ্ন করিবার লা খাতা 
দেখিবার সময় ও-সব কথাই ওরা ভুলিয়া যান। তখন বলেন শিক্ষার 
উন্নত মানের কথা | যেমন শিক্ষক-অধ্যাপক তেমনি গবন'মেন্ট । এক 
ব্যাপারে শিক্ষক-সরকারের সহন্ধ একেবারে অহি-নকুল । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা সরকারী ও আধ।-সরকারী দফতরেন্ন কেরা- 
নীর মাহিয়ানাও পান না। তাদের মাইনাট। বাড়াইয়! দিবার কথা 
বজিলেই সরকার বলেন, তহবিলে টাকা নাই? শিক্ষকরা কত দাবি- 
দাওয়। ও ধর্মঘট করিলেন, জনসাধারণ কত আন্দোলন করিল, সরবার 
কান পাতিলেন না। এইখানে শিক্ষক-সরকারের সন্বদ্ধটা শোধিত-শোষ- 
কের তিক্ত জম্পর্ক। কিন্ত ছাত্র ফেল করাইবার বেলা এই শোধিত- 
শোষবদের মধোই দেখা যায় একামত ও সংহতি । 

শিক্ষার মানের দোহাই দিয়া এই যে পরীক্ষা-নীতি চলিতেছে, তার 
গয়াবহ পরিণামের কথা যেন কেউ ভাবিতেছেন না। প্রতি বছর শিক্ষাবোর্ড 

€( ৩৯৮ ) 


ওযারুতি প্রাপ্তি 
ও বিশ্ববিষ্ঠালয় অর্ধেকের বেশী ছেলেকে ফেল করাইয়া দেশের কি 
ঘোরতর অনিষ্ট করিতে ছেন, সেজন্য যেন কারও মাথাব্যথা নাই | শিক্ষকের 
মান ও মর্ধাদার জন্য, শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় কগিবার জন্য শিক্ষকদের 
বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকত] স্বীকার করিয়াও মরখার তাদের মাইনা বাড়ান 
নাটাকার অভাবের যুগ্তিতে । কিন্তু পর।ক্ষ! সহজ ও বাস্তননাদী করিতে 
অর্থৎ বেশী ছাত্র পাশ করাইতে টাকার অভাবের প্রশ্ন উঠে না। 
তবু বেন ফেল করান হয়? পরীক্ষকরা করান উত্তাদি-পগ্ডিত্য দেখাই- 
বার জন্য । কিন্ধ সরবার করান কেন? দুই-এক জন উচ্চপদস্থ ক্ষমতাসীন 
লোকের সাথে আলোচনা করিয়া বুকয়াছি£ তারা ছাত্র ফেল করান 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে । তারা বলেন, অত লোক ম্যটি,ক- 
গ্রযান্গুয়েট হইলে তাদেরে চাকুরি দেওয়1 সন্তব হইবে না । দেশে শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে । দেশে টিপ্রব ও এনাকি আমিবে। 
কমিউ নন্টরাও আসিয়া পড়িতে পারে । অতএব শিক্ষা! কনট্রোল হওয়া 
দরকার | বুঝিলাম, হ্থিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যান থাগ্ক কনব্রোল হইতেই 
আসিয়াছে শিক্ষা কনট্রেল | কনট্রোলড২ ডেখোকজেমিও ওটারই পরিণাম । 


কিন্ত তখনও দেশে তা আসে নাই। 
এমসত আমি সমর্থন করিতাম না। বরঞ্চ আমি দেশ ম্যার্টি,ক, 


এমনকি গ্রাজুয়েট, দিয়া ভরিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী ছিলাম। এ শ্িয়ে 
সার শ্রাশুতোযের মত আমাকে উদ্ধদ্্ধ করিয়াছিল । তিনি বনিয়াছিলেন £ 
“আমি বাংলার প্রতিটি হালের পিছনে একজন করিয়া গ্র্যাজুয়েট দেখিতে 
চাই 1” স্পটই দেখা যায়, গ্রাজুন্নেটের আতিশয্যকে সার আশুতোধ ভয় 
করিতেন না । অতি-গ্রযাজুয়েটে যদি দেশে কোনও ধিপ্রব আসেই, তবে 
সে বিপ্রণে দেশের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হইবে না। 
শিক্ষক-অধ্যাপকদেরে জিগ.গাসা করি তাম ৫ তারা কি জানেন না, 
পীক্ষ1 পাশের সার্টি'ফিবেট)৷ আসলে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশের পাপোট 
মাত্র? চাকুরির নিফ্োগ-পত্র নয় 2 তবেত্ীরা ইংরাজী আরবী ফাসাঁ 
সংক্কংতের জন্ত এষনকি ইউরোপের ইতিহাস ইংলণ্ের তূগোলের জন্তই 
বাছেলেদেরে ফেল ফৰান কেন? তারাকি জানেণ নাএইসব বিষল়্ 


(৩৯৯) 


রাজনীতিয় পঞ্চাশ বছর 


আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিকের বৈষয়িক জীবনের জন্য কত 
অনাবশ্যক ? তারা কি জানেন না, একটি ছেলেকে পরীক্ষায় ফেল 
করাইয়া প্রকারান্তরে তারা কতজন ছেলের লেখা-পড়ার দরজা বন্ধ করিয়া 
দিলেন? তীরা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, অতঃপর আমাদের শিক্ষার 
মিডিয়ম হইবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ? উত্তরে অনেকেই বলিয়াছেনঃ 
ও-সব শিক্ষা-দফতর ও শিক্ষা-বিভাগের আইন-কানুন | শিক্ষার মিডিয়ম 
বাংলা করা সরকারের কাজ । শিক্ষা-কর্তুপক্ষ ও শিক্ষা দফতর, এক 
কথায় মন্রীরা, ওসব আইন-কানুনে শিক্ষার মিডিময় না বদলানো পর্যস্ত 
তাদের ন্চিই করণীয় নাই । 


(২) ছয়দিনের শিক্ষ-মন্্রিতব 

কাজেই স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলাম, মন্ত্র হইবার সুযোগ পাইলে 
শিক্ষা-মন্ত্রীই হইব । নিজে শিক্ষা মন্ত্রী হইবার আগে কি তলে বিছুই করণীয় 
নাই? নিশ্চয়ই আছে । তাই আমাদের নেতা হুক সাহেব যেদিন 
বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রী হইলেন, দেদিন হইতেই তার পিছনে 
লাগিলাম। শিক্ষাকে সহজ ও সম্তা করিবার, প্রাইমারি শিকাকে অবৈ- 
তিক ও বাধ্যতামূলক করিবার এন্বং এডাণ্ট এডুকেশনকে নৈশ শিক্ষায় 
পরিণত করিবার, প্রস্তাব দিতে লাগিলাম। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির 
ও আমিচার বছরে বাংলার নিরক্ষরতা দূর করিবার একটি স্কিম পর্যস্ত 
তৈয়ার করিয়া ফেলিল'ম। মাত্র ছয় কোটি টাকায় এই কাজ হইয়া 
যাইত । ১৯৪১ সালে বাংলার আদমশুমারিতে “অশিকিতের" ঘরে 
'শৃশ্ত' পড়িত। এসব আমার অনভিজ্ঞ “তরুণের স্বপ্ন হইছে পারে। 
ছিলও বোধ হয় তাই । নইলে আমাদের হ্থিম কার্ধকরী হইল নাকেন? 
কিন্ত আশা ছাড়িনাই | ভাবনা-চিন্তাও কমে নাই । তাই বিতর্ক" 
আলোচনা ও পড়াশোনা করিতেই থাকিলাম । এই কাজে মাধিন শিক্ষা- 
পদ্ধতি ও ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির তুলনা করিয়! কিছুটা জ্ঞান 
লাভ করিলাম | সেই সামান্ত জ্ঞান হইতে এট! বুঝিলাম, ইউরোগ 
বিশেষতঃ ইংলও ফ্রান্স জার্মানি গ্রীস ও ইটাজীতে শিক্ষার প্রধান 


(৪৯৯) 


ওষান্সতি প্রাপ্তি 

উদ্দেশ্য একটা শিক্ষিত কৃষ্টবান শ্রেণী গড়িয়া তোলা । গোট? জনসাধা- 
রণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নয়। তথায় জনসাধারণের শিক্ষিত 
হওয়ায় কোনো বাধা নাই । বরঞ্চ স্যোগ-স্থবিধা আছে । এ সব দেশে 
নিরক্ষর লোক নাই বলিলেই চলে। তবু এ সব দেশে জনসাধারণকে 
শিক্ষার তালাশে শিক্ষাকেঙ্দ্রে যাইতে হয়। শ্বয়ং শিক্ষা জনসাধারণের 
দুয়ারে আসে না। ফলে এ সবদেশে শিক্ষার মান সত্য-সত্যই উন্লত। 
কারণ উচ্চ শিক্ষা সেখানে সকলের জন্ত নয়। বিশেষ অধিকারভোগী 
বিত্তশালী শ্রেণীর জন্ভ | এই কারণে কালিকুলাম ও দিলেবাসের স্বারা 
সেখানে শিক্ষাকেও উত্চা করা হইয়াছে । পরীক্ষাও করা হইয়াছে 
তেমনি কড়া । 

কিন্ত মাকিন মুল্লএকের শিক্ষা-নীতি তা নয়। সেখানে বংশ্বাভিঙ্গাতা 
নাই ; আছে ধনাভিজাত্য । সেজন্য শিক্ষা! দেখানে জনসাধারণের জন্ত, 
শ্রেণীর জন্ত নয় । এই কারণেই তথায় সাধারণ শিক্ষার মান উচ্চ নয়। 
শৃধু উচ্চ শ্রিক্ষার মানই উচ্চ । শিক্ষা সেখানে বাস্তববাদী | শিল্প 
কারিগরি ও অর্থকরী বিস্তার প্রাধান্ত দেখানে বেশী । এই কারণেই 
প্রাইমারি ও সেকেগ্ডারি শিক্ষ। ইউরোপের চেয়ে আমেরিকায় অনেক 
সহজ। ইংলও সহ ইউরোপের এবটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় 
যে সব প্রত্ন করা হইবে. আমেরিকায় দশম শ্রেণীতেও সে সব প্রশ্ন কঠিন 
বিবেচিত হইবে | ইউরোপে প্রশ্ন কর' হয় শিক্ষার্থী বাদ দিবার উদ্দেশ্টে | 
মাকিন মুল্লএকে করা! হয় শিক্ষার্থী বাড়াইবার উদ্দেশ্যে | 

কিন্ত আমরা আমাদের দেশে ইংরেজের শিক্ষা-নীতিই আজও 
মানিয় চলিতেছি | কাজেই আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রাইমারি ও মাধা- 
মিক শুর হইতেই কঠিন করা! হয়॥। মাটিন জাতির প্রভাবে এবং 
যৃগের প্রয়োজনে ইউরোপীয় জাতিসমূহও ইদানিং তাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে 
অনেক পরিবর্তন আনিয়াছে । সেধানেও শিক্ষাকে এথন অনেক বাস্তববাদী 
ও গণমুখী করা হইয়াছে । বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়া শিক্ষাকে আরো 
অধিক গণমুখী বান্তববাদী ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক করায় সব সভা রাষ্ট্রে 
শিক্ষাকে যুগোপযোগী ধরা হইতেছে। কিন্ত আমাদের দুর্ভাগা দেশেই 


(৪৯১) 


রাজনীতির পঞ্চশ বছর 


জাজেো মান্ধাতার আমলের শিক্ষা-নীতি চলিতেছে । শিক্ষার বিষরবস্ত 
শিক্ষার মিডিয়াম, বাধ্যতামূলক তিন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আজো 
ঈজ্জান্কর ভাবেই আমাদের শিক্ষার পথকে কণ্টকিত করিয়। রাখিয়াছে । 

শিক্ষ।-মন্ত্রী হইবার সময় এ সব কথাই আমার মনে ছিল । কাজেই 
শিক্ষা বিষয়ে একটা-কিছু করিবার সংকল্প নিলাম । দুই এক দিনের 
মধ্যেই শিক্ষাবিদদেরে লইয়া একটি পরামর্শ সভার বাবস্থ! করিতে শিক্ষা- 
দফতরের সেব্রেটারিকে নির্দেশ দিলাম। 


(৩) রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি 


মন্িসভার হলফ নেওয়ার পর আমরা প্রথম কাজ করিলাম রাজনৈতিক 
বন্দীদেরে মুক্তি দেওয়া] । আওয়ামী লীগারর1 এ বিষয়ে ২১ দফা স্বাক্ষর- 
কারী চুক্তিবদ্ধ পার্টি | অন্যেরা সবাই এ বিষয়ে একমত । কাজেই প্রধান 
মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কেবিনেটের এক বিশেষ সভার টৈঠক দিলেন । সব- 
সন্্তিক্রমে সবল রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তি দেওয়ার এবং সমস্ত নিরাপত্তা 
আইন-কানুন বাতিল করিবার প্রস্তাব পাশ হইল | আইন বাতিলের 
ঘথা-নিরম ব্যবস্থা কগিবার আদেশ দিয়! বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ 
করিবার জগ্য প্রধান মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র বিভাগকে নিদেশ দিলেন । তড়িতে সে 
আটণ্শ সন স্তর পার হইয়াও গেল । আমরা মন্ত্রীরা প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে 
জেলখানায় গেলাম । বন্দীরা নিজেদের খরচায় ও উদ্ভোগ-আয়োজনে 
জেল কতপক্ষের সহায়তায় আমাদেরে আপ্যায়নের জন্য জেলখানার 
ভিতরে মণ্ডপ রচনা করিয়াছিলেন । তাতে চা-নাশ২তার বাবস্থাও তারা 
করিয়াছিলেন । মন্ত্রীদের সাথে রাজবন্পীদের সে মিলনে কি আনল ! 


কত উল্লাস! কিফোলাকুলি ! প্রধান মন্ত্রী সময়োপযোগী ছোট বক্তা 
করিলেন | জেলখানার মধ্যে পাবলিক মিটিং আর কি? নযিরবিহীন ? 


নিশ্চয় ! রাজবন্দীদেরে মুক্তি দিবার জন্ত প্রধান মী তার (গাটা মগ্রিসভা 
ছইয়। জেলখানায় শিয়াছেন এর নযির ইতিহাসে আর নাই । ম্বাধীনতা 
সপ্রাম করিয়া যারা দেশ আবাদ করিয়াছেন (যেমন ভারত ), কিন্বা 
বিঞব করিয়। ধারা রাজতঙ্রের বদলে প্রজাতি করিয়াছেন (যেন রাশিয়1), 


€ পথ ) 


ওষ্ষারতি প্রাপ্তি 


তারাও শ।সন-ভার পাইয়াই পূর্বতা শাসকদের আমলের রাজবন্দীদেরে 
পাহকারী-ভাবে খালাস দিয়াছেন । কিন্ত কেউ জেলখানার গিয়া রাজ- 
বন্দীদেরে অভ্যর্থনা করেন নাই । আওয়ামী লীগ সরকারের এ কাজ 
ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকিবে | এট'কে সেন্টিন্টেলি বলবেন? 
সেন্টিমেন্টাল ত বটেই । কিন্ত উঠ” দরের সেন্টিনেন্ট। প্রতীকে রূপা়িত 
সেটিমেন্ট | প্রেম-ভালবাসা হইছে শুরু করিয়] মে ডে শহীদ প্বিস 
স্বাবীনতা দেশ-্রেম ইত্যাদি ভাবালুতা যে ধরনের মেন্টিমেন্ট এটাও তাই । 
রাজনৈতিক অজুত্বাতে কাউকে বিনা বিগারে বন্দী করার বিরোধী আওয়ার্মী 
লীগ | একুশ দফার ওয়াদা এট] । এট! যে সত্যই ওয়াদা ছিল, ধাঞ্সা 
ছিল না, তা দেখাইবার জন্ত দফতরে বমিয়া প্রধান মধ্বী মুক্তির আদেশ 
দিলেই €য়াদা পূরণ হইত । কিন্তু আওয়*মী লীগ যে সতাই বিশ্বাস 
করে বিনা-বিচারে কাউকে বন্দী বরা অন্যায়, 1 দেখান হইত না। 
মন্ত্রিসভার জেলখানায় যাওয়া এরই প্রতীক | এই প্রতীব্র দরকার 
ছিল এবং আছেও এ দেশে । বিরোধী দলের রাজনৈতিক কমী-নেতাদেরে 
বিনা-বিচারে বন্দী করা আমাদের দেশের রাজনৈতিক শ্তিহ্য। পর-পর 
যত দল র্ট ক্ষমঠার অধিকারী হইপ়াছেন, সবাই এই কাজ করিয়াছেন । 
বিরোধী দলের লোকের দেশ-প্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । বিদেশীর 
ইংগিতে ও সাহায্যে দেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমনি-সব 
অভিযোগ উপস্থিত কঠিযাছেন ॥। বছরের পর বছর ধরিয়া লোকজনকে 
বন্দা রাখিরাছছন। তাদের শুধু স্বাধীনতা হইতে, দেশ সেবার অধিকার 
হইতেই বঞ্চিত রাখেন নাই, পারিবারিক জীবন হইতে, স্ত্রা-পুত্র-কগ্তার 
প্রতি ফরয দারিত্ব পালন হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন । ব্যক্তিগত ভাবে 
স্বাস্থ'ভংগ করা ছাড়াও তাদের সংসার ও পরিবার ধ্বংস করিয়াছেন । এটা 
যেক্তব্ড় নৈতিক পাপ, রাজনৈতিক অপরাধ, সে কথা জোরের সংগে 
বলার ও দৃঢ়তার সংগে গুতিকার বরার দরকার ছিল | আওয়ামী লীগ 
সরবার তাই করিয়াছলেন । ফলে দেশে রাজনৈতিক নিরাপত্তার ভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বিরোধী দলের মধ্যে বিশেষভাবে এবং জনসাধারনের 
মধ্যে সাধারণভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেপিবার আবহাওয়া সু হইয়া ছিল । 
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আরও বিশেষভাবে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে এ আশ্বস্তি আসিয়াছিল 
যে অতীতে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের প্রতি তারা যে অচ্ভার় 
যুলুম করিয়াছিলেন,” আওয়ামী লীগ মম্িসভা তার প্রতিশোধ 
গইবেন না । 

বস্ততঃ কথাট। উঠিয়াছিলও | আম্নরা কেবিনেট-সভায় যখন রাজনৈতিক 
বঙ্দী মুক্তি ও নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রস্তাব আলোছনা করি, 
তখন কোনো কোনো বাস্তববাদী মন্ত্রী মাত্র কয়েক মাসের জন্য নিরাপত্তা 
আইন বলবৎ রাখিতে বলিয়াছিলেন। তারাও নীতি হিসাবে বিনা-বিচারে 
আটক রাখার সম্পূর্ণ বিরোধী | কিন্ত তাদের যুক্তি ছিল এই যে যারা অতীতে 
এইন্বপ আটকাদেশ দিয়া ছিলেন, তাদেরে-কিছুদিন জেলের ভাত খাওয়াইয় 
নিরাপত্তা আটকের মজা চাখান দরকার। তারা খুব জোরের সংগেই 
বলিয়াছিলেন যে ও*দেরেমজা চাখাইলে ভবিষ্যতে তারা আর ও ব্বপ কাজ 
করিবেন না। আর যদি প্রক্পে মজা না চাখাইয়া অমনি-অধনি ছাড়িয়া 
দেওয়। হয়, তবে তারাভবিষ্যতে আবার মগ্ত্রীর গদিতে বসিয়াই বিরোধী- 
দলের লোককে আটক বরা শুক করি:বন। বাস্তববাদী বিষয়ীর দিক 
হইতে ভারে যুক্তিতে জোর ছিল | কিন্ফ আওয়ামী লীগ মন্ত্রিদভা 
তাদের এ যুক্তি গ্রহণ করেন নাই । অধিকাংশেই বললেন £ রাজনৈতিক 
প্রতিশোধ নীতির কোনো শেষ নাই । 'ইঈ নীতিতে গণতাশ্রিক আবহাওয়। 
কোনো দিনই আসিবে না। তাতে গণতন্্র বিকাশের পথ রুদ্ধ 
হইবে । 

পরবর্তা কালের শাসকদের হাতে সত্-সত্যই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বগই 
বেশী মার খাইয়াছেন। এবারের বুপুম আরে! বেশী । আটক ছাড়াও 
দূনাীতির অভিযোগ । মামলা-মোকদ্দম1 খান1-তাল্লাশি। সম্পত্তি ক্রোক। 
মায় সংবাদ-পত্রর আফিসে তাল লাগান ও প্রেস বাষেয়াফতি পর্বস্ত। 
কিন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দের মতামত তাতেও বদলায় নাই। এর 
পরেও তার! যন্দি কোনে দিন ক্ষমতায় বান তখনও আজিকার যালেম- 
দেরেও বিনা-বিচারে আটকের আদেশ দিবেন না। 
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(8) শিক্ষা অন্্িত্বের উভোগ 
ওযারতি পাওয়ার দুএকদিন পরেই শিক্ষাবিদদের সাথে আমার 
পয়ামর্শ সভা বসিল । শিক্ষা পরীক্ষা পাশের হার ইত্যাদি সম্বন্ধে মে "টা মুটি 
উপরে বণিত-মতই আমার অভিমত প্রকাশ করিয়া বজ.তা দিলাম । 
উপসহারে নীতিনির্ধারণের ভাষায় বলিলাম ঃ “আমরা পরিণামে পরীক্ষা 
ব্যবস্থা ইঠাইয়! দিব। তারই পরখ স্বন্ষপ আপনারা এবার শতকরা 
আশি জন, আগামী বহর শতকরা নব্বই জন এনং তৃতীয় বছরে শতকরা 
এক শ জনই পাশ করাইবেন।" 
বোধ হয় সমবেত স্ুুধীর্বন্দ স্তম্ত্রিত হইলেন । কেউ-কেউ বলিলেন £ 
“কেমন করিয়া তা হইবে ? প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিলেও পাশ করাইতে 


হইবে ? 
আমি জোরের সাথেই বলিলাম £ 'জিহীা! প্রশ্্ের উত্তর দিতে 


না? পারিলেও পাশ করাইতে হইবে । 

অনেক ঘুক্ধি-তর্ক ও কথা-কাটাকাটি হইল । অবশেষে একজন 
বলিলেন £ তাতে শিক্ষার মান যে নিচু হইয়। পড়িবে। 

আমি হাসিয়া বলিলাম £ “হোক না একট নিচ। আমাদের দেশেয় 
সববিচুরই ত মান নিচ হইয়াছে । মন্ত্ন্বের মান নিচু না হইলে আমি 
কি শিক্ষণমন্ত্রী হইতে পারিতাম? আমার বেআদবি মাফ করিবেন। 
শিক্ষকতার মান নিচু ন' হইলে আপনারাই কি সকলে অধ্যাপক ও 
বিভাগীয় হেড হইতে পারিতেন ? কেরানী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। 
দারোগা এস. পি- হইয়াছেন। মুনসেফ জাস্টিস হইয়াছেন। পাকিস্তান 
হওয়ার ফলেই । এই পাকিস্তান আনিয়াছে ছাত্ররা । তারাও পাকিস্তানের 
এক-আধটু সুবিধা ভোগ করুক না। 

শিক্ষাবিদরা বেজার হইলেন। আমি শিক্ষা-সমস্তার কথা না বলিয়া 
রাজনৈতিক কথা বলিতেছি, একথা মুখ ফুটিয়া বঞ্িলেন না৷ বটে, কিন্ত 
ভাবেগতিকে তা বুঙধাইলেন | আমি সাধ্মত বুঝাবার চেষ্টা করিলাম 
ষে শিক্ষার মান নিচু করা আমার উদ্ছেশ্য নয়। তার দরকারও নাই। 
কারণ শিক্ষার মান এখন নিচই আছে । আমার উচ্ছেশা শুধু পরীক্ষার 
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মাঅটাকে লি্থু কহিল শিক্ষার মানের সমপর্যায়ে আনা। আমর! 
সমকেত চেষ্টায় যেদিন শিক্ষার মান উন্নত করিতে পারিব, সেইদিন 
পরীক্ষ র মানও তদনুপাতে উন্নত করিব । পরীক্ষার উদ্দেশ্য ত আসলে 
এই যে অ'মরা বছর দীঘালি ছাত্রদেরে যা পড়াইলাম, তা তারা পড়িয়াছে 
বুঝিয়াছে কি না তার) টেস্ট করা ? তার বদলে আমরা যদি ছাত্রদেরে 
না পড়াইয়াই, শুধু কতকগুলি পুস্তক পাঠ্যতা লিকা ভূন করিয়াই, মে সব 
পুস্তক হইতে, অনেক সমর সেইসব পৃস্তবের বাইরে হইতেও, প্রশ্ন করিয়া 
ছাত্রদের নিষ্ঠা পরখ কবিতে চাই, তবে সেটা পরীক্ষা হয় না, হয় অবিদ্ধার । 
আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তা নিষ্ঠহবতা, যুলুম । এর ফলে শিক্ষার 
গতি ব্যাহত হইতেছে, কত শিক্ষাথী ও তাদের পরিবারের সর্বন।শ হইতেছে 
গ্রামা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়া তা বুঝ্ঝাইবার চেষ্টা করিলাম । 
শিক্ষার মান সম্পর্কে আমি বলিলাম যে শিক্ষার মানের তুঙ্গনামলক 
বিচার হয় বিদেশী শিক্ষ-প্রাপ্তদের সাথে আমাদের শিক্ষাপ্রাগ্তদের 
মোকাবিলা হওয়ার ক্লোতেই | আমাদের শিক্ষিতদের কয়জন আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে বিদেশীদের মোকাবেলা করিসার সুযোগ পায় ? দেশী-বিত্শী 
বন্তি পাইয়া যে সব ছাত্র শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভের জঙ্ঠ বিদেশে 
ধায়, শুবু তাদের বিদ্ভাই আন্তর্জাতিক স্ট্যাপ্ডার্ডের কষ্টিপাথরে পরথ বরা 
হর । আমাদের দেশীয় ভিন্ন পরীক্ষায় শতকরা এক শ জন্ই পাশ 
করাই জার শতকরা ত্রিশ জনই পাশ বাই, উপহের চশটি ছেলে 
ভা হইবেই। এরাই বিদেশে যাওয়ার চাঙ্পার। তাদের প্রান 
সবাই এই উপরের দশটি প্রতিভাবান ছেলের মধ্ো হইতে নিবাচিত 
হয় । বাকী শতকরণ নব্বই জনই দেশের অভ্যন্তরে জীবনের নিভিন্ 
ক্ষেত্রে চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসা-বানিজা করিয়! জীবন যাপন বরে। 
বিদেশী শিক্ষার মানের সাথে মোকাবিলা করার কোনে' কারণ বা 
সু্ষোগ এদের ঘটে না । ঘটিবেও না। অবিলম্বে আমাদের সকল স্তরে 
পিক্ষায় শিভিয়ম হইবে বাংলা] তবে ইংরাজীতে কাণেলিয়ত লা 
থাকিলে: আমাদের ছেলেদেরে ফেল বরান হইবে কেন? কাজেই 
ভার্গাদের পিক্ষাফিকা ও. শিক্ষাকতৃপিক্ষ এক কমিত আকাশচুশ্বী শিকার 
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মানের নিরিখ দিয়! আমাদের ছাত্রজনতাকে বিচার করিবার চেষ্টা 
করিয়। শুধু ভুল নয় অবিচার ও অন্তায়ও করিতেছেন? আস্তরজাতিক 
উচ্চ মান দিয়া বিচার করিলে স্বয়ং আমাদের অধ্যাপক-শিক্ষকর। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এদং দেশী অনেকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে বিদেশীদের 
মোকাবিলায় পাত্তা! পাইবেন না, সে ঘথা বলিতেও ছাড়িলাম না। 

আমার শিক্ষা-শীতির কথা শুনিয়া অনেকেই বিপদ গণিয়'ছিলেন । 
প্রধান মন্ত্রীর কানে কেউ-নেউ কথাট] তুলিয়াও ছিলেন ' কিন্ত প্রধান- 
মন্ত্রী আতাউর রহমান শী সাহেব এসব ব্যাপারে মূলতঃ আমার সহিত 
একমত ছিলেন । কাজেই তার কাছে শিক্ষাবিদদর বিশেষ কোনও 
স্বিধা হইল না। আমি এ বিষয়ে সক্রিয় পা গ্রহণের টিশ্তার 
আলোচনা করিতে লাগিলাম | 


(৫) শিক্ষা-মন্ত্রিত্বের অবসান 
কিন্ত আমাদের লিডার শহীদ সাহেব সব গলট-পালট করিনা দিলেন। 
(তিনি কেন্দ্রের প্রধান মন্বিত্বের দারিত্ব গ্রহণ করিলেন । আমাকে লেম্্রীয় 
মন্ত্রী বানাইলেন । শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয় । কেন্দ্রে ওবিষয়ে বিশেষ 
কিছু ব্রণীয় নাই । অতএব আমার ঘাড়ে চাপাইলেন কেন্দ্রের সবাপেক্ষা 
বড় দুইটি বিষয়ঃ শিল্প ও বাণিজ্য । ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক মন্ত্রী 
হইয়াছিলাম। ১২ই পসেপটেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইলাম ' হয়দিনের 
শিক্ষামন্তরত্ব হারাইয়। খু€ই দুঃখিত ও নিরাশ হইয়াছিলাম। শিক্ষা 
পরিকল্পনার বিরাট সৌধ আমার তাসের ঘরের মতই ভাংগিয়া পড়িল। 
প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান স্বয়ং শিক্ষা-দফাতরের ভার নিলেন বলিয়া 
অনেকখানি সাস্বনা লইয় বর়াচি গেলাম । 
কিন্ত অপ্লদিনেই আমি শিক্ষা-দফতর হারাইবার দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। 
শিল্প-বাণিঙ্্য দফতরের বিশাল ও অসীম সাগরে ডুবিয়া গেলাম । শুধু 
কথার কথ। নয় । সতাই যেন এক-একটা মহাসাগর । কত বিভাগ, 
আর কত অফিসার! শিক্ষা দফতর ও বাণিজ্য দফতর দুইটি পৃথক 
এবং খানিকটা দুরে অবস্থিত । বাণিজ্য দফতর ছিল সাবেক গিদ্ধু 
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চিফকোট' বিদ্ডিএ । আর শিল্প-দফতর ছিল মূল পাক সেক্রেটারিয়েট 
বিজ্ডিংএ | আমি সাধারণতঃ বাণিজ্য-দফতরে অবস্থিত মন্ত্রীর চে্বারেই 
ধসিতাম । এটাই নাকি ছিল তৎকালের প্রথা । দুই দফতরের দুই মহ্ী 
থাকিলে অবশ্য তারা-যণারা-ভার দফতরেই বসিতেন। কিন্ত দূই দফতরের 
এক মী থাকিলে তিনি বাণিজ্য দফতরেই বসিতেন। আমার নিকটতম 
পূর্ববর্তী মিঃ ইব্রাহিম রহিমতুল্লা আমার মতই দুই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন । 
তিনিও বাণিজ্য দফতরের চেশ্বারেই বসিতেন। আমাকেও সেখানে 
বসান হইল ৷ শিল্প দফতরের সেক্রেটারি মিঃ আবাস খলিলী ও বাণিজ্য 
দফতরের সেক্রেটারি মিঃ কেরামতুল্লাহ উভরেই জণাদরেল আই' সি" 
এস.। উভয়েই আমাকে ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া সারা আফিস দেখাইলেন 
এবং সকলের সাথে পরিচয় করাইয়া দিলেন। 


(৪*৮) 


তেইশ! অথ্যায় 


ওযাত্রতি তত্র 


(১) সেক্রেটারিদের মোকাবেজ। 

বেশ্রীর শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী হইয়াই আমি দুই দফতরের সেক্রেটারি 
জয়েণ্ট সেক্রেটারি, ডিপুটি সেক্রেটারিদের এবং এটাচ২্ড২ ভিপখট/মেন্ট- 
সমূহের বিভাগীয় প্রধানদের এক সন্সিলিত কনফারেন্স ডাকিলাম। 
কোনে! দিন মন্ত্রত্ব করিনাই। কাজেই পর্ব অভিন্্রতা আমার কিছুই 
ছিল না। শুধু উপশ্থিত-বুদ্ধি খাটাইয়া সাধারণ বুদ্ধির কাওজ্ঞানের 
বক্তংতা করিলাম | আমি জানিতাম, “আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই” একথা 
বলার মত বুদ্ধিমানের কাজ আর হইতে পারে না| কাজেই আমি 
সেই পশ্থাই ধরিলাম | বক্তততায় বলিলাম £ 'যে কাজের ভার আমার 
উপর পড়িয়াছে, তার বিছুই আম্মি জানিনা । আপনারাই আপনাদের 
আভিজ্ঞতা দিয়া আমাকে ঠিক পথে চাল।ইবেন।” তারা যে শুধু অভিজ্ঞ 
তাই নয়। লেখাপড়া ও বিস্তা-বুদ্ধিতেও তারা সকলে বিশ্ববিস্তালয্নের 
সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাবান ছান্ত্র ছিলেন | ছিলেন বলিয়াই এ সব গরকারী 
চাকুরি পাইয়াছেন। আমিনিচু মানের ছাত্র ছিলাম বলিয়াই চেষ্টা 
করিয়াও সরকারী চাকুরি পাই নাই। চাকুরি পাই নাই বলিয়াই 
ওকাজলতি ধরিয়া ছিলাম । বাংলার প্রবচন 'যার় নাই অন্ত গতি সেই 
ধরে ওকালতি'ও শুনাইলাম। এ ওকালতি করিতে-করিতে জনগণের 
দাবি-দাওয়া লইয় রাজনৈতিক সংগ্রাম করিয়াছি । তাদের ভোটে 
নির্বাচিত হইয়া! আইন-সভার মেস্বর ও মন্ত্রী হইয়াছি। মন্রীব্ষপে আজ; 
তাদের উপরে বসিক্সা্ি বটে কিন্ত তাতেই জ্ঞান-বুছিও আমার তাদের 
চেয়ে ষেশী হুইয়া যার নাই। আমায় দায়িত্ব ও অধিকান্স জনগণের 
মংগলের জন্ত নীতি নিধারণ করা। আর অফিসারদের কর্তধ্য সে 
নীতি মিধারণে আমাকে উপদেশ দেওন্া ও সহায়তা করা । উপদেশ 


(৪৯) 
ইস” 


রাজনীতিয় পঞ্চাণ হছর 


দিয়াই তাদের কর্তষ্য শেষ। তাদের উপদেশ অগ্রাহ করার অধিকার 
মন্ত্রীর আছে। তাদের পসন্দ না হইলেও মনহীর আদেশ তাদের পালন 


করিতে হুইবে। 
(২) অবস্থা পর্যবেক্ষণ 

মাত্র বার জন আওয়ামী লীগ মেম্বর লইয়া লিডার প্রায় পঞ্চাশ 
জনের কোয়েলিশনের মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন | কোয়েলিশনের অধি- 
কাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী | 

আতরাং ইহাদের দয়ার উপরেই আমাদের মঘ্রিসভা একান্তভাবে 
নির্ঠরশীল । এদের প্রায় সকলেই অন্দিন আগে পর্যন্ত মুসলিম লীগার 
ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্ধার প্ররোচনায় এরা মুসলিম লীগ 
ছাড়িয়া রিপাবলিকান পার্টি গঠন করিয়াছেন । স্পষ্টতই প্রেসিডেণ্ট 
মির্ধার প্রভাব ঞ্দের উপর অসীম ' ইস্কান্দর মির্যার কুনধরে পড়িলেই 
আমাদের মন্ত্রিত্ব খতম ॥ তেমন দুর্ঘটনা ধে-কোন সময়ে ঘটিতে পারে | 
সে সম্বন্ধে আমরা গোড়া হইতেই সচেতন ছিলাম। প্রধানতঃ যৃজ্জ- 
নির্বাগনের ভিত্তিতে যথাসম্ভব সত্বর সাধারণ নির্বাচন করাইবার উদ্দেশ্যেই 
লিডার নগ্তিত্ব গঠনের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। আমি লিডারের সহিত 
একমত হুইয়াও বলিয়াছিলাম যে এঁ ভাবে নিবাচন অনুষ্ঠান করাইতে 
হইবে ঠিকই, কিন্ত ফিছু-কিছু কাজ না করিলে জনগণ আমাদেরে 
ভোট দিবে কেন? লিডার়ের নীরব সমর্থন লাভ করিয়া আমি কাল- 
বিলম্ব ন' করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প-এলাকা সফর করি- 
লাম। শিল্প-বৈষম্যের মোটামুটি একটা ধারণা হইল। 

দেখিলাম, পূর্ব পাকিস্তানে শুধু যে প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠাই হয়ে 
নাই, তানয় | পশ্চিম পাকিস্তানে প্রয়োজনের অতিরিজ। শিল্প শ্বাপিত 
হইয়াছে । এমন বহ পিক সেখানে স্থাপিত হইয়াছে, কাচামালের জন 
যাদের প্রায় সর্বাংশেই আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। পক্ষাভয়ে 
পূর্ব পাফিত্তানে কত ফাচাষাল পড়িয়া রহিয়াছে ; তাদের বাবহণয়ের 
জন্ত কোনও পির স্বাপিত হয় দাই । পশ্চিগগ পাকিস্তানের এই নি 
চালু রাখিতেই আমাদের অনেক বিদেশী হু! খর$ ছইয়া যাইতেছে । 


€ ৪৯০) 


ওধারতি শুরু 

(৩) হাই লেতেল কনফারেকা 

শাসনত্দ্র অনুসারে বিশেষ ধরনের কতিপয় শিল্প ছাড়! সব শিল্পই 
প্রাদেশিক ব্যিয় ॥ কিন্তু শাসনত্হ্র প্রয়োগের আট মাস পরেও সমস্ত শির 
কার্ধতঃ আগের মতই কেন্দ্রীয় সরকারেয় হাতেই আছে । বাণিজ্য 
কেন্দ্রীয় বিষয় ৷ কাজেই আমদানি-রফতানির ব্যাপারে পৃরপাকিস্তানীদের 
করাচির দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইতেছে । সফর শেষ করিয়া লিডারের 
নীরধ অনুমোদন ধরিয়া লইয়া ঘোষণ! করিলাম £ 'অতপর আমাদের 
শিরায়ন পূর্বপাকিস্তানমুবী হইবে । নয়৷ সব শিল্প পূর্ব-পাকিস্তানে স্বাপিত 
হইবে । পশ্চিম পাকিস্তানে আর কোনও নয়া শিল্প স্বাপিত হইবে না।” 


এর পর প্রথম সাক্ষাতেই লিডার আমাকে বলিলেন: এসব কি 
পাগলামি শুরু করিয়াছ তুমি? 
লিডারের সামনেই দু-চারজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রী ও অফিসার 


বস! ছিলেন। আমি ঈষং হাজিয়] জবাব দিলাম £ 'ই'লেকশনের জন্ত 
প্রস্তুত হইতেছি, সার ।” যেন মাটির নিছে হইতে মুড়*ং বাহিয়! একটা 
আয়া হইল £ ছুমম২। এই বিশাল আওয়াযকে আমার কাছে প্রধান 
নবীর প্রতিবাদ মনে করিয়া ও*রা সবাই খুশী হইলেন। আমি কিন্তু 
আমার নেতার মুখে কোনও বিরজ্ি আবিষ্কার করিতে পারিজাম না। 
মুখে তিনি ও-সম্বন্ধে কিছু বলিলেনও না আমাকে । অতএব আমি নিয়ে 
নিজের কাজ করিয়! চলিলান। শিল্প-দফতরের তৎকাশীন সেক্রেটারি মিঃ 
আব্বাস খলিলীর পরামত্শ উৎসাহে ও সহযোগিতায় আগি শিল্প-বাণিজ্য 
বিষয়ে একট! সবৌচ্চ পর্যায়ের সন্মিলনী ডাকিলাম আমাদের মহ্বিত্ব গ্রহণের 
ধুই মাসের মধ্যে । কেন্্রীয় শিল্প-বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারিহয়সহ অন্ান্ত 
অফ্িসারর', প্রাঙ্গেশিক শিল্প-বাণিজ্য দফতরের মগ্্রিক্নয়সহ অফিসারর! 
এই সন্িলনীতে যোগ দিলেন । বেশ্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরে এই সন্থিলনীর 
বৈঠক বমিল। কেন্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে আমিই এই সন্পিলনীর 
সভাপতিত্ব করিলাম । পরম হত তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আন্তরিক 
আগ্রহের আবহাওয়ায় মধ্যে সম্গিলদীর কাজ চলিল। অনেক ভূল বুঝা- 
খৃবিয় অবসান হইল? অধিকার দেওয়ানেখয়ায় অত্যাবস্থক উদারতার 


(৪১৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সবার খুলিয়া গেল। শাসনযাহ্বিক অনেক দৃশ্যতঃ দুঃসাধ্য সমন্ঠার সুষ্ঠ» 
সমাধান বাহির হুইয়' পড়িল । সম্থিলনীতে বে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইল, 
তার মধ্যে এই কয়ট। প্রধান ঃ 

(১) শ্রাসনতন্ে সুম্পষ্ভাবে নিষিদ্ধ গিযপ ছাড়। আর সব গিল্লের পূর্ণ ও 
একক কতৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়। হইল | 

(২) আমদানি-রফতানির ব্যাপারে কন্পাচিত্ব চিফ কণ্ট্শোলার 
অফিসের কতৃত্বের অবসান কর হইল | পূর্ব পাকিস্তানের জন্য চাটগীয়, 
পশ্চিম পাকিস্তানের জন্ত লাহোরে এবং ফেডারেল অঞ্চলের জন্ত করাচিতে 
তিন্ট স্বাধীন ও অল্ত-নিরপেক্ষ আমদানি-রফতানি কণ্ট্বোলার-অফিস 
শ্বাপিত হইল । 

(৩) পর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ও সরবরাহের সুবিধার জন্ত কেন্দ্রীন় 
সাপ্রাই এগ ডিভেলপমেন্ট ডিপাট'মেণ্টের চাট শাখা আপগ্রেড করিয়া 
একজন এডিশন:ল ডাইরেক্টর-জেনারেলের পরিচালনাধীনে পূব পাকি- 
স্তানের প্রয়োজন মিটাইবার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইল । 

(8) ব্যহস্থ! হইল, বৈদেশিক মুদ্রার দুই প্রদেশের ও করাচির অংশ 
পূর্বাহ্ছে ভাগ করিয়। দেওয়া হইবে এবং চাটগার কণ্টোলার পূর্ব পাকিস্তান 
সরকারের, লাহোরের কণ্টেশলার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এবং 
ফরাছির কন্ট্শোলার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দূফতরের সহিত পরামর্শ করিয়া 
লাইসেঙ্গ বিতরণ করিবেন । 


(8) স্পেশাল কেবিনেট মিটিং 


এই সব সিগ্ধান্তের সব করটাই নীতি-নিধারক বিধায় এবং ওসবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার ও এলাকা সংকুচিত হইতেছে বলির! নিরমানু- 
সারে ওতে কেবিনেটের অনুমোদন দরকার ; আমি সে অনুমোদন চাহি- 
জাম। কেবিনেটের বিশেষ বৈঠকে আমার প্রস্তাব পেশ করা হইল। সে 
কেবিনেট গ্িটিংএর কথা জামি জীষনে ভূলিতে পারিব না| 

প্রধান মীর বাস ভবনের ফেবিনেট রুমে এই বৈঠক । মিষ্টং দুরু হইবার, 
আগেই আমরা অনেকে ছাহির হইয়াছি। পশম পাকিস্তানী সহক্ষমীদের 


(৪১২) 
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'অনেফকেই দেখিলাম গম্ভীর | সের্দিনকার অলোচ্ বিষয় লইয়া আমাকে 
€কেউ-কেউ ঠাট্রা করিয়া বলিলেন £ 'আপনি কেন্দ্রীয় মী না প্রাদেশিক মী 
তা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ।” বুঝিলাম, ঝড় উঠিবার পূর্ব লক্ষণ । 


আমাকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। এদের সাথে এক হাত 
লড়িবার জঙ্ত প্রস্তত হইলাম । 
কিন্ত কেবিনেট মিটিংএ আমার উপর হামলা হইল সম্পর্ণ আশংকাতীত 


দিক হইতে । কেউ কিছু বলিবার আগে প্রধান মন্ত্রীই আমাকে হামলা 
করিলেন । বৃঝিলাম, শক্রপক্ষের সেনাপতিত্ব নিয়াছেন শ্বয়ং আমার নেতা । 
এজন আমি মোটেই প্রস্তত ছিলাম না । হামলাও কি যেমন-তেমন ? 
দক্ষ তীরঙ্দাষের ক্ষিপ্রতায় ও কৌশলে লিডার আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত 
করিতে লাগিলেন | বড়ই বেকায়দায় পড়িলাম । তিন ঘণ্টাব্যাপী 
কেবিনেট মিটং ত নয়, দস্তর-মত সেশন আদালত । আমি যেন আসামীর 
কাঠগড়ায় । চার্জ ধেন নরহত্য। বা হত্যার চেষ্টা | সুহরাওয়াদীর মত 
কুশাগ্র-বুদ্ধি সুদক্ষ বারিস্টার মাফ্ষিন বা ফরাসী আইন মোতাবেক 
আসামীকে জের করিতেছেন। সেজেরায় আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা, 
শ্বাসনতাঘ্িক বাধা-নিষেধ, পাকিস্তানের অখণ্ুতা, শক্তিশালী কিক কেন্ত্র 
বনাম ফেডারেল্স কেন্দ্রের তুলনামূলক গুণাগুণ, কিছুই বাদ গেল না। 
এমন কি আমার অখণ্ড পাকিস্তানী দেশ-প্রেমের প্রতি কটাক্ষ পর্যন্ত হইয়। 
গেল। আমি সাধ্যমত সব কথার জবাব দিতে লাগিলাম। কিন্ত 
ন্বহরাওয়াদাঁর জেরার সামনে সত্িং রাখা চলে কতক্ষণ? আমার জিভ 
ও গলা শুকাইয়া আসিতে লাগিল | প্রথমে অপমানে, তার পরে 
অভিমানে, আরও পরে রাগে আমি ফুলিতে লাগিলাম। কিন্তু তবু 
লিভারের দয়! হইল না । মাঝে-মাঝে জেরার ফাকে-ফশাকে আমি কেবিনেট 
কলিগদের দিকে নযর ফিরাইতে লাগিলাম। পূর্ব পাকিস্তানী সকলের 
মুখেই দরদ ও সহানুভূতি দেখিলাম । আমার বিপদে তাদের মুখ শুকন! । 
পক্ষান্তরে পশ্চিমা ভাইদের মুখ হাসিতে উজ্ছল | তার! সবাই শক্তিশালী 
ফেন্রের পক্ষপাতী ; সুতরাং শ্তি বিকেন্্রীকরণের বিরোধী । আমার 
লিভারের মতও তাই বলির আমাদের, বিশ্বাস। প্রধান মন্ত্রীর হাতে 
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ওঁদের স্বার্থ নিরাপদ বলিয়া ভায়া নিশ্চিন্ত । কাজেই আমার নিজের 
লিডায়ের হাতে আহি নাফামি-্চুধানি খাইতেছি দেখির। তারা নিশ্চয়ই 
ব্যাপারটা উপভোগ করিতেছেন। 


(৫) শহীদ সাহেবের অপুর্ব কৌশল 

বিকেন্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে তাদের যা বা বলিবার ছিল, যে সব বথা' 
অহরহ তাদের মূখে শুনিয়াছি, সে সব কথাই প্রধান মন্ত্রী তাদেরই হত 
ফরিয়! তাদেরই ভাষায়, তাদের চেয়েও অনেক জোরালোভাবে, বলিতে 
লাগিলেন । এমনকি যে সব কথা তারা কোনও দিন বলেন নাই, হস্ত 
ভাবেনও নাই, সেই ধরনের কথাও তিনি অনেক বলিলেন। কত 
কথা তুলিয়া-তুলিয়! তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন £ এ সব্ন্ধে তোমার 
কিবলিবার আছে ? “এজ্মশ্টায় তোমার সমাধান কি?" 'এ আপত্তি 
তুরি খণ্ডাও কি করিয়? ?' ইত্যাদি ইত্যার্দি। যে সববেকায়দার আতেঙকা' 
প্রশ্নের জবাব আমি তাড়াতাড়ি দিতে পারি নাই, সে সব ক্ষেত্রে তিনি 
ধমফের স্বরে 'তুমি কি বলিতে চাও ?"- বিমা আমার মুখে উত্তর 
যোগাইর! দিলেন । আমি তাতে সাহায্য পাইলাম বটে কিন্ত বিষ 
অপন্ানও বোধ করিলাম । আমার প্রস্তাব অগ্রাহ হইবে, বহ্ুক্ষণ আগেই 
তা বৃঝিয়া ফেলিয়াছিলাম । এতক্ষণে সন্মানটকুও গেল | মনে মনে ঠিক 
করিলাম, কেবিনেট ধিটিংঞর পর গোপনে প্রধান মধ্ীর সাথে দেখা করিয়া 
পদত্যাগ করিয়া! চুপে-চুপে দেশে ফিরিয়া যাইব | মাত্র দুই মাস মহিদ্ক 
করিয়াই মীগিরির সাধ অমার চিটিয়াছে | কাজেই অতঃপর বেপরোক্সা- 
ভাবে কথ! বলিতে শুরু করিলাম । পশ্চিম! বন্ধুরা আমার রাগ দেখিলেন। 
কিন্ত কোনও কথা বলিলেন না। আমাকে তারা একটি প্রশ্নও করিলেন ন! ? 
তার গরফারই ছিল না। তাদের সব কথাই ত প্রধান মন্ত্রী বং বলিতেছেন। 
তবু বদি তাদের বধ্যে বে্উ কখনো-সখনো কোনও ফথা বলিতে বা 
জআহাকে ফোন প্রশ্ন করিতে ঢাহিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী ঘুচকি 
হাসিয়া হাতের ইশারায় তীকে নিরগ ধারিয়াছেন । ভাবট। এই $ তোরা 
আর কিকরিষে? আমিই একে ফিলিপ করিতেছি।' ফলে খে কিছু 
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ধলিলেন না। তিন ঘণ্টাব্যাপী কেবিনেট মিটিং কার্ধতঃ হইয়া! গেল 
প্রধান মী ও আমার মধ্যে কথা কাটাকা্র বৈঠক। তার পরিণামও 
লকলেরই একক্সপ জানা ॥ কাজেই সবাই নীরব । আমাকে এমনভাবে 
নাস্তা-নাবুদ করির1 নাকানি-চুবানি খাওয়াইয়া হঠাৎ প্রধান মী চেয়াগটা 
পিছনে ঠেলিয়া দীড়াইয়া উঠিলেন। আমরাও সকলে দীড়াইলাম । 
হাতের ইশারায় আমাদিগকে বপসিতে বলিয়া তিনি কেবিনেট কমের 
টাচ বাথরুমের দিকে অগ্রমর হইলেন। বাথরুমের দরজার হাণ্ডেল 
হুরাইয়া দরজাটা ঈষৎ ফাক করিয়া তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া 
ভাফাইলেন। বলিলেন £ 'আবুল মনসুর, তুমি আমাকে কনভিন্স,ড, 
করিতে পারিয়াছ। এইবার তুমি তোমার কলিগদেরে কনভিন্স, করিবার 
চেষ্টা কর।” বলিয়াই তিনি বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িলেন। 

আমি ম্তত্তিত হইলাম । প্রধান মন্ত্রী কনভিন্সড, হইয়াছেন ? আমার 
লিডারকে আমি কনভিন২স২ড২ করিতে পারিয়াছি ? বিশ্বাস হইল ন1। 
আমাকে বিজ্প করিলেন না ত ? দ্বিধায় পড়িলাম | লিডারের স্বভাব ত 
ত। নয়। তবে এটা কি ? কলিগদেরে কনভিন২সং করিতে তিনি আমাকে 
উপদেশ দিলেন কেন? কাদের বথা বলিয়াছেন, বুকিলাম। কিন্ত 
ফনভিন,স২ করিব কি ? আমি মাথা তুলিয়া কারোর দিকে চাহিতেই 
পারিলাম না। ঘাড় সোজা না করিয়া চোখ যতটা কপালের দিকে তুলা 
মায় তা তুলিয়া কলিগদের মুখ-ভাব দেখিবার চেষ্টা করিলাম | সবাই 
পাশের লোকের সাথে কানাকানি ফিসফাস করিতেছেন॥। কেউ ফোনও 
কথা বলিলেননা। আমাকে কোন প্রশ্নও করিলেন না। প্রশ্বআর কি 
করিবেন ? কে করিবেন ? পশ্চিমা বন্ধুরা ? তার! ত জ্িতিয়াই গিয়াছেন? 
আমার মত পরাজিত পধু'দন্ত ভুল ঠত আহত সৈনিকের গায় 'মড়ার 
উপর খাড়ার ঘ1' মারিয়া লাভ কি? কাজেই তারা কানাকানি করিরাই 
লিলেন! আমার দিকে করক্ষেপও করিলেন না । 

এমনিভাষে দশ-পনর স্বিনিট কাটিয়া গেল। বাথরুমের দরজা খোলার 
খছট পাইলাম । সকলে সে দিকে চাহিলাম । প্রধান মী তোয়ালিয়ায 
চোখ-নুখ নুহিতে-ছুঁছিতে বাহির হছইলেন। এ অবস্থায় প্রন করিজেন $ 
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'আবুল মননুর, তুমি কি তোমায় কলিগদেরে কনভিন,স, করিতে 
পারিয়াছ ?” এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দিব? কনভিন,স করিব কি জানি 
যে ইতিমধ্যে একটি কথাও বলি নাই। কাজেই নিরুপায় সহারহীনের 
একটখানি জোর-কর' শুক হাসি হাসিলাম মাত্র । প্রধান মন্ত্রী চোখ-নুখ ও 
হাত মুছা শেষ করিয়! ঈষৎ পিছন হেলিয়া হাতের তোয়ালিয়াটা বোধ হর 
বাথরুমের টাওয়েল স্ট্যাণ্ডে রাখিলেন এবং যেন কতই চিস্তা করিতেছেন 
এমনিভাবে ধীরে-ধীরে আসিয়া! নিজের আসনে বসিলেন । আমর! সবাই 
ঈড়াইয়াছিলাম। আমরাগ বসিলাম। প্রধান মহ্ী আমার দিকে 
ক্রক্ষেপ না করিয়া পশ্চিম বন্ধুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন £ “আমি মনে 
ফরি, আবুল মনসুর যদি এই-এই কয়েকটা সংশোধনী গ্রহণ করে, তবে 
আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি । এই বলিয়া তিনি নিতান্ত 
মামুলি ভাষিক ও ব্যাকরণিক্ক কয়েকটা সংশোধনী পেশ করিলেন এবং 
পশ্চিমা বন্ধুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন £ 'কি বলেন আপনারা ? 
তারা আর কি ঝলিবেন ? প্রধান মহী এতক্ষণ তাদেয়ে সমর্থন করিয়াছেন, 
এখন তাদের কর্তব্য প্রধান মন্ত্রীকে সমর্থন করা। প্রধান মন্ত্রী আমাকে 
বকিয়া তাদেরে খুশী করিয়াছেন | এইবার তাদের উচিত প্রধান মস্ীকে 
খুশী করা | সকলে এক বাক্যে বলিলেন £ “আপনি যা ভাল বুঝেন।” 
প্রধান মন্ত্রী এতক্ষণে ঘাড় ফিরাইয়] আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ 
“দেখ, যদি তুমি এই-এই সংশোধনী গ্রহণ কর তবে কেবিনেট তোমার 
প্রস্তাব গ্রহণ করিবে । বুঝিলে আমার কথা? তুমি এতে রাযী?" 
এতক্ষণে আমি যেন লিডারকে কিছু-কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম। শুর 
চোখ যেন আমাকে ইশারা করিল £ “সহজে রাষী হইও না।' আমি সে 
ইশারা মানিলাম। মাথা নাড়িলাম | আপত্তি করিলাম । ও-সৰ 
সংশোধনী গ্রহণ করিলে আমার ক্িমগুলিই অর্থহশীন বেকার হইয়। পড়ে, 
এমনি ভাব প্রকাশ করিলাম ৷ ঝাকাঝাকি করিলাম । নৈরাশ্য দেখাইলাম। 
আমার ক্ষিমলি অবিকৃত গ্রহণ করিবার অনুরোধও করিলাম | কিন্তু 
প্রধান মন্ত্রী অটল-অনড় । ভাবট!1 যেন “হয় গ্রহণ, নয় বর্জন ॥” অগত্াা 
শেষ পর্যগ জামি ছার গলামিলাম । আমার প্রস্তাব গৃহীত হইল । আমাঙ 
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শ্যাম দিয়া অর ছাড়িল। লিডার আমাকে কংগ্রেছেলেট করিলেন ॥ দেখা- 
পরদেখি সকলেই করিলেন । এতক্ষণে আমি বুঝিলাম, তেমন কড়া! শীতের 
এঅওনুমেও আমার জামা-কাপড় ঘামে ভিজিয়। গিয়াছে । 

প্রধান মন্্বী কেবিনেট রম হইতে বাহির হইয়া সোজ। দূতলার 
উঠ্ঠিবার লিফটে চড়িলেন। আমাদের কাউকে কিছু বলিবার সুযোগ 
“দিলেন না। তার সাথে লিফটে উঠিবার জন্ত আমাদের কাউকে 
'ডাকিলেন না । লিফট এক লাফে দৃতালায় উঠিয়া গেল। আমরা 
সকলে গাড়ি বারাল্গার দিকে চলিলাম। আশাতীত জয়ের পূলকানঙগে 
"আমি এককপ বাহ্যজ্ঞানহীন। হুঠাং কার হাত আমার কাধে পড়িল। 
আমার চমক ভাংগিল । দেখিলাম, অর্থ-মন্ী সৈয়দ আমজাদ আলী । 
'স্তার নুগ্দর মুখের স্বাভাবিক মিষ্টি হাসি ক্রুর ভ্র-ভংগিতে বিকৃত করিয়া 
'পু্টামিগৃর্ণ ভাষায় বলিলেন £ “অভিনয়ট! পারফেক্ট, হইয়াছে । সারা 
কাত ধরিয়া রিহার্সে'ল দিয়াছিলেন বুঝি ?' 


(৬) অমকফাইট? 
আমি বরাবরই অগ্প-বুদ্ধি লোক | বন্ধুবরের রসিকতাটা ভাল বুবিতে 
শারিলাম না। কিন্তু আন্দাঘ করিলাম । তবু বোকার মত তার দিকে 
'াহিয়া রহিলাম । এবার তিনি সহজ সুলর স্বাভাবিক মিষ্টি হাসিটা 
'ফিরাইয়া আনিয়া বলিলেন £ “প্রাইম মিনিস্টার ও আপনি যে মক 
'ফাইটটা ফ্রিলেন, তার কথাই আমি বলিতেছি। কাজ ত হইর়াই 
“গিয়াছে । এখনও অভিনয় চালাইয়া ধাওয়ার দরকার কি ?' 
লিভারের তিন-তিন ঘণ্টাব্যাপী পারফরমেলসের আগাগোড়া! ছবিটা 
নুতন হ্ধপের চাকচিকে আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সত্যই 
তাই নাকি? তাই ত কত জায়গায় তার কত প্রশ্নের জবাব তিনি 
নিজেই আমার মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। পুলক-আনন্স গর্ব-অহংকার 
“গু বিনয়-কৃতজ্ঞতার ঢেউএর নিচে আমি তলাইয়া গেলাম | হেমহান 
এমেতা, এমন করিয়া তুমি আমাকে জিতাইয়া দিয়াছ ? আমাকে নীরষ 
এদেখির। বন্ধুবর আমার হাত ধরি টানিয়। নিতে-নিতে বলিলেন £ “ভয় 
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গাই, জামি কাউকে বলিয়া! দিবনা। কেউ ধুকেন নাই। প্রধান হত 
সধাইকৈে হিপনোটাইয,ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" 

একটু খামিয়! আবার তিনি বলিলেন ঃ 'আপনি বাই মনে করেন 
ভাই সাহেব, প্রধান মহ্রী ঙ্গন না করিলে আপনার প্রস্তাব পাশের 
কিছুপাত্র সম্ভাবনা ছিল না ।' 

কথায়-কথায় আমরা বিশাল লাউজট1 পার হইয়া গাড়িবারান্দাক 
সামনে আসিয়া পড়িয়াছিলাম । জামার গাড়িটা আগে আসিয়া গাড়ি- 
বায়া্দাট1 আটকাইয় রাখার দরুণ জামজাদ আলীর গাড়িটা দূরে 
দাড়াইয়া আছে। তিনি হাত উঠাইয়া আমাকে সালাম করিয়া হাসি 
সুখে হন-হন করিয়া নিজের গাড়ির দিকে চুঁটিলেন। 

একদৃষ্টে অথবা দৃষ্টহীনভাবে তার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আবার 
আমি বাহাভ্ঞান হারাইলাম | প্রাইভেট সেক্রেটারি অথব। বডিগার্ডের 
ডাকে আমার চমক ভাংগিল।|। আমি গাড়িতে চড়িবার জন্ত সিঁড়িতে 
পা দিবার জাগে একবার ছাদের দিকে ভজিভরে তাকাইলাম ॥ গ্রিক 
উপরেই প্রধান নত্রীর বেডরুম | 


(৭) বিদেশী গুড্লার অন্ভাক 

ফেবিনেটে আঙ্মার ক্ষি্ অনুমোদিত হওয়ার সংগে-সংগেই আমি 
ফাইনান্প মিনিস্টার জনাব আমজাদ আলীর পিছনে লাগিলাম ? 
চাহিলাম তার কাছে আমার প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্র! | তিনি তার 
গ্বাভাবিক মিঠা-মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন £ “বিদেশী মুদ্রা নাই ভাই 
সাহেব, সে কথা জাগেই বলিয়াছি ।' এ কথা সত্য ॥ কেবিনেটে আমাক 
সিম আলোচনা হওয়ার সমর এই ধরনের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। 
আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা! ওটাকে আমার স্িস রুখিবার একট ধা! মনে: 
করিরাছিলাম। কাজেই তখন ও-কথায় আমি কোনও গুরুত্ব দেই নাই । 
কিছ এখন দিলাম | আগ্মি রাগির। গেলাম | বলিলাম 2 'পূর্ব-পাফিত্তানের 
প্রয়োজনের বেলা টাকা ত থাকিবেই না । বগাবর আপনার! এসব কিয়া” 
ছের। আর ডলিবে না। টাকা জামাকে দিতেই হইবে | যেখান হইজে 
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পারেন। আমার রাগ দেখিয়া বন্ধুবর হাসিলেন । বলিলেন £ 'ভাইলাব' 
যেদিন খুশী আপনি আমার দফতরে ভ্রান্থন। সব কাগষ-পত্র দেখুন । 
অফিসারদের সাথে নিজে আলোচনা করুন । সব অফিসারকে আপনার 
সাঞ্গনে হাধির করিয়া আমি সরিয়া পড়িব। আপনি ইচ্ছামত সব কাগব- 
পত্র দেখিয়। এবং অফিসারদেরে জেরা করিয়া সব খবর নিবেন। তাতে 
যদি আমার কথ! সত্য প্রমাণিত হয়, তবে আপনি বিশ্বাস করিবেন ত ? 

বড় কঠিনকাজ। কঠিন ফরমায়েশ । আমি অর্থনীতির কিচ্ছ,জান্নি 
না। অর্থ দফতরের কাগয-পত্র কি বুঝিব? কাজেই প্রথমে অসম্মতি 
জানাইলাম । বলিলাম ৫ 'মামি কাগব-পত্র চাই না, চাই টাকা । আপনি 
অর্থনন্ধী। যেখান হইতে পারেন টাকা আনিয়া দেন ।? 

কিন্ত মিষ্টভাষী বন্ধবরের টানে শেষ পর্যস্ত রাধী হইলাম । তীর 
চেস্বারে বসিয়া সেক্রেটারি-জয়েন্ট সেক্রেটারি সহ অনেক অফিষ্ারের 
সাথে পুরা দুইদিন আলোচনা কনিলাম। তারা কাগষ-পত্র দেখাইলেন । 
আঙ্গি বুঝিলাম, সত্যই বিদেশী মুদ্রা নাই । শুধু যে বর্তমানে নাই, তাও 
নন । আগামী প্রায় দুই বছরের আনুমানিক আয়ও অগ্রিম বায় হইয়। 
গিয়াছে । এন্ন সব খরচের খাতে বিদেশী পক্ষের সাথে এ রকম পাকা” 
পাকি চুক্তি হুইয়! গিয়াছে যে একতরফা তার একট] চুক্তিও বাতিল 
করিবার উপায় নাই । 

আমি শুকনা মুখে অর্থ মন্ত্রীর নিকট হইতে হিদায় হইলাম । প্রধানমন্ত্রীর 

কাছে সব বিস্তারিত রিপোর্ট করিয়া তার উপদেশ চাইলাম । তিনি গন্তীর 
ও চিন্তাযুক্ত হইলেন । বলিলেন £ “আমি ত আগেই তোমাকে হুশিয়ার 
করিয়াছিলাম, তোমার এই লশ্ত-বম্পে কোন কাজ হইবে না। এখন 
লাভটা কি হইল? পূর্ব-পাকিস্তানীদের মধ্যে জাগাইলে বৃথা আশা । 
জায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে গাছ করিলে নাহক দুশমন ।” 

আমি ধিশেষভাবে চাপিয়া! ধরিলাম | বলিজাম $ 'আমার বাভিগর্ত 
নিরাপতার খা ভাবিষেন না। একটা-বিছু উপায় বাহির বক্ষদ । 
প্রধানমন্ী হওয়ার পর আপনি খালি ছাতে পূর্ব পাকিস্তানী ভোটারছের 
ফাছে বাইতে পারেন না। কিজবাব দিবেন তাঙের কাছে ?” 


(৪৯৯) 


রাজনীতিয় পঞ্চাশ বছর 


আগামী ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে সাধারণ নির্বাচন করাইব, 
এ বিষয়ে আমর! তখন দৃঢ়সংকগ্প । প্রধান মনত্রীই এ বিষয়ে সবচেয়ে 
বেশী অনড় । হ্থতরাং আমার এই ফথাটায় বোধহয় আগামী নির্বাচনের 
কথাট! তার মনে পড়িল। তীকে চিন্তাবু্ দেখা গেল। লিডারের 
চিভায় সাহাধা করিবার আশায় আমি বলিলাম ৫ মাক্ষিন বন্ধুরা আপনার 
"খাতিরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ত কিছু করিবেন না?" 

অন্ত সময় হইলে কিম্বা! অন্ত কেউ একথা বলিলে লিডার বোধ হয় 
চচিয়! বাইতেন। কারণ এই সময় আওয়ামী লীগের ভিতরের একদল 
সহ বামপন্থীরা সুহরাওয়াদা সাহেবকে গোপনে 'মাকিন দালাল" বলিয়া 
গাল দিতেছিলেন। এ অবস্বায় এটাকে বক্রোক্তি মনে করা অসম্ভব 
ছিল না। 

কিন্ত আজ আমার ব্যাকুল আগ্নহা তিশষ্য দেখিয়াই বোধ হয় 
খরনের কোন সদ্দেহই তার মনে আসিল না। মুহূর্তমাত্র ভাবিয়া 
তিনি ফোন উঠাইয়। মাকিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলিফে এদিন বিকালে 
চারচীর সময় চায়ের দাওয়াত দিলেন। আমাকে এ সময় হাযির 
প্বাকিতে বলিলেন । 


(৮) মাঞ্চিন রাষ্ট্রদূতের সাহায্য প্রীর্থন! 
চায়ের বৈঠকে প্রধানমহ্ী সোজা বিষয়ী কথা পাড়িলেন। পূব- 
বাংলার শিল্পায়নের জঙ্চ সাহায্য দিতে হইষে | মিঃ ল্যাংলি সহজেই 
প্লাধী হইলেন সুপারিশ পাঠাইতে | জানাইজেন, পূর্ববতাঁ সরকারের আম- 
লেই মাফিন সরকার পাকিস্তানকে দশ মিলিয়ন ডলার (পাচ কোট 
টাক] )'কমডিউ এইড' স্কপে দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন । কিন্ত পাকিস্তান 
সরকার তা নাআনার় এর সাহাধ্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। 
গুহাকেই ইগ্রাস্টি,.রাল এইডে স্বপান্তরিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে । 
লেজন আইন পাশ করিতে হইবে। মাকিন রাষ্ট্রে উছাই নিয়ম। 
স্থা্দূত তা করাইবার ভার নিলেন | প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন 
হয়েফজনকে ব্যভিগিত পর লিখিতে | 


(৪২) 


ওধারতি শুরু 


মিঃ ল্যাংলির ভরশায় এবং প্রধান মন্ত্রীর ত্তংপরতাযর আমি আশ্বন্ত 
এ নিশ্চিন্ত হুইয়! অন্যান্ত বিষয়ে মন দিলাম । 


(১) আন্ত-মাঞ্চলিক বৈষঙ্য 

বাণিজ্য-দফতরের বিষয্াদি অধ্যয়ন করিতে শিয়া আমার ধারণা হইল 
আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুইটি ক্রটি দেশের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে । 
একটি, ভারতের সংগে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রয়োজন ও সম্ভবমত 
বাড়িতেছে ন1। ছিতীয়ট, কমিউনিস্ট দেশ সমুহের সাথে আমাদের কোনও 
হ্যবদা-বাণিজ্যই হইতেছে না। এই দুইটিই রাজনৈতিক কারণসম্বত ৷ 
কাশ্মিরের অধিকার লইয়া ভারতের সাথে আমাদের রাজ)নতিক সম্পর্ক 
অতিশয় তিজ । কাজেই তার সাথে বাণিজাক সম্পর্ক বাড়াইবার 
€চষ্টা হয় নাই । ফলে আমাদের দুইটি বড় লোকসান হইতেছে । 
এক, আমরা পাটের একটা বড় ও ভাল খরিদ্দার হারাইতেছি। 
দুই, ভারত হুইতে সস্তাদরে অল্প ভাড়ায় যে কয়লা! পাইতে পারিতান্ন 
তা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপারে আমরা 
ভারতের সহিত সন্ভতাবের শ্বযোগ নিতে পারি । ধরুন, নোয়াখালি 
কুমিল্লা ও সিলেটের সীমান্তবাসী বহু পাকিস্তানী নাগরিক পুরুষা নূক্রমে 
পাশ্ববতা ভারতীয় জমি চাষাবাদ করিয়া! ধান এদেশে আনে । ইহারা 
'জিরাতিয়)' বলিয়! পরিচিত। ভারতের সহিত কোনো চুক্তি না থাকায় 
ইহাদের প্রতি নানান্রপ যুলুম করা হইতেছে । এদের সংখ্যা অনেক। 
এদের জন্ত একট। চুজি করা আশু প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের পর্ব- 
পাকিস্তানে একটি মাত্র সিমেন্ট কারখানা । কলিকাতা তার হেড 
অফিল। তার কাচামাল চুনাপাথর আনা হয় ভারতীয় এলাক ছইতে 
রোপওয়ে বা দড়ির ঝোলানো সপাকুর সাহায্যে । যদিও কারখানার 
ক্যাপাসিটি এক লক্ষ উনের উপর, কিন্ত তাতে উৎপন্ন হয় মাত্র ৪৭. 
হাজার টন | পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চিফ ইজজিনিয়ার আবদুল জব্বার 
সাছেব আমাকে জানাইয়াছেন, বর্তমানেই আমাদের সিমেন্টের চাহিদার. 
পরিধাণ দেড়লক্ষ টনের উপর ॥ আগ্মামী সনেই এর পরিমাণ দীড়াইবে. 


(৪২১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হ্াড়াই লক্ষ টন। ফাজেই বর্তমানেই আমাদের একলক্ষ টন যাহিয় 
হইতে আমদানি করা দরকার । পশ্চিষ্ন পাফিস্তানই এই ঘাটতি গ্লিটাইতে 
পান্ত্রে। বিত্ত জাহাজের অভাবে প্র সিমেন্ট আমদানির পরিমাণও 
স্থেষ্ট নয় ; জাহাজ-ভাড়ার দরুন দামও অনেক বেশী। সময় মত 
সরবরাহও হয় না। এতে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত 
নির্মাণকাজ ও উন্নয়ন-মূলক কাজ সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হইতেছে । 

আমি এই সব সমস্যা লইয়া শিল্প-দফতবরের় পেক্রেটারি মিঃ আব্বাস 
খলিলী ও বাণিজ্য দফতরের পেক্রেটারি মিঃ কেরামতুল্লাক সাথে এবং 
উদের সহকারীদের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা করিলাম | মিঃ খলিলী 
এসব খ্যাপারে খুব উৎসাহ ও উদ্ভম দেখাইলেন। কিন্ত মিঃ 
কেরামতুল্লাকে তেমন উৎসাহী দেখিলাম না। আনার মনে হইল, তিনি 
নিজেই র্াস্ত ও নিকৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়েই গবীণ আই. 
সি. এপ" । অনেকদিন ধরিয়া যারতার ডিপাট'মেণ্টের হেড আছেন। 
কিন্ত প্লিঃ কেরামতুল্লাহ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমি প্রধান 
মন্্ীর সংগে আমারস্বিম ও সে সম্পকে পেক্রেটারিদের ভাব-গতিকের 
হালোচনা করিলাম । 


(১০) সেক্রেটারিয়েটে ওজলট-পালট 

কয়েকদিনের মধেই প্রধান মন্ত্রী অবস্থার প্রতিকার করিলেন । তিনি 

মিঃ কেরামতুল্লার বদলে শিঃ আধিষ আহমদকে বাণিজ্য দফতরের 
'সকেটারি নিধৃক্ত করিলেন | এই নিয়োগের পিছনে একটা ইতিহাস 
এলাছে। আমি অয্পদিনেই বুঝিয়াছিলাম (ষ চাকুরি-বাকুরির ব্যাপারে 
পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্ুবিধ। করিতে গেলে সেক্রেটান্ি-জেনাফ্জেলের অফি- 
দেয় বিলোপ সাধন কঞিতে হইবে । শাসনতষে ঢাকুরি-বাকুছির ব্যাপারে 
গ্যারিটি'আনয়নের বিধান থাকা সন্তবেও সেক্রেটারি-জেনায়েলের দকতয় 
দল চেষ্ট1 ব্যাহত ফরিয়! দিতেছিল। এই দফতর থাকা পর্যন্ত এর 
অনুমোদন ছাড় ঢাকুছি-বাকুমিতে কিছু করিবার উপার ছিল না। 
ধাঁনি গোপনে প্রধান ঈহবীকে আমার মমোভাষ জানাইলগি । দেখিলাম 


(8২২) 





ওধারতি শুর 


বতিমিও সেই চিন্তাই করিতেছেন ৷ বলিলেন £ “আমার ইচ্ছাও তাই। 
শরিদ্ধ প্রশ্ন এই যে এ দফতর ভাংগিয়া দিলে আযিষ আহমদকে কোথায় 
বসাইবে 2? আমি বলিলাম £ “কেন, তাকে কোথাও এম্েস্ডের করিয়া 
খাঠাইক্স দিন | ভার ভাই মিঃ গোলাম আহমদ ত এস্েসেডর 
আছেনই ।' প্রধান মন্ত্রী বলিলেন ঃ “সরকারী কর্ণচারির এম্বেসেডরিতে 
হ্াউক, এটা আমি পসনদ করি না। আমার মনে হয় আমাদের 
কুটনৈতিক দফতরকে সজীব ও সক্রিয় করিতে হইলৈ রাজনৈতিকদের 
মধ্যেই প্র সব পদ সীমাবদ্ধ করা দরকার। সব্নকারী কর্মচারিদের 
মন ধরা-বাধা নিয়মের কাঠামোতে গড়া । তারা কুটনীতিক ব্যাপারে 
দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন না। কাজেই আমি নূতন করিয়া 
সরকারী কর্চচারিদেরে কুটনৈতিক চাকুধিতে পাঠাইব ত নাই, বরঞ্চ যারা 
অছেন, তাদেরে উঠাইয়া আনিব। অতএব সেক্রেটারিয়েটের মধোই 
কোথাও আধঘিয আহমদের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমি তাকে সেক্রেটারি" 
জেনারেলের পদ হইক্তে সরাইতে পারি না ।" 

এর কয়েকদিন পরেই বাণিজ্য দফত্তরে আমার নূতন স্কিম নয়ানীতি 
ও এর কার্ধকারিতার খাতিরেই সেক্রেটারি বদলের কথা উঠিল। 

খানিক থানিয়! একটু চিন্তা করিয়। প্রধান মন্ত্রী নাটকীয় ভংগিতে 
আমার দিকে শাহাদত আংগুলের একট! তীর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন £ 
“ইউ ! ইউ টেক হিম আাষ, ইওর কমা সেক্রেটারি ।' 

আমি ঘাবড়াইয়! গেলাম । মিঃ আধিষ আহমদ শুধু সর্বজোষ্ঠ আই, 
সি. এস.ই নন! “মোস্ট [স্টফনেকেড বুরোক্র্যাট' বলিয়া! তার বদনাম 
বান্সনাম আছে | মন্রীদের কোনও কথা তিনি শুনেন না। মহীদেরেই 
(তিনি ফানি. আংগুলের চার পাশে ঘুরান। কথাটায় আমার বিশ্বাসপ্ত 
হইয়াছিল। পূর্ব বাংলার চিক সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় জনাব নূরুল 
আমিনের আমজে একবার তিনি হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাড়াইয়া 
যলিয়াছিলেন ঃ “আছি প্রধান মন্ত্রীসহ সমশু। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সিক্রেট 
খাইল কীখি এবং তা ফেন্ীয় সরকারের কাছে পাঠাই ।” পূর্ব বাংলার 
পোধান মহ্ী ঘা! ফেবিনেউ এই হ্যাজের ভন্ড টিক সেঙেটারিয় বির 
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ফোনও স্টেপ নিরাছিলেন বলিয়া শোনা যায় নাই | বরঞ্চ লোকে 
হলাবলি করিত আসলে চিফ সেক্রেটারিই পূব বাংলার প্রধান মহতী । 

আমি প্রধান মন্ত্রীকে আমার আশংকার কথা বলিলাম । তিনি অভয় 
দিয়া বলিলেন £ “ভয্ল পাইও না । আধিষ আহমদের আর যত দোষই 
থাকুক, তিনি খুব যোগ্য ও দক্ষ অফিসার । তুমি তাকে নেও । আমি ত 
আছিই । কোনও অন্ুবিধা হইলে পরে দেখা যাইবে |' এইভাবে পাকিস্তান 
সরকারের সর্বাপেক্ষা দোর্দওু-প্রতাপ “আড়ষ্ট-্রীব বুরোক্র্যাট' জনাব আবিফ' 
আহমদ আমার মত সাদাসিধা 'লেদাভূষা' মন্ত্রীর সেক্রেটারি নিষুঞ্জ 
হইলেন। 


(১১) একটি গুরুতর লোকসান: 
এই সংগে আমার আরেকটি গুরুতর লোকসান হইল । বাণিজঢ 
দফতরের সেক্রেটারি বদলাইবার সময় প্রধান মন্ত্রী শিক্প-দফতরের সেক্জে-. 
টারিও বদলাইলেন। মিঃ আববাস খলিলীর জায়গায় মিঃ মোহাম্মদ 
খুরশিদকে শিল্প-দফতরের সেক্রেটারি করা হইল । আমি প্রধান মন্ত্রীর 
নিকট নালিশের ভাষায় কথাটা বলিতে গেলে তিনি বিশ্ময় প্রকাশ 
করিলেন। বলিলেন £ তোমার কথা মতই ত আমি খলিলীকে সরাইয়াছি। 
প্রকৃত ঘটন1 এই যে আমি সত্যই একদিন মিঃ খলিঙ্সীর বিরুদ্ধে 
এবং অপরদিন শিল্প-বাণিজ্য উভয় দফতরের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলাম | 
উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগটা ফরি অপযিশনে থাকিতে । সেট! ছিল 
এইরূপ? প্রায় পাকিস্তানের স্থা্ট-অবধি এই দুইজন সেক্রেটারি একই 
দফতরের সেক্রেটারিগ্সিরি করিতেছেন । ফলে তারা ধশার-তার দফতরকে 
নিজের জমিদারি মনে করিয়া থাকেন! চলেনও জমিদারের মতই | 
অফিসারদের প্রতি ব্যবহারও তাদের ব্যজিগাত কর্ণচারির মতই । 
আর মন্ী হইবার পয় খলিলী সাহেবের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলাম যে 
নীদেরে তিনি সৌসুষী পার্ী মনে করেন। কোন এক ক্লাবে বসিয়া 
বন্ুদের কাছে মহীদেরে “সিষন্তাল বার্ড' বলিয়াছিলেন এবং সেকেটরিরাই 
আসল শাসনকর্তা, মীর! কিছু না, এই ধরনের উদ্ভি করিয়াছিলেন । 
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শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমার কাছে নালিশ করায় আমি মিঃ 
খুলিলীর কৈফিয়ৎ তলব করি । তিনি হাসিমুখে সব কথা স্বীকার 
করিয়! তার যে ব্যাখ্যা দেন, তাতে আমি সম্থ্ট হই এবং উচ্চহাস্য 
করিয়া তার ব্যাথ্য] গ্রহণ করি। এই ঘটন৷ সম্পকে ক্লাবে বন্ধুদের 
সাথে কথা বলিতে গিয়া মিঃ খলিলী আবার মন্বীদের বিরুদ্ধে কটংক্তি 
করিয়াছেন বলিয়া আবার আমার কাছে খবর আসে। খলিলী 
সাহেব তারও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা! দেন। আমি তার ব্যাখ্যায় এবারও সন্তষ্ট 
হই। কিন্ত ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর চেম্বারে কথাট] উঠে । তিনি কার কাছে 
সবই শুনিয়াছিলেন। আমি ঘটনার বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম | 
আমি নিজেই যে ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর কাছে নালিশ করিয়াছিলাম, তাও 
সত্য । কিন্ত মিঃ খলিলীয় ব্যাখয] যে যুক্তিপূর্ণ ও গুহণযোগ্য এবং তা যে 
গ্রহণ করিয়াছি, সব কথাও বলিলাম । প্রধান মন্ত্রী আর কিছু বলিলেন না । 
শুধুমাত্র তার স্বভাবসিদ্ধ একট] “ছম' করিয়া! অন্য কাজে মন দিলেন। তার 
পরেই এই বদলি। আমার সব কথার উত্তরে তিনি বলিলেন £ খ্রশিদ 
তোমার সব স্কিম ও প্র্যানে তোমার সমর্থন ও সহায়তা করিবেন। আমি 
তোমার ধ্যান-ধারণণর কথা তাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া৷ দিয়াছি। তুমি 
শুনিয়া খুশী হইবে যে খুরশিদ নিজেকে আসলে সিলেট জিলার অধিবাসী 
বাংগালী মনে করেন।” বলিয়া হাসিলেন এবং আমাকে হাসাইবার চেষ্টা 
করিলেন। 
(১২) বাণিজ্য-দফতরের সেক্েটারি 
বাণিজ্য সেক্রেটারি হিসাবে মিঃ আযিয আহমদের সাথে প্রথম-প্রথম 
খুব সাবধানে কথা বলিলাম । তিনি কিন্তু প্রথম হইতেই বিনয়-নগ্রতা 
ও আনুগতোর পরকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন । তথাপি তিনি যে পরিমাণে 
যত বেশী ভদ্রুতা ও আনুগত্য দেখাইলেন, আমি সেই পরিমাণে ততবেশা 
সাবধান হইলাম। 
কিন্ত অল্পদিনের মধেঃই মিঃ আধিয আহমদের প্রতি আমার ধারণ? 
বদলাইতে লাগিল । আমার প্রতি তার ভক্তি ও আনুগত্যের মধ্যে কোনও 
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চালাকি বা ভগ্ডামির আচ পাইলাম না| কারণ যে সব ব্যাপারে তিনি 
আমার সাথে একমত হইতেন না, সে সব বিষয়ে খুব জোরের সংগেই 
আমার সাথে তক' করিতেন। আমাকে অনড় দেখিলে শেষ পর্স্ত 
বলিতেন £ “আমার উপদেশ য। দিবার ছিল, তা দিলাম। আমার কর্তব্য 
এখানেই শেষ । এরপর আপনি যে আদেশ দিবেন, তাই বলবং হইবে 
এবং আমি অক্ষরে অক্ষরে তাই পালন করিব । বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষা 
এবং বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক প্রতিহ্যই তাই । 

আমি তার এই নীতি খুবই পসনগ করিলাম । আমর] মন্ত্রীরা ভূল 
করিলে যে সব সেক্রেটারি আমাদের ভুল দেখাইয়া দেন. ভূলটাতেও 
সমর্থন দিয় 'হ1 হুযুর? করিয়! আমাদেরে খুশী করেন না, তীাদ্দেরে আমি 
খুবই পসন্দ করি । একথা আমি তাকে খোলাখুলিই বলিলাম £ “নিজে 
কোনদিনই “হ1। হুযুরি' রাজনীতি করি নাই। অপরে আমার নিকট তা 
করুক, এটাও আমি চাই না।, 


(১৩) ভারত ও কমিউনিস্ট দেশের বাণিক্্য 
কাজেই মঃ আযিষয আহমদের সহিত আমার বনিল ভাল! আমি 
ভারতের সাথে ও কমিউনিস্ট দেশের সাথে আমাদের দেশের বাণিজোর 
সম্ভাবনা ও তার ভাল দিক দেখাইলাম । ইতিমধ্যে আমার এক ঘোষণায় 
বলিয়াছিলাম 2 “আমাদের বাণিজ্য-সম্পক' রাঙ্জনৈতিক সীমান্ত ডিংগাইয়। 
যাইব । সে কথাট1 তাকে বুঝাইয়! বলিলাম | আমার মতবাদের 
সমর্থনে ইংরাজ জাতির বাণিজ্য-নীতি, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়েও সে নীতি 
বলবৎ রাখার প্রথার কথা বলিলাম । মিঃ আযিয আহমদ খুবই মাকিন 
ভজ হওয়ার এবং পাক-মাকিন-চুক্জি-আর্দির দক্চন এ ব্যাপারে তার মনে 
কোনও স্বিধা-সন্দেহ থাকিতে পারে মনে করিয়। আমি তাকে বুঝাইবার 
চেষ্টা কয়িলাম যে ইংরাজের এই বাণিজ্য-নীতিতেও ইংগ-মাকিন বন্ধত্ে 
কোনও বিদ্ব ঘটে নাই'। 
আমার এতসব বজ্তার পন মিঃ আবিষ আহমদ পাক-ভারত 
বাণিজ্য-ব্যাপারে আমার সহিত গকমত হইলেন। কমিউনিস্ট দেশের 
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সাথে বাণিজোর ব্যাপারে তিনি রাষী হন কয়েক মাস পরে। তার 
আগে প্রাইধ মিনিস্টার ও প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা করিতে 
তিনি আমাকে উপদেশ দেন। এটাকে আমি আমার আংশিক 
সাফল্য মনে করিলাম । কারণ দেখিলাম, ভারত-বিরোধী মনোভাব 
তার মুসলিম লীগারদের চেয়েও তীব্র । তবে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী । 
পাকিস্তানের ভালর জন্য তিনি সব কাজে রাধী ছিলেন। অতএব 
নিছক বাণিজ্যিক সম্পকে'র দিক দিয়া তিনি আমার মতবাদ গ্রহণ 
করিলেন | পাক-ভারত বাণিঙ্গ্য চুক্তি রিনিউ করিবার স্ময় আগত- 
প্রায় । কাক্গেই আমি তাকে আমার সংবল্প বিস্তারিত ভাবে বলিলাম । 
কেবিনেটে পেশ পরিবার জন্ত কাগয-পত্র তৈয়ার করিতে আদেশ 
দিলান | আমার সংকল্পিত পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির অন্ততম 
গ্রধান নুহনত্র ছিল এই যে বরাবরের ম্যায় এক-বছর মেয়াদী চুক্তির 
বদলে আমি তিন-বছর-মেয়াদী চুক্তির পক্ষপাতী ছিলাম । তিনি সহজেই 
আমার মন গ্রহণ ঝকরিলেন। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা 
গিয়াছিল যে আমদানি-রফতানি লাইসেন্স ইশু করা ও অগ্যান্ত আন্ষংগিক 
আয়োজন করিতে-করিতেই ব্ছরের বেশী সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। 
উভয় পক্ষ হইতে মেয়াদ বাড়াইবার জন্য দেন-দরবারও করিতে 
হয় । এত আনেক সময় আমদানি-রফতানি দ্বোর মৌসুম পার 


৬ 


হইয়া যায় । 
(১৪) ফিন্সু ইণ্ডাস্টি, 
ভারতের সাথে নাণিজ্যিক ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ে আমার পূর্ব" 
ধারণা ছিল | এট। পশ্চিম-বাংলায় নিমিত ছায়াহবির ব্যাপার । পশ্চিম- 
বাংলায় উন্নত ধরনের ছায়াছবি নিমাণ ভ্রহগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। 
তারই স্বাভাবিক উপসর্গন্থপে তথায় অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ফিল্ম স্পট 
লেখকও ছ হু করিয়া বাড়িতেছিল। পূর্ববাংলায় ছায়াছবি নিমাণের 
কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বইও রচিত হয় নাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীও 
পয়দা হয় নাই। এ অবস্থা আমাকে খুবই পীড়া দিত। অথচ এর 
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প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা ও সম্ভাবনা ছিল না। পশ্চিম-বাংলার ছবিতে 
স্বভাবতই পর্ব-বাংলা ছাইয়1 গ্িয়াছিল। কলিকাতার ছবি-নিঘাতাদেরই' 
এজেন্টরা ঢাকায় বসিয়। ছবি-প্রদর্শনীর ব্যবদা করিত । দুই-একজন পাকি- 
স্তানী যারা কোনও ফাঁকে এই ব্যবসায়ে ঢুকিয়াছিল, তারাও পশ্চিম 
পাকিস্তানী । পূব-বাংলার ফিল-শিল্প গড়নে তাদের কোনও স্বার্থ বা চেতনা 
ছিলনা । অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ফিল্ম রচনার যথেষ্ট উদ্ঠোগ- 
আয়োজন চলিতেছিল । এসবের প্রতিকার সম্বন্ধে কতিপয় পর্বপাকিস্তানী 
উৎসাহী লোকের সাথে আমি আগেই আলোচনা করিয়াছিলাম। তাতে 
আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে সরকারী উৎসাহ ও সহায়তা না পাইলে 
পূর্ব-বাংলায় ফিল্-শিল্প গড়িয়া উঠিবে না । ফলে মনে-মনে স্থির করিয়াছিলাম 
গাবন“মেন্ট হাতে পাইলে প্রথম ম্বযোগেই এটা করিব । সত্যম্তাই 
সরক্কার বখন হাতে আসিল, খন জনাব আতাউর রহমান ও জনাব 
শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পয়ামর্শ করিয়া প্রদেশে শিল্প-উন্নয়ন 
হ্র্পোরেশন স্বাপন করা ঠিক হইল । আর এদ্দিকে কেন্দ্রে আমি এই 
সংকল্প করিলাম যে প্ব-বাংলায় যার ফিল্ম-শিল্প গড়নে ওয়াদাবদ্ধ 
হইবেন, শুধু তাদেরেই ভারতীয় ফিলা আমদানির লাইসেন্স দেওয়া 
হইবে । আসন্ন পাক-ভারত চুক্তির এট! অঞ্ততম শর্ত হইবে বলিয়া 


সেক্রেটারি মিঃ আঘিয আহমদকে জানাইয়। দিলাম । 
বাণিজ্য-দফতর সন্বদ্ধে এই ব্যবস্থা করিয়া আমি পর্বপাকিস্তান 


সফরে আদিলাম। প্বপাকিস্তানের সিমেন্ট ও চিনি-শিগ্প পরিদর্শন 
এবারের সফরের আমার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল । প্রব-পানিস্তানের আমানি- 
রফতানি বণ্ট্দোলার পদের জন্য একজন উপযুক্ত অফিসার তালাশও এ 
সফরের অন্যতম উদ্দেশা ছিল | এই নতুন পদটি স্প্টি করিয়া অবধি এ 
বিষয়ে খুবই চিস্তাযৃক্ত ছিলাম । পদটি যে কত বড় বিশাল দায়িত্বপূর্ণ 
পদ সেটা আমি ভাল করিয়াই বুঝিলাম। যাকে'তাকে এ পদ 
দেওয়া যাইবে না। সত্তা সাধৃত? ও সাহস এ পদের জন্ত অতাযাবশা ক । 
আমি এ বিষয়ে প্রধান মহতী স্হরাওয়াদী ও প্রধান মী আতাউক় রহমান 
উভয়ের সংগেই আলোচনা করিয়ছিলাম। তারা বিডি অফিসারের 
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নাম করিয়াছিলেন । মনে-মনে তাদেরই তালিক' করিয়া! নিজে দেখিবার 
জগ্তই এবারে পূর্ব-পাকিস্তানে আসিলাম । 

সিমেন্ট সম্পর্কে পূর-পাকিস্তানের চিফ ইঞজিনিয়ারের সংগে পরামর্শ 
করিয়া ঢাকা সিলেট বসিয়াই সিদ্ধাস্ত করিলাম ও আদেশ দিলাম । 
সাপ্লাই এও ডিভেলাপমেণ্ট এর ডিরেকউর-জেনারেল মিঃ বি. এ কোরেশীকে 
সংগে লইয়াই আপিয়াছিলাম | তাকে সংগে নিয়াই ছাতক সিমেন্ট 
ফেব্টরিতে গেলাম ৷ ফেব্রি-কৃপক্ষের সংগে আলাপ করিয়। বুঝিলাম, 
এই পরিমাণ টাকার মেশিনারি আমদানি লাইসেন্স পাইলে ছয় মাসের 
মধ্যে তাদের ফেরিতে সাতচল্লিশ হাজারের জায়গায় এক লক্ষ টন 
সিমেন্ট উৎপাদন করিতে পারেন । তারা বলিলেনঃ দুইতিন বছর 
ধরিয়া তাদের দরখাস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে পড়িয়া আছে। মিঃ 
কোরেশীকে জিগ.গাসা করিয়া ওদের অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পাই- 
লাম | তৎক্ষণাৎ আমি প্রয়োজনীয় পরিমাণে লাইসেলস ইশুর আদেশ 
দিয়া দিলাম । সে লাইল্সেস তারা পাইয়াছিলেন। সিমেন্ট উৎপাদনও 
প্রায় একলক্ষ টন করিয়াছিলেন ॥ কিন্ত মন্ত্রী হিসাবে তা দেখিয়া 
আসিতে পারি নাই । 

বন্ট্রালার পদের জন্য উপযূক্ত অফিসারও আমি এই সফরেই 
পাইয়।ছিলাম। ইনি ছিলেন মিঃ শফিউল আযম | তিনি তখন খুলনার 
ডি্টিই ম্যাজিস্টে,ট । আমি তার সাথে কথা বলিয়া তার কাজ-কর্ম 
দেখিয়! এতই অস্ত হইলাম যে তাকে আমার কাজের জন্য সবচেয়ে যোগ্য 
লোক মনে করিলাম । তৎক্ষণাৎ সেইখানে বনিয়াই তাকে আমার অভিপ্রায় 
জানাইলাম। তিনি স্বভাবতঃই খুশী হইলেন। কিন্ত আপত্তি জানাইলেন 
এবং আপত্তির কারণও প্রকাশ করিলেন । চাটরগ্গায় কনগ্রেলার অফিস। 
চাটগশা তার বাড়িও । কাজেই আত্মীয়-স্বজনের চাপ পড়িবে । চাকরিটাও 
তচাপের চাকরি । কাজেই তিনি অসন্বিধায় পড়িবেন। আমি মনে” 
মনে ভাবিলাম £ এইরকম বিবেকবান লোকই ত আমি চাই । বলিলাম £ 
“তোমার আপত্তি আমি মানিলাম না| তুমিপ্রস্তত হও।' তিনি 
প্রস্তত হইয়াছিলেন। আমি করাছি ফিরিয়াই তাকে সেখানে কয়েক দিন 
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ট্রেনিং দেওয়াইলাম । আমার পরিকরনা ও চিন্তাধারার সাথে তাকে 
পরিচিত করিয়া চাটগ”া কন্ট্রেলার করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। তিনি 
পরম যোগ্যতা ও সাধৃতার সাথে সে কাজ চালাইলেন। 


(১৫) দুর্ঘটনায় আহত 


কিন্ত চিনি-শিল্প সম্বদ্ধে কিছুই সুবিধা করিতে পারিলাম না । প্রথম 
মিল দর্শনা শুগার মিল পরিদর্শন করিতে গিয়া সেখানেই দুর্ঘটনায় 
আহত হইলাম | দুর্ঘটনাও একেবারে অন্তত এ্যাকৃফিডেন্ট । সারা মিল 
ভন ভন্‌ করিয়া ঘুরিলাম | যাট বছরের বুড়া ত্ণ সাহেব ম্যানেজারদের 
আগে-আগে এক শ ফু উচা লোহার রডের সিডি বাহিয়া সুউচ্চ 
ট্যাংকগুলির মাথায় উঠিলাম নামিলাম । তরুণ সাহেবরা বলিলেন £ 
আমার ঢলাফেয়া দেখিয়া তারা পর্যস্ত ঘাবড়াইর়1 যাইতৈছেন । কিন্ত 
কিচু হইল না। সারা মিল দেখিয়া অবশেষে লেবার কোয়াটগার দেখিতে 
গিয়াই বিপদে পড়িলাম । গরুর খুড়ের বর্ষাকালের গাভা শুকনা 
দিনে গোম্পর' হইয়া আছে । এই গোম্পদই আগান। বধায় 'লোস্পদে 
বিদ্বিত যথা আনন্ত আকাশ হইসে । এই গোম্পদের একটিতে আমার 
ছেলেবেলার-ফুটবল-খেলায় ভাংগা পাটা পড়িল। হা? মঢকাহয়া 
গেল । আমিযে পড়িলাম আর উঠিতে পারিলাম না। আমাকে 
ধরাধরি করিয়া সেলুনে আনা হইল । দেখিতে দেখিতে হাট ফুলিয়া 
ট্য়া-বড় কলাগাছ হইয়া গেল । স্থানীয় সকল ডাক্তার সাধামহ চেষ্টা 
ফরিলেন | কিছুই হইল না । জেদিনকার সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল হইল । 
ডাক্তার! উপদেশ দিলেন, আগামী সব প্রোগ্রামও ক্যানসেল করিয়া 
ঢাকায় ফিরিয়া আমিতে । কিন্ত আমার কপালে আরও কই ছিল । 
কাজেই ডাক্তারদের এবং সংগীয় অফিসারদের উপদেশ মানিলাম না। 
বলিলাম £ 'শেতাবগঞ্জ ও গোপালপুরের বল দেখিয়া যাইন। কাল 
সকালেই ভাল হইয়া যাইব । এখানে যদি কোনও বিশ্বস্ত হোমিও" 
প্যাথিক ভিন্পেনসারি থাকে, তবে সেখান হইতে এক মাত্র] আনিকা 
২০ আনাইয়া খাওয়াইরা দেন | তাই করাহইল। আনিকা খাইয়া 


(৪5০) 


ওযারতি শুরু 


জামি বাতি নিবাইয়৷ ঘুমাইরা পড়িলাম। বলিলাম £ পার্বতীপুরে 
আগে আমাকে কেউ ডাফিবেন না।' 

পার্বতীপুরে আসিয়া দেখিলাম রাজশাহী বিভাগের কমিশনার সংশ্লিষ্ট 
জিল। সমুহের জিলা ম্যাজিস্টেষট সহ' উপস্থিত আছেন। তীর সকলে 
একমত হইয় বলিলেন আমার ঢাকায় ফিরিয়া যাগয়া উচিৎ । আমি 
ধুঝিলাম আনিক1 বরাবরের মত কাজ করে নাই। কাজেই রাষী 
হইলাম | তাড়াতাড়ি ঢাক কফির! দরকার | কিন্ত ফের ঈশ্বরদী-পোড়াদহ 
হুইয়া ঘুরিয়া যাইতে অনেক সময় লাগিবে । কাজেই ফুলছড়ি হইয়া 
যাইতে হইবে । কিন্তু এ লাইন মিটার গজের । আমি বাহির হইয়াছি 
ব্ডগজের সেলুনে । সুতরাং সেলুন ছাড়িয়া সাধারণ গাড়ি ধরিতে 
হুইল । শুধু টানা-হেচড়া । আর কোনও অস্গুবিধা না। তারপর ফুলছড়ি 
ঘাটে ট্রেন হইতে স্স্টমারে নেওয়া হইল ইযি চেয়ারে শোওয়াইয়া | 
ইধিচেয়ার! শৃনিতে বড় আরাম । হিদ্ধচারসন কুলির কধধে যিন্দা 
লাশের মত প্রায় আধ মাইল যাকয়।, ত।য়গন স্টিমার থাটের আ্োপে 
নামা, খাড়া সিশড়ি দিয়া দুতলার উঠা এন সন কাতি-কাগ্ড বোধ 
হয় যত অবস্থায় খুন আরামের কিতাাদল্দা অবস্থার খুন আুখের 
নয় । 

স্টেশন হইতে সোজা হাসপাহালে নেওয়া হইল । হাসপাতাল 
কতৃপক্ষ বিশেষ যত্বু নিদেন। বিশযতঃ ডাঃ শামসুদ্দিন ও ডাঃ আসিরুদ্দিন 
দিনরাত খাটিলেন। চ:রদিনের দিন অপরের কাধে ভয় কমিয়। দাড়াইতে 
পারিলাম। প্রাইম মিনিস্টার যরুরী বারতা পাঠাইলেন £ “অসম্ভব না 
হইলে এখনি ছলিগ়া আস' | ডাক্তাররা সম্মতি দিলেন বটে ।কন্ত বলিলেন, 
আর কয়েকটা দিন থাকিয়া গেলে সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতাম । 

অপরের কাধে ভব্র করিয়া বিমান বন্দরে গেলোম। ধরাধরি করিয়া 
বিমানে তোল হইল | করাচিতেও সেই ভাবে পৌছিলাম॥ ধরাধরি 
করিয়৷ ধাসার দুতালায় তোল হইল। আমার অবস্থ। দেখিয়। প্রধান 
মন্ত্রী আমর দুতালায় কেবিনেট মিটং নিলেন। ভ্রমণের বাকিতে আমার 
অবস্থা! খারাপ হইয়াছিল। বিছানায় শুইয়া আমি কেবিনেট করিলাম । 


(৪৩১ ) 


রাজনীতির পঞ্জাশ বছর 


অর্থাৎ আমার শোবার ঘরেই কেবিনেট মিটিং হইল ॥ বিছানা ছাড়িবারগ 
আমার শক্তি ছিল না । 

অথচ ঘটনাচক্রে এটাই সেই কেবিনেট-সভ! যাতে অস্তান্ত ব্যাপারের 
সাথে পাক-ভারভ বাণিজা চুক্তির পাকিস্তানের পক্ষের দাবি-দাওয়া 
স্থিরীকৃত ছইবে । সেইজন্ই প্রধানমন্ী আমাকে যরুরী তাগাদা দিয়া 
ঢাকা হুইতে আনিয়াছেন এবং আম্নার উপস্থিতির ব্যবস্থা হিসাবে আমার 
শোবার ঘরেই কেবিনেট মিটিং দিয়াছেন।। 

আমি বাণিজ্য সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদকে আগেই তৈয়ার 
করিয়। রাখিয়াছিলাম । কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রচারিত হইবার 
আগেই মিঃ আযিয আহমদের রচিত কাঙ্জের কাগয-পত্র (ওয়াকিং 
পেপার ) আমাকে দেখাইব্ল1 নেওয়া হইয়াছিল । কাজেই আমার বিশেষ 
কিছু বলিতে হইল না| মাঝে-মাঝে মিঃ আযিষ আহমদের কথার ঈষৎ 
সংশোধন করিয়া আমার মনোভান প্রকাশ করিতে হইয়াছিল মাত্র | 
কেবিনেট আমার সবগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্ত সংকট দেখ দিল 
আমার দিল্লি যাওয়' লইগ্লা । আমি বর্তমানে দিল্লিযাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য | 
এট! মন্্ীস্তরের আলোচনা । শুধু সেক্রেটারি দিম] হইবে না। মন্ত্রী 
একজনকে পাঠাইতেই হইবে । অথচ অন্য কোনও মন্ত্রী দিয়া আমার 
ভরদ1 নাই। প্রধান মন্্রীও আর কাহাকেও পাঠাইতে র'যী নন। মিঃ 
আধিয আহমদেরও মত তাই । আমাকেই যাইতে হইবে । তবেই দিলির 
বৈঠক পিছাইতে হয়। এদিকে চুক্তির মন্াদ শেষ হইতেও বেশী বাকী 
নাই । আমাকে আরোগ্য হইয়া দিলি যাওয়ার যোগ্য হওয়াতক বর্তমান 
চুজির মেয়াদ বাড়ান দরকার । ডাক্তারদের মত নেওয়া হইল ঃ পনর 
দিনের কমে আমাকে খাড়া করা যাইবে না । ভারত সরকারকে সব 
অবস্ব! বলিয়া চলতি বাণিজ্য-চুক্তি এক মাস বাড়াইয়া দেওয়! হইল । 
পনর-বিশ দিন পরে একদিন দিল্লি যাওয়ার দিন তারিখ কর! হইল। 


(৪৩২) 


চিত্শ। অঅধ্য।াহ 


ভাবত সফর 


(১) পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি 
যথাসময়ে এক হাতে লাঠিতে অপর হাতে অন্তের কাধে ভর করিয়। দিল্লি 
গেলাম বোধহয় ১৯৫৭ সালের ১৭ই জানুয়!রি । অফিসারদের এক বাহিনী 
সাথে গেলেন। তার উপর গেলেন আমার স্ত্রীও ছোট ছেলে মহফুষ 
আনাম ওরফে তিতৃ মিয়া | তার বয়স তখন মাত্র নবছর। দিল্লি বিমান 
বন্দরে ভারতের শিল্প-বানিজ্য মন্ত্রী মিঃ মুরারজী দেশাই আমাদেরে অভার্থনা 
করিলেন। আমার থাকার ব্যবস্থা হইল নিযাম-ভবনে | বিরাট ও বিশাল 
শাহী বালাখানা | এলাহি কারখানা । অফিসারদের স্বান দেওয়। হইল 
অশোক হোটেলে । কূটনৈতিক জগতে বিশ্ময় স্ষ্টি করিম্ন। আমি রাষ্টপতি 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী পঙ্ডিত নেহরুর জন্ত দুই হাড়ি মধূপুরের 
মধু লইয়া গিয়াছিলাম । বক্ততায় বলিলাম £ “পাকিস্তানের জনগণ 
ভারতের জনগণের সাথেযে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় তারই 
প্রতীক এই মধু । পাকিস্তান ও ভারত উভফে্ই ভারত-মাতার যমজ-সন্তান । 
দুই সহোদর ।” ভারতীয় কাগযে “সাধূ সাধ” রব ধ্বনিত হইল । 
প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্্র প্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পয়োক্ষ- 
প্রত্যক্ষ সহানুভূতির ফলে আমাদের সমস্ত দাবি-দাওয়াই চুক্তিতে গৃহীত 
হইল । চুক্তির মেয়াদ আমাদের দাবি মত তিন বছর করা ছাড়াও তিনটি 
বিষয়ে ভারত আমাদের প্রতি বিশেষ বন্ধুত্বের পরিচয় দিল ঃ (১) প্রচলিত 
ছয় লক্ষ বেলের জায়গায় আঠার লক্ষ বেল পাট আমদানি করিতে 
রাধী হইল ; (২) &* হাজার টন ভারতীয় পিমেণ্ট পূর্বপাকিস্তানে দিয়া 
তার বদলা এ পরিমাণ সিমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তান হইতে নিতে রাষী হইল । 
€৩) পৰ পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় সমস্ত কয়ল1 সরবরাহ করিতে এবং 
€রলযোগে পূর্ব পাকিস্তান রেল-মুখে পৌছাইয়। দিতে রাযী হইল। 


(৪৩৩ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


জিরাতিয়াদের সমস্যারও সমাধান হইল । একবার প্রীতির ভাব প্রতিষিত 
হইয়া গেলে উদারতার দরজাও প্রসারিত হয় । ভারতীয় ষেতবলের তাই 
হইল । উভয় পাকিস্তানের মধ্যে স্বলপথে যোগাযোগের জন্য ভারতের 
মধ্যে দিয় থ...বরেল চালাইবার যে স্বপ্ন আমরা দেখিয়া ছিলাম, ভারতের 
নেতৃবন্দ সে প্রস্তাবও বিবেচনা করিতে রাযী হইলেন । বথা হইল উভয় 
দেশের রেল মন্্ীদ্ঘপ্ন এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। 


(২) পাক ভারত সম্পকে নৃতনত্ব 

আমাদের আলোচনার মধ্যে যে প্রীতি-সদ্ভতাবের আব্হাওয়! বিরাজ 
ফরিতেছিল, তা শুধু কুটনৈতিক ভাষার “প্রীতি সন্ভাব' ছিল না। 
অনেকটা আন্তরিক সন্তাব ছিল । বাণিজ্য চুক্ত সম্পর্ণ কেন্দ্রীর বিষয় 
হইলেও আমি পৃ:ও পশ্চিম পাকিস্তান সরবায়ছ্য়কে গোড়া হইতেই 
পাক-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় শামিল করিশ্লাছিলাম | এই উদ্দেশ্যে 
আমার বিশেষ আনগ্রণে পু পাদিস্তানেঘ্ধ প্রধান হন্ত্রী জনাব আতাউর 
ল্লহমান খা ও শিল্প-বাণিঙ্গ্য মন্ত্রী শেখ সুলিবুর রহমান এবং পশ্চিম 
পাকিস্তান সরকারের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ সোনাফফর ছ“সন কিযিলবাস 
ভাদের অফিসার-দল সহ দিলিতে উপস্থিত হইয়াহিলেন ' দিল্লি পৌছিয়াই 
আমি পথম কাজ করি পণ্ডিত নেহরুর সংগে সাক্ষাৎকার | জনাৰ আতাউর 
রহমান ও জন'ব মুজিবুর রহমান এ সাক্ষাংকাবে শামিল ছিলেন। জনাব 
সুহরাওয়াদার নেতৃত্ে বর্তনান পাকিস্তান সরকার যে ভাতের সাথে 
সত্যিকার বন্ধু ভাবে যার তার আত্মমর্ধাদদার ভিত্তিতে শান্তি ও প্রীতিতে 
বাস করিতে চান, সে কথা আমরা পগ্ডিত নেহরুকে বুঝ'ইবার চেষ্টা 
করি। পাক-ভ'রত সম্পর্ক সদ্বদ্ধে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের 
মতাদর্শের বুনিয়াদী পার্থক্য আমরা তাকে বুঝাইয়া দেই । এটা বিশেষ 
ভাবে দরকার হয় এইজ ঘষে ভারতের হিচ্ছু সম্প্রদায়ের এক প্রভাবশালী 
শ্রেণীর মনোভাব আমাদের নেত। সুহরাওয়াদার প্রতি জতিশয় 
বিদ্ধপ ছিল | পাকিস্তান সংগ্রামের সময়ের এবং পাকিস্তান হাসিলের 
পরের ভূমিকায় জনাব মুহরাওয়ার্দীর এপ্রোচের পার্থক্য গণতান্রিকতা। 
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যোৌক্তিকত। ও নিভূ্লতার দিকে আমরা পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি। আমরা দেখিয়া পুলকিত হই যে জনাব সুহরাওয়াদীর প্রতি 
পণ্ডিত নেহকুর মনোভাব সাধারণ হিন্দু-মনোভাব হইতে সম্পূর্ণ ্বতপ্ত | 
তিনি স্প্ই বলেন ষে সুহরাওয়াদী-নেতৃত্বে পাক-ভারত সম্পর্কের মধ্যে 
উভয় পক্ষ হইতে বাস্তববাদী দৃষ্টিভংগির উন্মেষ হওয়ার সন্ত্রাবনা 
উজ্জল । জনাব আতাউর রহনান ও জনাব মুজিবুর রহমান বিশেষ" 
ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগ গুলির উল্লেখ করেন। পৃব- 
পাকিস্তান চার দিক দিয় ভারত-বেষ্টিত। পৃপাকিস্তানবাসীর শাস্তি- 
পর্ণ নিরাপত্তা-বোধ অনেক খানি নিভর করে ভারত অরকার এবং 
পশ্চিম বাংলা ও আসাম সরকারের নীতি ও মনোভাবের উপর ॥ আমরা 
দেখিয়া সুখী হইলাম যে পণ্ডিত নেহরু পা পাকিস্তানের অস্গপিধা- 
অভিযোগে: প্রতি সম্পূর্ণ সচেভন ও সহানুইতিশীন 1 আমরা আশ্তরিক 
সৌহাদের মধ্যে আমাদের সাক্ষাৎকার শমাপ্ত করিলাম | 
এই পরিবেশে আমাদের বাশিঙ্য-চুঙ্ির আলো না শুর হইধাছিল 
বলিয়াই আমাদের «য়! দিতি গমন এমা সফল হইর়াছিল। আমরা 
করাচি হইতে যেসব প্রস্তাব ও রি যেআবরে লগা আনিলাছিলম, 
প্রান সব্গুলিই জেইরূপেই গৃহীত হইয়াটিন । হাণিজ্য সেকেট রি জনাব 
আযিয ভাহমদ খুটিনাটি নিধ[রনে ও চুক্তির ভাষা রচনায় র 
পরিচয় দেন | 'ই দক্ষতার জন্ত আশি তার তারিফ কনিতে গেলে হিনি 
হারা বদ়্াছিলেন £ “সার, সব্ব কৃতিত্ব আপনার | কারণ আখত্র 
আপনি মধু মাখাইয়া রাখিয়াছিলেন '* দেখিলাম, আঘযিয আহমদ 
সাহেবের ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । 
সরকারী কাজ ছাড়া নয়া দিল্লিতে আমি দুইটা বেসরকারী কাজ 
করিয়াছিলাম । একটা মওলানা আঘাঁদ সাহেবের সংগে মোলাকাত। 
অপরটি মনের মত, বোধ হয় শেষবারের মত, পুরান দিল্লি দেখিয়া! লওয়া ৷ 
দ্বিতীয় কাজটির ব্যাপারে আমার স্ত্রী আরও বেশী করিয়াছিলেন । 
আমাদের সরকারী বৈঠকাদির ফাকে-ফীকে সব দর্শনীয় বস্ত মায় আগ্রার 
তাজমহলাদি দেখিয়া লইয়াছিলেন। ফলে সরকারী কাজের শেষে আমি 
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ধন মোগল-পাঠান দিল্লীর দর্শনীয় বস্তসমূহ দেখিতে বাহির হইলাম, 
তখন তিনি আমার আগ্ে-আগে চলিয়া এবং আমাকে এটা-ওটা বুঝাইয়া 
এমন ভাবখান। দেখাইলেন, যেন বাংগালকে তিনি হাইকোর্ট দেখাইতেছেন। 

মওলান! আযাদের সাথে দেখা না করিয়া! নরাদিল্লি ছাড়িব না, 
একথা আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম । বন্ধুবর হুমায়ুন কবিরকে আগেই 
সে কথা বলিয়। রাখিয়৷ ছিলাম । হুণাযুন কবির তখন মগুলানার সেক্রেটারি 
হইতে স্টেট২-মিনিস্টারের পদে উন্নীত হইয়াছেন। তবু যোগাযোগ 
আগের মতই আছে | কাজেই আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থার তিনি 
ভার নিলেন। একবেলা সেখানে খাওয়ার কথা উঠিলে অফিসাররা 
বলিলেন তার সময় হইবে না| কারণ আমাকে আমার প্রতিপক্ষ 
'অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ মুরারজী দেশাইর ওখানে একটি পারিবারিক 


ডিনার খাইতে হইবে। 
(৩) দ্েশাইর ডিনার 


সত্য সত্যই মিঃ দেশাই একদিন মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে আমাকে 
দাওয়াত করিলেন এবং আমার স্ত্রীকে দাওয়াত করিবার জন্ত দরবার 
হল হইতে আমার সুইটে আঙদিলেন। আগেই বলিয়াছি নিষাম 
ভবনেরই একটি কনফারেন্স হলে আমাদের বাণিজ্য-চুক্তির কনফারেন্স 
হইতে ছিল । নিরধধারিত সময়ে মিঃ দেশাইর বাড়িতে গেলাম ॥ দেখা 
গেল, পারিবারিক-ডিনার সত্য-সতাই পারিবারিক । ছোট একটি ডিনার 
টেবিলে ছয়জনের বসিব'র বাবস্থা । মিঃও মিসেস দেশাই £ আমি 
ও আমার শ্ত্রী। আমার নয় বছরের ছোট ছেলেটার প্রতিপক্ষ দ্ৃপে 
প্র বয়সের তাদের একটি ছেলেকে টেবিলে বসান হইয়াছে । খানার আগে 
খানার পরে মোট ঘণ্টণ দুই আমরা নীরবে শান্তিতে অফিসার সংগহীন 
অবস্থায় এন্ণ-একা আলাপ করিতে পারিয়া ছিলাম | তাতে দেশাই 
পরিবারের প্রতি আমর সকলে এবং মিঃ দেশাইর প্রতি আমি আকৃট হইয়া 
“পড়িয়াছিলাম । তিনি ভয়ানক গোড়া ব্রাঙ্ষণ হিন্তু, একথা আগেই 
শুনিযাছিলাম। পারিবারিক ডিনারের দাওয়াত কুটনৈতিক ব্যবস্থার 
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কোন আংশ নয়। মিঃ দেশাই এ ধরনের পারিবারিক ডিনারের দাওয়াত 
আর কোনও বিদেশী শিল্প-বাণিজ্যে মন্ত্রীকে করেন নাই বলিয়াও সকলে 
বলাবলি করিলেন । আমাকেই কেন তিনি এই ধরনের দাওয়াত করিলেন, 
তাও কেউ বুঝিলেন বলিয়া! মনে হইল নাঁ। কাজেই আম যথেষ্ট 
কোচ ও গ্বিধার মধ্যেই মিঃ দেশাইর বাড়িতে আসিয়াছিলাম । 
কিন্তু তাদের ব্যবহারে আদর-যত্ধে আলাপে-আালোচনায় আমাদের 
সকল ছিধা-সংকোচ দূর হইয়া গেল। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের 
বাড়িতে ডিনার খাইয়া আমরা মুগ্ধ হইলাণ । নিষ্ঠাবান গোড়া হিন্দু 
সত্যই । মাছ-গোশতহের কোনও বালাই নাই। কিন্ত মাছ-গোশত 
ছাড়াও কি উপাদেয় ডিনার হইতে পারে তা দেখাইয়! দিলেন মিসেস 
দেশাই । নিজ হাতে পাক করিয়াছেন; নিজ হাতে পরিবেশন 
করিলেন। নিজে আমাদের সাথে টেবিলে বসিয়া খাইলেন। 
আমার স্ত্রীর সাথে মিসেস দেশাইর বনিলও ভাল । উনার বোম্বাইয়া 
হিন্দী আর ইনার বাংগালী উদু। মিলিল ভাল । দুই ঘণ্টা কাটাইতে 
তাদের কোনও অসুবিধা হইল না | ভাষা না বুঝিলেও বোধ হয় চলিত। 
নারীরা নাকি ভাষার চেয়ে চোখ-মুখ ও হাতের ইশারায়ই কথা বলে 
বেশী | মানুষ চিনিবার ও বন্ধু বাছিবার পক্ষে নাকি তাই তাদের 
জন্ত যথে্। আর আমর| পুরুষরা দুইজন আমাদের নিজন্ব দফতরের 
আলোচনাতেই বেশীক্ষণ কাটাইলাম । পাব-ভারতের সম্পর্কের কথা 
বিশেষ বলিলাম ন! বোধ হয় উভয় পক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়ই ' কাজেই 
শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপারে আমরা কেকি করিতে চাই তার আলো- 
চনাতেই কাল কাটাইলাম। 


(৪) মওলানা আযাদের খেদমতে, 

পরদিনই গেলাম মওলান! আযাদ সাহেবের মহিত সাক্ষাৎ করিতে । 
বন্ধুবর হুমায়ুন কবির আমাদের সংগে গেলেন। আর থাকিলেন সেখানে 
মগুলানা সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ খোরশেদ। আলাপ তিনজনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় খুবই প্রাণথোল। হইল যাকে বলে ছাট-টুহা্। 
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প্রায় এক ঘণ্টা থাকিলাম। কাজেই অনেক কথা হুইল । পাফ-ভারত 

সম্পর্ক, ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা, পাকিস্তানের ভবিষ্যত ইত্যাদি 
ইত্যাদি । অত বড় পণ্ডিত অত বড় আলেম বিশ্ব-রাজনীতির এত সুঙক্মদশশ 

বিচারক যে সব কথা বলিলেন, তার সংই শুনিবার ও চিস্তা করিবার 

বস্ত । সুতরাং গে-গ্রাসে গিলিলাম | কিন্ত আমাদের নিজেদের আশু বিচার্ষ 
ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যা বলিয়াছিলেন, সেটাই মাত্র সংক্ষেপে স্মরণ 
করিতেছি ' তিনি যা বলিলেন তার সারমর্ম এই £ “আমি সারা অন্তর 
দিয়া সমস্ত শক্তি দিয়া পাকিস্তান স্থষ্টির বিরোধিতা করিয়াছি । আজ 

তেমনি সারা অন্তর দিয়! পাকিস্তানের স্থায়িত ও সাফল্য কামনা করিতেছি । 

শক্তি থাকিলে এ কাজে জহায়তাও করিতাম। পাকিস্তান না হইলে 
ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষতি হইত, এটা আমি আগেও বিশ্বাস করিতাম না, 
এখনও করি না। কিন্ক পাকিস্তান যখন একবার হইয়া গিম্নাছে, তখন 

ওটাকে টিকিতেই হইবে এবং শত্তিশালী রাষ্ট্র হইতে হইবে । না হইলে শুধু 
পাকিস্তানের মুদলমানদের নয়, ভারতের মুসলগানদেরও ভবিস্ং অন্ধকার | 

তোমরা পাকিস্তানীর' সর্ধদা এস্থা মনে রাখিও । এ জন্য দরকার 

পাক-ভারতের মধ্যে বাস্তব বুদ্ধিজাত সন্নানজনক সমঝোতা । তার জন্ত 

তোমওা তৈয়ার হয় । আশি যতদিন আছি, নেহরু যতদিন আছেন, এদিকে 

সহানুভ্তির অভান ততদিন হইবে না।* চিশ্তাভারাক্রান্ত মনে মণগ্লানা 

সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইলাম । 


(৫) নির্বেধের প্রতিবাদ 

কিন্ত পাক-ভারত সমঝোতা যে কঠিন কাজ, এটা দিল্লি বসিয়াই 
আমি টের পাইলাম 1 নয়াদিল্লিতে আমার মধূ লইয়া আসা ও পানি স্তান- 

হিন্তুস্বানকে ভারত মায়ের যমজ সম্ভান বলায় মনিংনিউয" ও অন্যান্য 
মুসলিম লীগবাদী খবরের কাগষ আমার বিরূপ সমালোচনা করিতেছেন, 
তাআমি দিল্লিতেই পর়িলাম। অপর দিকে কলিকাতার একটি ইংরাজী 
দৈনিক চুজি সম্পাদনের পরেপরেই এক জোরালো সম্পাদকীয়তে লিখিজেন ঃ 
“আমরা আগেই বলিয়া ছিলাম, নয়া দিল্লির কর্তাদেরে হুশিয়ার করিয়াছিলাম 


(৪৫৮) 


ভারত সফর 


*ষে আবুল মনন্ুর মুখে মধু লইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্ত অন্তরে 
আনিয়াছেন বিষ । আবুল মনসুরের মধু দেখির! ভারতীয় নেতার এমন 
বিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে আবুল মনম্থর তাদের পিঠে হাত বুলাইয়। 
চোখে ধূলি দিয়া সবগুলি অধিকার আদায় করিয়! নিলেন। ভারতের 
কর্তারা টেরই পাইলেন না" 

ভাবখানা এই যে ভারতের যেন সিন্দুক মারা গিয়াছে । একট। 
-বাণিজা-চুক্তি মাত্র । উভয় পক্ষের লাভ-লোকসান বিবেচনা করিয়াই এটা 
কর] হইয়াছে । উভয় পক্ষের আজ্ঞ অফিসাররাই এ সবের খুটি-নাটি 
ভাল-মন্দ বিচার করিয়াছেন! কোনও এক বিষয়ে এক পক্ষকে এক- 
আধটুক বিশেষ নুবিধা দেওয়া হইয়া থাকিলেও অন্ত দিকে নিশ্চয়ই 
তা পোষাইয়া নেওয়া হইয়াছে । তা নাও যদি হইয়া থাকে তবু দেশের 
সর্বনাশ হইয়া যাইবে না । এটা জানিয়!ও ভারতের এ কাগযট শুধু 
আমাকে 'বিষকুত্ত পয়োমুখ” বলিলেন ন1। নিজের দেশের সরকারকে 
নিরোধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন । 

এরাই ভারতে পাকিস্তানের 'মনিং নিউয*-ওয়ালাদের ৬ বাব, প্রতি বিশ্বঃ 
কাউণ্টার পাট | এর! পাকভারত 'মত্রী চায় না। এরা বিশ্বাস ও অনুভব 
করে যে পাক-ভারত সম্প্রতি স্বাপিত্র হইরা গেলে এদের এডিটরিয়াল 
লিখিবার বিবয় থাকিবে না । স্বাধীনতার আগে এক পক্ষ মুসলিম 
লীগ. তার আদর্শ ও নেতৃবৃন্দকে, অপর পক্ষ কংগ্রেস, তার আদর্শ ও 
নেতৃবন্দকে, গালদিয়া সাংবাদিকত। করিত । হিন্দু-মুসলিম, কংন্ঠেস-লীগ 
ব৷ গাস্বী-জিন্ন। মিলনের কথা শুনিলেই এরা আতকিয়৷ উঠিত। গেল 
গেল বুঝি এদের দম আটকাইয়া৷ | হায়াত ফুরাইয়া | প্রধানতঃ এদের 
চেষ্টাতেই সকলের বাঞ্ছিত ও প্রাথিত সমঝোতা হয় নাই | এরই 
প্রচার-ফলে পাকিস্তানে শেখ আবদুল্লা ও আব্দুল গফফার খাকে এবং 
হিন্দুস্বানে শহীদ সুহরাওয়াদীকে বরাবর ভূল বুঝা হইয়াছে । উপমহা- 
দেশ ভাগ হইপ়। দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র যে স্থাপিত হইয়াছে, সেটাও 
মূলতঃ হইয়াছে হিন্দু-মুসলিদ কংগ্রেস-লীগ ও গান্ধী-জিন্নার খকোরই 
ফল স্বরূপ। যে দাবির জন্ত দুই দলে ঝগড়া হয়, সেটা মিটিয়া গেলে 


(৪৩৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


দুই দলে প্রীতি স্থাপিত হইবার কথ1। কিন্ত দশ বছরেও আমাদের 
মধ্যে তা হয়নাই । কেনহয় নাই? কারণ উভয় দেশেই “মনিং নিউয* 
শ্রেণীর সংবাদপত্র আছে। কংগ্রেস ও লীগকে হিন্দু ও মুসলমানকে গাল 
দেওয়ার ভভ্যাস এরা ছাড়িতে পারে নাই । তাই পরিবতিত পরিবেশেও, 
এর] ভারত ও পাকিস্তানকে গাল দিয়া চলিয়াছে । আগে হিন্দুর বিরুদ্ধে 
মুসলমানের, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুস 'লম লীগের অভিযোগ ও রাগ-বিছ্বেষের 
কারণ ছিল। অপর পক্ষের 1ছল। এখন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 
অভিযোগের ও রাগ বিছেষের বারণ আছে । অপর পক্ষেরও আছে । 
আগে এগুলি খেচাইয়1, বিছেষে ইন্ধন ধোগাইয়া এর] সাংবাদিকতা ও, 
প্লাজনীতি করিত। বর্তমানে এইগুলি খেশচাইয়া বিছ্বেষে ইন্ধন যোগাইয়া 
সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করে। আাগের অভিযোগ-পাণ্টা-অভিযোগ 
সবারই ভাল জানা আছে। এখনকার অভিযোগ-পাণ্ট। অভিযোগও, 
ফম না। এপক্ষ হইতে বলা চলে ঃ “আমরা দাবি মত জমি পাই 
নাই; ভালমত পাকিস্তান ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে । তারা 
অন্তর দিয় দেশ-বিভাগ মানিয়া লয় নাই ।” ইত্যাদি ইত্যাদি। 
অপর পক্ষ হইতে বলা চলে ঃ “ইংরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেসের 
দুর্বলতায় এই অস্বাভাবিক দেশ বিভাগ হইয়াছে । ভারত-ভূমির বই 
ছিধাবিভক্তি কিছুতেই মানিয়! লওয়] যাইতে পারেনা ।” ইত্যাধি। ভারতে 
মুসলমানদের এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর ভাণ যুলুম চলিতেছে, এ 
কথ। উভয় পক্ষই খুব জোরের সাথে বলিতে পারে | এ সব কথা বলিয়া 
উভয় দেশের লোক ক্ষেপান যাইতে পারে এবং এর! তাই করিতেছে । 
ফলে দেশ-বিভাগের আগে যেমন উভয় সম্প্রদায়কে সবদাই সাজ-সাজ 
ৃদ্ধং দেহি ভাবে উদ্দীপিত করা ষাইত এবং হইত, এখনও তেমনি উভয় 
দেশের সরকার ও জনতাকে সাজ-জাজ যুদ্ধং দেহি ভাবে উদ্দীপিত করা 
যায় এবং হয় । আগে মহল্লায়-মহল্লায় লাঠি সোটা যোগাড় করিয়া 
সম্ভাব্য দাংগায় 'আত্মরক্ষার' আয়োজন করা হইত । এখন উভয় দেশের 
দেশ রক্ষা দফতয়ের খরচ বাড়াইয়! বুদ্ধাস্ত আমদানি ও প্রস্তুত করিয়। 
'আাত্বরক্ষার” আয়োজন চলিতেছে | আগে গ্পিবের শ্রমের পয়সা বা 


(88 ) 


ভাঞ্ত সফর 


ভিক্ষার চাউল দিয়! লাঠি-সোটা যোগাড় হইত শ্রমিক ও ভিক্ষুককে উপাস 
রাখিয়া । এখন জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগে সমস্ত উন্ন়ন-মুূলক কাজ 
বন্ধ রাখ্য়। “করেন এইডে' অস্ত্র যোগাড় করা হইতেছে দেশবাসীকে 
ভূক রাখিয়া । 


(৬) নেহরুর সাথে নিরাল! তিন ঘণ্টা 
এ সব কথাই আলোচনা হইয়াছিল পণ্ডিত নেহরু ও মওলানা আযাদের 


সাথে | বাণিজ্য-চুভি-বৈঠক শেষে আমরা দেশে ফিরিবার আয়োজন 
করিতেছি | এমন সময় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দাওয়াত দিলেন 
তার সাথে বোম্বাই যাইতে | আমি রাযী আছি কিন! | ব্যপার এই যে 
বোহ্বের নিকউবত্তী টোহ্ছে নামক স্থানে পাক ভারতের প্রথম এটমিক রিসার্চ 
রিয়েবটর প্রতিষ্টিত হইয়াছে | উহাই উদ্বোধন করিবার জন্ত পণ্ডিত 
নেহরু বোস্বাই যাইতেছেন। করাচি হইতেই উহার দাওয়াত আমি 
পাইয়াছিলাম | কিন্ত দিল্লি আসার দরুন আমার সে শওয়াত রাখাব 
প্রশ্নই উঠিতে পারে না বলিয়া আমাদের এটশিক কমিশনের চেয়ারম্যান 
ডাঃ নাধির আহ্‌মদকেই পাকিস্তান সরকারের পক্ষে দাওয়াত রাখিতে 
বলিয়া আসিয়াছিলাম । বাণিজ্য-সেরুটারি মিঃ আঘিয আহমদকে সে 
কথ বলিলে তিনি ভারতীয় অফিসারদের সাথে পরামর্শ করিয়া বলিলেন 
ডাঃ নাযির আহমদ গ্াওয়াত রাখিলেও আমার যাওয়ায় কোনও অশ্ুবিধা 
নাই। বরঞ্চ মন্ত্রীস্তরে দাওয়াত রাখিলে ভারত-সরকার সারও খুশী 
হইবেন! আমি নেহরুজীকে আমার সন্মাতি জানাইল'ম । আমার সংগে 
আমার স্ত্রীও ছোট ছেলে মহফুষ আনাম (তিভু মিয়') যাইবে, সে কথাও 
জানাইলাম । নবোম্ব'ই জরকারকে সে-মত এত্েলা দেওয়া হইল। 
বোম্বাইর গবন/র মিঃ শ্রীপ্রকাশের মেহমানরূপে গবনপি হাউসে আমাদের 
থাকার বাবস্থা হইল । কথা হইল, আমি আগার শ্র-পুত্র সহ প্রধানমন্ত্রীর 
সাথে প্রেসিডেন্টের “বিশেষ গ্রেইনে” যাইন। আমার অফিসাররা 
যাত্রীবাহী সাভিসের বিমানে যাইবেন। 

যথাসময়ে পণ্ডিতজীর সাথে আমরা প্লেইনে উঠিলাম । নাশতা 


(৪৪১) 
২৮- 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


খাওয়া-দাওয়! সারিয়াই উঠিরাছিলাম। তবু আমার স্ত্রী ও পুত্রের 
খাতিরে পণ্ডিতজী ভদ্ুতা করিয়া কিছু চা-নাশ২তার ব্যবস্থা করিলেন। 
নিজ হাতে পরিবেশন করিলেন। বিশাল সুন্দর প্লেনে শোওয়ার 
চমৎকার ব্যবস্া | অল্পক্ষণেই আমার স্ত্রী ও পুত্র ঘুমাইয়৷ পড়িলেন। 
পণ্ডিতজী নিজ হাতে তাদের গায়ের কম্বল টানিয়া-গু'জিয়া দিয়া আমার 
সাথে আলাপে বসিলেন। বোশ্বাই পৌছাইতে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগিল । 
এই সাড়ে তিন ঘণ্টায় আমরা কতকাপ চাওকাফি এবং কত কাঠি 
সিগারেট খাইয়াছিলাম, তার হিসাব নাই । কিন্তু এই স্থযোগে রাজনৈতিক 
আলাপ যা করিয়াছিলাম, তা জীবনে ভুলিতে পারিব না। উপরে 
আমি যে সব কথা বলিয়াছি, ভাষাস্তরে বা প্রকারাস্তরে তার সবগুলিই 
আমাদের আলোচনায় আসিল । পণ্ডিতজী একজন অসাধারণ 
স্কলার-পলিটিশিয়ান । বর্তমান যৃগের শ্রেষ্ঠ স্টেটসমেনদের অন্ততম ॥ 
তার কথা শোন! একটা মন্তবড় প্রিভিলেজ ৷ শিক্ষার একটা অপব সুযোগ । 
তিনি বলিয়া গেলেন! আমি শুনিয়া গেলাম । প্রশ্ন না করা পর্যন্ত কথা 
বলিলাম না। তীর সব কথার সারমর্ম ছিল দুইটি ঃ এক, ভারতের দিক 
হইতে পাকিস্তানের কোনও বিপদ নাই । দুই, পাক-ভারত সমঝোতার 
পথে পাকিস্তানী নেতৃরন্দের মনোভাবই একমাত্র প্রতিবন্ধক | দৃষ্টাস্ত- 
খবরূপ তিনি বলিলেন, ভারত পৃব-পাকিস্তান গ্রাস করিতে চায়, এটা ভুল 
ধারণা । ভারত নিজের স্বার্থেই দুই বাংলাকে একত্র করার বিরোধী । 
যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ বাটোয়ারা 
হইয়াছে, পূর্ব বাংলার চারকোটি মুসলমানকে ভারতে আনিলে সেই 
সমস্যাই পুনজ্জাবিত হইবে | পাক-ভারত সমঝোতয় পাকিস্তানী নেতৃরন্দের 
মনোভাবই যে অন্তরায় তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া! পণ্ডিতজী “নো-ওয়ার' 
চুক্তি প্রত্যাথ্যানের কথা তুলিলেন। তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন যে কাশ্যির-প্রশ্ন মীমাংসা! না হওয়। পর্যন্ত “নে ওয়ার' চুক্তি হইতে 
পারে না বলিয়া পাকিস্তানের নেতারা যে যুক্তি দিতেছেন, ওটা! ভ্রান্ত । 
তিনি নিজের কথার সমর্থনে যে সব যুক্তি দিলেন, তার আবশ্যকতা ছিল 
না। কারণ আমার বাজ্িগত মতও তার মতের অনুক্বপ | তার মত 


(8৪২) 


ভারত সফর 


খসমিও বিশ্বাস করি, কাশ্বির-প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াও পাক-ভারতের 
মধ্যে 'নেো ওয্লার”-চুক্সি হইতে পারে । এ সব কথা আমি অনেক আগে 
হইতেই বলিতেছি । মোহাম্মদ আলী বগুড়া! ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর 
প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলেও আমি তাদেরে এবং আমার নেতা শহীদ 
সাহেবকে এ ধরনের কথা বলিয়াছি। প্রথমতঃ ভারতের সাথে আমাদের 
অনেক ব্যাপারে বিরোধ আছে । সবগুলি আমরা মিটাইতে চাই | 
সম্ভব হইলে সবগুলি এক সাথে মিটাইব। তা সম্ভব না হইলে একটা- 
একটা করিয়া মিটাইব । এক এক করিয়া মিটাইতে হইলে কোনটা আগে 
ধরিব ? কাণজ্ঞানের কথা এই যে সব চেয়ে সোজা যেটা সেইটাই আগে 
ধরিব | ব্যক্তিগত পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে আমরা যা করি, 
কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তাই করা বুদ্ধিমানের কাজ । পণাক্ষার হলে পরীক্ষা- 
থাঁদের যারা আগে সোজা প্রশ্নের উত্তর দিয়া সবার শেষে কঠিনটা ধরে, 
তারাই পরীক্ষায় পাশ করে। দুনিয়াবী ব্যাপারে আমাদের বিরোধসমূহ 
মিটাইবার বেলা যদি আগে সহজগুলি মিটাই, তবে কঠিনগুলি মিটাইবার 
সাইকলজিক্যাল পরিবেশ স্বতঃই স্থষ্টি হয় । পাক-ভারতের বেলাও ওট 
সত্য হইতে বাধ্য । কাশ্মির-প্রশ্নটাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জটিল 
সমস্যা । এই জটিলতম প্রশ্নটার মীমাংসা না হইলে, বা মীমাংসা না 
হওয়া পর্ষস্ত, অপেক্ষাকৃত সহজগুলিও মীমাংসা করিব না, এট! কোনও 
বৃদ্িমানের কাজ নয়। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের সীম!-সরহদ্ 
আমাদের উভয় পাবিস্তানের মধ্যেকার যাতায়াত, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম 
বাংলা ও বিহারের বন্তা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, পশ্চিম পাকিস্তান ও পর্ব পাঞ্জাব ও 
রাজস্থানের মধ্যেকার সিন্ধু-অববাহিকার সেচে ও পানি সরবরাহ সমস্তা 


ইত্যার্দি ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা পাকিস্তান ও ভারতের সমবেত চেষ্টা 
বাযতীত হইতে পারে না । 


খোদ বাশ্মির-সমস্াটা লইয়াও পাকিস্তান সরকার বিশেষতঃ মুসলিম 
লীগ নেতারা বরাবর ভূল নীতি অবলম্বন করিয়! আসিয়াছেন । এটাই ছিল 
আমার বরাবরের মত। শেখ আবদুল্লার মত কাশ্মিরের জাতীয় জনপ্রিয় 
নেতার প্রতি মুসলিম লীগ নেতাদের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণাই এই ভূল নীতির 


(8৪8৩) 
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মুলীভূত কারণ। শেখ আবদুল্লার সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস ও তার 
্বাধীনতা-প্রীতির যারা বিস্তারিত খবর রাখেন, তারাই জানেন যে 
শুধু ভারতের কেন কোনও শক্তিরই তিনি দালালি করিতে পারেন ন1। 
তদুপরি তিনি নিষ্ঠাবান খাটি মুপলমান। তিনি পাকিস্তান-বিরোধী 
বা পাকিস্তানের অহিতফামী হইতে পারেন না| বন্ততঃ আমার বিশ্বাস 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে ১৯৫৮ সালের আগে শেখ আবদুল্লার 
নেতৃত্বে স্বাধীন গণ-ভোট হইলে কাশ্মিরী মুসলমানরা এক বাব্যে পাকিস্তানে 
যোগ দিবার পক্ষে ভোট দিত। ১৯৪” জালের ফেক্য়ারি মাসের 
শেষ অথবা মা মাসের গোড়ার দিকে শেখ আববুল্লার এক নিশ্বস্ত বন্ধু 
ও অনুচর আমাকে বলিয়াছিলেন যে শেখ আবদুলা &নের দিক দিয়া 
সম্পূর্ণ ভাবে পাকিস্তানের সমর্থক এ বথা যেন আম পাকিস্তানের নেতৃ- 
বঙ্গের গোচর বগি । আমি তৎকালে পর্ব-বাংলার প্রান মন্ত্রী খাজা 
নাবিমুদ্দিনকে এবং পরবঠাঁ কালে অন্তান্ত নেতাকে সেনথা বলিয়াছিলান | 
নেতারা আমার কথায় আমল দেন নাই । অবশেষে ১৯৫৭ সালে যখন 
ভারত সরকার প্রকাশ্য ভাবে শেখ আবদুলার বিরুদ্ধে একেস-পর-আরেকট 
কম্পন্থা গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ডিসমিন করিয়া! জেলে 
পরেন, এখনও পাকিস্তানী নেতাদের অনেকের কাছেই আমার মতামত 
প্র্জাশ করি এবং শেখ আবদল্লার প্রতি তদের মনাভান পরিবর্তনের 
অনুরোধ করি । কিন্তু তখনও তশাদের ছশ হয় নাই। পরে ল্ভদন 
পরে জেনারেল আইউজস্রে গ্বারা পাকিস্তানে গণতদ্ষেব হত্যাকাণ্ডের পর 
বড় দেরিতে পাকিস্তানী নেতৃহন্দের লেউ-লেউ শেখ আবদুগাকে বৃনিতে 
পারিয়াছিলেন | বর্তমান সমমে অনেনেই দে জথা আবার কম্বন । পিত্ত 
আম'র কদর মঘভনত এই যে পাবিস্তণনে গণতন্ত্র হত্যা ফলে আনাদের 
হাশর গণ-.ভাটের দাবি অন্িশয় দুর্বল হইয়া পত়িয়াভে 

যাহোক কাশ্যিরপপ্রশ্ন সম্পর্কে আমার মতামত আম পণ্ডিতজীকে 
সরল ভাবে ম্পই ভাষায় বলিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করিলাম না। তিনি 
আমার কোন কথাই মানিলেন না বটে কিন্ত স্োরে প্রতিবাদও 
করিলেন না। 

(899) 
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কিন্ত প্রশ্ন এই যেকাশ্বির সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্মস্ত আমর কি এ 
সবের সমাধান করিব না ? যতই নীতিগত প্রশ্ন হউক, চল্লিশ লক্ষ কাশ্িরীর 
জন্য কি পাবিস্তানের এক-এক অঞ্চলের চার কেটি লোককে মারিয়া 
ফেলিব ? কাজেই, কি জনগণের সুবিধা, কি সমাধানের পন্থা” উভয় দিক 
ব্চার করিয়াই পাকিস্তানী নেতাদের এই অবাস্তব অনমনীয় মনোভাব 
ত্যাগ হিয়া বাস্তববাদী হইতে হইবে । কাশ্শির বাদ দিয় নয়, লাশ্মির- 
বিরোধ বাকী থাবিল এই মলম্বত্র ধরিয়?, উভয় দেশের অনান্য ছোট 
সমস্যার সমাধানে হাত দেওয়া উনিৎ | এইসব কথা নানা ভাবে আমি 
আমাদের নিভিন্ন নেতা ও মন্ত্রীকে বলিম়াছি । আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী ভাইদেরে আমি বুষ্মাইয়াছি । আমার 
শিশ্বাস, আমার সহবমীরা সকলেই আমার এই মতের পোষকতা করেন । 
আ'ম যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি, আমান নেতা শহীদ সাহেবেরও 
এই মত | পাক-ভারত সম্প্রীতি সম্বন্ধে তার 'মাস্া এমন দ্ঢ ছিল 
যে তিনি উভয় দেশেন অধ্যো কানাডা-যুভরণ্টের মত ভিসা-প্রথা উঠাইয়া 
অবাধ যান তো পক্ষপা লী হিলেন। প্রপ্ণানগন্ত্রী হওয়ার পৰগু তাৰ এই 


গত বলায় নান । এই নক্ষত্র হইতেই আমাদের “লো ওসানছৃল্তিতে 
ই না উচিং। এনা ওয়ার সুজির পস্তাবটা আনিয়াছে ভান্তের 
চ হইতে ॥। দেন আ্িয়াছে 2 যেহেতৃ' ভারত সাসতযই আশাকে] 


করে পখিস্তান যৃদ্ধ নাধাইতে পানে । দেশ বিভাগে গাশিস্তানের 
উপর মে গব ভা 'য ও চক্রান্তমলক অনার হইয়াছে, তার প্রতিকারের 
পন্য পাছিস্ত'ন যদি যুদ্ধ বাধায় তবে যৃদ্ধনীতি, রাজনীতি, এমন 
কিশার-নীতিন দিক হইতেও তা অন্যায় হইবে না। ভারত এটা জানে, 
বৃঝে এবং হদয়গাম বরে। পক্ষান্তরে ভারতের পাকিস্তান আক্রমণের 
কোনও যুক্তি ও বারণ নাই | বাটোয়ারায় ভারত জিতিয়াছে এবং অন্যায় 
রূপেই জিত্মাছে। তবু যদি বিনা-কারণে পাকিস্তান আক্রমন করিবার 
ইচ্ছা তার থাকিত, তবে ১৯৪৭-৪৮ সালেই তা করিত । এটাই তার 
পক্ষে পূর্ণ সুযোগ ছিল। হায়দরাবাদ কাশ্মির জুনাগড় মানবাদাড় 
আক্রমণ ও দখল করিয়? সে আ্মুযোগ পুরাপুরিই ভারত গ্রহণ করিয়াছে। 


(88) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


এ সব জায়গা দখল করিয়। ভারত “দখলই স্বত্বের দশ তাগের নয় ভাগ” 
এই নীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিমানের মতই অতঃপর চুপ করিয়া আছে এবং 
দুখল-কর। দেশগুলিতে নিজের স্থিতিশীলতার ছেষ্টা করিতেছে । এর পরেও 
যদি তার পূর্ব ও পশ্চিম সীমায় আরও কিছু জায়গ! দখল করিবার ইচ্ছা 
ভারতের থাফিত, তবে এ জুযোগ্েই ভারত তু? করিয়া ফেলিত। যর্দি 
তা করিত, তবে জাতিসংঘে মামলা দায়ের করা ছাড়! আমরা আর 
কিছুই করিতে পারিতাম না । তা করিয়া আমরা কাশ্মিরের চেয়ে 
বেশীকিছু প্রতিকারও করিতে পারিতাম না | স্থুতরাং কোনও সীমাস্তেই 
ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিতে চায় না। এবিশ্বাস আমার খুবই দৃঢ় । 

পক্ষাস্তরে বাটোয়ারায় পাকিস্তানের উপর অন্তায় ও চক্রান্তমূলক 
অবিচার হওয়! সত্বেও পাকিস্তান যৃদ্ধ করিয়। তার সীম! প্রসারিত করিতে 
চায় না। এটা পাকিস্তানের সকল দলের নেতাদের মত বলিয়াই আমার 
ধারণা ও বিশ্বাস। কাজেই 'নো-ওয়ার'-চুক্তি করিতে পাকিস্তানের 
পক্ষে কোনও আপত্তির বাস্তব কারণ নাই। তবু কাশ্মির মীমাংসা 
না হইলে 'নো-ওয়ার'চুক্তি করিব না যশারা বলেন, তারা নিশ্চয়ই 
ভারতকে ডর দেখাইবার জন্যই তা বলেন। কিন্ত প্রশ্ন এই যে দেই 
ডরে ভারত কাশ্মির ত্যাগ করিবে কি না? তা যদি না করে, তবে 
পাকিস্তান যুদ্ধ করিয়া কাশ্মির উদ্ধার করিবে কি না? ন বছরের 
অভিজ্ঞতায় এই উভগ্ন প্রশ্নের না-বাচক উত্তর পাওয়] গিয়াছে । 

পণ্ডিত নেহক তার কথাবার্তায় সুম্পছ আন্তরিকতার সাথে যে সব বথা 
বলিলেন, মোটামুটি তা উপরের কথাগুলির অনুরূপ । সুতরাং এসব ব্যাপারে 
তার মতের সহিত আমার মতের মিল ছিল। তবু আমি বলিলাম 
“আপনার সব কথা সতা হইতে পারে, কিন্ত আপনেরাই বা কাশ্[র- 
সমস)াট। আগে মিটাইতে রাষী হন না কেন? জবাবে তিনি বলিলেন £ 
“মিটাইতে আমরা সব সময়েই কাষী । কিন্ত প্রশ্ন এই যে কিভাবে মিটান 
যায়? কোনো একটি ব্যাপারেই ত ভারত-পাকিস্তান একমত হয় 
না|” আমি কথার পিঠে কথা বলিলাম £ “কোন পন্থাতেই যদি ভারত- 
পাকিস্তান একমত হইতে না পারে, তবে শেষ পন্থা সালিশ মানা। 


(88৬) 


ভারত সফর 


সালিশের মাধ্যমেই এ ব্যাপারটা মটাইয়া ফেলেন না কেন 2 পণ্তিতজী 
সরলভাবে বলিলেন £ “সেটাও সম্ভব হুইতেছে না । কারণ উভয় দেশের 
গ্রহণযোগ্য কোনও জালিশই পাওয়! যাইবে না। ইনি পাকিস্তানের 
গ্রহণযোগ্য হইলে ভারতের অগ্রহণযোগ্য । আর উনি ভারতের গ্রহণযোগ্য 
হইলে পাকিস্তানের অগ্রহণযোগ্য । দুই পক্ষ একই ব্যক্তিকে কখনো গ্রহণ 
করিবে ন। | মুশকিল হইয়াছে ত এই খানেই |” পণ্তিতজীর মুখে জত্যই 
বিষণ্নতা ফুটিয়া উঠিল। আমার মাথায় হঠাৎ একটা ফন্দি জুর্টিল। 
বলিলাম £ “না পণ্ডিতজী, আমি আপনের সাথে একমত নই । উভয় 
পক্ষের গ্রহণযোগ্য লোক চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইবে ।” খুব জোরের 
সাথে মাথা নাড়িয়। তিনি বলিলেন £ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি 
বুঝিয়াছি, সারা দুনিয়া তালাশ করিয়াও তুমি এমন একজন লোক 
পাইবে না যাকে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে সালিশ মানিবে | আমিও 
সমান জোর দিয়া বলিলাম £ “আপনের কথ? সত্য হইতে পারে না । 
কারণ আমি অন্ততঃ একজনের কথা জানি যিনি ভারত ও পাকিস্তানের 
নিকট সমান গ্রহণযোগ্য হইবেন ।? পণ্িতিজী আরে! জোরে প্রতিবাদ 
করিলেন। বলিলেনঃ “অসমন্ভব। এমন লোকের অবস্থিতি অসম্ভব । 
কারণ এর! দুইপক্ষ কথিত ব্যক্তির গুণাগুণ নিরপেক্ষতা বিচার করিবে না। 
একপক্ষ যাকে বলিবে “হা”, অপর পক্ষ নিবিচারে তাকেই বলিবে না? । 
বিচারের এদের আর কোনো মাপকাঠি নাই ।” আমি ঠেটামি করিয়া 
বলিলাম £ “আপনের কথা ঠিক। কিন্ত জামি যে বাক্তির বথা 
ভাবিতেছি তার বেলা এঁ নিয়ম চলিবে না। তিনি উভয় দেশের গ্রহণবোগ্য 
হইব্নে। উভয় দেশ সমান আগ্রহে তাকে গ্রহণ করিবে । পণ্ডিতজী 
হাসিয়া বলিলেন £ “দুনিয়ায় এমন একজন লোকও নাই জানিয়াও 


তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি £ এ অদ্ভুত ভদ্রুলোকটি কে 2, 
আমি পণ্ডিতজীর চোখে মুখে অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়। গম্ভীর সুরে 


বলিলাম ঃ পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু |” পণ্ডিতজী হাসিয়া বলিলেন £ 
“ও £ তুমি তামাশা করিতেছ?' আমি সে হাসিতে যোগ না দিয় 
গম্ভীর ভাবেই বলিলাম £ “জিনা, আমি ঠাট্রা করিতেছি না । সারা 


(8৪৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


অস্তর দিয়াই কহিতেছি। আপনে রাষী হন। আমি আজই আমার 
প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া এই মর্মে ঘোষণা করাইতেছি |” পণ্ডিতজী তার 
হাসি না থামাইয়া বলিলেন £ “তোম, বড়া বদমায়েশ হো । আমি 
আগ্রহ দেখাইয়া বাঁললাম ৪ “এতে ব্মায়েশির কি হইল 2 আপনে 
বিশ্বান করুন, আনার প্রধানমন্ত্রী, এমনকি গোটা পানিস্তানবাসী, এক 
বাক্যে আপনাকে সালিশ মানিয়া লইবেন । আপনে রাযী হোন ।” 
এতক্ষণে পতিতজাখ হাপি বন্ধ হইল। তিনি গণ্তীর মুখে কিন্ত রণিকতার 
ভংগিতে হাত জোড় করিয়া বলিলেন হ হাম, কো মাফ করো। 
মুঝসে ইয়ে কাম নেহি হোগা ।” আম যিদ করিয়া বলিলাম ৪ “কেন 
হইবে না? পাকিস্তানের পক হইতে আপনাকে মানা হইতেছে ॥। 
ভারতের পক্ষ হইতে আপনাকে মানা হইবে না, এটা হইতে পারে 
না। তবে আপনর ছারা হইবে না! একথা কেন বলিতেছেন £ 
পণ্ডিতজী আরে গন্তার হইয়া বলিলেন ঃ “তুমি জান, কেন আমার 
ছারা এট' ০1571? কথা91 এইধানে শেষ হওয়ার কথা । কিন্ত এ 
স্তযেগ আনি ছাড়িবান গা কারন শস্ত2 *কি আমি লদয়াহিলাশ ॥ 
যদি পটিহতো বলিনি কাজতেন £ বরং আচ! ছবে আনা? আস্থা 
নি হহ2?2 পিতা শেন লানো মত শা বরাত গর জানাব গলার 
জোর বায় গেল | এঅতলগণ পি-ক্গাই দেশার ভাগ বা দটিততহিনেন। 
এইবান আশার পালা শুক । বলিলাম £ আআ গনানে আনি আজো 
আমার নেশা *লিঘা মানি। আপন হধু ভারতের নেহা শন। এই 
উপমহতেশের এমনটি জারা টিশের নেভা | মহা ভার মৃত্যুর 
পর তীর দাগিত্বও আগ্ছার ঘাটে পজিয়াছে। বে আহান উদ্দেশে 
আপনারা দেশবিভাগ মানিযা লইয়াহিলেন, ভা জাজো সম্পন্ন হায় নাই । 
আমার ভাপ্তে লঙ্জ। হর যে আপনেরা একটা বিবাদ খিচাইতে মূল 
গাছটা দুই ভাগ করিরা শাখা-প্রশাখা পাতা-পুতুড়ি লইয়া ঝগড়া 
জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। আপনাকে এট! বুঝান অনাবশ্বক যে আপনি 
জীবিত থাকিতে-থাকিতে যদি পাক-ভারত বিরোধ গ্নিটাইয়! না যান, 
তবে এ বিরোধ চিরস্বায়ী হইতে পারে ।' অতঃপর পও্তজীর সুরে বেদনা 


(8৪৮) 


ভারত সফর 


'ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন “প্রশ্নটা দুইটা জাতির, দুই রাষ্ট্রের 
ব্যক্তির মত এখানে কতইকু ? পরিবেশ স্ষ্টি আগে দরকার ॥ তোমরাও 
পরিবেশ ত্র চেষ্টা কর )' 

শতঃপর আমাদের মধ্যে যেসব কথাবাঠা হইল তার মধ্যে সব 
চেয়ে বড় কথা এই যে তিনি শহীর সাহেবের সাথে বৈঠক করিবার 
ইচ্ছা! গুকাশ ক্রিলেন। আমাকে আয়োছন করার উপবেশ দিলেন । 

অশঃপর গ্রবন'র শি শ্রাপ্রকাশের শাহী আহ্িথেয়তায় তার আয়োজিত 
সম্ধধনা ও গানের জলসার আনন্দ উপ/ভাগ করিয্া কায়েদে- আযমের 
বাড়ি-সহ বোশ্বাইর দর্শনীয় স্বানগুলি দেখিয়া তিন চার দিন পর পি 
আই. এ. বিমানে বরাচি ফিরিয়া তাসিল'ম । বরাচি বিনান-বন্দরে 
সাংবাদিকরা ভিড় করিলেন । বাণিজ/-চুক্তিতে জিতিয়া আসিয়াছি 
স্বীবার করিয়াও তারা মূ ও যমজ ভাইর জন্য এমন ভাব দেখাইলেন 
যে আরেক) হইলে কালানিশ!ন দেখাইতেন আর কি? 

করাচি 'ফনিয় গুথম ভুযোগেই, পধান মতরীকে আনার দিবি সফরের 
তাতিজ্তা। শিশেষ কঠিয়া পাত শের থে হত র বাঙ্গাগের 
কথ টা, ১।বস্তরে বণণ] বগিলাম 1 সামি যে গলি কে মালিশ 


রা শক চা ১০ ০৩ ক টিসি পপ শী ₹ ০ টি চা] ১ 
সানা ছি পাঘা তব. 9 ক ০ ১ ৪112, বি 2.৮ হবাঃ 


ও র জন্য 
চে স্থ তর টা রি চা টা 4 রা. চা ৮ রঃ ৯১ নি তার 
তার গম বিশেষ লেগ গলামি | নান ফুতকাদর তন পড়া 
সঃ সা ভি72057242-58 মতি, 5 উল 421 2 ৪ 
দিলেন । “কানও ৭ রি ২ ₹মহেও হাহ তাহ জবাহঙন নললেন। 


পে ৬ 
স্ঠ 


'ওতে হো দবিই ছিল না। কারণ জওয়াহেল লাল আন দায়িত্ 
নিতেই গায়েন না । ভঙন আস্থার কেউ পার হা হবে প্রস্তাবটি 
দিয়া তু'মমন্দ করনাই। আমাদের প্রুতি তার ধারণা ভ'ল হইতে 
পারে: এ সংগে তিনি বলিলেন যে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সাথে 
মোলাকাতের খুবই ইচ্ছা তার আছে। তিনি নিজেই ই লাইনে চিন্তা 
করিতেছিলেন। শীঘ্রই তিনি প্র ব্যাপারটা! হাতে লইবেন বলিয়। 
আশ্বাস দিলেন। 


ভারত সফরের শ্রমে অতিরিক্ত নাড়াচাড়ায় আমার আহত হাটুটা 
“আবার প্রদাহিত, ব্যঘিত ও অচল হইল । পা আবার ফুলিয়৷ গেল। ফলে 


(৪৪১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
আবার গৃছে বন্দী হইলাম। বাসা হইতেই আফিস করিতে লাগিলাম ॥ 


ফেবিনেট সভাও আমার বাসাতেই হইতে লাগিল । বাহিরে যাইতে 


না হওয়ায় অধিক চিস্তা করিবার ও ফাইল-পত্র ডিসপোয করিবার 
নেক সময় পাইলাম । 


(9৫৯) 


গঁচিশ। অধ্যায় 


সতত অজানারে 


(১) লালফিতার দৌরাস্ময 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া! প্রথম স্ুযোগেই শিরকে প্রাদেশিক সরকারের 
হাতে হস্তান্তর করিয়া! এবং লাইসেন্সিংএর ব্যাপারে উভয় প্রদেশের জন্ত 
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কণ্ট্দোলার আফিস স্থাপন করিয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্ত 
অল্পদিনেই বুঝিলাম, ওতেই আমার কর্তব্য শেষ হয় নাই। প্রাদেশিক 
সরকারছয় তাতেই পূরা অধিকার ও সুবিধা পান নাই। ধরুন আগে 
শিল্পের কথাটাই | শিল্প প্রাদেশিক বিষয় বটে, কিন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে 
এবং চালাইতে বিদেশী মুদ্রা লাগে বিদেশী মুদ্রা কেদ্রের হাতে। 
বেল্দ্র বিদেশী মুদ্রা দিবার আগে নিজে স্বভাবতঃই দেখিয়া লইতে চায়, 
তার সন্ধাবহার হইবে কিনা । প্র্যানিংটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে । 
কোনও শিল্প প্রযানমোতাবেক হইতেছে কি ন', তাও দেখা কেন্দ্রীয় 
সরকারের এলাকা । এই সব কারণে প্রাদেশিক সরকাবের সব শিল্পায়ন" 
প্রচেষ্টাই কেন্দ্রের ছ্বারা৷ অনুমোদিত হইতে হয় । এই অনুমোদন পাইতে 
অনেক সময় লাগে। প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ পুর" 
পাকিস্তান সরকান্পের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কর! হয় যে তারা এলটেড 
টাকা খরচ করিতে পারেন না বলিয়া বহর শেষে টক! ফেরত যায় । 
কথাটা সত্য । সতাই পূব পাকিস্তান সরকার অনেক সয় তাদের 
ভাগের টাকা খরচ করিতে পারেন নাই বলিয়' টাকা ফেরত গিয়াছে । 
বলা হয় এতত দুইটা বথা প্রমাণিত হইতেছে £ এক, প্ব-পাকিস্তানে 
এবযবিং ক্যাপাসিটি (হুম করিবার ক্ষমত!) নাই! দুই, প্রাদেশিক 
পরকারের পক্ষে শিপ্পোন্নতির মত বড় কাজ চালান সন্ত্রব না। সুতরাং 
যারা অধিকতর অটনমির দাবি করে তারা ভ্রান্ত । 
ব্যাপারটা সত্যই আমাকে চিস্তায ফেলি | আমি লাহোর প্রস্তাবের, 


(৪৫১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


'ুই পাকিস্তানে বিশ্বাসী ৷ আসলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুইট' পৃথক দেশ, 
দুইটা গৃথক জাতি । তাদের অর্থনীতি সম্পর্ণ আলাদা । ফলে দুইটা 
স্বাধীন সার্বভৌম র'্ট হইলেই ঠিক হইত। কিন্ত তা হয় নাই । পাকিস্তান 
এক রাষ্ট্র হইয়াছে । সেই জন্ত এক পাকিস্তান কায়েম রাধিয়া উভয় 
অঞ্চলকে সমানভাবে উন্নত করার পঞ্থা হিসাবেই আমি একুশ দফার 
১৯ ঢফা রচনা করিয়াছিলাম। অক্ল শ্রেণীর পূর্ব পাকিস্তানবাসী, 
বিশেষতঃ যুক্তক্রণ্ট এবং আওয়ামী লীগ, লাহোর প্রস্তাব-নিধণরিত পূর্ণ 
আঞ্চলিক ম্বায়ত্ত শাসনে নিশ্বামী। এই হিসাবে ১৯৫৬ সালের 
শাসনতন্র ঘোরতর ত্রুটি পূর্ণ। তবু এই শাসনতপ্ অনুপারেই কাজ 
করিতে রাষী হইয়াছি এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয্াছি। আশা এই যে 
শাসনতাপ্রিক পদ্থার দ্বারাই আমর এই শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিয়া 
পৃ আঞ্চলিক স্বায়ভ্ত শাসন প্রতবতন করিতে পারিব। আমরা 
বিপ্লব করিয়া সে পরিবর্তন আনিতে চাই না। তা করিলে পরিণামে 
পানিস্তানের অনি হইঠে পারে সে জণ্ত আমতা সারা প্রাণ দিয়া 
সাধারন শি'চন করিছে চাই | বন্থ 5৫ এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই আমাদের 
নেতা শহাদ জাহেব মাইনদিটি দলের নেতা হইয়াও মন্িসভা গঠনের 
দায়ি দিয।টিত্তান ॥ যা চট নিশা হিল, সাধারণ নিধাভদ হইলেই 
তিনি মেজঠিট লাভ করিবেন এ « ঠেজরিটি দলের নেতা হবে গাতি- 
গঠন-মূলক কাজে হত দিতে পারিবেন ॥ নেতার সহিত আমিও সম্প্প 
একন'5 হিলান | আশিও আগামী নিখাটনে মেজঠ্টি লাভ করিয়া 
শাসনতদ্র ংশেধিনের আশ! করিতেছিলাম । 

কিন্থ ইতিমধ্যে শাসনভদ্দের আওভার ধো থাকিয়া যত বেশী প্রাদেশিক 
সরকারের মতা বাড়ান যায় ভার ঢে্া করিতে লাগিলাম | এই মঠ্য 
স্বীকার দরিতে আনার লজ্জা নাই যে প্রধানতঃ পূ পাকিস্তানের অধিকার 
বাড়াইার চেষ্টাতেই আগি জব বরিয়াছি। বিত্ত রী সংগে পশ্চিম 
পাকিস্তান সরকারের অধিকার বাড়াইতেও ত্রট করি নাই ' প্রাদেশিক 
সরকারের এলাকণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যা-কিছু করিয়াছি, সে সবেই 
শ্বভাবতঃই পূৰ পাকিস্তানের সাথে-দাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারও 


(৪৫২) 


কত অজানারে 


বাড়িয়াছে । এমন কি বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার, পি. আই. 
ভি. সি এবং এস. এও ডি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে পশ্চিম পাকিস্তান: 
সরকারের বিরোধ বাধিলে আমি প্রায়শঃ পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন 
করিয়াহি এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের পক্ষে রার দিয়াছি। এ কাজ 
শাসনতছ্ের নিধানকে যথাজন্তব টানিয়া-মোচড়াইয়! প্রাদেশিক সরকারের 
পক্ষে নিতে কস্তুর করি নাই । 


(২) কেন্দ্রীয় অনুমোদনের নামে 
কেন্দ্রীয় সরকারী অনুমোদনের নামে প্রাদেশিক অরকারের প্রজেই গুলি 
নিষ্ঠ,রভ'বে অবহেলিত অবস্থায় কেন্দ্রীয় পিভিম্ন দফতরের পারার খোপে 
পড়িয়া থাকে! এই কারণেই প্রাদেশিক সরকারছুয় বিশেষতঃ পূর্ব পাক 
সরকার তাদের ভাগের বরাদ্দ টাক! কমর মত খরচ করিতে পারেন ন!, এটা 
বুঝিতে আমার সময় লাগিয়াছিল | প্রাদেশিক সরকার কেন বর'দটাকা 
খরচ করিতে পারেন না, তার সন্ধান করিতে গিয়া আমি দেখিয়া তাজ্জব 
হইলাম যে পূর্-পাকিস্তান সরকারের €স্তত কোনে'-কোনো প্রজে৪ তিন- 
চার বছর ধরিয়! বেঙ্্রীয় সরকারের দফতরে পচিতেছে। কারণ বাহির 
করিতে গিয়া যা দেখিলাম তাতে আরও বিস্মিত ও লক্জিত হইলাম | 
প্রাদেশিক সরকারের কোন বিভাগের একটি প্রজেই বেম্ট্রীয় সরকারের 
অনুমোদনের জন্য প্রথমে এ প্রজেঠের সব কাগয পত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 
করেমপত্ডিং দফতরে ( অর্থং শিল্প হইনে শিল্প দফতরে, শিক্ষা হইলে শিক্ষা 
দফতরে ) পাঠাইতে হয় ॥ বেক্দ্রী় দফতর উহা সংশোধন-অনুমোদন 
কমিলে পন উহা প্রাদেশিক সরহারে ফেপত যাইবে | পগ্রাদেশিত সরকার 
যদি জাংশোধন না মানেন, তবে লেখালেখি শুক হইবে । যদি ডংশোধন 
ম(নিয়া লন, তবে ব্রমে ক্রমে এেক সাথে নয়) শির, বাণিজ্য, প্র্যানিং ইকন- 
মিক এফেযার্স এবং ফাইনাম্স দফতরে পাঠাইতে হইবে । এক দফতরে 
অনু'মাদন পাইয়া অপর দফতরে যাইতে হইবে। এক দফতরের 
বাধ] পাইলে, সংশোধন করিতে চাইলে, ত বথাই নাই। তাতে যে 
“রথিডং বুখিডং, “ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ ব্যাক” শুক হয় তাতে 
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বছরকে-বছর চলিল্না ধাইতে পারে । আর বাধা যদি কেউ না-ও দেন 
সংশোধন যদি কেউ নাও করেন, তথাপি একট প্রাদেশিক প্রজেইকে 
সাতটি সিংহদরজা পার হইয়া মণি কোঠায় ঢুকিয়া কেন্দ্রীয় অনুমোদনের 
প্লাজবন্তার সাক্ষাৎ পাইতে কয়েক বছর কাটিয়া যায় । ইতিমধ্যে বরাদ্দ 
টাকা ফিরিয়। যায়! স্তরাং দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের । প্রাদেশিক 
সরকারের কোনও দোষ নাই । তবু দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রাদেশিক সরকার 
বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও মন্ত্রীরা চপ করিয়া এই মিথ্য? 
'তহমত বরদাশত, করিয়া আসিতেছেন। আমি এই অবস্থার প্রতিকারে 
উদ্কোগী হইলাম । প্রধান মন্ত্রীর সমর্থন পাইয়া প্রসিডিওর সংক্রান্ত নিয়ম 
বদলাইলাম । নিজের সভাপতিত্বে কেবিনেটে এসব পাশ করাইলাম । 
আশ্চর্য এই, পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রীরাও এর প্রতিবাদ করিলেন না। 
বরঞ্চ উৎসাহের সাথে সমর্থন করিলেন | পরিবতিত ও সংশোধিত-নিয়মে 
এই ব্যবস্থা কর। হইল যে প্রাদেশিক সরকার তাদের প্রজেন্টের সাত-আট 
কপি একই *ময়ে সংপ্রি্ট সকল কেন্দ্রীয় দফতরে এক-এক কপি পাঠাইয়া 
দিবেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন বা সংশোধন না আপিলে অনুমো- 
দিত বলিয়া ধরিয়া! লইবেন এবং কার্ষে অগ্রন্র হইবেন। আরও শিয়ম 
করা হইল যে পু পাকিস্তান সরকারের টাকা কোন অবস্থাতেই ল্যাপ,স 
বা বাতিল হইবে না। কারণ পূর্ধ বাংলায় ছয় মাসের বেশী বধার 
দরুন নির্াণ-কার্ষ বন্ধ থাকে । প্রাকৃতিক কারণে কাজ বন্ধ থাকার দন 
টাকা খরচ না করা গেলে তার জন্য কর্তুপক্ষকে দোষ দেওয়া যুক্তি- 
সংগত নয় । পূব বাংলার খতুর সাথে সম্পর্ক রাখিয়া পাকিস্তানের আথিক 
বছর এপ্রিলের বদলে জুলাই হইতে শুরু করার প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের 
আতাউর রহমান মন্ত্রিসভাই বেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করিয়াছিলেন । 
আমাদের আমলে সব গোছাইয়া ইহা করিয়! উঠিতে পারি নাই। 
ফিরোয খা মহিসভার আমলে তা করা হইয়াছিল । বর্তমান সরকারও 


তা বজায় রাখিয়াছেন। 
নিয়ম-কানুন বদলান ছাড়া শিল্প বাণিজ্য দফতরে কতকগুলি বিশেষ 


ংস্কার প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল । তার মধ্যে এই কয়টির নাম বিশেষভাবে 


(8৫8) 


কত অজানারে 


উল্লেখযোগ্য £ (১) সওদাগরি জাহাজ (২) আর্ট সিম্ক-শিল্প (৩)ডবল 
গাইসেলিং, 09) বোগাস লাইসেক্সিং, ৫৫) ফিল্ম লাইসেঙ্গিং এবং 
নিউকামার ॥ এ ছাড়া আমার অধীনম্ব দুইটি দফতরেই যথাদাধ্য 
'চাকুরি-গত প্যারিটি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলাম ৷ চাকুরির বাপারে 
পু-একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ পরে করিব । আগে সংস্কারের চে! ও 
'তার প্রতিক্রিয়ার কথাটাই বলিয়া নেই 


(৩) সওদাগরি জাহাজ 

সওদাগরি জাহাজের কথাটাই সকলের আগে বলি। সওদাগরি 
জাহাজের দিকে আমার নযর পড়ে পূর-পাকিস্তানের স্থবিধা-অস্বিধার . 
কথা বিচার করিতে গিয়া। পূর্ব-পাকিস্তান তার প্রয়োজনীয় চাউল 
সিমেন্ট সরিষা সরিষার তেল লবন সুতা কাপড় ইত্যার্দ ইত্যাদি নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্ুব্য পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানি করিয়া থাকে | 
জাহাজ ছাড়া এসব আমদানির আর কোনও যান-বাহন নাই । কাজেই 
এসব আমদানিয় ব্যাপারে প্ৰ-পাকিস্তান সরকার ও ব্যবসায়ীদের একমাত্র 
জাহাজের দিকেই চাহিয়া! থাকিতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এইসব 
জিণিসের দামের চেয়ে পূব-পাকিস্তানে দাম অনেক বেশী । এর একমাত্র 
কারণ জাহাজের মালিকর1 গলাকাট? চড়া রেটে ভাড়া আদায় করিয়া 
থাকেন। আমি সরকারী কর্মচারি ও এক্সপোট্টারদের অভিমত লইয়া 
জানিতে পারিলাম, দ্রিনিস-ভেদে করাচি হইতে চাটর্সী পর্যন্্ প্রতি 
উনে গয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ টাকার বেশী ভাড়া হইতে পারে 
না। কাজেই আমি প্রতিটন একান্ন টাকা বাধিয়া ফরমান জারি 
করাইলাম। জাহাজে স্থান ব্টন-বিতরণে “দূর্নীতি মূলক পক্ষপাতিত্ব 
নিবারণের কড়া বাবস্থা করিলাম। কিন্তু অল্লদিনেই খবর পাইলাম 
সরকার-নিধণারিত ঘ্নেট অমাগ্ত করিয়! মালিকেরা নব্বই পছানব্বই টাকা 
উন প্রতি ভাড়া আদায়, করিতেছেন। স্বয়ং ব্যাপারীরাই প্রতিযোগিতা 
করিয়া বেশী ভাড়া দিয়া থাকেন। জাহাজে জায়গার অভাব বেন? 
অফিসারদেরে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলাম ! তার সবাই আমার চেয়ে 
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অভিজ্ঞ লোক ৷ তীরা খাতা-পত্রের হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, উপকূল 
বাণিজ্যের জন্য অ'মাদের মোট উনগল্লিশট। জাহাজ আছে। অতজাহাজ 
থাকিতে জায়গার অভাব কেন, সে প্রশ্নের উত্তরে তারা যা বললেন, 
তাতে বুঝা গেল আসলে কাজের জাহাজ অঠ নাই। তদারক করিয়া 
দেখা গেল, মাত্র উনিশট1 জাহাজ চালু আছে । বাকী বিশটাই মেরা 
মতে আছে । মেরামতের দিন-তারিখ হিসাব করিয়া দেখ! গেল, বনু 
বছর ধরিয়া ওদের মেরামত চলিতেছে । অভন্ঞ অকিসারেরা৷ তাদের 
বহু অভিজ্ঞতার নযির দিয়া আমাকে বুলাইয়। দিলেন, জাহাজের 
মালিকদের চালাকি ধর! খুব কঠিন। আনল ব্যাপার এই যে 
তারা বরাবর একই জাহাজ বিকল ও আগার রিপেরার" দেখায় না । 
একটার পর আরএকটা দেখায় । এই সমস্ত সও?গপগি জাহাজের মালিক 
মাত্র জন তিনচারেক। কাজেই খুব প্রভাবশালী । ইচ্ছা করিলে 
তারা গো কোস্টাল ট্রাফিত অচল করির। দুই পাকিস্ত,নের যোগা- 
যোগ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন । পরামর্শ জভার ফল বিশেষ কিছু 
হইল না। জহাজ ভাড়ার “ক্েট' এবং পরিনামে পু পাকিস্তানী কনযিউ 
মারদের দুর্দশা আগের মতই চলিল। আমি ণিরপায় হইয়া দাঁতে 
হাত কমড়াইতে থাকিলাম । 

ইতিমধ্যে সওদাগরি জাহাজের মালিকদ্রে ধিনি প্রধান ভিনি অন্স্থতার 
অজুহাতে ইযি-ঠেনারে শুহর। লোনের কাধে চটি আমার সাথে দেখা 
করিলেন। তিনি খোলাখুলি আ:নাকে বঙশিলেন ৪ ঢন প্রতি একান্ন 
টাক! ভাড়া বাধিরা দেয়া সরকারের ঘোরতর শ্ঙ্তার হইনাছে । 
তথ্য ও ঝ্তান্ত মূলক অংমাদ সমস্ত যুর্ভর জবানে তিনি বলিলেন £ 
তারা সরকারে। বাধা দর মানিতেছে শা» মাণিতও না । তিনি সগবে 
আমাকে জানাইযা দিলেন, তারা নতমালে পচানবাই টাক ভাড়া 
আদায় করিতেছেন এবং সেজন্য রশিদ দিতেছেন | হচ্ছা কটিলে সরকার 
তার বিরুদ্ধে ম:ম ৭ ফরিতে পারেন। সে ভয়ে কম্পিত নন তিনি । 

আন ভ্রলোকের দুঃসাহস দেখিয়া অবাক হইলাম। এত সাহস 
তিনি পাইলেন কোথার ? অফিপার ষশারা এই যোগাযোগের সময় 


(86৫৬) 


কত অজানারে 


হাযির ছিলেন তারা আমাকে বুঝাইলেন, খৃণ্টির জোরেই ছাগল কুষ্দে। 
অল্পদিন পরেই জানিতে পারিলাম, এ তদ্রলোক করাচির সবচেয়ে 
বড় ক্লাবে বঙিয়। (আমাদেরকে বড়-বড় অফিসাররাও এ ক্লাবের মেদ্বার) 
সগর্বে অফিসারদেরে বলিয়াছেন £ 'বিলিয়' দিবেন আপনাদের মন্ত্রীকে, 


প্রেসিডেট আমার ডান পকেটে । প্রধান মহতী আমার বাম পকেটে । 
অম্ননক্নদ্রীকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। 


যে অফিসাররা আমাকে এই রিপোট' দিলেন তারা এই বলিঙ্বা 
আমাকে তসল্লি দিল্ল, লোকটা স্বভাবতঃই অস্রন গাল-গন্পী;, ওর কথা 
যেন আমি সিরিয়াসলি না নেই। তাদের তসল্লির দরকার ছিল 
না। সিরিয়াসলি নিবার কোনখ উপায় ছিল না। নমিনিস্টারর! কি 
সত্যই অমন নিরুপায় ? 

কথায় বলে “নিরপায়ের উপায় আল্লা ।, আমার বেলায় তাই হইল। 
এই সময় আমি পরপর কতকগুলি বেনামী পত্র পাইলাম | তার 
মধ্যে নামেযাদে জাহাজের মালিকদের ধয়তানির বিস্তারিত বিবরণ 
থাকিত। উহাদের বিরুদ্ধে সুপ নেওয়ার অনুরোধ থাকিত । অতীতে 
কোনও মন্ত্রী বা অফিসার এসব শ্মতানি রোধ করিতে পারেন নাই, 
আমিও পারিব কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া! আমাকে 
রাগাইবার চে থাকিও। এইসব পত্রের মধো দুইটির কথা আমার 
আজও মনে আছে। একটিতে ছিলঃ উক্ত ঝড় মালিকের ফলান। 
নামে একটি জাহাজ করাচি বন্দরে ব্ছদিন অকেজো পড়িয়া আছে, 
যঙ্দিও কাগযে-পত্রে মাঝেমীবেই উহাকে চালু দেখান হইয়াছে | তদস্ত 
কমিশনের খবর পাইয়া এই জ!হাজখানাকে মেয়ামতের নামে ফলানা 
তারিখে করাচি বন্দর ত্যাগ করিয়া বোস্বাই মুখে রওনা করান হইবে । 
আর ফিরিয়া আগিবে না। পথে সমুদ্রে আত্মহত্যা (স্কাটল ) 
করিয়া জাহাজ ডুবির রিপোট দিণে এবং সরকার ও ইনজুরে্স 
কোম্পানির কাছে বিপুল ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে। এট বন্ধ করা 
দরকার | খুব গোপণীয়ভাবে কাজ করিতে হইবে। জানাজানি হইলে 
সব ব্যর্থ হইবে। নির্ধারিত দিনের আগেই ওটাকে স্রান হইবে। 

(5৫৭ ) 
৯১- 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ইহাই পত্রের সারমর্ম । পত্রথানি “ব্যজিগত' মার্ক &করির়া আমার নামে 
দেওয়] হইয়াছিল । কাজেই অফিসারেরা কেউ খোলেন নাই | 

আমি নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এযাডমিরাল চৌধুরীকে চেয়ারম্যান 
করিয়া ইতিমধ্যে একটা তদত্ত কমিশন বসাইয়াছিলাম। কমিশনের 
রিপোর্টের আশায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। যথাসাধ্য গোপনীয়তা 
রক্ষা করিয়া বানিজ্য দফতরের সেক্রেটারি মিঃ আযিষ আহমদের সহিত 
গোপনে পরামর্শ করিলাম। সব ব্যাপারে আমরা একমত হইলাম । 
তিনি” সেখানে বসিয়াই একটি অর্ডার শিটে কন্টেদালার-অব-শিপিং এর 
উপর একটি যরুপ্রী অডার লিখিলেন ॥। তাতে উক্ত জাহাজের নামোল্েখ 
করিয়] পুনরাদেশ না দেওয়। পর্যন্ত তাকে করাচি বন্দর ত্যাগ করিতে না 
দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইল এবং তাতে আমার অনুমোদন লইয়। 
সেক্রেটারি সাহেব আমার পারস'নাল স্টাফ ডাকিয়া 'আর্জেন্ট 'ইমিডিয়েট 
“মোস্ট ইমিডিয়েট' “স্টিইউলি কনফিডেনশিয়াল' “স্পেশ্যাল ম্যাসেঞ্জার 
ইত্যাদি অনেক রকমের বড় বড় স্ট্যাম্প মারিয়! গালামোহর করাইয়। 
স্পেশাল ম্যাসেঞজার মারফত ডেলিভারি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমি 
সেক্রেটারি সাহেবের ক্ষিপ্র নিপুনতার তারিফে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার 


দিকে চাহিয়া রহিলাম। 
তিনি এ কাজ শেষ করিলে আমি এই পন্রখানাও অমন ভাবে 


স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার মারফত এডমিরাল চৌধুরীর নিক্টট পাঠাইয়। দিবার 
অনুরোধ করিলাম । কথাটা তিনি খুব পজঙ্গ করিলেন । কিন্ত জানাইলেন 
এডমিরাল চৌধুরী সরকারী কাজে পাকিস্তানের বাহিরে গিয়াছেন। 
দুই-এক দিনের মধে'ই তিনি ফিরিয়া আদসিবেন। তখনই ওট! তার 
কাছে ব্যাক্তিগত ভাবে পৌঁছাইতে হইবে । 

সমস্ত ব্যবস্থার পাকা-পুখ২তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া অঙ্তানা কাজের চাপে 
ব্যাপারট। ভূলিয়াই গিয়াছিলাম । হঠাৎ একদিন আরেকখানা বেনামী 
পত্র পাইলাম । তাতে লেখা হইয়াছে £ হাজার আফসোস যথাসম্নে 
গিয়ার বরা সত্বেও আমি “ফলান1” জাহাজ সম্পর্কে কোনও সতর্কতা 
অবলগ্বন করি নাই । জাহাজখথ।ন। উল্লিখিত তারিখে কিন্বা তার এক দিন 


(৪৫৮ 


কত জজানারে 


আগেই মেরামতের পারমিশন লইয়া করাচি বন্দর ত্যাগ করিয়াছে। 
আমার মত মন্ত্রীর গ্বারা কোন৪ কাজ হইবে না, পত্র-লেখক আগেই 
সে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তবু লোকমুখে আমার তেজস্থিতার কথা 
শুনিয়! তিনি এর পত্র লিখিয়াছিলেন। ইত্যার্দি। আমিপত্র পড়িয়া 
স্তম্তিত হইলাম । সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদকে ডাকিলাম । তিনিও 
পত্র পড়িয়া অবাক হইলেন । কণ্টেশলার-অব-শিপিংকে তৎক্ষণাৎ 
টেলিফোন করিলেন । কন্ট্রোলার এ ধরনের কোনও নোট বা অর্ডার 
পাননাই। আঘিয আহঞ্চদ সাহেন কড়া অফিসার বলিয়া মশ্ুর । 
সত্যই ভাই । তিনি কয়দিন ধরিয়া জ্মস্ত বিভাগ তোলপাড় করিলেন। 
ডিসপ্যাচ বুক ডেলিভারি রেজিস্টার পিরন বুক সব ত্গতন্ন কিয়া 
তদারক করিলেন । কোথায় সে অর্ডারশিটটা গায়েব হইয়াছে, তিনিও 
ধরি:ত পারিলেন না । 

কয়েকদিন পরে খবরের কাগযে পড়িলাম, ঈ ফলানা জাহাজ সত্য- 
দত।ই বোহ্বাইর নিকণবতা স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে । ব্যাপারটা যধ*রীতি 
তদন্ত কমিশনের কাছে পাঠান হইল । 

আরও বয়দিন পরে আরেকটি জাহাজ »্পকে এক বেনামী পত্র 
আসিল । তাতে লেখা হইয়াছে £ ঈ বড়লোক জ্াহাজওয়ালা অস্ট্রেলিয়া 
হইতে এটি জাহাজ খরিদ করাব জন্ত সরকার হইতে তেত্রিশ লাখ 
টাকার বিদেশী মুদ্রা নিয়া সেখানে কড়জোর তিন্চার লাখ টাক দামের 
এবটি লক্ড় জাহাজ কিনিয়াছেন। ওয়েলিংডন বন্দর হইতে উল্ত জ'হাজ 
নামক লক্ডুটি অন্ত একটি জাহাজের পিছনে বাধিয়া টোউ করিয়া টানিয়! 
আনার ব্যবস্থা হইয়াছে | করাচি বন্দরে ইহা প্রবেশ করার আগে বিশেষ 
করিয়া রেজিস্ট্শন দিবার আগে যেন আমি এই জাহাজ সম্পকে 
গোপনীয় তদন্ত বরাই। ইত্যার্দি। মনে হইল এই পত্রের লেখক 
আগের লেখক নন। কারণ এতি আগের পত্রের কোনও উত্তেখও নাই । 
আমার যোগ্াযত] সম্পর্কে কোনও সন্দেহ প্রকাশও নাই । 

দেক্রেটারি সাহেবের সহিত গোপন পরামর্শ করিয়া এ সম্পকে পাকা 
ব্যবস্ব। করিলাম । অতিরিজ সাবধানতা স্বরূপ আহিয আহমন সাহেব এবার 


(৪৫৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


য়েন্ট সেক্রেটারি মিঃ ইউস্থফ সাহেবকেও এ-বিষয়ে সংগে লইলেন। 
উভয়ে পরামর্শ করিয়াই আট-ঘাট বাঁধিলেন ৷ মিঃ ইউসুফ খুব মেথডিক্যাল 
মান্য । কাজেই এবার চোর ধরা পড়িবেই মনে করিয়া আমি নিশ্চিত 
হইলাম | আবার আ ম কাজের চাপে সব ভুলিয়া গেলাম । কিছুদিন পরে 
আরেকট: বেনামা পত্র পাইলান । তাতে দুঃখ করিয়া লেখা হইয়াছে, 
আগে হইতে সাবধান করা সত্বেও আমরা কিছুই করিলাম না । উক্ত লব্কড় 
জাহাজটি যথাসময়ে করাচিতে পৌছিয়া “সিওয়াপির' ( সমুদ্রে চলাচলের 
উপযোগট ) সার্ট“ ফিকে লইয়া রেজিস্টে,শন পাইয়া সাভিসে কমিশন্ড 
(নিয়োজিত) হইয়' গিয়াছে 1 এই পত্রখানিও বাণিজ্য সেক্রেটারি ও জয়েন্ট 
সেক্রেটারিকে দেখাইলাম ॥ জামার মত তগাদেরও তালু-জিভ লাগিয়! গেল । 
কি তোঁতিকব্যপ'র ! অনারেবল মিনিস্টার, দোর্দগু-প্রতাপ সেক্রেটারি, 
কর্তব্-চেতন জয়েন্ট সেক্রেটারি সবারই চোখে ধুল৷ দিয়া, কার্্যতঃ 
আমাদেরে বুড়া আংগুল দেখ'ইয়া, র ছ্ ও সমাজের শক্ররা তাদের মতলব 
হাসিল করিয়া যাইতেছে ॥ জথট তারা অংমাদের হাত দিয়াই ত তাণাক 
খাইয়া যাইতেছে । আনাদেরই দফতরের কোনও স্তরে আমাদের আদেশ 
আটকাইয়। বা বাহিল হইয়া যাইতেছে । আনে পড়িল প্রধানমন্ত্রী সুহরাও- 
পাপীর এক দিনের হকারের বথা | প্রধাননশ্ী হওয়াত পর-পরই তিনি 
একটি আদ্শে দিয়াছিলেন। পাচ মান পরে তিনি জানিতে পারিলেন। 
তার জান্দশ তখনও কা্ধকদী হয় নাই । সংশ্রিই দয তরের সেক্রেটাপি- 
সহ কতিপয় সেকেটাগদির সাননে ঠিনি হকার দিয়া বলিয়াছিলেন? 
“আমি জানতে চাই আমিই প্রধানমত্রা না জার কেউ 2 এর পর ছশার 
সেই আদেশ কার্ষকরী হইয়াহিল। বাছিজ্য-সেক্রেসরিদ্রের ওব্যাপার 
জান। ছিল । আমি তাদেরে সে বথ! শ্বরন্ককাইয়' বলিলান ৪ “আমাদেরও 
সেই দশা নয় কি 2 তারা উরে এই অবস্থার প্রতিকারের ঢৃঢ প্রতিজ্ঞ। 
জান;ইলেন । 
যথা সময়ে এডমিরাল চৌধুরী কমিশনের রিপোর্ট পাইলাম । এ 
রিপেট বুঝাইতে তিনি আনার ফাথে দেখাও বগিলেন। আমরা 
বিস্তানিত আলোচনা কঞ্গিলাম | উভয়ে »ম্প্ণ একমত হইলাম । বেনাম। 
(৪৬০) 


কত অজানরে 


পত্রগুলির সব অভিযোগই সত্য ॥ এ ছাড়াও আরও বহু কেলেংকারি 
আছে। তিনি সুপারিশ করিলেন £ একমাত্র প্রতিকার গ্তাশনাল শিপিং 
কর্পোরেশন গঠন করিয়। কোস্টাল শিপিং পুরাপুরিভাবে কর্পোরেশনের 
হাতে তুলিয়া দেওয়া । এডমিরালের সুপারিশ আমার খুনই পকন্দ 
হইল । দুই অংশের মধ্ো নিয়মিত মাল বহুন ছাড়'ও গরিব জনসাধাবণের 
যাতায়াত সহজ ও সস্তা করিয়া উভয় পাকিস্তানের মধো অধিতকর 
যোগাযোগ ম্বাপনের ব্যবস্থা হইবে । উভয় পাকিস্তানের মধ্যে একাত্ববোধ 
সষ্টি করিয়া পাকিস্তানী জাতি গডিতে হইলে জনগণের খিলা-মিশাব 
বাবস্বা অত্যাবশ্যক | রাজধানীর সাথে পর্পাকিস্তানী জনগণের সমতা 
যোগাযোগ স্বাপন শুধুমাত্র জাহাজ-পথেই হইতে পারে । পি" আইএর 
যোগাধোগটা বড় লোক ও মধ্যবিত্তদের মধোই সীমাবদ্ধ। কাজেই 
এডমিরাল চৌধুরীর স্বপারিশে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম | 
(8) উপহ্ল বাণিজ্য জাতীয়করণ 
আমি সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদ ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মিঃ 
ইউন্রফের সাথে পরামর্শ করিয়া স্তাশনাল শিপিং কর্পোরেশন গঠন করা? 
স্থিরকরিলাম। কোস্টাল শিপিং সম্পর্কে খুট-নাটি জানিবার জহ্বা মিঃ 
ইউস্ুফকে বোদ্ধাই পাণান হইল । কিছুদিন আগে হইতেই ভারত সরকার 
এই উদ্দেশ্যে ইস্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন নামে বোহ্বাইএ একট কর্পোরেশন 
চ'লাইয়া আফ্িতেছিলেন। তিনি বে"ছ্বাই হইতে ফিরিঘ্লা ন্যাশনাল 
শিপিং কর্পোরেশন বিলের কাঠাম খাড়া করিলেন। আমার অনুনে 'দন 
ক্রমে বিলের মুসাধিদা রচনার জন্য আইন দফতবে উহা গাগান হইল । 
জাহাজের মালিকরা প্রেসিডেন্ট নিধ ও প্রধান মন্লা শহীর লাহেতবর 
কাছে হত্যা দিয়া পড়িলেন॥ মালিকন্রে প্ররো5নায় খবর কাগষে 
হৈ চৈ পড়িয়া গেল: বাণিজ্য মন্ত্রী আবুল মনশ্বুর দেশে কমিউনিহম 
আনিতেছেন। ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন ইতাদি 
ইত্যার্দি। প্রধান মগ্ত্রী আমাকে জাহাজের মালিকদেরে আমার £চফতরে 
ডাকিয়া বুঝাইতে উপদেশ দিলেন | আমি তদনুসারে জাহাজের মালিকদের 
সভা ডাকিলাম। তাদেরে বুঝাইলাম। কর্পোরেশনে তাদেরে শেয়ার 


(৪৬১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


দেওয়া হইবে, তাদের জাহাজগুলি কর্পোরেশনের কাছে উপ্যূক্ত মূল্যে 
বেচিতে চাইলে কর্পোরেশন খরিদ কঠিয়া নিবে, এমন কি কর্পোরেশনের 
ডিরেক্টর বোডে' তাদের প্রতিনিধি নেওয়। হইবে, সব কথা বুঝাইলাম । 
এতে কমিউনিষমের কিছু নাই, তা বলিলাম । প্রথম প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত 
আলী সাহেব পি. আই. এ. স্থাপন করিতে গেলে তৎকালীন “গরিয়েপ্ট 
এয়ার ওয়েব' নামক কোম্পানির মালিকরা যে হৈ চৈ করিয়াছিলেন, 
তার দষ্টান্ত দিলাম । কপেণরেশন শুধু উপকূল বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে । 
বৈদেশিক বাণিজ্যে মালিকর1 নিজ-নিজ ব্যবনা অবাধে চালাইয়া যাইতে 
পারিবেন, এ সব বথাও বলিলাম । 

কিছুতেই কিছু হইল না । মালিকরা খবরের কাগযে আন্দোলন করিয়াই 
চলিলেন। অনেকগুলি কাগয সম্পাদকীয় লিখিয়া আমার কাজের নিন্দা 
করিতে লাগণিচলেন। প্রস্তাবিত কর্পোরেশন টন প্রতি পঞ্চাশ টাকাও জনপ্র ত 
তৃতীয় শ্রেণীয় ভাড়া কুড়ি টাকা বাঁধিয়া দিলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের 
মধো জনগণের ও ব্যবসা-বাণিজোর যোগাযোগের উন্নতিতে জাতিগঠন, 
ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন যে কত ত্বরাশ্থিত হইবে আমার এসব কথা অরণেচ 
রোদন হইল । অনেককে মনে করেন, সুহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার পতনের 
অন্থমত প্রধান কারণ আমার এই প্রস্তাব। অসম্ভব নয়। পগ্রেসিডেণ্টের 
সহিত জাহাজের মালিকদের যোগাযোগ পুরা দমে চলিল। প্রেসিডেন্ট 
আমাক ধমকাইলেন । প্রধান মন্ত্রী আমাকে আস্তে চল'-নীতি গ্রহণের 
উপদেশ দিলেন । আমি আন্তে চলিলাম। 

বাণিজা-সেক্রেটারি মিঃ আযিয আহমদ কড়া লোক । তিনি নিজের 
যিদ ছাড়িলেন না। অগ্ক পথ ধিলেন। দুই দুইবার একই ব্যক্তির হাতে 
মার খাইয়া তিনি অগন্তদিকে এর প্রতিকারের উপায় বাহির করিলেন । 
একই ব্যক্তি মানে একই মালিক। যে দুইটি জাহাজের ঘটন। উপরে 
বলা হইল, উভয়টির মালিক একই ব্যক্তি । এডমিরাল চৌধুরী কমিণনের 
রিপোটে” এই বাকির বিরুদ্ধে অনেক কুকীতির কথা বল। হইয়াছে । এ 
রিপোট' ভিত্তি করিয়া সেক্রেটারি নৌ-আইন অনুসারে ঢায়টা ফোজদরি 
মোবদদন1 দায়ের করার প্রস্তাব করিলেন । আমি তার সাথে একমত 


(৪৬২) 


কত উজানারে 


হইলাম | তিনি সব মোকদ্দমার পূর্ণাংগ নথি-পত্র তৈয়ার করিয়া পাবলিক 
প্রসিকিউটরের অনুকুল মন্তব্য সহ আমার দন্তখতের জণ্ত পেশ করিলেন । 
ধলিলেন £ শীগ.ণির দস্তখত দিবেন। দেরি হইলে উপর হইতে চাপ 
আসিবে)? 

সত্য'সতাই উপর হইতে চাপ আদিল । আমি দেওয়ানি উকিল | 
খুটি-নাটি না দেখিয়া কাগয সই করি না । সেক্রেটারি সাহেবের হুশিয়ারি 
€ তাগিদ সত্বেও সই করিবার জন্য মাত্র একট দিন সময় নিলাম। 
সেক্রেটারি সাহেবকে বিদায় করার দুই-এক শণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেণ্টের 
ফোন পাইলাম | মামলার আয়োজনের কথা তার কানে গিক়াছে। 
আপাততঃ প্র সব বন্ধ রাখিতে এবং তার সাথে কথা না বলিয়া মামলা 
দায়ের না করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন । প্রেসিডেন্টের ফোন 
রাখিয়াই প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করিলাম । তিনি বলিলেন £ “প্রেসিডেন্ট 
স্বয়ং যখন অনুরোধ করিয়াছেন, তখন শুধু তার খাতিরে দুই-একদিন 
বিলম্ব করা তোমার উচিৎ |, 

আমি অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর সহিত দেখা! করিলাম । সেক্রেটারির 
সহিত পরামর্শ করিলাম | সেটা ছিল বোধ হয় বৃহস্পতিবার । সোমবার 
পর্যস্ত স্থগিত রাখিতে সেক্রেটারি সাহেব রাযী হইলেন। আমি এ মনে 
অর্ডার শীটে অডার লিখিয়া সমস্ত কাগষ-পত্র সেক্রেটারিকে দিয়? 
দিলাম । তিনি সোমবারের মধ্যেই নথি-পত্র পাবলিক প্রসিকিউটর 
মিঃ রেমণও (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান হাই কোটের জজ) 
সাহেবের কাছে পাঠাইবার বাবস্বা করিলেন । আমি প্রধান মন্ত্রীকে এবং 
প্রেসিডেন্টকে জানাইলাম £ তাদের আদেশ আমি রক্ষা করিয়াছি । 

ঘথাসময়ে চার-ঢারট? মামলা দায়ের হইয়া গেল। বড়লোক আসামী 
বিলাত' হইতে ব্যারিস্টার আনিলেন। সমানে-সমানে লড়াইর জন্ত 
সরকার পক্ষ হইত্তেও বিলাতী ব্যারিস্টার আনার কথা উঠিল । পাবলিক 
প্রসিকিউটর মিঃ রেমণ্ড বলিলেন তিনিই যথেষ্ট । আমি তার সাথে একমত 
হইলাম । মামল1 এত পরিঞচার যে বিলাতী ব্যারিস্টারের দরকার নাই। 
তাই হইল । একটা মামলায় সরকারের জিত হুইল । বাকী তিনট। 


(৪৬৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ ধছর 


মামলা বিচারাধীন থাক কালেই সুহরাওয়াদাঁ মহিসভার পতন ঘটিল। 
পরে শুনিলাম এ সব মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে । 


(৬) ডবল ও বোগাস লাইসেন্সিং 
বাণিজ্য দফতরের ডবল লাইসেন্সিং ও বোগাস লাইসেন্গিং এর দিকে 
আমার নধর পড়িল । বোগাস লাইসেব্সিংট। দুনীতি। কিন্তু ডবল 
লাইসেন্সিং দুনীতি দয় । সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ম মোতাবেকই 
এই প্রথা চালু ছিল। লাইদেন্সিং দৃই প্রকারের £ একটা কমাণিয়াল, অপরটা' 
ইণ্ডা স্ট,য়াল। এ ছাড়? এক প্রকার লাইসেন্সিং আছে, সেটা কমাশিয়ালও 
নয় ইণ্ডাস্টি'প্লালও নয়। সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত 
প্রতিষ্ঠান ও গম্নেডিক]াল কলেজ হাসপাতাল, কলেজ-ইউনিভািটিকে এবং 
কোন-কোনও বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিকে নিজ-নিজ প্রপ়োজনে ব্যবহারের 
জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্তু লাইসেল্স৷ দেওয়া হয়। 
কিন্ত আমার এখানকার বক্তবা তাদের সম্বন্ধে নয়। শুধু প্রথমোজ কমাশিয়াল 
ও ইওর স্ট,য়াল লাইসেন্সিংই এখানকার আলোচ্য । আমি মদ্বিত্ব গ্রহণের 
কয়েকদিন মধ্যেই কোন কোনও অফিসার এবং পাবলিকের কেউ-কেউ 
ডবল লাইসেন্সিংএবর দিকে আমার দৃষ্টি আকষ'ণ করেন এবং এটা যে 
পরিণামে জনসাধারণেরই ক্ষতিকর তা বুকাইয়া দেন। একই বাক্তিকে 
উভয় প্রকার লাইসেন্স দেওয়ার নাম ডবল লাইসেন্সিং। কমাশিয়াল 
লাইসেন্সওয়ালারা বিক্রির উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে মাল আমদানি কবেন। 
আর ইও্ডা সম়াল লাইসেন্সওর়ালারা নিজ-নিজ শিল্পের যণ্ধপাতি ও কীচা- 
মাল আমদানির জন্য লাইসেল পান । সুতরাং কমা শিয়াল লাইসেলা সওদা- 
গর-ব্যবসায়ীদের জন্ত । আর ইগ্ডাস্ট,যাল লাইসেন্স শিল্পপতিদের জন্য। 
শিল্পপতিদেরে কমাশিয়াল লাইসেন্স দিলেই এটা হয় ডবল লাইসেল্সিং। 
ধরুন, ওষধ তৈয়ারের একটি কারখানাকে যন্ত্রপাতি ও কাচামাল সাগদানির 
ইগাস্টিয়াল লাইসেন্স দিলেন । তার উপরেও তৈয়ারী গষধধ আমদানির 
বমাশিয়াল লাইসেল্দ তাকেই দেওয়া হইল ।॥ এতে জনসাধারণের 
কিভাবে ক্ষতি হইল, তার বিচার করা ধাউক | দেশী কারখানার তৈয়ারী 


(8৬৪) 


কত আজানারে 


ওষধ ও আমদানি-কর! ধিদেশী ওষধ একই মালিক-বিক্রেতায় হাতে 
পড়িল। তাতে তারা কৌশলে কৃত্রিম ঘাট২তি ও অভাব সুষ্টি করিয়। 
উভয় প্রকার ওষধের দাম বাড়াইয়া অতিরিক্ত মুনাফা লুটিতে পানে । 
কার্ধতঃ অনেকে তাই করিতেছিল। এধরনের প্রথম অভিযোগ আসে 
কর়েবটি ওধধ তৈয়ারীর কারখানার বিরুদ্ধে। এরা সকলেই নামকরা 
বিদেশী কোম্পানি। আইন বাঁচাইবার জন্ত এরা পাকিস্তানে কোম্পানি 
রেজিস্টারি করিয়াছে । কিন্ত লোক-দেখানো-গাছের নাম মাত্র ওুষধ 
এদেশে তৈয়ার করে ॥। আসলে যার-তার দেশের ওষধ-পত্র মাস.-কেেলে 
বাহ্ক, আমদানি কিয়া এ দেশে শুধু বটলিং ও লেভেলিং করে। বোতলও 
এদেশে কিনে না । লেভেলও এদেশে ছাপে না। সব যার-তার দেশ হইতে 
আনে । তবু এদের উষধের নাম “মেড-ইন-পাকিস্তান? ৷ এর] যে ল্ট-তরাজ 
করিতেছে, তার প্রমাণ বাঞ্জারের দাম । জনসাধারণ যে অভিযোগ 
করিতেছে তার প্রমাণ দফতরেই অনেক নালিশ অভিযোগ-পত্র পড়িয়া 
আছে । অফিসারের সাথে পরামর্ণ করিলাম | প্রায় সবাই এক বাকো 
ডবল লাইসেন্সিং এর বিরুদ্ধে সুপারিশ করিলেন | আমি ডবল লাইসেন্সিং 
উঠাইয়! দেওয়ার আদেশ দিলাম । ভাবিলাম। তবে এতদিন এই ব্যবস্থা 
চলিল কেমন করিয্না? আমার আদেশ জারী হওয়ায় ট্রনব কেম্পনির 
শ্বানীয় বরতৃপক্ষ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার অ.দেশের 
প্রতিবাদ জানাইলেন। স্বানীর পিল্পপতি*বাবসায়ীদেরও কেউ-কেউ 
সাদের পন্দে সুপারিশ করিতে আমার সংগে সাক্ষাং করিলেন। এই 
অন্তায় ব্যবস্থা এতদিন কেন চলিতেছিল, এখন তার কারণ বৰিলাম । 
-কাম্পানিগুলি আসলে বিদেশী হইজেও এসবের পাকিস্তানা সস্থায় 
স্থানীয় শিল্পপতি-বাবসায়ীদের কেউ-কেউ অংশীদার | এদের স্থপারিশে 


আমি টলিলাম না । এস্রা আমার উপর গোসসা হইলেন । 

আরেক প্রকার লাইসেন্সিং চলিতেছিল ॥ তাকে বলা যায় বোগাস 
লাইসেলিং। আদতে শিল্পের নামগন্ধ নাই। অথ5 এইসব অস্তিত্বহীন 
'শিল্পের জন্ত যন্ত্রপাতি ও কাচামালের ইণ্ডা(স্ট,য়াল লাইসেন্স এব, টতয়ারী 
মালের কমাণিয়াল লাইসেক্স বছরের-পর-বছর ইশু হইয়া আসিতেছে । 


(৪৬৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


এইন্প অনেকগুলি বোগাস লাইসেন্সিংএর অভিযোগ আশঙ্গার কানে 
আসে! আমি বিনাঞ্ছিধায় এক-ধারসে এদের লাইসে্ঘ বাতিল করিয়া 
দেই। এইব্সপ একটি ঘটনার কথ। উল্লেখ না করিয়। পারিতেছি না । 
ইতিহাস বিখ্যাত একজন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের নাম অনুসারে এই 
কোম্পানির গালভরা নাম । প্রতি শিপিং পিরিয়ডে অর্থাং ছয়মাসে এগার 
লাখ করিয়া এই কোম্পানি ইণ্ডানস্ট.য়াল ও কমাশিয়াল লাইসেন্স বাব 
বছরে বাইশ লক্ষ টাকার লাইসেন্স পাইয়া আদিতেছিল। আমি পরপর 
কয়েকটি বেনামা পত্র পাই । অভিযোগ গুরুতর । কাজেই ধাকে-তাকে 
দিয় তদস্ত কঝান চলিবে না। স্বয়ং শিল্প-সেক্রেটারি মিঃ মোহাম্মদ 
খুরশিদের উপর এই তদন্তের ভার দিলাম । বলিয়া দিলাম তার নিজের 
তদন্ত কারতে হইবে । 

যথাসময়ে তার রিপোর্ট পাইয়া স্তম্তিত হইলাম । যতদূর মনে পড়ে 
তার রিপোর্টের মারমর্ন ছিল এই ঃ করাচির বাহিরে এক রাস্তার ধারে একটি 
ভাংগা দালানে এ নামে একটি সাইনবোড' লটকানো । দালানের 
বারান্দায় কয়েকটি ভেড়া বাদ্ধা। পাশেই দড়ির খাটিরায় একটি বুড়া 
শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাকে ডাকিয়া তুলিয়া ওযধের কারখানার কথা 
জিগ২গাসা করিলে বুড়া ভড়কাইয়া গেল। সন্তোষজনক জবাব দিতে 
না পারায় ভিতর-বাছির তালাশ করিয়া একটি একসারসাইয বুক 
পাওয়া গেল। তাতে করাচি শহরের তিনটা-জায়গ।র-ঠিকানা-দেওয়া 
তিনজন লোকের নাম পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে দুইজনকে পাওয়া? 
গেল | অবশেষে তারা শ্বীকার করিল যে তারা কথিত কোম্পানি 
হইতে মাসে এক শ টাকা বেতন পায় । এঁষধ বিক্রির তারা এজেন্ট মাত্র 
এই কথ! বাই তাদের কাজ । ওঁধধ বিক্রি তারা কোনও দিন করে 
নাই । সেক্রেটারির সুপারিশ মত আমি তৎক্ষণাং ই লাইসেন্স বাতিল 
করিয়া দিলাম ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি লাঙ্গাইবার বাবস্ব। 
করিতে পেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলাম । সেই দিন বা পরের দিন রাত্রে 
প্রেসিডেন্টের বাড়িতে এক ডিনারে স্বয়ং প্রেসিডে্ট ও প্রাইম মিনিস্টার 
এক ভন্রলোক ও ভব্রহিলার সাথে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। 


(৪৬৬) 


কত আজানারে 


উভয়ে প্রায় একই ধরনের কথা বলিলেন ঃ «ঞ্রা আমার বিশেষ বন্ধু 
লোক । এদের কোনও উপকার করিলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত 
হইব” । আমি ওদের সংগে আলাপ করিয়া! জানিলাম, এর কোম্পানি 
এদেরই । সরলভাবে তারা স্বীকার করিলেন, ওটা অপরাধ হইঙ্লাছে। 
কৈফিয়ত দিলেন, করি-করি করিয়াও প্রবল ইচ্ছা সত্তেও কারখানাট? আজে" 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই । পেজন্ত তারা দুঃখিত। অতএব তাদের 
বিরুদ্ধে কোনও বাবস্থা গ্রহণে বিরত হইতে হইনে। ভাদের লাইসেন্সউ। 
অন্ততঃ অংশতঃ মনযুর করিতে হইবে । তীরা বাদশাহী বংশের লোক। 
বর্তমানে অভাবে আছেন । আমাদের দেশের “গরিব ভদ্রলোক আর 
কি? এ করিয়াই তারা দুইটা পয়সার মুখ দেখেন । নিজেদের অপরাধকে 
লঘ্‌ করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তি দিলেন, নিজেরা কারখানা করিতে না পারিলেও 
তাদের লাইসেন্স তারা কালাবাজারে বিক্রয় করেন না। জেনুইন ওযষধের 
কারখানাওয়ালার কাছে সামান্ড মাত্র লাভে বিক্রয় করেন। কাজেই 
আমার বিবেচনা করা উচিৎ যে সরকারের ধিদেশী মুদ্রার এ লাইসেন্স 
অপব্যয়িত হয় না, বরঞ্চ সংকাজেই লাগে । 

আমি ভদ্রলোক ও ভদ্রু মহিলার দুঃসাহসিক বুকের পাটা দেখিয়? 
স্তপ্তিত হইলাম । বল বাহুল্য তাদের প্রতি আমি বিন্দু মাত্র দরদ 
দেখাইতে পারিলাম না। কিন্ধ ফৌজদারিও লাগাইতে পরিলাম না। 


(৮) আর্টসিক্ক ইণ্ডাস্টি, 


বোগাস লাইসেলের কথা বলিতে গিয়! মনে পড়িতেছে একটি এজমালি 
বোগাস লাইসেন্সের লুট-পাটের কথা । এটি আট-সিস্কের ব্যাপার । 
আটিফিশিয়াল সিল্ক (নকল রেশম) শ্রিল্প পশ্চিম পাকিস্তানের একটি 
বিলাসদুবা-শিল্প । আমি শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী হওয়ার সাথে-পাথেই এই 
শিল্প-পতিদের মোলাকাত দাওয়াত ও অভিনন্দনের হিড়িক দেখিয়া আমার 
মনে সন্দেহ হয় । আমি অফিসারদের মতামত লইতে শুরু করি। এদের 
মধ্যে মিঃ ইসমাইল নামে জনৈক ডিপুটি সেক্রেটারিকে আমার খুব 
পসন্দ হয় । অফিসারটি সং ও ধামিক বলির! মনে হয় । তিনি এ ব্যাপারে 


(৪৬৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ ঘছর 


'আম্নাকে অনেক জ্ঞান ও পরামর্শ দান করেন। এই সময় পাকিস্তান 
সরকার বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আট“সিহ্ধ 
শিল্পে ব্যয় কগিতেন। বোঝা গেল, প্রচুর অপব্যয় অবিশ্বাস্য দুর্নীতি 
ব্যাপারে চলিতেছে । কাগয-পত্রে দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানে 
প্রায় পাচ হাজার একশ ও পর্ব পাকিস্তানে মাত্র ছিয়ানববইট! স্তাত 
চালু আছে। আমার প্রাদেশিক সংকীর্ণ মন প্রথম চোটেই এ বিপুল 
অসাম্যে আহত হইল বটে: কিন্তু দ্বিশীয় চিন্তায় অন্ত কথা মনে আসিল। 
কাগযে-পত্রে তাত চাটগায়ে প্রতিষিত বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু 
তথায় কিম্বা! পূব পাকিস্তানের কোনও শহরে নবল সিহ্কের তাত দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে পড়িল না । আমি আগামী সফরে চাটগায় গিয়া 
শির পরিদর্শন করিব একথা আফিসে রটনা করিয়া দিলাম । তাতে 
ফল হইল । সংশ্রি্-বিভাগ তাদের আগের রিপোর্ট সংশোধন করিয়া 
বলিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের তাত-সংখ্যা ছিয়্ানববই নয়, ছয়চল্লিশ । আমার 
য! ধুবিবার বুঝিলাম। সত্য-সত্যই চাটর্গায়ে ছয়চল্লিশ কেন হয়ট তাও 


পাইলাম না। 


আমি মিঃ ইসমাইলকে গোপনে অদস্ত করিবার ভার এব* লিখিতভাবে 
প্রয়োজনীয় ক্ষমহ1 দান করিলাম । গোট! ব্যাপারট। প্রধান মন্ার গোচর 
করা দরকার মনে করিলাম । আশ্চর্য ও খুশী হইলাম । তিনি নিজেও 
কিছুদিন হইতে এই বিষয়ে টিস্তা-ভাবনা করিতেছিলেন এবং "মামাকে 
কিছু-একট! করিতে বলিবেন বলবেন ননে কিতেছিলেন। আমি মিঃ 
ইসমাইলকে গোপন তদন্তের ভার দিয়াছি শুনিয়া তিনি খুশি হইলেন। 
বুঝিলাম মিঃ ইসমাইলের প্রতি তারও বিাস আছে । তবে তিনি বলিলেন ঃ 
“এ ধরনের ব্যাপারে একজনের তদন্তে ক্রট থাকিতে পারে। কাজেই আরেক 
জনকে দিয়া তদন্ত করান দরকার । তবে দুজনের একজনও জানিবেন 
না যে আরেক্ষজনও তদন্ত করিতেছেন । গোপন তদন্ত ষোলমানাই 
গোপন রাখিতে হইবে | 

মনে-মনে প্রধান মন্ত্রীর বুদ্ধির তারিক করিলাম । তারই প্রস্থাবমত 
কনেল নাসির নামে মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের একজন অফিসারের উপর 


(৪৬৮ ) 


কত অঙ্জানারে 


গোপন তদন্তের ভার দিলাম । মিঃ ইসমাইলের কথা তাকে ঘৃণাক্ষরেও 
জানিতে দিলাম না । বলিলাম 2 'ব্যাপারট! সম্প্ণ গোপন রাখিবেন ।' 
কনে'ল মিলিটারি মানুষ ! হাসিয়! জবাব দিলেনঃ “সেকথা আর 
বলিতে হইবে না, সার ।” 

যথাসময়ে মাত্র দু'চার-দিনের আগে-পরে উভন্ন রিপোর্টই পাইলাম । 
আশ্র্ধ ! উভগ্ন রিপোটেরই তথ্য-ব্বিরণই প্রায় এক । সত্যতা! ও 
নিভূ'লতার অকাট্য প্রমাণ | উভয় রিপোর্টের সার মম এই £ ১১) পশ্চিম 
পাকিস্তানে তাতের সংখ্যা একান্গ শনা, মাত্র বত্রিশ শ। (২ পুব 
পাকিস্তানে পাচটি তাত আছে বটে, তবে চালুনা। ইন্স্টলই করা হয় 
নাই। (৩) পশ্চিম পাকিস্তানের বত্রিশ শর অধিকাংশ (প্রায় দুই 
হাজার) তাতের যে হিসাব সরকারে দাখিল হইতেছে এবং আমদানি 
লাইসেন্স পাইতেছে, সবই বোগাস। যে তাতগুলি চালু আছে তাদেরও 
ক্যাপাসিটি অনেক বেশী করিয়া! দেখান হয় । অত সুতা খাইবার ক্ষমতা 
তাদের নাই । (8) যে বত্রিশ শ তাতের অস্তিত্ব আছে, তারও মধ্যে 
প্রশ্ন অর্ধেক (পনর শ) দেশী কারিগরের তৈয়ারী। এ কথার তাংপর্ষ 
এই যে মস্ত ঢালু ভাতের বাবতই মালিকরা! বিদেশী মুদ্রা নিয়াছেন 
বিদেশী ভাতের মূল্য বাবং। অথচ এই তী'তগুলি বিদেশ হইতে 
আনদানি করা হয় নাই। এইসব তত মেরামত করিবার নাম 
করিয়' স্পেয়ার পার্টস বাব যে বিদেশী মুদ্ু! নেওয়া হয়, তাও পার্টস 
আমদানিতে ব্যয় নং করিয়া অন্য অস্দপায়ে ব্যয় বরা হয়। €) বহরে 
যেফাড়ে তিন কোটি টাকার স্মতলা আমদানির লাইসেঙ্স দেওয়া হয় 
উপরোক্ত কারনে তার অধেক শ্ুতাও আমদানি হয় না। বাকী টাকা 
দিগ্লা উচ্চ চাহিদার মাল আনিয়া শতকর! চার-পাঁচ শ টাকা মুনাফায় 
বিক্রিকরা হয় । 

হিপোর্টদুইটি বিস্তারিত তথ্য-বিবরণ"পূর্ণ বিশাল অ।কারের দলিল 
হইয়াছিহা' নু করা না হইয়া! থাকিলে আজও নিশ্চয়ই শিল্প-দফতরে 
বিদ্ধমণন আছে । এই রিপোট দুইটি বিচার বিবেচনা করিয়া প্রধান মন্ত্রীর 
অনুমোদনক্রমে আমি চলতি শিপিং পিরিয়ডের (ছয় মাসের) সব আমদানি 


(৪৬৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


লাইসেল এক হুকুমে বাতিল করিয়া দিলাম। করাচি ও সারা পশ্চিম 
পাকিস্তানে প্রতিবাদ্রে ঝড় উঠিল | খবরের কাগযওয়ালারাও আমার 
উপর আগন হইয়৷ গেলেন। পশ্চিমা অনেক মন্ত্রী ও মেম্বর এবং অফি- 
সারদেরও কেউ-কেউ আমাকে বলিলেন £ সং-অসং সবাইকে আমি এক 
গে শান্তি দিয়াছি। ফলে আট-সিন্ব-শিল্প একদম মারা পড়িবে। 

জবাবে আমি বলিলাম £ যদি শিল্পপতিরা লাইসেলের পরিমাণ মত সুতা 
আশমদানি করিয়া থাকেন, তবে এক শিপিং পিরিয়ডের আমদানিতে এক 
বছরের বেশী চলিবার কথ। । কাজেই এই ছয়মাসে শিল্প বন্ধ হইবে না । 

সহকর্মী ও অফিসাররা নান' যুক্তি দিলেন । হঠাৎ বিনা-নোট্টিতে বন্ধ 
করা উচিৎ হয় নাই। আগে নোটিন দিলে একবছরের খোরাক জ্রনা 
রাখিত । 'জেনুইন মিল কতকগুলি আছে যাদের কাজে ও হিসাবে 
কোনও ক্রটি নাই; অস্তরতঃ এইসব গিল্র লাইসেল্স দেওয়া উচিৎ । 
ইত্যাদি ইত্যাদি । কারও উপর অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব না করিয়া কি 
করা যায়, অফিসারদের সগেসেবিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলাম। এমন 
সময় খবকের কাগযে এক রিপোট” বাহির হইল £ তেষটি লঙ্দ টা! 
আদান-প্রদানের ফলে শিল্পদফতরের অ'ট” নিক্ক-বিহ্াাক নিষেধাজ্ঞ! শীই 
প্রত্যাহত হইনে |, 

এই সময় ল্লাশনাল এসেন দির বৈতক গলিতেছিল। বন্ধু ফরিদ হা হমদ 
হাউসের ফ্রোরে প্রশ্ন করিলেন 2 এ বিষয়ে শিল্প-মদ্বীর কি নলিবার আছে? 
আমি উত্তরে বলিলাম হ কতিপয় পশ্চিন পাবিস্তানী সহ মীর আন-পাধে 
ও উচ্চপদন্থ বিভাগীয় অফিসারদের পরামর্শে আমি উদ্ত নিষেধাজ্ঞার 
আংশিক সংশোধনের কথা চিস্তা করিতেছিলাম । কিন্ত এই গজব প্রনাশের 
পর এ বিষয়ে আর কোনও উপায় থাকিল না।' 

প!জলামেন্ট শান্ত হইল কটে, কিন্ত শিল্পপতিরা অশান্ত হইন্না উঠিদিন। 
আমার সংগে মোলাকাত চাহিলেন ' আমি দেখা দিলাম না । আটপিল্ 
এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে বডার-ঘেরা এক বিশালাকারের বিজ্ঞধিতে তার 
মাফ চাহিলেন এবং পর-্পর কয়েক দিন ধরিয়। এ বিজ্ঞপ্তি বড়-বড় টৈ'নিকে 
ছাপা হইল । তাতে যা বলা হইল তার সারমর্ম এই ঃ উর গুজবের মূলে 


(৪৭০) 
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'াদের কোনও হাত নাই । শিক্পপতিদের অনি করার উদ্দেশোই শত্রপক্ষ 
হইঠে এ গুজব রটান হইয়াছে। গুজবটি সম্প্ণ মিথ্যা। আট/-সিঙ্ক-শিল্প 
মালিকদের পক্ষ হইতে এ ব্যাপারে কোনও আদানশ্প্রদান করা বা তার 
কথা হয় নাই । শিল্প মালিকরা এই গুজবের জন্য শিল্প মন্ত্রীর খেদমতে ক্ষমা 
চাহিতেছেন | এই গুজবে প্রভাবিত না হইয়! আট/-সিঙ্ক-মালিকদের প্রতি 
সুবিচার করিবার জন্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে । ইত্যাদি । 

ও*দের কথা সত্য হইতে পারে । কিন্তু আমার কোনও উপায় ছিল ন1। 
প্রাপ্ত দুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাকে কাজ করিতে হইবে । ঘে কিছু 
সংশোধন আমি করিতে রাষী হইয়াছিলাগ, তাও আমি এখন পারি না। 
কাজেই প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি লইয়' আমি ব্যাপারটা কেবিনেটে পাঠ'ইলাম 
এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলাম। কিন্ত ইতিমধ্যে আমার শত্রর 

খ্যা ও শক্তি উভয়টাই বাড়িয়া গেল! 


(৯) তঞ্চকী লাইসেন্স 

বোগাস লাইসেন্সিং এর প্রকারান্তর্ ছিল তঞ্চকী লাইসেন্স। এমনি 
একট! ব্যাপারের দৃষ্টাস্ত দেই। খুব বড় এক শিল্পপতি । ব€মানে 
আরও বড় হইয়াছেন । হরেক রকমের শিল্প করেন। তৎকালে এঁরা 
পাইগ ম্যানুফেক্ঠারিং করিতেন । খুব নিচের তলা হইতে একটি মোটা 
ফাইল আপিলের আকারে আমার সামনে পেশ হইল । আগি কি 
কারণে মনে নাই, ফাইলটির আগাগোড়া পড়িলাম। হঠাৎ খুব 
নিচের তলার একজন কেরানির এবটি নোট আমার দৃষ্টি আকষণ 
করিল | তাতে লেখা আছে যে অমুক ব্যাপারটা সম্বন্ধে উত্ত 
অফিনার একাধিক বার উপরস্থ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 
কিন্ত কোনও ফল হয় নাই । উক্ত বড় শিল্পপতির কারখানার তৈয়ারী 
পাইপ সরকারের বিভিন্ন দফতরের পক্ষে ডি. জি এস" এও ডি' 
খরিদ করিয়াছেন। কয়েক লক্ষ টাকার বিল বাকী পড়িয়া আছে। 
অনেকবার তাগাদায়ও কোম্পানি টাকাট। পাইতেছে না। এই জন্যই 
মন্ত্রী পর্যায়ে এই নালিশ আসিয়াছে । বিভিন্ন দফতর বিভিন্ন অজ্তহাতে 
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নিজেদের বিলছের হেতু দেখাইয়াছে। বিল চেক হয় নাই, মাল 
শর্ট সাপ্লঃই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্ত এরই মধ্যে এক দফতরের 
নিশস্তরের উক্ত কর্মচারি এক্সেসিভ বিলিংএর হেতু খাড়া করিয়াছেন । 
ভদ্রলোকের নোটে বলা হইয়াছে, তিনি এর আগেও এই হেতু দিয়াছিলেন। 
কিন্ত উপরস্থ কতৃপক্ষ তার কথায় কান দেন নাই। আমার কান: 
খাড়া হইল । সুতরাং কান দিতে বাধ্য হইলাম ৷ ফাইলট। আরও পিছন 
দিক হইতে পড়িলাম। বুঝিলাম পাইপ-নির্াতা কোম্পানি আমদানি 
মালের যে দাম বলেন, আসলে তার অধেক দামে মাল আনেন। 
কিন্ত বেশী দাম দেখাইয্ন! তৈয়ার-খরগা বেশী লেখাইয়া সরকার ও 
পাবলিক উভয়ের নিকট হইতে প্রায় ডবল দাম আদায় করিয়া থাকেন । 
আমি ব্যাপার] লইয়া অর্থমন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলীর সংগে পরামর্শ 
করিলাম। তার উপদেশ-মত বিদেশে খবর নিলাম । পাইপ তৈয়ারি 
হইত পশ্চিম জার্জানি হইতে আমদানি-করা [স্টলের পাত দিয়া । 
আমি বনে অবস্থিত পাবিস্তানী রাষ্্দূত কমাশিয়াল সেক্রেটারি ও 
ডি, জি. এস. এও ডির অফিসারের মারফত অতি সহভেই উজ পাতের 
জার্ণান সরবরাহক্কারীর-ন্ওয়! দাম জানিতে পারিলাম। হিসাব করিয়া 
দেখ গেল, উক্ত শিল্পপতি এইবধপ তঞ্চকতা করিয়া এই বয় বছরে 
সরকারকে বহু লাখ টাকা ঠকাইয়াছেন। পাবলিকের দেওয়। টাকার হিসাব 
ধরিলে কয়েক কোটি হইবে । আমি শ্বভাবতঃহ খুব কড়া আদেশ দিলাম । 
বিচারাধানে বিলের টাকা আটক দিলাম । অতাতের-দেওয়া টাক] কেন 
রিফাণ্ড হইবে না, তার কারণ দর্শাইবার অঙ্ডার দিলাম । লাইসেন্স বাতিল 
করিলাম । খুবই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী পার্টি । সুতরাং ব্যাপারটা 
কেবিনেটে গেল। তথায় অর্থ-ম্্রী মিঃ আমজাদ আলী আমাকে জোর 
জমর্থন দিলেন । শিল্পপতি ভায্য দামের হিসাবে টাক নিবেন এই শর্তে 
শেষ পর্স্ত সংশোধিত হারে তার লাইজেন্স বজায় রাখা হইল | সরকারের 
বছ টাক বাচিয়। গেল । আমি উত্ত নিক্জ্তরের কর্চারির প্রমোশনের 
সুপারিশ করিয়াছিলাম। কিন্তু শিল্পপতিট বোধ হয় জীবনেও আমাকে 
মাফ করিতে পারেন নাই। 
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(১০) নিউ কামার 
বাণিজ্য দফতরে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলাম ৷ 
এটি আমদানি ব্যবসায়ে “নিউ কানারের” সুবিধা দান। পরবতী সরকারের 
আমদানি ব্যবসায়টি এবটি গোষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ্দেরে 
বল! হইত “কেটিগরি-হোল্ডার ।” ১৯৫২ সালে যার! আমদানি-ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ছিলেন, সরকার তাদের একটা তালিকা করিরাছিলেন ' এষ্দের নামই 
কেটগরি হোল্ডার । শুধু এরাই আমদানি লাইসেন্স পাইতেন। আমি মনি 
গ্রহাণ করিয়া যখন এই ব্যাপারটা দেখিতে পাইলাম তখন ঘোষণা করিলাম, 
এটা স্টায়-নীতি গণত্গ্র এমনকি ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী । 
কেটিগরি-হোল্ডার নামক শ্রেণী স্যাট করিয়। কার্ধতঃ মুদলিম সমাজে এক বৈশ্য 
সম্প্রদায় আমদানি করা হইয়াছে । ১৯৫২ সালে বা তার আশে-পাশে 
পব-বাংগালীরা আমদানি ব্যবসায়ে কোনও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে 
নাই। ফলে কেটগরি-হোল্ডারদের মধ্যে কি সংখ্যায় কি পরিমাণে পর্ব 
বাংগালীর কোনও স্বান ছিল না বলিতে পারা যায় । এই ধরনের কেটিগরি- 
হোল্ডার শ্রেণী রাখিলে পূর্ববাংলার লোকেরা চিরতরে আমদানি- 
ব্যবসা! হইতে বাদ থাকিবে । এই ঘোষণায় কেটিগরি-হোল্ডারদের 
মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল । তার! সবাই বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোক। 
তাঁদের প্রভাব কাটশইয়া উঠ্িতে সময় লাগিয়াছিল অনেক সাধা-সাধনার 
পর বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রীর দু সমর্থনের ফলে শেষ পর্ষস্ত আমার প্রস্তাবিত 
নিউ কামার* নীতি গৃহীত হইল 1 ব্যবস্থা হইল, নতুন লোক বিশেষত ঃ 
পর্ব-পাকিস্তানী নতুন ব্যবসায়ীকে আমদানি ল্লাইসেন্সের অধিকার দেওয়া 
হইবে এবং পুরাতন কেটিগরি-হোল্ছ'রদের কার্ষ-তৎপরতা, সাংধুতা, সততা 
বিছার করিয়া এ তালিকা সগয়-স্গয় সংশোধন করা হইবে । এই ব্যবস্থা 
প্রবর্তনে পূ-পাকিস্তানী বাবসায়ীঞ্কের মধ্যে যেমন উল্লাপ স্থষ্টি হইল, পশ্চিম 
পাকিস্তানী বিশেষতঃ করাচির ব্যবসায়ী মহল আমার প্রতি উদ্মায় তেমনি 
ফাটিয়! পড়িল। 
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(১১) দেওয়ানী কার্ধ বিধির প্রবর্তন 
লাইসেন্সিং ব্যাপারে আমার আরেকটি সংস্কার একেবারে ছিল অভিনব 
ধরনের । এটি ছিল দেওয়ানী কার্ধবিধি আইনের ব্যবস্ব' প্রবর্তন ৷ দেওয়ানী 
কার্ষবিধিতে মামলার পক্ষগণের প্রতিকারের উপায় তিনটি ঃ রিভিউ, 
আপিল ও রিভিশন । আমি লাইসেসিং ব্যপারে এই তিনটি স্তরের 
প্রবর্তন করিলাম | লাইসেন্স ইশুর ব্যাপারে কারও আপত্তি থাকিলে 
প্রার্থীকে সব প্রথম ইশুইং অফিপারের কাছে রিভিউ পিটিশন দিতে হইবে | 
তার বিচারে যে পক্ষ আপন্তি করিবেন তিনি বাণিজ্য-সেক্রেটারির কাছে 
আপিল দায়ের করিবেন । সেক্রেটারি উভয় পক্ষকে যথাযোগ্য শুনানি 
দিবার পর রায় দিবেন | সেই রায়ে যে পক্ষের আপত্তি থাকিবে, তিনি 
সর্বশেষ পন্থা হিসাবে মন্ত্রীর কাছে রিভিশন পিটিশন দায়ের করিবেন । 
এই তিন প্রকারের রখাস্তে দেওয়ানী মোকদ্দমমার মতই নির্ধারিত হারে 
কোট'-ফি দেওয়ার আইন করিলাম | 
এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, প্রধানতঃ মন্ত্রীর সাথে মোলকাতীর ভিড় 
কমাইবার উদ্দেশ্যে । তাছাড়া এই ব্যবস্থায় প্রকৃত অবিচারিত লোকদের 
উপকার হইয়াছিল ॥। কিভাবে, এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন | মন্্ীদের 
দরবারে স্বভাবতঃই সমর্থক ও উপকার-প্রত্যাশীদের ভিড় হয়। হওয়! 
স্বাভাবিক ৷ মন্ত্রীরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি । নিয়ম-কানুনের সাত 
দরজ! পর হইয়। মন্ত্রীদের সাক্ষাৎ পাওয়া এবং নিজেদের দুঃখের কথা বলার 
সুযোগ অল্প লোকের ভাগই ঘটিয়া থাকে | কাজেই মন্ত্রীরা মফন্থলে সফর 
করিতে বাহির হইলে অভিনন্দন-সম্বর্ধনার নামে এবং ব্যজিগত ভাবে 
সাক্ষাৎ-মোলাকাত করিয়া কারা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা 
বলেন । রাঞ্জধানীতে আসিয়া তারা আফিসে দেখা-সাক্ষাতের আশ! ত্যাগ 
করিয়া মন্ত্রীদের বাড়িতে ভিড় করেন। রাজনৈতিক করমী হিসাবে এটা 
আমার জানা ছিল। জন-প্রতিনিধি হিসাবে এ ব্যাপারে আমি খুবই 
সচেতনও ছিলাম । কাজেই ফাইল-পত্র ডিসপোয কর! বিলম্বিত হওয়া 
সত্বেও সাক্ষাৎ-প্রার্থাদের সহিত অন্লক্ষণের জন্ত হইলেও মোলাফাত 
দিতাম । এই ধারনা ও পণ লইয়াই আমি মধ্রিত্ব গ্রহণ করিয়ছিলাম ॥ 


(8৭8) 


কত অজানারে 


প্রথম-প্রথম ছালাইলামও এভাবে । কিন্তু নয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের শিল্প 
দফতর ও বাণিজ্য দফতর যে কত বড় মহাসমুদ্দ,র এবং তাদের সাথে 
সংশ্লিষ্ট মোলাকাঠীর সংখ্যা যে কি পরিমাণ হইতে পারে, মন্িত্ব- 
জীবনের ছয় মাস ধাওয়ার আগে তা সঠিকডাবে অনুভব করিতে পারিলাম 
মা। যখন পারিলাম, তখন আমার অনাহারে মর্িবার দশা । সকালে 
ছয়টার সময় হইতেই দর্শনপ্রারথীর ভিড়। একাধিক ড্রয়িং কম, আফিস 
ঘর ওয়েটিং রম ও বারান্দা সমূহ লোকারণ্য। গোসল নাশ২ত1 সারিয়া 
সাতটার আগে নিচে নামা সম্ভব হইত না। সাতটা হইতে নয়ট। 
পর্যন্ত বাড়িতে মোলাকাতীদের চার ভাগের একভাগ লোককেও দেখা 
দিয়া সারিতে পারিতাম না। এদের সকলেই বিনা-এপয়েন্টমেন্টে 
আপিয়াছেন। সুতরাং প্রাইভেট সেক্রেটারিরাই এদের ক্রম নির্ধারণ 
করিয়া এক জনের পর আরেক জমকে আমার সাঙ্কনে আনিতেন। 
এ ব্যাপারে প্রাইভেট দেক্রেটাগিদের বিবেচনাকেই চুড়ান্ত বলিয়া না 
মানিয়া উপায় ছিলনা । কিন্তদর্শনপ্রার্থী যারা পিছে পড়িতেন এবং 
তার ফলে বাদ পড়িতেন, তাদের অনেকের অভিযোগ ছিল যে প্রাইভেট 
সেক্রেটারিরা পক্ষপাতিত্ব কারা তাদেরে পিছে ফেলিয়াছেন এবং এ 
কোশলে মন্ত্রীর সাথে তাদের মোলাকাত হইতে দেন নাই । এই শ্রেণীর 
অভিযোগের কোনও সীমা ছিল না। প্রতিকারেরও কোনও উপায় 
ছিল ন|। 

তারপর ঘাঁড়র কাটায়-কাটায় নয়টার সময় উঠিয়া প্ড়িতাম | 
মোলাকাতীদেরে এড্রাইয়! পিছনের গেট দিয়া বাহির হইরা পড়িতাম । 


এই উদ্দে-শ্ব ড্রাইভার গাড়ি লইন্না অ।ফিস ঘরের ঠিক পিছনেই অপেক্ষা 
করিতে থাকিত। 


(১২) মন্ত্রীর দুর্দশা 
আফিসে কিন্ত মোলাকাতীর ভিড় ঠেলিতে হইত না । মোলাকাতী 


থাকিতেন ঢের। কিন্তু তাদের জন্ত ওয়েটিং রম ছিল। বারান্দায় 
দাঁড়াইয়া থাকিতে দেওয়া হইত না । লম্বা বারান্দার আগা-গোড়াই 


(8৭৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি ও ডিপৃটি সেক্রেটারিদের আফিস-ঘর । 
কাজেই আমি যখন এক প্রান্তের সিড়ি দিয়া দূতালায় উঠিয়া আগা- 
গেড়" বারান্দাট। হাটিক্া অপর প্রান্তে আমার আফিসে ঢুকিতাম, তখন 
সপ্ওলি আফিস-ঘরের সামনে দিয় আমার যাওয়া, প্রকারাস্তরে পরিদর্শন, 
হইয়া যাইত । অথচ মোলাকাতীরা আমার পথ আটকাইয় দাড়াইতে 
পারিতেন ন'। আমি অন্ধন্থ বলিয়] ডাক্তারদের এবং বিশেষ করিয়া 
আমার স্ত্রীর তাগিদ ছিল ঠিক একটার সময় বাসায় ফিরিয়া খানা 
খাইতে হইবে । দুইটার মধ্যে খানা শেষ করিয়া! পান খাইয়া ও হুকার 
নল মুখে লইয়া বিছানা! লইতে হইবে । দূই ঘন্টা ঘৃমাইয়া চারটা 
সাড়ে চারটার উঠিতে হইবে । আধঘণ্টায় হাত-মুখ ধুইয়া বিকালের 
চা খাইয়া তারপর বাসার আফিস ঘরে বসিতে পারা যাইবে । 


কিন্ধ কার্ষযতঃ তা হইতে পারিত না । কারণ আফিসের চারঘণ্ট সময়ের 
মধো পেক্রেটারি-প্রাইভেট সেত্রেট'রির! পরামর্শ করিয়! মাত্র এক ঘণ্টা 
মোলাকাতের জ্ঞত, রাখিতেন ! বাকী তিন ঘণ্টা মিনিট-সেকেও ঠিসাব 
করিয়া আফিসের ক'জ ও বিদেশী ভেলিগেশন ইত্যাদির জন্তু মোকর বব 
করিতেন এবং সময় ঠিক রাখিবার কড়াকড়ি চেষ্টা করিতেন। বিদেশী 
ডেলিগেশন ইত্যাদি ঠিক টাইম মত আসিতেন। আফিসের ফাইল-পত্র 
দেখা ও অফিসারদের সাথে আলোচনা নির্ধারিত সময়-মত্ই হইয়া ষাইত। 
কি মুশকিল হইত মোল"কাতীদেরে লইয়া । প্রাইভেট জেব্রেটারি হয়ত 
প্রতিজনের জন্য পাঁচ ছয় মিনিট করিয়া এক ঘণ্টায় দশজন মোলাকাতী 
রাখিলেন। তাদের একাজে অস্ুবিধা হইত না । কারণ চিঠিপত্র-যোগে 
এপয়েপ্টমেন্ট না করিয়া এখানে লেউ মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইতেন না। 
কিন্ত মুশকিল হই আমার । বোধ হয় সব ম্ত্রীরই । কারণ পাচ 
মিনিটের জন্য প্রবেশাধিকার দেওয়া হইলেও আধঘণ্ট1 অন্ততঃ দশ-পনর 
মিনিটের কমে কেউ বাহির হইতেন না। আফিসের কাজ শুরু করিবার 
অগে মুলাকাতী শে করার নিয়ম ছিল। কিন্ত আমি এই নিয়ম 
পাণ্টাইয়া দিয়াছিলাম । আফিসের ফাজ শেষ করিয়াই মোলাকাত 
শুর করিতাম। তুদনুসারে মেলাকাতীরা আগের মত সকালে না" 


(8৭৬) 


কত অজানার 


আসিয়া বিকালে আগিতেন। তাদের পাওয়া-পত্রে অবশ্যই মোলাল্গাতের 
সময় ঘণ্টা-মিনিট সহ লেখা থাকিত | কিন্ত প্রথম মোলাকাতী ছাড়া 
আর কেউ সেই নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎ পাইতেন না। কারণ প্রথম 
মোলাকাতীই বেশী সময় নিয়। পরবতাঁদেরে আনুশাতিক হরে গস ছাইয়। 
দিতেন | যেহেতু আফিসের কাজ আগেই শেষ হইয়া ব'ইত, সেইজন্য 
নিদিষ্ট সন মোলাকাতী শেষ না করিয়া আমি উঠিতাম না । মনে করিতাম, 
বেচারা আগে হইতে এপয়েণ্টমেণ্ট করিয়া আসিয়ছেন। তাকে মেলাকাত 
দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। অপরাপর মোলাকাতীরা তীাদুদর প্রাপ্য 
সময়ের বেশী সময় নিয়াছেন বলিয়া কাউকে ত বঞ্চিত করা যায় না। ক্ময় 
কণ্টেশোল না! করার জন্ত কাউকে যদি শাস্তি পাইতে হয়, তবে আমাকেই । 
কাজেই শাস্তি আমিই বহন করিতাম । মোলাকাত শেষ করিতৈ-করিতে 
প্রায়ই আমার তিনটা বাজিয়া যাইত । বাড়ি হইতে স্্বীর কম-ফ্ে-কম দশটা 
টেলিফোন পাইতাম | প্রথম-প্রথম অনুরোধ, তারপর তাগাদ", তারপর 
ধমক ও রাগ! আসি-মাসি করিয়াও আসিতে পারিতাম না। প্রাইভেট 
সেক্রেটারিরাও তাগিদ করিতেন । শুকন হাদি হাসিয়া বলিতাম £ “আর 
কতজন মআাছেন ? 

অবশেষে ক্ষুধায় ক্লান্ত পিয়াসে শকনা-মুখ ও স্ত্রীর রাগে মেধাজ খারাপ 
করিয়া তিনটার পরে যখন বাসায় ফিরিতাম, তখন দেখিতাঙ্ন গেট হইতে 
সিশ্ড়ি পর্স্ত মোলাকাতীর ভিড়। দারওয়ান, ড্রাইভার, বডিগ্াার্ড, প্রাইভেট 
সেক্রেটারি সকলের তাগাদা এ অনুরোধ সত্তেও তার। পথ ছাড়িতেন না! । 
কাজেই গেটেই গাড়ি হইতে নামিয়া হাটিয়া ঘর পর্যন্ত পৌছিতে আমার খুব 
বম করিয়া হইলেও আধঘণ্ট। লাগিত । আমি ক্ষিধায় মারা গেলাম, রোগী 
মানুষ, ওষধ খাইতে হইবে ইত্যাদি কত আবেদন-নিবেদন বরিতাম হাত- 
'জোড় করিয়া। বডভিগার্ড ও গেটকিপা'ররা পুলিসের লোক । তারা বাধ্য হইয়া 
প্রথম-প্রথম পুলিশী মেযাজ ও কায়দা দেখাইতে চাহিত । আমি ধমক দিয়া 
বারণ করিতাম। কারণ আমি মোলাকাতীদেরই চাকর। কিন্তআমার 
“মনিবরা আমার স্বাস্থ্য ও সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া আমাকে ছাড়িয়। 
দিতেনন]। তাদের পক্ষেও যুক্তি ছিল। বহুদূর হইতে তারা আপিয়াছেন। 


(৪৭৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


করাচিতে অত-মত খরচা করিয়। আর থাকিতে পারেন না। তুলনায় তাদের 
অন্ুবিধা কত ! আমার ত মাত্র একদিনই খাওয়ায় সামান্য বিলম্ব হইবে । 
এইটুকু অস্্ুবিধা কি আমি তার জন্ত মানিয়ানিব না? সকলেই 'ঈ এক 
কথা ' সকলেই মনে করেন তার অস্তুবিধাটাই বড়। সকলেই মনে বরেন* 
তারটা শৃনিলেই আমার কর্তবা শেব হইব | সমবেত লোকদের সকলকে 
পাঁচ মিনিট করিয়া শুনিলেও আমাকে ইথানে রাত দশটা পর্ষস্ত ঠায় দাড়া- 
ইয়া থাকিতে হইবে, একথা যেন কারও মনে পড়ে না। প্রতোক দিনের 
এই দর্শনাথাঁদের ধারণা শুধূ 'ঈ একট দিনই আমি তিনটার সময় অভুক্ত 
কলাস্ত ও পিপাসার্ত হই বাড়ি ফিরিতেছি । কাজেই একট? দিন না খাইম। 
থাকিলেই বাকি? তারা নিজেব' কতদিন অমন সার1!দিন অনাহারে থাকিয়া 
রাত্রে খানা খাইয়াছেন । আমি মন্ত্রী হইফ়াছি বলিয়াই কি তা পারিব না? 
তাদের দিক হইতে ই অভিযোগ ঠিক। কারণ তারা সকলে জানিতেনন", 
জানিলেও বৃকিতেন না,যে ই এক দিননয়, দিনের পর দিন মাছের পর মাস 
এই গদ্বিব বেচারা মন্ত্রীর উপর দিয়' অমনি ধরনের মোলাকাতীর ঝড়-তুফান 
চলিতেছে । 

কাজেই দেওয়ানী কার্ষবিধি-আইন ঢালাইয়' নিজেলে কাচাইলাম । 
কয়েকদিন সঃয় লাগিল । আফিসওকাড়ির সাইনবোডে খবরের কাগযে 
প্রেদনেটে এবং ব্যক্তিগত পত্রের জবাবে এই নব-বিধান প্রচারিত হইতে 
কয়েক দিন কাটিয়া গেল। আল্লার মরবিতে তারপর সব পরিফার । বাড়ির 
বৈঠকখানা ওয়েটিং রুম বারান্দা এবং আফিসের ওয়েটিং রুম একেবারে 
সাফ । শুন্ত ময়দান খা খা করিতেছে । নিজের বুদ্ধির তারিফ করিলাম 
নিজেই । অফিনাররাও বাহ-বাহ করিতে লাগিলেন। দর্শনাভিলাষীরা 
গাল ধিতে লাগিলেন । সভা-পমিতি ও পথে-ঘাটে প্রতিবাদ করিতে 
লাগিলেন । আমি নীরবে, নিরাপদে ও নিবিদ্বে আফিনের কাজে ও 
পলিনি নিধারণে প্রচুর সময় পাইলাম ও তার সদ্ব্যবহার করিলাম । 


(১৩) শিল্প-বানিজে;র যুক্ত চেম্বার 


শিল্প-বাণিঞ্য দফতরের সংস্কার প্রবর্তন ছাড়াও আমি স্বয়ং শির্পপতি ও 


(৪8৭৮) 


কত অজানারে 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে পীক্য স্থাপনের চেষ্টাও করিয়াছিলাম | এই উদ্দেশে 
আমি চেহ্বার-অব-কমাস” ও চেশ্বার-অব-ইগ্াস্টি,সকে একত্রে করিয়া 
চেহ্বার-অব-কমান” এণ্ড ইণ্ডাস্টি.য করিবার পরামর্শ দেই । উভয় চেম্বারের 
নেতাদের সভা ডাকিয়। বক্ত,তা করি। মন্ত্রী হিসাবে যেখানেই এরা আমাকে 
অভ্র্থনা-অ(িনল্ন দিয়াছেন সেখানেই আমি এই উপদেশ বর্ষণ করিয়াছি । 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা হইতে 
রেষারেধি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শক্রতার ভাব, বিগ্ঠমান ছিল। কাজেই 
তারা আমার উপদেশ মানেন নাই। বরঞ্চ তাদের স্বার্থ-বিরোধী কথা 
বলিতেছি মনে করিয়া অনেকেই আমার প্রতি অসম্্ হইয়াছেন। আমার 
কার্ধ-কলাপে শিল্পপতি ও সওদাগরদের শুনেবেই আমাকে তাদের দূশমন 
মনে করিতেন । কাজেই আমার ছারা তাদের স্বার্থের অনুকূল কোনও 
সদূপদেশ সম্ভব, এটা তারা বিশ্বাসই করিতেন না। আরম কিন্ত সত্য- 
সত্যই তাদের এঁক্যে বিশ্বাস করিতাম । আমি মনে করিতাম তাদের এ্ক্যে 
সরকার ও তারা নিজেরা উঠ্য় পক্ষই লাভবান হইবেন । দেখিয়া- 
শুনিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছি যে আমাদের জাতীয় অর্থ- 
শীছিতে যতদিন সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা না হইতেছে, ততদিন সংঘবদ্ধ 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের যুক্ত উপদেশ পাওয়া! সরকারের সুষ্ঠ, নীতির 
জন্য অপরিহার্য । ব্যক্তিগতভাবে কোনও শিল্পপতির বা ব্যবসায়ীর 
কিছু না করার একমাত্র রক্ষাকবচ এদের চেশ্বার। ও*দের যা বলার 
চেম্বার হইতে বলা হউক, এই কথা বলিতে পারিলেই আপনি বাক্তি- 
সত্তষ্টির চাপ হইতে রক্ষা পান। ঠিক তেমনি পৃথক-পূথকভাবে শিল্পপতি 
ও বাবসায়ীদের সন্তুষ্টির চাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র প্রতিষেধক 
তাদের যুক্ত প্রতিষ্ঠান । আমি অল্পদিনের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম বাণিজ্যনীতি নিধারণ ও ঘোষণার সময় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীরা শুধু যায়-তার সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিবেচন! করিয়া তদবির 
ও চাপ স্্রির চেষ্টা করেন | তাদের অনুরোধ বা সুপারিশ শুধু পরস্প- 
রের বিরোধী হয় না, সরকার ও দেশের স্বার্থ বিরোধীও হইয়া থাকে। 
সেজন্য আমি তাদের মধ্যে বন্তৃতা করিয়া সরলভাবে আমর মনের কথ! 


€ ৪৭৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


যেমন বলিলাম, তেমনি তাদের শজিবদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনাও দেখাইলাম । 
আমি বলিলাম ঃ শ্নিল্প ও বানিজা-নীতি নিধণরণে সরকার কোনও 
ভুল না করেন, সেজন্য শিল্পপতি ও বাবসায়ী উভব সম্প্রদায়ের সুচিস্তিত 
ও সংঘবদ্ধ উপদেশ পাওয়। দরকার । সরকার ভূঙ্গ করিলে দেশবাসীর 
সাথে শিল্পপতি ও ব্যবপায়ীদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় | সেজন্য সরকারকে 
উপদেশ দেওয়ার অধিকার ও দায়িত্ব তাদের। আর সংঘবদ্ধভাবে 
উপদেশ দিলে সরকার সে উপদেশ মানিতে বাধ্য হইবেন! 

আগেই বলিয়াছি, শিল্পপতি ও ব্যবপায়ীরা আমার অমন ভাল 
উপদেশট:ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন ৷ কাঙ্জেই তারা মামার কথা রাখেন 
নাই। সুখের ধ্ষিয় মার্শাল লর আমলে সরকার একন্প জোর করিয়াই 
যুক্ত চেম্ব'র-অন-কমাস+-এওড ইগ্ডাস্টি,জ করাইয়ছেন। এতদিনে নিশ্চয় 
তারা বুঝিয়াছেন এতে তাদের ভালই হইয়াছে ! 


(১৪) চাকুরিতে পুর্ব-পাকিস্তানী 


মী হিসাবে আমার অপর উল্লেখযোগা প্রচেষ্টা চাকুরিতে পূব- 
পাকিস্তানীদের দাবি যথাসম্ভব পূরণের চেষ্টা করা । চাকুরি-বাকুরিতে 
প্যারিটির পক্ষে আমি যত বক্তংতা করিয়াছি, তেমন আর কেউ করেন 
নাই। কিন্ত কিছুদিন মধোই আমি বুঝিয়াছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় 
প্যাকটি দাবি করা অবাস্তব, আশা কর! পাগলামি ' একথা আমাকে 
সম্নকাইয়াছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চ পরাধিকারী একজন রাষ্্- 
নেতা । তিন আমাকে অত্যন্ত সরলভাবে বল্গিয়াছিলেন £ 'মনে রাখিও 
মুসলমানেরা ভারতে সরকারী চাকুরিতে অংশ দাবি করায় হিশ্ষুরা 
তাদের-ভারত মাতাকে দ্বিথগ্ডতিত করিতে রাধী হইয়াছে তবু চাকুরিতে 
অংশ বপাইতে দেয় নাই |” অতঃপর প্যারিটি লাভের আশ মনে-মনে 
ত্যাগ করিলেও মুখে মুখে প্যারিটির বথা পুনঃ-পুনঃ উচ্চারণ করিতাম । 
তাই আমার অধীনস্থ দুইট। দফতরে কোনও ভ্যাকেন্ি হইলেই পূর্ব- 
পাকিল্তানী নিবার প্রস্তাব দিতাম । আমার অভিপ্রায় ব্যাহত করিবার 
জন্ত ভাফিসারেরা কত যে প্রথা-বীতি আইন-কানুন রুল ও রেগুলেশন 


(৪৮০) 


কত আজানারে 


দেখাইতেন তাতে আমার মত অনভিজ্ঞ ও অগ্পবৃদ্ধির লোক ভেবা- 
চেকা খাইতে বাধ্য হইত। রাগ কর! ছাড়া কোন উপায় থাকিত 
না।. আমার রাগকে বিষহীন ধেশাড়া সাপের ফনা মনৈ করিয় অফি- 
সারর৷ বোধ হয় আস্তিনের নিচে হাসিতেন। অনেক ঘটনার মধ্যে একটির 
কথা বলিতেছি ' 

আমার কথ-মত একজন 'পূর্ব-পাকস্তানীকে তারা একবার চাকুরি 
দিলেন | আমার সন্দেহ হয়'ম কাগ্য-পত্র তলব করিয়া দেখিলাম 2 
একজন লোক মাত্র দুই খছর আগে মাদ্রাজ হইতে পাকিস্তানে 
আপিয়াছেন। তশার কোনও আত্মীয় কোয়েটার চাকরি করেন । সেখা- 
নেই তিনি দুই নছর যাবৎ আছেন। পূর্ব পাকিস্তানীর কোটায় এই 
চাকুরিটি খালি হওয়ার পর এঁ যুবক পূর্ব-পাকিস্তানী হিসাবে দরখাস্ত 
করিয়াছেন। দফতর হইতে তশার নাম পাঝলিক সাভিস কমিশনের 
বিবেচনার জন্য পাঠান হইয়াছে । কমিশন যথারীতি কর্তব্য করার পর 
তার নিয়োগ স্বপারিশ করিয়াছেন । তিনি চাকরিতে বহাল হইয়াছেন । 
কোয়েটাবাসী মাদ্রাজী যুবক পূর্বপাকিস্তানী হইলেন কিরপে ? অতি 
সহজে । ঢাকা জল! কতৃপক্ষ সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে উত্ত মৃবক এক 
বৎসরের অধিক কাল পর্ব-পাকিস্তানের ডমিনাইল " আমার তালু-জিহবা 
লাগিয়া গেল। আমি এবিষয় লইয়া তোলপাড় শুরু করিলাম । কমিশন 
'ঠিকই জানাইলেন সরকারী ডমিপনিল সার্টিফিকেট পাইবার পর ও-বিবয়ে 
আর তাদের করণীয় কিছু ছিল না। আমাকে শাস্ত করিবার জঙ্ঞ 
বিভিন্ন দিক ' হইতে এবং অফিস ফাইলে এমনও “নোট” আসিল যে 
একজন পাকিস্তানীর চাকুরি যেভাবেই হউক যখন হইয়া গিয়াছে, তখন 
এট] নিয়া এখন ?হ চৈ করা ঠিক হইবে না। আমাদের স্মরণ রাখিতে 
হইবে তযে ভারত হইতে আগত মোহাজেরদেরও আমাদ্রে চাকুরি- 
বাকুরিতে একট দাবি আছে । সব নোটের শেষে আমি লিখিতে 
বাধ্য হইলাম £ “কিস্ত একথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
পাকিস্তানের দুইটি মাত্র উইং। ভারতে ইহার কোনও তৃতীয় উইং নাই ।” 

আরেকটি ঘটনা আরও মযাদার | বিভিন্ন দফতরের অফিসারদেরে 


(৪৮১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


বিদেশে ট্রেনিং দেওয়ার জন্ত ৯ জন অফিসার পাঠাইতে হইবে । আমার 
কাছে অভিযোগ আসিল সিলেকশনে একজন পর্ব-পাকিস্তানীও নেওয়া 
হয় নাই। আমি তখন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী | কাজেই জংশ্রিষ্ট দ্রফ- 
তরের পেক্রেটারিকে ডাকিয়া পাঠাইলাম | তিনি একা আদিলেন ন৷। 
গে আনিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারিকে । আমি তাদের কাছে আমার 
উদ্দেশ্য বলিলাম। তার! প্বপাকিস্তানী একাধজন পাঠান 
নিতান্ত উচিৎ ছিল স্বীকার করিয়াও পরিতাপের সাথে বলিলেন £ 
বড় দেরি হইয়া গিয়াছে সার। নামগুলি বিদেশে পাঠান হইয়? 
গিরাছে। তারা সেজন্য বড়ই দুঃখিত । আয়েন্দাতে তারা এর ক্ষতি 
প্রণ করিয়া দিবেন | আমি তাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইলাম না। 
বলিলাম £ টা ফির'ন যায় না.?* তারা বলিলেন £ 'অসম্তব | কারণ 
ওট। এতদিনে গন্তবা স্বানে যদি পৌছিয়৷ নাও থাকে তবে পথিমধ্যে 
আছে । পাকিস্তানের বাহিরে চলিয়! গিয়াছে নিশ্চয় ॥ ততক্ষণে 
আমার যিদ বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্ত ভিতরের গরম গোপন করিয়া 
শান্তভাবে বলিলাম £ “এক্ষুণি এই মর্মে উক্ত সরকারের কাছে ক্যাবল 
কিয়া দেন যে প্রনামগ্ুলি বাতিল কর! হইল, নুতন নামের তালকা। 
অনতিবিলম্বেই পাঠান হইতেছে । 
একটু দম ধরিয়া বলিলাম ঃ 'আর হী, এক্ষুণি টেলিফোনে সংশ্রিষ্ট 
দুতাবাপকে বলিয়া দেন যে এর মর্মে আমরা তশাদের সরকারকে 
ক্যাবল করিয়াছি । তারাও যেন তাদের সুত্রে তাদের সরকারকে পাকিস্তান 
সরকারের মত জানাইয় দেন।; 
দুইজন অফিসারই পুরান অভিজ্ঞ আই. সি-এস-' দোদ'গু-প্রতাপ 
বলিয়া সারা সেক্রেটারিয়েটে সুনাম আছে । অতিশয় দক্ষ অফিসার 
তশার1।॥ কিন্ত আমার এই সব কথার পিঠে কোনও কথাও বলিলেন 
না। আমার হুকুম তামিলের কোনও লক্ষণও দেখা ইলেন ন1 ॥ 
আমি আমার টেবিলের উপরস্থম একাধিক টেলিফোন গুলি দেখাইয়া? 
বলিলাম £ কই বিলম্ব করিতেছেন কেন ? টেজিফোন করুন ।" 
দুইজনই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয্সি করিতে থাকিলেন। একটুও, 


(8৮২) 


কত অজ্জানারে 


নড়িলেন না। আমি তাগিদের সুরে বলিলাম £ “একজন সংগ্রি 
এমবেমিতে টেলিফোন করণ । আরেকজন টেলিগ্রামে র মুসাবিদা করুন 
এখানেই । এ যে সামনেই প্যাড আছে । কাগয-কলম হাতে নিন।, 

অতবড় ঝানু দোদও-প্রতাপ দুইটি আ. সি. এস* (পি. এস" পি" নয় ) 
অফিসার অমনোযোগী অপরাধী ছাত্রের মত বসিয়া রহিলেন । আর আমি 
পাঠশালার কড়া গুরুর মত আদেশ দিতে লাগিলাম | আমার ভাষায় 
তিরফ্ষারের উদ্না নাই । কিন্ত অনমনীয়তার দুঢতা আছে । তাঁদের নীরবতা 
ও নিক্ষিয়তায় রাগ করিলাম না| মৃদু হাসিলাম । বলিলাম £ “আপনারা 
দেরি করিতেছেন কেন ? কিছু ভাবিতেছেন কি? কিছু বলিতে চান ?' 

ছোটটির দিকে এক নযর চোখ বুলাইয়া বড়টি বলিলেন £ বেআদবি 
ম[ফ করিবেন সার, একট কথা আরয করিতে চাই |” 

আমি যেন কত জ্ঞানী অভিজ্ঞ মুববিব! যেন ভীতি-গ্রস্ত নাবালকদের 
মনে সাহস-ভরস। দিতেছি এমনিভাবে হাসি মুখে বলিলাম ঃ বলুন বলুন । 
তার' উভয়ে পাল। করিয়া এ-ও*রে সমর্থন করিয়া যা বলিলেন, তার 
ম; এই যে বিদেশী সরকারকে টেলিগ্রাম ও এমবেসিতে টেলিফোন 
করিবার আগে তারা নিশ্চিত হইতে চান, 'ইদন্ কাগ্য-পত্র সতা-সত্যই 
চলিয়া গিয়াছে কিনা । কারণ যদ্দিও বেশ কিছু দিন আগে সহি-সাবুদ 
হইয়া তালিকাটা ও সংগীয় আবশ্যকীয় কাগয-পত্র তাদের দফতর হইতে 
চলিয়' গিয়াছে, কিন্ত সত্যসত্যই করাচির বাইরে চলিয়। গিয়াছেকি না 
তারা তা বলিতে পারেন না'। কতযে ফর্নালিটির দেউড়ি পার হইয়া 


ছিঠি-পত্র বাইরে যায় তা আমি আন্দাষ করিতে পারিব না । 
আমি মুচকি হাসিলাম। সেহাসির অর্থ তারা বুঝিলেন। তাদের 


চালাকি ধরা পড়িয়াছে। কিন্তকি সাংঘাতিক ঝানু বুনোক্র্যাট ! একটু 
শরমিন্পা হইলেন না৷ হইলেও বাহিরে সে ভাব দেখাইলেন না। আমি 
বলিলাম ঃ 'যাক, এখন আপনাদের তালিকা বদলাইয়। নয় জনের পীচ 
জন পৃধ-পাকিস্তানী ও চারজন পশ্চিম-পাকিস্তানীর একটা নতুন তালিকা 
করুন। এতদিন পূর্ব-পাকিস্তানীরা বাদ গিয়াছে বলিয়! তাদেরে একটু 
ওয়েটেজ দেওয়! দরকার । কি বলেন?” 


(৪৮৩ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


উভয়ে জমস্বরে বলিলেন £ “তা ত বটেই সার । তা ত বটেই ।* কথায় 
জোর দিবার জন্ত খুব জোরে মাথা ঝুকাইলেন এবং বলিলেন £ “পর্ব- 
পাকিস্তানী কারে-কারে দিব, নাম বলিয়া দিলে ভাল হয় সার ।” 

টেবিলের উপর হইতে চট করিয়া একশিট ফাগধ নিয়া একজন 
কলম উঠাইয়৷ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

আমি আবার একটা মুচকি হাসি হাকিয়া বলিলাম £ “আমি নতুন 
মন্ত্রী হইয়াছি। অফিসারদের সংগে এখনও যথেষ্ট পরিচয় হয় নাই। 
অফিসারদের কার কি গুণ, কে পরবী আর কে পশ্চিমা আমি বিশেষ 
খবর রাখিন!। আর অফিসার বাছাই করিতে আপনারাই বা মন্ত্রীর 
মতামত জিগ২গাদ করেন কেন? আপনার] অভিজ্ঞ পিনিয়র অফিসার । 
অধীনস্ব অফিসারদেরও ভালবুপ জানেন। কার কি ট্রেনিং দরকার 
তাও আপনারাই ভাল বুঝেন। কাজেই তালিকাট]। আপনারাই করিবেন । 
শুধু দেখিবেন, পূব পশ্চিমের আমার নিদেশিত রেশিও যেন ঠিক 


থাকে ।' 
সেক্রেটারিহুয় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। স্পষ্ট 


নৈরাশোর এবং বিস্ময়ের ভাব। একটা অফিসার-তালিকা বদলাইবার 
জন্ত মন্ত্রী সাহেন এমন আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিলেন, অথছ তার 
নিজের একটা লোকও নাই? এট! কিরূপে সম্ভব? কিন্ত এঞদেরে দোষ 
দিয়া লাভ নাই । এতেই এরা অভ্ন্ত । আমার বেলাও গোড়। হইতেই 
এই সন্দেহই তার। করিয়াছিলেন। 

আমি গন্তীরভাবে বলিলাম £ আর কিছু বলিবার আছে? 

উভয়ে সমস্বরে বলিলেন £ না সার । 

আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিরা বিশাল টেবিল পাথালি হাত বাড়াইয়া 
দিলাম । তার অর্থঃ এইবার আপনারা বিদায় হন। 

উভয়ে ঝটপট করিয়। উঠিয়া] মাথা অতিরিজজ নোওয়াইয়া মুপাফেহা 
করিয়া বিদায় হইলেন। 

শাফিস হইতে ফিরিয়৷ দুপুরের খানা খাইতে বাজিত আম্নার তিনট। । 
খাওয়ার পর বিছানায় লম্বা গইড় দিয়া ছক্কা টানিতে-টানিতে ঘৃমাইয়া 


(৪৮৪) 


কত অজানানে 


পড়িতাঙ্স। উষ্টিতাম একেবারে পাঁচটায় ॥ বিকালে আফিস করিতাম 
বাসাতেই । 

সেদিন পাঁচটায় উঠিয়' চ] খাইবার সময় প্রাইভেট সেক্রেটারি খবর 
দিলেন £ সেই সেক্েটারিগ্বযর় দেড় ঘণ্টার বেশী নিচের ওয়েটিং কমে 
অপেক্ষা করিতেছেন ' তাড়াতাড়ি তাদেরে উপরে ডাকিয়। আনিলাম । 
একেব'রে বিনয়-নমতার অবতার ! ফাইল-পত্র সব নিয়াই আদিয়াছেন। 
কত হাঙ্গাম' করিয়' গোটা সেক্রেটারিয়েট তচন্চ, করিয়া ডিচ২প্যাচ, 
দফতর পর্ষস্ত ধাওয়া করিয়া! কথিত ফাইলটি উদ্ধার করিয়াছেন । একজন 
বলেন, 'অপরজন সমর্থন করেন। আমি চোখ কপালে তুলিয়া মুচকি 
হাসিলাম। অমানুবিক পরিশ্রমের জঙ্ক ধন্তবাদ দিলাম । তারা বুঝিলেন 
ওদের একটা কথাও আমি নিশ্বাস করিলাম না। কিন্তু তারা! বিন্দু 
মাত্র লক্্া পাইলেন না। বলিলেন £ সার, আপনার আদ্শেমতই 
তালিক' করিয়াছি ' শুধ আপনার অনুমাদন-সাপেক্ষে একটা রদবদল 
করিয়াছি ! উভয় প্রদেশে চারজন-চারজন করিয়া দিয় করাচিকে 
একজন দিয়াছি। তবে যদি সারের আপত্তি থাকে তবে ওটা কাটিয়া 
আরেকজন পূর্ণ-পণ্টিস্তানী দিতে পারি । দেনামও আমাদের কাছে 
আছে । এখন সারের যা হুকুম ॥ 

বলিয়া! ফাইলট' আমাকে দেখাইবার জন্য শ্রকজন উত্তিয়া! আমার 
দিকে আগ বাড়িলেন। আমি হাতের ইশারায় তাকে বিরত করিয়া 
বলিলাম £ 'যেযে মিনিস্টি,র অফিসায় তাল্পিকা-ভুল্গ করিয়াছেন, 
তাদের সুপারিশ মতই করিয়াছেন ত?' 

উভয়ে বলিলেন £ নিশ্চয় সার, নিশ্চয় । 

আমি এব'র সরল হাসি মুখেই বলিলাম £ “এবারের জন্ত আপনাদের 
সুপারিশ মানিয়! নিলাম ! কিন্ত ভবিহতে পব-পাকিস্তানের ভাগে ভাল 
ওয়েটেজ দিবেন ত? 

এটা তারা আশা করেন নাই । তাদের চোখ-মুখে স্বস্তির ভাব 
ফুটিয়া উঠিল । বলিলেন £ 'তা আর বলিতে সার ? বাস্তবিকই পূর্ব- 
পাকিস্তানীর! এতকাল বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে । সত্য বলিতে 
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কি সার পূর্ব-াকিস্তানীদের জন্ত এমন করিয়া! আর কোন মন্রী_ 
শেষ করিতে দিলাম না। উন্িয়া মোসাফেহার জন্ত হাত বাড়াইলাম। 
মুসাফেহা। করিয়। সিশ্ড়ির মুখ পর্যস্ত তাদেরে আগাইয়। দিলাম । 
পরদিন সেক্রেটারিয়েটে ছড়াইয়া পড়িল, এমন কড়া বদ-মেযাজী 
মন্ত্রী আর আসে নাই । বাংগালী অফিসাররা খুশী হইলেন । পশ্চিমারা 
পান্তীর হইলেন । কলিগ.রা পুছ করিলেন £ “কি ঘটিয়াছিল বলুন ত! 
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(১) আই. সি. এ এইড 

ওদিকে মাকিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলির সহায়তায় ও আমাদের প্রধান- 
মন্ত্রীর অবিরাম অধ্যবসায়ের ফলে যথাসময়ে ৫ কো টাকার ইণ্ডাস্টি,য়াল 
মেশিনারি এইড মাফ্চিন সাহায্যের সুসংবাদ আমাদের কাছে আসিয়। 
পৌছিল। আমার আনন্দ দেখে কে? পূর্ব-পাকিস্তানকে শিল্পায়িত 
করার আমার এতাদনের স্বপ্ন সফল হইতে যাইতেছে । প্ব-পাকিস্তানী 
মন্ত্রীরা সবাই উল্লসিত হইলেন । পশ্চিম-পাকিস্তানী মন্ত্রীদের অনেকেই 
আমাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। অর্থউধির বন্ধুবর আমজাদ আলী 
তার মধ্যে একজন। প্রাপ্ত ৫ কোটি বিদেশা মুন্রা দিয়া কি কি 
শিল্প প্রতিষ্ঠ করা যাইতে পারে, সে সম্পর্কে প্ব-পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান ও শির্-বাণিজ্য মন্ত্রী মুজিবুর 
রহমানের সহিত আলাপ করিয়া দফতরে-দফতরে যোগাযোগ করিতেছি 
এমন সময় প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সাহেব আমাকে ডাকিয়) বলিলেন £ 
“এই টাক] হইতে কিছু টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে দিতে হইবে ।' আমি ঘোর 
প্রতিবাদ করিলাম ৷ বলিলাম £ “এই টাকা প্ব-্পাকিস্তানের জন্য আনা 
হইয়াছে ; এর এক কানাকড়িও পশ্চিম-পাকিস্তানের জগ্ চান ন। বলিয়া 
অর্থমন্ত্রী ও অন্তান্ত পশ্চিমা মন্ত্রীরা আমাকে কথা দিয়াছেন ; এই টাকা 
নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইবে ।” ইত্যদি অনেক যুক্তি দিলাম | কিন্ত 
প্রধানমন্ত্রী মাথা নাড়তে থাকিলেন | বলিলেন £ 'দেখ, এটা অবিচার 
হইবে | আমি শুধু প্ৰ-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নই, উতয় পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রী । আগের-আগের প্রধানমন্ত্রীর! পুব পাকিস্তানের উপর অবিচার 
করিয়াছে বলিয়! আমি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর অধ্চার করিব না। 
আর স্তুমি যে নয় শিল্প প্রতিষ্ঠার যুজি দিতেছ সে যৃক্তিও আমি খণ্ডন 
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করিতেছি না। পশ্শিম পাকিস্তানের নতুন "শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ত আমি টকা 
চাই না। চলতি শিল্পের র্যাশন্তালিযষেশনের জন্ক তুমি টাকা দিতে পার । 

বলিয়। শিল্প-দফতরের দিঘোধিত গেষেট নোটি ফিকেশন্ট বাহির করিয়। 
রেড-ব্র, পেছ্গিলে-দাগ-দেওয়া একটা অংশ আমাকে দেখাইলেন । আমি 
বুকিলাম প্রধানমন্ত্রী কাগয-পত্র দেখিয়া প্রস্তুত হইয়াই আমাকে ডাকিয়া- 
ছিলেন! সত্যই আমারই বিঘোবিত শিল্প-নীতি ঘোষণায় বলা হইয়াছে £ 
পশ্চিম পাকিস্তানে নয়া শিল্প প্রতিটিত হইবে না বটে, তবে চলতি শিল্প 
ব্যাশন্তালাইষ করিবার উদ্দেশ্যে টাকা বায় কর! হলিবে। 

. আমি হার মানিলাম। প্রধানমন্ত্রী মুচকি হাসিয়া বলিলেন £ বেশী না, 
এই তহবিল হইতে মাত্র এক কোটি টাকা পশ্চিম-পাবিস্তানকে দিয়া 
পশ্চিম! ভাইদেরে দেখাইয়া দাও, আমরা তীাদেক় চেয়ে বেশী বিচারী লোক |” 

তাই হইল। ঘোষণা করা হইল, প্ব-পাকিস্তানের নয়া শিল্প 
প্রতিষ্ঠার বাবদ চার কোটি ও পশ্চিম পাকিস্তানের চলতি শিল্প রাাশন্ঞালাইয 
করার জন্য এক কেটি বায় হইবে। উভয় প্রাদেশিক সরকারকে এই 
মনে অবগত করান হইল এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত করিতে তাগিদ 
দেওয়! হইল । যথাসময়ে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে নয় 
শিনের তালিকা লইয়' শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী মুজিবুর রহমান সাহেব তশার 
অফিসারদের সহ ককাচিতে আপমিলেন এবং তথায় প্রস্তাবিত শিল্প স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়ত' সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দফতর সমূহকে অবহিত করাইলেন। 

কিন্ত এই সময়ে আমরা জানিতে পারিলাম, এ সাহাষ্যের টাকা 
ছার! টেক্সটাইল সিল অর্থাৎ পাট ও কাপড়ের কল করা চর্গিবে না। 
অন্ত যে সব শিষ্প প্রতিষ্ঠা হইবে তাও মাকিন সরকারের পক্ষ হইতে 
আই. দিং এ. নামক মাফিনী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত হইতে হইবে । 
অতএব উক্ত চারকোটি বিদেশী মুদ্রার ভিত্তিতে পূর-পাকিস্তান সরকার 
পাট-কল ও কাপড়ের কল বাঙ্গে অন্ত সব শিল্পের সংশোধিত স্থিম যথা- 
সশ্রব শীণ্র প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লইবেন এইরুপ 
নির্দেশ দেওয়া! হইল | পর্ব-পাক সরকার তদনুসারে নতুন করিয়া অনেক- 
গুলি প্রজেছ তৈয়ার করিলেন। 
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অন্নদিন পরেই আই. দি এ" প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে চার-পাচ জন 
প্রজে লিডার” আদিলেন। পূ-পাকিস্তান সরকারের তেয়ারী প্রজেক্ট সমূহ 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখাই তান্রে উদ্দেশ্য । ভাল কথা । আমাদেরে 
টাক] দিয়া সাহায্য করিবেন, টাকাগুলি সতাসতাই আমাদের শিল্পারনের 
কাজে লাগিতেছে কি না দেখিবেন 212 আমাদের সরকাঝ যে সব 
প্রজেই বানাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটির কাধ্কাহিভা ত্যদিক করিয়? 
দেখিলে আমর! ত নিশ্চিন্ত হই। কারণ আমাদের এক্সপা্টদের চেয়ে 
মাফিন মুল্বের মত শিক্পো্ত দেশের এক্সপারট'রা! নিশ্চই অধিকতর 
জ্ঞানী ও নির্ভরযোগ্য | প্রজেক্ট লিডাররা পূর-পাকিস্তানে আদিলেন। 
বেশ বিছুদ্দিন থাকিলেন | সব-কিছু বিচার-বিবেচনা করিয়” প্ব পাকিস্তান 
হইতে তারা বিদায় হইলেন ! আমরা জা নিলাম, পর্ব পাক সরকারের 
প্রস্তত গ্রজেইগুলি তারা পূংখানুপূংখরূপে ত্য২দিক করিয়া তার মধ্যে 
৫৮টি শির অনুমোদন করিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক 
ও অন্তান্ত যোগাতাও তারা পরীক্ষা করিয়! কাড়াই-বাছাই কনিয়াছেন । 

শিল্পায়নের প্ল্যান, বিদেশী মুদ্রা ও লাইসেল্সিং প্রাদেশিন সরকারের 
হাতে এইভাবে তুলিয় দিতে পারিয়। নিশ্চিন্ত হইয়ািলাম | কাজেই 
ব্যাপারুট আনি ভুলিয়'ই গেলাম | অন্ত ব্যাপারে মন দিলাম। দিতে 
বাধ্যও হইলাম । 


(২) আওয়ামী লীগের অন্তর্বিরো ধ 

কারণ পর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তব্িরোধ জমাট 
বাধিয়া উঠিল । প্রেমিডেন্ট মওলান' ভাসানীর সাথে বাহাতঃ ও প্রধানতঃ 
বৈদেশিক নীতি লইয়া ভিতরে-ভিতরে বিরোধ ছিলই । কাগমারি 
আওয়ামী লীগ সম্মেলনে এই বিরোধ উপরে ভাসিয়া উঠে । আতাউর 
রহমান মগ্্রিসভার প্রতিও মগলানা সাহেব বিদ্ধপ হইয়া উঠেন । 
বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি প্রকাশ্ভাবে বলিয়া ফেলেন যে 
আতাউর রহমান মনত্রিসভী ২১ দফার খেলাফ কার্জ করিতেছেন। 
কথাট! সত্য ছিলনা । কারণ আতাউর রহমান মধ্িসভা সাধ্যমত 


(৪৮৯) 
৩১. 
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২১ দফার কার্যক্রম কার্ষে পরিণত করিয়া চলিতেছিলেন । শাসন- 
সৌকর্ষের ব্যাপারে ও আঁফসারদের ট্রেলফারাদি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী 
স্বভাবতঃই এবং ম্তায়তঃই সকল আওয়ামী লীগ কমীঁদেরে খুশী করিতে 
পারিতেন না । তারাই মওলানা সাহেবের কানভারি করিতেন বলিয়। 
আমার বিশ্বাস । মওলানা সাহেব স্বভাবতঃই সরকার-বিরোধী মনো- 
ভাবের লোক বলিয়া মাত্রা-ছাড়া ভাবে তিনি নিজের দলের সরকারের 
নিন্দা করিতেন। তাতে আতাউর রহমান সাহেব ত অসন্ত্ হইতেনই 
শহীদ সাহেবও হইঠেেন । একদিকে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অপর 
দিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি নেতৃদ্বয়ের মধ্যে এই বিব্ূপ 
মনোভাব আমার কাছে অশুভ ও বিপজ্দন্ক মনে হইত! আমি 
জোড়াতালি যুক্তি দিয়া এই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা কৰিতাম। মওলানা 
সাহেবকে তীর প্রারিষ্ঠ'নিক দায়িত্বের এবং জনপ্রিয় নেতৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য 
বিধানের অনুরোধ করিতাম। অপর পক্ষে দুই প্রধানমন্ত্রীকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিতাম যে সরকারের সমালোচনা করিয়া মওলানা সাহেব 
নিজেকে তথা প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় রাখিয়৷ ভালই করিতেছেন। বরঞ্চ 
তলে-তলে সহযোগিতার ভাব রা খিয় বাইরে-বাইরে প্ররিষ্ঠান্রে প্রধান 
যদি সরকারী কার্ধ-কলাপের সমালোচনা করেন, তবে তাতে পরিণামে 
লাভ আমাদেরই । কারণ আমাদের সরকার কোয়েলিশন মন্বি-সভা । 
আমাদের ইচ্ছ ও জনগণের দাবি মত সব কাজ সত্যই ত আমর! 
করিতে পাঠিতেছি না। এই ব্যাপারে আমি ভারতের কংগ্রেসের তৎ- 
কালীন প্রেসিডেক্ট মিঃ সঞ্জীব রেডি ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর 
সধ্যে গোপন সহযোগিতা ও প্রকাশ্য সমালোচনার তৃষ্বান্ত দিতাম । 
পক্ষান্তরে এই বিরোধে ইন্ধন যোগাইবার লোকেরও অভাব ছিল 
না । পব-পাকিস্তানে এই বিরোধে বাতাস করিয়। এক শ একজন এক শ 
এক উপলক্ষে উহা! বাড়াইবার চেষ্টা কর্সিত | কিন্ত কেন্দ্রে যিনি এটা 
করিতেন, তিনি একাই এক শ। ইনি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইস্কাম্পর মির্যা । এট! 
আমি বুঝিলাম বেদিন প্রধানমন্ত্রী আমাকে গোপনে বলিলেন ঃ প্রেসিডেন্ট 
মির্যা ম্লান! ভাসানীকে অবিলম্বে গেরেফতার করিবার জন্ত তার উপর 


(৪৯০) 


ওযারতির ঠেল। 


খুবই চাপ দিতেছেন। আমি ভ্তম্তিত হইজাম । আমরা মন্ত্রিত্ব করিব, 
আর আমাদের পভাপতিকে গেরেফতার করিব আশম্নরাই ? লিডার আমার 
ভাব দেখিয়া বলিলেন ঃ “বিশ্ময়ের কিছু নাই | সিক্রেট ফাইল দেখিলে 
তুমিও প্রেসিডেণ্টের সাথে একমত হইবে ।” অনেক বথা কাটা-কা্টি 
হইল । অবশেষে তিনি আমাকে এবটা বিশাল ফাইল গছাইলেন। 
বন্িলেন £ “পড়িয়া দেখ ।; 


পড়িয়া দেখিলাম । খুব মনোযোগ দিয়া। বয়েকদিন লাগিল । 
ট্ক্রেট ফাইল ত! নিজ হাতে আয়রন ফেফে রাখিহাঙ্জ । রাত্রে-রাত্রে 
পড়িতাম। অন্ত কেউ দেখিয়া না ফেলে । প্রধান্স্ভী 2ওরে বাহিরে 
ঠিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আঠিয়াই জিগগাসা বরিবেন। গড়ি 
লাম উকিল যেমন করিয়া নথি-পত্র পড়ে প্রতি লাইনে-লাইনে। 
সংগুলি ফটোস্টেট কপি । হুবহু অরিজিনাল | পাকিস্তানস্থ ভারতীয় 
দূতাবাস হইতে থে সব চিঠ্রিপত্র দিলিতে ভারত সরকারের বৈদেশিক 
দফতরে লেখা হইয়াছে, তাতে মগ্ুল'না ভানানীর নাম আছে। 
লেখকের সাথে ভাসানী সাহবের কোনও এক লোবেরু মারফত 
কোনও এনটি কথা হইয়াছে । এই বিশ'ল ফাইলের তিন-চাবটি পত্রে 
তিন-চার বারের বেশী মওলানা স'হেবের নাম নাই। তবু বিরাট 
ফাই লকেই মগুলানার বিরুদ্ধে সিক্রে ফাইল বেন বলা হইল, আমি 
তা বুঝিতে পারিলাম না। এই না বুগ্ার দরুন আরগু বেশী করিয়া 
পড়লাম । ভাবিলাম নিশ্চয়ই নিঢু আছে, আমিই বোধ হয় বুকিতে 
পারি নাই। 

লিডার আ চয়াই জিগংগাস করিলেন পড়িয়াছ ত 7? আগি 
“জি হ”1' বলিতেই আগ্রহ ভরে বলিলেন £ “কি পাইলে 2 বলিলাম 2 
“কেন মণওলানাকে গেরেফতার করিতে হইবে, তার কোন কারণ পাই- 
লাম না।” প্রধানমন্ত্রী আশ্চর্য হইলেন । বল কি? তবেকিএবিশাল 
ফাইলটায় বিছু নাই? যা যা আছে, খুস্টিয়া-খু্টয়া সব বলিলাম । 
তারপর মন্তবা করিলাম £ “আম্গারে দিবার আগে আপনে নিজে কি 
তবে ওট। পড়েন নাই? মাপনি পাইলেন, আঙ্গি পাইলাম না। তবে ফি 


(৪৯১) 
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সার আমারে ভুল ফাইল দিয়! গেলেন ?" প্রধানমন্ী হাসিলেন। ভূল 
ফাইল দেওয়] হয় নাই । তবে ষে প্রেসিডেন্ট বলিলেন, ওটা পড়িলেই 
সাংঘাতিক সব কথা পাওয়া যাইবে ! মওলানাকে আর এক মুহুর্ত জেলের 
বাইরে রাখ' যায় না । প্রধানমন্ত্রী ও আমি একমত হইলাম £ ওতে কিছু 
নাই । শধু ফাইলের সাইয দিয়াই আমাদেরে কাবু করিবার উদ্দেশ্য ছিল ।' 


(৩) সেকান্দরী ফন্দি 

লিডার যাই বুকিয়া থাকুন আমি বুঝিয়াছিল'ম, মণ্লা*] ও শহীদ 
সাহেবের মধ্যে বিরোধ বাধাইবার এঢা একটা দেকান্দনী কৌশল । 
আওয়ামী লীগে ভাংগন আনাই তার উদ্দেশ্য | মির্যা শহীদ সাহেবকে 
দিয়া মওঞানাকে আক্রমণ করাইভে পারিলেন না। কাজেই তিনি 
মওলানাকে দিয়া শহীন সাহেবক্ষে আক্রমণ করাইবার আয়োজন করি- 
লেন। কৌোথ: দয়! কি হইল বোঝা গেল না । হঠ। মওলানা ভাসানী 
আওয়ামী লাগের সভাপতির পদে হস্তাফা দিলেন। মওল'না সাহেবের 
ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত দৃুইজণ আওয়ামা-নেতা একজন পর পাকিস্তানী 
শির্পতি সহ ইতিমধো প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করিয়া গিরাছেন। 
এইটকুম'ব্র শুনিয়াছিলাম | তার সাথে মওলানার পদত্যাগে কোনও 
সম্পর্ক থাকে কেমন করিয়া ? মগডলানার পদত্যাগ যে আওয়ামী লীগের 
ভ্রপ্য একট ক্রাইসিস, আগামী নিবাচনে যে এর ফল আগারের জগ্চ 
[বিষয় হইবে, এক আমি যেমন বৃঝিলাম প্রধানমন্ত্রীকেও তেমনি ধুঝাই- 
ব'র ছে করিলাম | প্রধানমন্ত্রী যেমন বুঝিলেন, মওলানা সাহেবও 
তেমনি বুঝিলেন অবশ্য বিভিন্ন অর্থে। অন্ততঃ তাকে তেমনি বুঝান 
হইল। তাইতিনি আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের প্রান্কালে 
পদত্যাগ করিলেন । মওলানা সাহেব নিশ্চয়ই আশা করিয়াছিলেন, 
বাট মিটিং ধ তিনিজিভিবেন! কারণ এই সময়ে ছাত্রতকণদের 
বিপুল মেজিটি মাকিন-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আওয়ামী লীগের, 
কাউজ্িলারদেরও অনেকেই মেই মত পোষণ করেন। কাগমারি সম্মিল- 
এতে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতের মধ্যে অমরা যে. 


(৪৯২) 


ওয়ারতির ঠেলা 


আপোস ফর্মুলা! বাহির করিয়? দিয়াছিলাম, সেটার আর দরকণর নাই, 
অগলানার মনে নিশ্চয় এই ধারণা হইয়াছিল । যে কোনও কারণেই হোক 
সগলানা সাহেব মনে-মনে এইরূপ সিদ্ধাস্ত করিয়াই ফেল্য়াছিলেন 
যে, হয় তিনি সুহরাওয়াদা-হাঁন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করিবেন, 
নয়ত তিনি আ।লাদ! পাটি করিবেন। এটা আমি বুঝিতে পরি 
হাসপাতালে তার সাথে মালাপ করিয়া । প্রথমতঃ তিনি পদত্যাগের 
ঘোষণাটি করিয়াছিলেন অস্বাভাবিক নযিবন্হীন গোপনীয়তার সথে। 
সহ-বমীঁদের সাথে রাগ করিয়া পদত্যাগ করিলে মানুষ স্বভাবতঃ 
তাদেরে জানাইয়া পদতঢাগ কবেন । একত্রে মওলানা সাহেব পুধান- 
মগ্রী আতাউর রহম'ন ও জেনালেল সেক্রেটারি মুজিবৃব রহমানের সাথে 
এবং কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ সাহেনের সাথে বিরোধের জন্ত পদনাগ 
করিয়াছেন, এটা ধরিষা! নেওরা যাইতে পারে। স্বাভাবিক তবস্বায 
:তনি তার পদ্তাগ-পত্র পেক্রোরি মজিবুর বইমানের বাছে পাঠাই 
দিতেন । মুজিবৃর রহমনি আতাউর রহমানকে এসং শেল পর্মন্ত শহংদ 
সাহেবকে জানাইতেন। আতয়ামী লীগ মহলে টহ টৈ পির যাইন। 
আমরা সকলে ধসাধরি করিয়া তাকে পদতাণে পিরত কবিতাম 1 এইটাই 
মণ্ডলানা এড়াইতে চাহিয়াছিগলন। সেইজন্য তিনি বিশ্বস্ত আনূগত 
মিঃ ভাল আহা।দকে নিধাচন করেন । পনদতাগ-পত্রটি অতাউর রহমান- 
সুতিবুব রহমান ক।উকে না দেখাইয়া বামপন্থী খবরের কাগযে পৌছাইয়া 
দিবার ওয়াদা করাইয়া (িনি উহা মিঃ অলি আহাদের হাতে দেন। 
মিঃ অলি আহাদ সরল বিশ্বস্ততার সাথে অক্ষরে-জক্ষরে তা পালন 
করেন। একাজে তিনি মণ্লান' সাহেবের প্রতি বাংক্তগত আনুগত্য 
দেখাইয়া থাকিলেও প্র তিষ্ঠানিক আনুগত্য ভংগ করিয়াছেন, এই অপরাধে 
মিঃ অপি আহাদকে সাসপেও্ড করা হয়। প্রতিবাদে ৯ জন ওয়াকিং 
কমিটির মেস্বার পদত্যাগ করেন। ূ 

এমনি ক্রাইসিস মুখে লইয়? আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠক হর 
প্রধাননঃ মওলানা সাহেবের ইচ্ছ'-মত। তার আগে-আগে প্রদারিত 
ওয়াকিং কমিটি ও পালামেপ্ট।রি পাটির যুক্ত বৈঠক দেওয়া হয়। 


(৪৯৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মগলান] সাহেব তখন হাসপাতালে । আমিও | উভয়ে প্রায় সামনা- 
সামনি কেবিনে থাকি । প্রধানতঃ আমারই প্রস্তাবে মওলানা সাহেবকে 
পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ কন্িয়া সব-সম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয় । কখনো আমি ও মুজিবুব রহমান একত্রে কখনও আমি একা 
মওলানা সাহেবকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ-উপরোধ করি। পদতাগ্ী 
ওয়াকিং কমিটি মেম্ববদের এবং মিঃ অলি আহাদ সম্পর্কে মগুলানার ইচ্ছা- 
মত কাজ হইবে, এ জাশ্বাসও আমরা দেই । কিন্ত মণ্লানা অটল । 
য' হয় কাউন্সিল ঠিটিং এ হইবে, এই পার শেষ কথ? ' কাউন্সিল মিটিং এ 
তিনি জয়লাভ করিবেন, এট। তিনি আশ? করিলেও নিশ্চিত ছিলেন না । 
সেই জন্চ আগেই তিনি মিয়া ইফতিখারুদ্দিন ও জি এম. টৈয়দ প্রভৃতি 
পশ্চিম পাকিস্থানী বামপ্ন্বী নেতৃবন্দ ও শহিদ সাহেব কর্তৃক বিতাড়িত 
সাবেক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি মিঃ মাহমুদুল হক ওসমানীর সাথে 
গোপন পরামর্শ করিতে থ নেন। এট! আমি জানি'ত পারি হাস- 
পাতাের লোকজনের কাছে । ভাক্তারের পরামর্শ আমি রোজ বিকালে 
কুমিটোল৷ ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে বেড়াইতে যাইতাম ॥ সেখানে ঘণ্ট- 
খানেক খোলা ময়দানে হাওয়া খাইতাম । একদিন হাসপাতালে ফিরিয়া 
আসিয়া শুনিলাম, ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বদ্ধ দরজার 
ম৪ুলানা সাহেবের স'থে পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন | এটা চলে পর পর 
বয়দিন। কাউন্দিল মিটিং এ ভাসানী সাহেব হারিয়া যান। তবু 
ফাউন্সিল মণ্লানাকে ইস্তাফা প্রভাহারের অনুরোধ করেন। মওলানা 
তদুন্তরে স্তাপ গঠন করেন। ন্তাপ গঠনে প্রেসিডেন্ট মির্যার হাত ছিল 
এতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ তারই চেষ্টায় করাচর 
শিল্প-পতিরা এ কাজে অর্থ-সাহাযা করিম্নাছিলেন । অথগ এই সময়েই 
প্রেসিডেন্ট মির্ধা “নিউইয়ক টাইঞ্কস' পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন £ 
প্রধানঃশ্ত্রী সুহরাওয়াদা ও আমি এক সংগে থাকিব। তীরুমত 
যোগা লোক পাকিস্তানে আর হয় নাই । শিরার এ উক্তির মধ্যে 
সব।কু ভগ্ু'মি ছিল না । কিছুটা আন্তরিদতা ছিল । তিনি আওয়ামী 
লীগ নেতৃত্বন্দের বিশেষতঃ ভাসানীর প্রভাব-মুজ সুহ£াওয়াদাঁকে প্রধানমন্ত্রী 


(৪৯৪) 


ওযারতির ঠেলা 


রাখিতে সত্য-সত্যই উদগ্রীব ছিলেন বলিয়! আমার ধারণা হইয়াছিল । 
শেষ পর্যন্ত ওট1 সম্ভব না হওয়ায় তিনি সুহরাওয়াদী-বিরোধী হইয়। 
পড়েন | সে কথ যথাস্থানে বলিব। 

ঢাক] হইতে ফিরিয়াই কয়েকদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মধ প্রাচ্য ইংলও 
ও আমেরিকা ভ্রমণে প্রায় দুই মাসের জন্ঘ সফরে বাহির হন। বরাবরের 
মত আমাকেই অস্থায়ী প্রধানমন্তরিত্ব দিয়া যান। এই সমংকার দুই- 
তিন্ট ঘটনা আমার বেশ মনে আছে । 


(8) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট 
এবটি ঘটে ইঞ্জিনিয়াসঁ ইনস্টিটিউট লইয়া । এটি ছিল ঢাকায়॥ 
প্ব-পাবি স্তান সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব আব্দুল জববার ইহার 
সেক্রেটারি । কার্ধতঃ তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা । শিল্পমন্ত্রী হিসাবে আমার 
এলাকাধীন এটা । আমি মন্ত্রী হওয়ার পর হইতেই জব্বার সাহেব আমার 
কাছে নালিশ করিতেছিলেন, পাকিস্তান সরনার বনু বছর ধরিয়া নিতান্ত 
অযৌক্তিকভাবে ইন স্টটিউটের মন.যুরি ঠেকাইয়? রাখিয়াছেন ৷ আমাকে 
এটার প্রতিকার করিতেই হইবে | আমি ফাইল তলব করিয়। দেখিলাম 
বিরাট ব্যাপার। সব দফতর হইতেই ইন স্টটিউটের বিকগনিশনের 
বিরোধিতা করা হইয়াছে । ইনস্টিটিউটের পরম হি?তষী পশ্চিম 
পাবিস্তানী একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ যাফর 1 তিনি এবং ইন স্টটিউটের 
তৎকালীন চেয়ারম্যান পাবিস্ত'নের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ 
মোহফিন আলী আমাকে ব্যাপারটা বুষ্ধাইলেন। আম বিশ্মিত ও 
লচ্জিত হইলাম। এই ইনস্টিটিউট ভারত সরকার ও কটিশ.সরকার কর্তৃক 
রিকগনাইযড। অপর দিকে দিল্লির ও লগ্ডনের এই একই প্রকারের 
ইনস্টটিউটও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রিকগনাইযড। কিন্ত বিদেশ 
কত'ক স্বীকৃত নিজের দেশের এই ইনস্টিটিউট পাকিস্তান সরকার স্বীকার 
করেন না। অদ্ভূত না? জব্বার সাহেব বলিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী 
উক্ত দুইজন ইঞ্জিনিয়ার সমর্থন করিলেন যে, যদি উহার হেডঅফিপ পশ্চিম 
পাকিস্তানে শ্বনাস্তরিত করা হর, তবে উহার মনযু্পি পাই তে এক মৃহ্র্ত 
দেরি হইবেন! । 


(৪৯৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 

আমি সমস্ত নথি পড়িয়া-শুনিয়া এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া 
লম্বা নোট লিখিলাম। তাতে ইনস্টিটি উট মনযুরির সুপারিশ করিয়া প্রধান 
মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্ত পাঠাইলাম | নিয়ম মোতাবেক এ সম্পর্কে 
চুড়ান্ত আদেশ দিবার মালিক প্রধানমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী ফাইল দেখিয়াই 
ধরিয়া লইলেন এটা আমার পূর্ব-বাংল।-প্রীতির আরেক্ট।ব্যাপার' তিনি 
হাসিয়! বলিলেন £ “এটাও একুশ দফায় ছিল নাকি? ত'র হাসির 
জবাবে না হাসিয়া উত্তেজিত কঠে এই ব্যাপাবে অবিগার ও আগ্গলিক 
ংবীর্ণতার বিরুদ্ধ প্রবল যুক্তি দিতে লাগিলাম ৷ তিনি হাতের ইশারায় 
আমাকে থামাইয়া বলিলেন £ “উত্তেজিত হইবার কিছু নাই; ধীরে সুস্থে 
ভাবিবার অনেক আছে । আগুন যা দ্বালাইমাহ, তাই আগে নিভাইতে 

দাও! আর নভনন্রিয়! আাগ লাগাইও না 
আঞ্চলিক সংকীর্ণ তার জগ্তই এটা মনধুরি পাইতেছে লা প্রধানমন্ত্রীর 
বথাল সে বিশ্বাস আমার আরও দুঢ হইল । আমি আমার যক্কির পুনরাবৃত্তি 
করিতে লাগিন'ম। অবশেষে প্রাধানমন্ত্রী বলিলেন£ 'দেখিতেছ না, 
সব দফতর হইতে মনযুরির বিরুদ্ধে স্বপারিশ করা হইয়াছে ? আমি 
জোর দিয়া বলিলাম ঃ “সব 'ফতরের যৃদ্জত আমার নোটে খণ্ডন 
করিয়াছি ।' শ্তিনি আবার তার মুকব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া! বলিলেন £ 
তুমি ভাবিতেছ খণ্ডন করিয়াছ। শামি মনে করি কিছু হয় নাই। 

ভাল ইংরাজী লিখিলেই ভাল অর্ডার হয় না ।' 
এই বথা বলিয়! ফাইলট1 এমনভাবে সরাইয়। রাখিলেন যে আমি 
বুকিলাম এ ব্যাপারে আজ অ'রবথা বলা চলবে না। এমনি ভাবে 
তিনি যে ফাইলটা নিজের দফতরে চাপা দিল্ন, আমার শত তাগাদায়ও 
তিনি এ ব্যাপারে কিছু করিলেন না। এদিকে ঢাকা হইতে রিগাইগার 
ও বরাচি হইতে মিঃ যাফরের তাগাদা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিল। 
আমি একটা রিস্ক নিলাম । এর পরে এাবটিং প্রধানমন্ত্রী হইয়াই আমি 
এ ফাইল ওলধ করিলাম এবং শিল্প-চস্ত্রী হিসাবে আমার নোটটার নিচে 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আনি “অনুমোদিত' লিখিয়া দিলাম । পরে করাচিতেই 
ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী উৎসব হইয়াছিল প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর হইতে 
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ফিরিয়া আসিবার পর ও*রা আমাকেই উৎসবের প্রধান অতিথি করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বহুৎ অনুরোধ-উপরোধ করিয়। প্রধান 
মন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হইতে রাষী করিয়াছিলাম | তার অমতে এ কাজ 
করিয়াছিলাম বলিয়া প্রধানমন্ত্রী আমাকে কোনদিন তিরস্কার করেন নাই । 


(৫) ওয়াহ কারখান। পরিদর্শন 

আরেবটি ঘটনা আমার ওয়াহ আস্্কারখানা পরিদর্শন । এটিই 
পানিস্তানে প্রধান অড'স্তান্স ফ্যাঠরি। আমার শখ হইল, আমাদের 
জাতীয় অর্ভ,০্ান্তা ফ্যানইরিটি দেখিব । তদনুপারে টুওর প্রোগ্রাম প্রচারিত 
হইল। তৎকালীন ডিরেইউর ( বোধ হয় জেনারেল আযম খা) আমাকে 
পিপ্ডি হইতে আগাইযা নিয়া যান। আমার অভার্থনার বিপুল আয়োজন 
হইয়াছিল । হরেক বিভাগে আমার অভর্থনার পুথক-পৃথক ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল | অভার্থন| মানে অভিনন্দন-পত্র পাঠ ও বক্ততা নয়। 
সব মিলিটারি বাবস্থা । বিভিন্ন আন্ত্র ব্যবহারের নুমায়েশ | ফুলদল দিয়া 
কামান-বন্দুক সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । আমি টিগ'র টিপিলাম। 
আওয়াষয হইল । টার্গেট সই অর্থাৎ চানমারি হইল ' আামার কোনও 
কৃতিত্ব ছিল না। ঠিকমত ফাই করিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছিল! এসব উৎসব 
শেষ করিয়া আমি বিভিন্ন গোলা-বারুদ, মানে এমিউনিশন, তৈয়ার 
দেখিলাম । এলাহি কারখানা । উৎসাহিত, আশান্বিত ও গৌরবান্বিত 
হইলাম | দেশ রক্ষার সব অস্ত্র-শত্্ই আমাদের নিজস্ব কারখানায় তৈপার 
হয়। তবে আর চিপ্তা কি? ভয় কিসের? চার ঘটার মত পরিদর্শন 
করিল'ম । মাঝখানে মধ্যান্ছধ ভোজনের আয়োজন করা হইয়াছিল 
ফ্যান্রির মধোই | আমি যখন ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন জিনিস গভীর মহনা- 
যোগে পর্যবেক্ষণ করি, সেই সময় দুই-একজন শ্রমিক আমার নিতাস্ত কাছ 
ঘেষিয়া বাংলায় কথ! বলিতে শুক করেন। আমার কৌতুহল হয়। 
তাদের দিকে ফিরি । আমার চোখে বোধ হয় তারা সহানুভূতি দেখিতে 
পান। নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা বলিতে শুরু করেন । এটা 
বোধ হয় ডিসিপ্লিন অথবা মন্ত্রীর মর্যাদার খেলাফ | তাই উপরস্থ 
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অফিসাররা তাদেরে ধমক দিয়া সরাইয়া দেন। কিন্ত পিছে-পিছে তারা 
ঘুরিতেই থাকেন। সুযোগ পাইলেই চুপে-চুপে দুই একটি কথা বলিয়াও 
ফেলেন। 

কিন্ত কারখানায় বিরাটত্বে ও প্রডাকশনের বিপুলতায় আমি এমনি 
মু্ধ হইয়াছিলাম যে তাঁদের অভিযোগের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে 
পারিলাম না । অফিসারদের সাথে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ আলাপ শুরু 
করিলাম। তাদের কৃতিত্ব আমার অফুরন্ত আনন্দ ও বুক-ভরা গৌরবের 
কথা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিলাম ঃ 'বলুন ত 
আমাদের কোনং বস্তর দৈনিক বা মাসিক ব। বাংসরিক তেয়ারির পরিমাণ 
কত? আমার ভাবখানা এই যে তারা বলিবেন আমি আমার নোট- 
বই এ লিখিয়! নিব। পকেটে হাত দিলাম নোটবুকের তালাশে। 

আফসাররা খানিক এ*-ও'র দিকে ভাহিলেন। তারপর ডিরেইর 
সাহেব বলিলেন £ “মাফ করিবেন সার, আমরা বলিতে পারিব না” 
আমি বিস্মিত হইলাম | বলিলাম £ 'তার অর্থ ? বলিতে পারিবেন না ?, 
নাবলিবেন না ?, 

সরলভাবে তিনি বলিলেন 2 'বলিতে মানা আছে | এসব টপ-সিক্রেট ।' 
আমি আরও তাজ্জব হইলাম। বলিলাম ঃ$ 'বলেন কি আপনের? 
আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ৪ দেশরক্ষা। মন্ত্রী হিসাবেও আমিজানিতে পারিব না 
আমাদের কত তৈয়ার হয়? তবে আমরা কি করিয়া জ্ঞানিব আমাদের 
দরকার কত? কই বা আমাদের আমদানি করিতে হইবে?" 

জামার সব বথাই সত্য । তবে এসব ব্যাপার জানিতে হইলে প্রপার 
চ্যানেলে আসিতে হয । আমি ডিফেন্স সেকেটারি, প্রধান েনাপতি, এমন 
কি প্রেনলিডে্টের মারফত সবই জানিতে পারিব। ওরা জানিতে না চাওয়া 
পধস্ত প্রপার চ্যানেল হইবে না। 'ইঈচ্যানেলে অডার না আসা পর্যস্ত 
কারখানার অফিসারগণ কারও কাছে কিছু বলিতে পারেন না । 

আমি শুধু খুশী হইলাম না। গর্ব বোধও করিলাম। কি চমৎকার 
ডিসিগ্লিন! এনা হইলে আর দেশরক্ষা দফতরের কাজ হয়? সকলকে 
আন্তরিক ধন্তবাদ দিয়? বিদায় হইলাম । 
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(৬) প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা 

করাচি ফিরিয়াই ডিফেন্স-সেক্রেটারি মিঃ আখতার হুদেনকে ধরিলাম | 
তিনি সম্পন্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন । আমি বলিলাম আমার উদ্দেশে]র 
কথা । তিনি বলিলেন ঃ “বরঞ্ণ প্রেসিডেন্টকে জিগগাসা করুন ।* করিলাম 
প্রেমদিডেটকে জিগত্জাস 1 তিনি প্রথমে তক করিলেন, এসব খবরে প্রেমি- 
ডেণ্ট বা মন্দের দরকার কি2 প্রধান সেনাপতিই যথেষ্ট । আমি তক 
করিলাম । প্রসিডেণ্ট সুপ্রিম কমাগ্ডার | তার সব ব্যাপার জানা দরকার ' 
প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রীরও অবশ্যই জানিতে হইবে । নইলে প্রস্ততি 
হইবে কিদপে? আমি বিলাতের নধির দিলাম | প্রেসিডেন্ট শেষ পরস্ত 
স্বীকার করিলেন, ঠিনি কিচ্ছ, জানেন না! । প্রধান সেনাপতির সহিত 
যোগাযোগ করিতে তিনি মামাকে উপদেশ দিলেন । প্রধান সেনাপতি 
এই সময় হয় বিলাতে বা আমেরিকায় ছিলেন ' আমি ডিফেন্স সেক্রে- 


টারিকে নির্দেশ দিলাম, প্রধান সেনাপতি ফিরিয়া আসা মাত্র বিহিত 
বাবস্থ। যেন তিনি করেন। 


কোনো 'বিহিত ব্যবশ্বা? হইল না। অথব। 'বিহিত ব্যবস্থাই, বোধ 
হয় হইল । আমাকে কিচ্ছ, জানান হইল না। প্রধানমন্ত্রী ফিরিয়া 
আপা মাত্র আমি তার কাছে নালিশ করিব, স্থির করিয়া রখিল'ম। 

নালিশ আর আমার করিতে হইল না। প্রধানমন্ত্রী ফিগিয়! আসার 
পর আমার সহিত প্রথম একক সাক্ষাতেই তিনি বলিলেন ঃ এ জকি 
শৃশিলাম 2 তুমি দেশরক্ষার গোপন-তথা সম্বন্ধে অত কৌতুহলী কেন?" 

আমি ম্তন্তিত হইলাম। কি গুরুতর অন্তায় করিয়া ফেলিয়াছি। 
প্রধানমন্ত্রীকে যব খুলিয়া বলিলাম । দেখিলাম, অনেক কথাই তিনি 
জানেন। সব শুনিয়া এবং আমার উদ্দেশ্য ও যুক্তির বিবরণ শুনিয়া অবশেষে 
বিলেন £ 'তোমাকে এরা কত সন্দেহের চোখে দেখেন তা কি তুমি জান 
না? তুমি একুশ দফার রচয়িতা । তুমি সাবেক কংগ্রেসী। ভারতের 
অনেক নেতার তুমি বন্ধু ।' 

আমি প্রতিবাদ করিয়াও অবশেষে তার যুজি মানিয়! নিলাম । 
বলিগাম £ 'বেশ, আমার বেলা তাদের সন্দেহ আছে। কিন্তু আপনে? 
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আপনে কি এসব ব্যাপার জানেন? আপনে শাসন-সীকর্ষ হইতে 
শুরু করিয়। অর্থনীতির পোকা-মাকড় পর্যন্ত মারিতে দক্ষ | প্রধানমন্ত্রী ও 
দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার আপনে কতটকু জানিয়াছেন? 
আমার কথাগুলি ফেলিয়৷ দিবার মত নয়। তিন স্বীকার করিলেন। 
কিন্তু প্রেসিডেন্ট মির্যার মতই তিনি যুক্তি দিতে লাগিলেন, দেশরক্ষা- 
ব্বশ্বা ছাড়াও মন্ত্রীদের অতসব কর্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে যে এ সব কার্জ 
করিয়া মন্ত্রীদের অবসর থাকা সম্ভব নয়, উচিংও নয়। বোঝা গেল, 
তিনি এ বাপারে কিছু জানেন না। মানে. আমল কথা জানেন। 
অর্থাৎ এ বাপারে যে কিছু জানা উচিৎ নয়, এটা! জানেন। তাই 
জিগ্গাস' করাও তিনি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন না। 

আমার বাঘ? প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী স্হরাওরাদারই এই অবস্থা ! 
আর-আর প্রধানমন্ত্াদের কিক্ষমত1 ছিল, ত1 অনুমান ধরিলাম ' বুঝিলাম, 
নামে মাত্র পালামেণ্টারি সরকার চলিতেছে দেশে । কিন্ত দেশবক্ষা 
দফতরে মন্ত্রীদের বা মন্ত্রিসভার বা আইন-পরিষদের কোনও ক্ষমতা 
নাই । সেখানে সামরিক কতৃত্ব চলিতেছে । লিডার য! বলিলেন, তার 
চেয়েও তিনি বেশী জানেন। আমবা যে কত অক্ষম, অস্হায়, তা 
বোধ হয় তিনি আমার চেয়েও বেশী উপলব্ধি করেন। তিনি যে দুই-এক বার 
প্রকাশ্যভাবে এবং অনেকবার আমাদের কাছে বৈঠকে মার্শাল লর ডর 
দেখাইয়াছেন, তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। 


(৭) পশ্চিম পাকিস্ত।নের মন্ত্রিসভা 

তৃতীয় ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে পালামেণ্টারি সরকার পুনধহাল। 
ডাঃ খান সাহেবের প্রধানমগ্রিত্বে লাহোরে প্লিপাবলিকান মগ্ত্রিসভা চলিতে" 
ছিল। ডাঃ সাহেবের মেজগ্িছি বিপন্ন হওয়ায় সেখানে গবন্নর-শামন 
প্রঃতিত হয় ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে । তিন মাস চলিম্া যাইতেছে। 
রিপাবলিকানরা দাবি করিতেছেন, তাদের নিরংকুশ মেজরিটি হইয়াছে। 
তবু প্রধানমন্ত্রী মন্তিদভা গঠনের অনুমতি দিতেছেন না । রিপাবলিকান 
পার্টির জোরে আমরা কেনো মহ্রিত্ব করি। অথচ প্রদেশে সেই রিপাব- 
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লিকান পার্টির মন্ত্রিনভা হইতে দিতেছি না, এট? কত বড় অন্যায়, 
অপমানকর 2 দিন-রাত রিপাবলিকান নেতার! প্রধানমন্ত্রীকে তাগাদার 
উপর ভাগাদা করিতেছেন ৷ কিস্ত প্রধানমন্ত্রী অনড় ॥ শেষ পর্যন্ত কোনও- 
কোনও রিপাবলিকান নেত। অ ভযোগ করিতে লাগিলেন যে দৌলতানা- 
গুঃমানী-নেহত্বে মুসলিম লীগের সাথে শহীদ সাহেব একটা গোপন 
অশাভাত করিয়াছেন ধার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত ল'হোরে মুদলিম লীগ 
মণ্ত-সভ। কায়েষ করিবেন । এর পরুণামে শহীল সাহেব শেষ পর্যন্ত 
কেন্দ্রেও বিপাবলিকানের বদলে মুপলিন লীগের সাথে কোয়েলিশন 
করিবেন । শুধু প্রিপাবলিকান-নতার' নন, স্বয়' প্রেসিডেন্ট মির্যাও 
আখাণে এ ধরনের কথা বলিয়াছন অবশ্য রিপাবলিকানদের কথা 
হিসাবে | 

আমি গুদের অভিযোগ ও জান্দেহো বিশ্বাল কবিতাম ন'। কিন্ত 
প্রধানমন্দীর এ কাজ জমর্থ7ও করিতাম না। কেন তিশি আমাদের 
কোয়েলিশনা বন্ধুদের সাথে প্রা শিক রাজনীতিতে এই দূ বহার করিতে- 
ছেন, তার গানও কারণ পাইতাম ন!। লিডারছে জিণগ্রাস করিলে 
তিনি ধম দিহেন £ পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিৰ তুম কিচ্ছ,জান 
ন' | এ ব্যাপাছে কথ বলিও না ।? 

কিন্ত হবু আমিবলিলাম । প্রেমিডেন্ট শির্ষধার কথা তুলিলে তিনি 
হাড়িয়া বললেন 2 প্রেসিডেন্ট ইয আল রাইট ।' এর সমর্থনে তিনি 
আভাসে-ই,গিতে এমন দৃচারটা কথা বলিলেন যা হইতে আমি বুঝিলাম 
মির্ধা একদিকে রিপাবলিকানদেরে মন্ত্রিসভার দাবিতে উক্কানি দিভেছেন, 
অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ টিতেছেন রিপাঝলিকানদের দাবি 
না মানিতে। পত্তুরুমত 'চোপকে ছুরি নরিতে এবং গিরস্তকে সজাগ 
থ:কিতে বলার" ৮83 আর কি। আমার শন্দেহের কথা প্রকাশ কর 
মাত্র লিডার কথাট'কে মাটি. পড়িতে দিলেন না। এমন ধমক 
দিলেন যেন আমি কে।ন সাধ আউলিয়া-দরবেশের চরিত্রে সন্দেহ 
করিয়াছি । ফলে প্রধানমন্ত্রী কিছু করিলেন না। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি 
রিপাবজিকান অসস্তোষ বাড়িয়াই চলিল। 
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এমন সময় তিনি লম্ব' সফরে বিদেশে গেলেন । আমি তার স্থলবতাঁ 
হওয়া মাত্র রিপাবলিকানরা আমার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। গ'দের 
সবাই আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হইলেও সৈয়দ আমজাদ আলীর উপদেশের 
প্রতিই আমি অধিকতর গুরুত্ব দিতাষ | তিনিও আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন? শৃধূ অনুরোধ-উপরোধ নয় | রিপাবলিকানরণ একট! কাজের 
কাজও করিলেন। মুসলিম লীগ যখন কেন্দ্রে মন্িত্ব করিতেছিল, “মই সময় 
১৯৫৫ সালে পুব-পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা গঠনে কৃষকশ্রমিক পার্টি ও 
আওয়ামী লীগের পরস্পর-বিরোধী দাবির মীমাহদার জন্ত গবন'রের 
সামনে ফিযিক্যাল ডিমনস্ট্েশন করার (মেনর হাধির করার) 
আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। অ।মার মনে হয় যেন তারই জবাবে শহীদ 
সাহেব কিছুদিন আগে গবনর গুরমানীকে আদেশ নিয়ছিলেন, উভয় 
দলের শক্তির ফিযিক্যাল ডিমন:স্ট,শন নিতে । সুহরাওয়াদী সাহেল 
বিদেশ সফরে যাওয়ার কিছুদিন পরে লাহোরে তাই হইল । সে 
ডিমনস্টে,শনে রিপাবলিকান পার্টি জয় লাভ করিল । কিন্ধ এই ধরনের 
প্রকেমেশন বা তার রিভোকেশনে গবরন্নরের 'রিপোট” দরগার শাসনতপ্রের 
বিধান অনুসারে । গুরমানী সাহেব কি রিপোর্ট দেন, তা দেখিবার 
জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছেন । গ্পপাবলিকান বন্ধুদের তাগাদার 
জবাবে আমি দুই-একবার বলিয়াছি ঃ 'আপনারা প্রেসিডেন্টকে দিয়? 
বলান ন! কেন 2 

প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন আমাদের গ্রীপ্নাবান নাথিয়াগলিতে । 
প্রেনিডেণ্ট প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে কথাবাতার জন্ত সেক্কো- 
ফোনের ব্যবস্থা থাকে । আমি অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হইলেই এই যন্ত্রটা 
আশম্নার শোবার ঘরে পাতা হইত । সেক্রোফোনের বাবস্থা গোপনীয় 
কথা আদান-প্রগ্গানের জন্য | সাধারণ টেলিফোনের মত এটা ট)াপ করা 
যায় না অর্থাৎ অন্ত কেউ হাধার যন্ত্র লাগাইয়াও এর বথ। বুকিতে 
পারিবে না ॥। কারুণ প্রযাঙ্গমিটিং বালে কথাগুলি বলিলেই এলোমেলো 
হিজিবিজি হইয়া যায় । এ এলোমেলো অবস্থাতে গিয়া গ্রিসিভিং বাক্সে 
“পড়ে । সেখানে গিয়। যেমনকার কথ! তেমনি হইয়। যায়। বলা বাছলয 
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এই পরিবর্তন এমন পলকে হয় যে আলাপের দুই পক্ষ সেটা বুঝিতেই 
পারেন না। 

এবারও এই যন্ত্র আমার শোবার ঘরে পাত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট 
মির্যা কখনও এই সেক্রোফোনের মাধ্যমে, কখনও সাধারণ ট্রাংক কলে, 
আমার সাথে কথা বলিতেন। প্রায়ই বলিতেন ॥ দিনে তিনবারও বলিতেন 
কোনও দিন। কোনও সংগত কারণ নাই। হঠাং এক দিন আমার মনে হইল 
প্রেসিডেন্ট সেক্রোফোনে যে জরে কথা বলেন, সাধারণ ট্র।ংক কলের 
কথায় যেনঠিক সেইস্সর থাকে না। সন্দেহেহওয়ায় আরও একটু মন 
দিয়া বিচার করিতে লাগিলম। আমার সন্দেহ বেশ দৃঢ় হইল যে যখন 
ট্রাংক কলে কথ। বলেন, তখন তিনি আমাকে খুব জোর দিয়া ধমকের জুরে 
বলেন £ 'তুমি অনতিবিলগ্ে লাহোরে গিপাব'লকান মপ্রিসভার হুকুম 
দিয় দাও! তখারা পরিক্ষার মেজরিটি। তাদেরে মন্ত্রিণভ। না দিলে 
কেন্রে যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যান, তবে আমাকে দোষ দতে 
পারিবা না। ইত্যাদি ইত্যার্দি।* জব কলেই মোটামুটি এই ভাব। 

কিন্ত সেক্রোফোনে যখন কথা বলেন, তখন তিনি নরম সুরে বলেন £ 
তাত বটেই, সবদিক দেখিয়া-শুনিয়াই ত তোমার কাজ করিতে হইবে। 
প্রধানমন্ত্রীর অবতমানে যা-তা একট করাও ত তোমার উচিৎ না। হী, 
সব দেখিয়া-শুনিয়া তুমি যা ভাল বুঝ তাই কর। সম্ভব হইলে রিপাব- 
দিকান পার্টির দাবিটা বিচার করিও | ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল । মির্যা আমার সাথেও সেই “চোর- 
গিরস্তের' নীতি অবিলম্বন করিয়াছেন । তিনি আসলে চান না যে আম 
রিপাবলিকান মগ্ত্রিসভা গঠনের হুকুম দেই । আমি মোটামুট ঠিক করিয়। 
ফেলিলাম, গব্ন'র গুরমানী যদি অনুকুল রিপোট দেন, তবে আমি রিপাব- 
লিকান মন্ত্রিসভার হুকুম দিয়া দিব। ভাবিতে-ভাবিতে গবর্নরের রিপোট! 
লইয়। স্পেশাল মেসেঞ্জার আসিয়া পড়িলেন ৷ পড়িয়। দেখিলাম গবন'র 
রিপাবলিকান পাটির মেজরিট' দেখাইয়াছেন এবং ১৯৩ ধারা প্রত্যাহারের 
সুপারিশ করিয়াছেন । আমি কর্তন্য ঠিক করিয়! ফেলিলাম। কিন্ত যার 
প্রধানমধ্িত্ব তাকে জানান দরকার মনে করিলাম । আমি ওয়াশিংটনে 


(৫০৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ঞ 


টেলিফোন করিলাম। কোনও দিনত এসব বড় কাজ করি নাই। 
একেবারে বিশ্মিত হইলাম । আমার কল গেল আমাদের আমি হেড 
কোয়।টার পিত্িতে | সেখান হইতে গেল লগ্ডনের মামি হেড কোয়াটণারে 1 
তার' পাঠাইলেন ডিপ্লোমেটিক চানেলে । নিউইয়র্ক বলিল ওয়াশিংটন, 
ওক্সাশিংটন বলিল ফ্লোরিডা, ফ্লোরিডা বলিল সানক্রানসিসকে।। শেষ পর্যন্ত 
প্রধানমন্ত্রীকে পাওয়া গেল কলর্যাডোয়। কাদ্ণ আমি ছাড়িলাম না। 
প্রতিবারই আমি বলিলাম, প্রধানমন্ত্রীকে আমার চাইই । রাহ্ীয় ব্যাপার । 
শেষ পর্স্ত প্রধানমন্ত্রীর গল শুনির। ধরে জান আসিল । কিন্ধ তার ধমকে 
গলা শুকাইরা গেল । আমি রিপাবলিকান মেজরিটি, গবন'রের রিপোর্ট 
ও আমার মত সবই বলিলাম । তিনি সব শুনিয়া বলিলেন “আমার 
ফিরিয়া ন! আসা পর্যন্ত স্থগিত বাখ ।॥? আমি জোরের সংগে বলিলাম £ “এ 
অবস্থায় অর স্বগিত রাখিতে পারি ন!' তিনি বলিলেন £ রাখিতেই 
হইপে |” আমিবজিলাম 2 'আমিন্যায়তঃ ও আইনত এটা করিতে বাধা | 
তিনি নোধ হয় ঢারবার 'নাঃ "না"? না? না বলিয়া টেলিফোন 
ছাড়িয়া ছিলেন । আমি থটখটাইলাম | হ্যালো হ্যালো করিলাম । 
লণ্ডনের এক্সচে গত আমকে জানাইলেন, প্রধানমন্ত্রী ফোন ছাড়ি দিয়াছেন । 
বড়ই বিপদে পড়িলাম । জিগ২গাস ন' করিতাম তবে সেটা ছিল 
আলাদা বথ'। এখন তার মত জিগ২গাস করিয়া তার 'ন?' পাইয়া কেমনে 
তার কথ! লংঘন করি? উভত্ন সংকটে পড়িলান । আইনতঃ ও ন্তায়তঃ 
আমি গবঝনরের “রিপো মোতাবেক কাজ করিতে বাধ্য ॥ রিপাবলিকান 
বন্ধুরা লিডারের হুকুন ও আমার উপন্শে মতই 'ফিযিক্যাল ডিমনস্টেষশন 
করিয়াছেন | যে গবনরের দিলে ঢাহিয়া লিডার এতদ্নি রিপাবলিকান 
পার্টিকে ঠেকাইয়! রখিয়াছেন বলিয়া বঙ্থুদের অভিযোগ সেই গবন'রই 
যখন নিজ হাতে সুপারিশ করিয়াছেন, তখন লিডারের আর কি 
করণীয় রহিল? আমি নিজের রাজনৈতিক সহকর্মী আতাউর রহমান ও 
মুজিবুর রহমানের জাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করিলাম । লিডারের 
আপনজন ও হিতৈষী মেয়ে ও জানাই মিসেস আখতার সোলেমান ও 
মিঃ সোলেমানের মত সামনাসামনি জিগ,গাস করিলাম । সকলে মত 


(&৪৪) 


ওযারতির গেল! 


দিলেন। বিশেষতঃ মিসেস ও মিস্টার সোলেমানকে প্রেসিডেণ্টের ভাব- 
গতিকটার কথাও বলিলাম। তারা আনার সন্দেহে সম্পূর্ণ একমত হইলেন । 

আমি অক্ুস্থতার দকন নিজের বাসায় কেবিনেট মিট্রি* ডাকিয়া 
সিদ্ধান্ত নিলাম । রিপাবলিকান বদ্ধুবা স্পষ্ট তই উল্লসিত হইলেন । কারণ 
প্রধানমন্ত্রীর নিষেধের কথা তারা কেনে যেন জানিয়া ফেলিয়াছিলেন। 

লিভারের নিষেধের খে আমার এই সাহস হইবে, এটা তাদের 
বিশ্বাস হয় নাই । মিটিং শেষে তার! আমাকে জড়াজড়ি করিতে এমনকি 
পশ্চিমী কায়দায় আমাকে ঢুমা দিতে লাগিলেন । সৈয়দ আমজাদ অগ্লী 
৪৮৫ বলিয়? ফেলিলেনঃ “ইউ আর টুডে দি ১লেস্ট ন্যান ইন পাকিস্তান? । 

মাকে আগেই জান:ন হইয়াছিল যে ডাক্তার খান সাহেবের বদলে 

সর্দার আবদুর রশিদকে পাটি-লিডার করা হইয়াছে । কাজেই যথাসমগ্কে 
লাহোরে সর্দার আবদুর রশিদের প্রধানমন্ত্রিত্বে রিগাবণিকান মন্ত্রিসভা 
গঠিত হইয়া গেল । 

আমি ধরিঘাই শিয়াহিলাম, লিডার আমার উপর রাগ করিয়াছেন । 
দেখে ।ফরিয়া তিনি আমাকে ধমকাইবেন। কিন্ত কিছুই তিনি বলিলেন না। 
বিমান-বন্দরে তিনি আমাকে তার গাড়িতে তুলিয়: নিলেন। ধরিয়া নিলাম, 


গাড়িভেই বকা দিবেন । কিন্তু কিচ্ছ, না। স্বাভাবিকভাবেই সব হাল- 


হাককও পুছ ঝারতে পাগলেন। যেটা ভগ্ন করিতেছিলাম, আভাসে 
ইংগিতেও আর সেণিকে গেলেন না । আমার বৃকের বোঝ। নামিয়! গেল । 
প্লে, সোলেমান একাদিন বলিযািলেন, লও 
ব্যাপার বলিয়াহলেন। সব শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী 


না 


্ু তিনি গ্বশুরকে অব 
যান্িলেন 2 আমি 
জানিতান আবুল মনত ঠিক কাজই কারবে?। টন 


নর 


শো শরহে 
আমা! 5121 আবে। নুইয়' শপ 


৬৮) সমা৷জতন্বী দেশে বাণিজা মিশজ 

বা।ণজাযনন্ত্রী হইবার কয়েকদিন পরেই আমি ঘোষণা করিয়াহিলাম £ 
আমাদের বাণিজ্য-নীতি রাজনৈতিক সীমা ডিংগাইয়া যাইবে । আওয়ার 
গ্রেড-সলিমি উইল দ্র্যানস্যাও পলিটিক্যাল বাউগ্ডারিষ' কথাটা বলি: 


(৬০৫) 
৩২-- 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ছিলাম পাক-ভারত-বাণিজ্য চুক্তির আসন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে । কয়দিন 
পরেই এই চুক্তির মেয়াদ বাড়াইবার আলোচনা শুক করিবার কথা। 
কিন্ত কথাটা আসলে শুধু পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির বেলায় বলি নাই । 
সাধারণ বাণিজ্য-নীতি হিসাবেই তা বলিয়াছিলাম । আমার নয়া বাণিজ্য 
সেক্রেটারি মিঃ আধিয আহ্মদই শুধু আমার এই ঘোষণার খোলাখুলি 
সমালোচনা করিলেন আমায়ই নিকট। কিন্ত পাক-ভারত বাণিজা- 
চুক্তির আলোচনায় আমার এ বিঘোষিত নীতির প্রয়োগ দেখিয়া তিনি 
খুশী হন। ক্রমে বাণিজ্য-নীতি সম্পর্কে আমাদের মধ্যেকার আলোচনা 
ঘনিই হয় । 

ইতিমধ্যে আমার নীতি ঘোষণার পর চীন রুশ যুগোক্লাভিয়া চেকে1- 
লোভাকিয়া ইত্যাদি সমাজতম্বী দেশের রার্ুদূতেরা ঘন-ঘন আমার সাক্ষাৎ 
চাইতে থাকেন এবং পাকিস্তানের সাথে ধার-তার দেশের বাণিজয 
শুরু করিবার এবং বাড়াইবার নানা রূপ লোভনীয় প্রস্তাব দিতে থাকেন। 
এসব আলোচনার অনেক গুলিতেই মিঃ আঘিয আহ্মদ শামিল ছিলেন। 
তিনিও আকৃষ্ট হইলেন বলিয় মনে হইল । 

এসব প্রস্তাবের মধ্যে কৃশিয়া ও চেকোঙ্লোভাকিয়ার প্রস্তাবই আশার 
সবাগ্রে বিবেচনা করিবার ইচ্ছা হইল । কারণ এদের প্রস্তাবের মধ্যে 
কোনো বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রশ্ন ছিল না। আমাদের বৈদেশিক 
চদ্রার খুব টানাটানি । এই অভাবের কথার জবাবেই উহারা প্রথমে 
বার্টারণীসস্টেমে বা বিনিময়-পন্থায় বাণিজ্যের কথা বণেন। এই বাঢার 
সিস্টেমণ্ড পাকিস্তানের জন্য সহজ-সাধ্য করিবাধ উদ্দেশে তারা প্রশ্তাব 
দেন$(১) তারা পাকিস্তানের আনদানি-কৃত জানসের দাখ পাকিঠানীা 
মুদ্রায় গ্রহণ করিবেন এবং দামের টাকা [দয়া পাকিস্তানী জিনিন খর্দি 
করিয়া ধারার দেশে পাঠাইবেন। (২) এ ঢাকার পরিমাগ-মত 
পাকিস্তানী জিনিস কোনও এক বছরে সবটুকু পাওর। না গেলে বাকী 
টাকায় পর বছর এ জিনিস খরিদ কর। হইবে । যতধিন সব টাকা 
পাকিস্তানী জিনিস খরিদে ব্যগিত না! হইবে, ত৩দিন এ টাকা পাকিস্তান 
সরকারের পনন্দ-মত পাকিস্তানী ব্যাংকে জম থাকিবে । 


( &০৬ ) 


ওযারতিব ঠেলা 


আমি এই প্রস্তাবে উল্লসিত হইলাম । উভয় দেশের প্রতিনিধিদেরে 
বলিলাম, তাদের দেশ হইতে আমরা শুধু বগ্রপাতি আমদানি করিব । 
কোনও বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিব না। এ যন্ত্রপাতির মধ্যেও আমি 
জুটলুমের উপর বেশী জোর দিলাম । বিলাতের তৈরী প্রতি জুট-লুমের 
দাম ছিল এই সময় পয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চানন হাজার টাকা । তাতে 
এ সময় ২০ লুমের একটি ক্ষুদ্রতম পাট কল বসাইতেও আমাদিগকে 
সোওয়া কোটি হইতে দেড়কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা খরচ করিতে হইত । 
রুশিয়! ও চেকোঙ্লোভাকিয়৷ কয়েকটি শর্তে এব প্রায় অর্বেক দামে লুম 
তৈয়ার করিয়া দিতে রাষী হইল । 

প্রস্থাবগুলি আমার কাছে ত লোভনীয় হইলই, মিঃ আঘিষ আহ্মদ 
ও গিঃ ইউস্তফও পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। আমি খুশী হইয়া প্রধান 
মন্ত্রীকে সব কথা বলিলাম । তিনি প্রথমে চোখ বড় করিয়া সন্দেহ প্রকাশ 
করিলেন। খানিক আলাপের পর তিনি বলিলেন ঃ “এটা মস্তবড় ফরেন 
পলিসির কথা তা তুমি বুবিতেই পারিতেছ। ভাল হয় যদি তুমি 
প্রেসিডেণ্টের সাথে বিষয়টার আলোচনা কর। তবে আমার মনে 
হয় এ ব্যাপারে আমাদের “আস্তে চল'-নীতি অবলম্বন করাই উচিৎ। 
ওরা আমাদের ভাল করিবার জন্ত অত ব্যস্ত হইয়া পড়িল কেন, সেটা 
চিন্ত। করিতে হইবে না? ধর যদি পাকিস্তানের নিকট বিক্রর-কর! 
সব টাকা ওরা আমাদের ব্যাংকে জমা রাখে । চুক্তির জিনিস পাওয়া 
যায় না এই অজুহাতে ইচ্ছা করিয়া খরচ যদি ন! করে, এমনি করিয়া যদি 
কয়েক বছরের টাকা জমা করে এবং অবশেষে একদিন সুযোগ বুঝিয়া 
সবটাকা এক সংগে চাইয়া বসে তবে আমাদের ব্যাংকে “রান” হইয়া 
দেশে ইকনমিক ক্রাইসিস দেখা দিবে না?' 

আমি ভাবনায় পড়িলাম। আমি ফাইনান্সের কিছুই জানি ন'। 
পাবলিক ফাইনান্গ ত নয়ই । পক্ষান্তরে আমার নেতা প্রধানমন্ত্রী একজন 
নাম-করা ইকনমিক এক্সপাট । তিনি যা আশংকা করিয়াছেন, সব সত্য 
হইতে পারে। আমি ত ও-সব দিক ভাবিয়া দেখি নাই ॥। কয়েকদিন পরে 
প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করিব বলিয়! প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিদায় 
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হলাম । পরদিনই রুশ-রাষ্রদূতকে তলব করিলাম । আমাদের সন্দেহের 
কথা তাকে বলিলাম। সব শুনিয়া রাষ্রদূত নিজের সরকারের সার্চে 
আলোচনা করিবার সঃয় নিলেন। কয়েকর্দিন পরে আসিয়া বলিলেন £ 
“বেশ, তবে আমরা পাকিস্তানে অজিত সব টাকাই বছর-বছর খরচ করিয়া 
ফেলিব। কোনও টাকা জমা রাখিতে পারিব না, বছর-শেষে যদি 
কোনও টাক অব্যহিত থাকে, তবে তা পাকিস্তান সরকার বাযেয়াফ ত 
করিতে পারিবেন ।' 

এবার আমার সরূল মনও সন্দিগ্ধ হইল। এরা আমগাদের এত ভাল 
করিতে চাস কেন? কিন্ত তানেক চিত্তা করিয়াও সন্দেহে কিছু পাইলাম 
ন। গুধান চ্দ্রীর সহিত দেখা করিয়া সবশেষ প্রস্তাবটা তাকে 
শুনাইলাম। তিনি উচ্চ হাসিতে ছাত ফাটাইয় বলিলেন ঃ “সন্দেহ 
আরও গাঢ় হইয়াছে । তবে চল প্রেসিডেন্টের মতটাও জানা দরকার ।” 
ধা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাই হইল । প্রধান মন্ত্রী যযা আশা 
করিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্টও ঠিক সেই সব সন্দেহেই করিলেন। আমি 
যত তক করিলাম, যত বলিলাম, এমন সোজা খর্দ-বিত্রির ছারা 
কনিউনিস্টরা আমাদের কি কি অনিষ্ট করিতে পারে, একটা জন্ততঃ 
দেখাইয়া _দেন। একটাও তিনি দেখাইতে পারলেন না। অথচ 
একটু নরমও হইলেন না। বর গ্াপ্টা প্রশ্ন করিলেন £ “তুমিই বা 
কমিউনিস্ট দেশ সমহের সংগে বাণিজ্য করিবার ভন্য এত ব্যস্ত হইফাছ 
কেন? 

প্রধান মন্ত্রীর চোখ-ইশালায় আমি বিরত হঠলাল। ভার তর্ক 
করিলাম না। তব প্রেসিডেন্ট ভামাকে সাবধান করিয়া ছিলেন ওদিকে 
যেন আমি পালা বাড়াই । 

আমার মনটা খারাপ হইল । এসব ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের কাছে 
জিগ গাস করিতে গেলাম কেন? তার কফি এলাকা আছে এব্যাপারে? 
প্রধানমন্ত্রী না বলিলে আমি যাইতামও না তার কাছে। প্রধানম্ত্রীই বা 
গেলেন কেন গলা বাড়াইয়। প্রেসিডেন্টের সম্মতি লইতে? 

কিছু দিনের মধ্যেই কারণ বুঝিলাম। প্রধানমন্ত্রী ঠিকই করিয়াছিলেন ॥ 
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তিনি প্রেসিডেন্টের সন্দতি চাহিয়াছিলেন প্রেসিডেন্টের সন্তির জন্য নয়, 
রিপাবলিকান সহকশীদের সম্মতি লইতে । কয়েক দিনের মধ্যেই রিপাব+ 
লিকান মন্ত্রীদের এক-একজন করিয়া অনেকেই আমাকে জিগগাস 
করিতে লাগিলেন, আমি নাকি কশিয়ার কাছে পাকিস্তান মর্গেজ দ্বার 
প্রস্তাব করিয়াহি? জুবিধা-জনক বাটার বাণিজ্যের কি কদর্থ? 
রিপাবলিকান ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে বাস্তববাদী ছিলেন অর্থ-ওধির 
সৈরদ আমজাদ আলী। তার কাছে আগে ন! বলিয়া প্রেসিতডণ্টের 
কাছে যাওয়াটাই ভূল হইয়াছে । অতএব এর পর আনি আমজাদ 
আলীর পিছনে লাগিলাম । তিনি শেষ পর্ষস্থ কমিউনিস্ট দেশসমূহে একটি 
বাণিঙ্গ্য মিশন পাঠাইতে রাষী হইলেন । তবে বলিলেন তাতেও প্রেসিডেন্ট 


তি 


ও প্রধান মন্ত্রীর অগ্রিন সন্মতি লওয়া দরকার । 

আমি অতঃপর শিঃও আযিয আহমদের সাথে ব্যাপারই! আগাগোড়া 
ঢালিয়! বিচার করিনান। বাণিজ্য-মিশনের আইডিয়াটা তিনি খব 
পসন্দ কগিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই মিশনের নেতৃত্ব করিতেও 
সন্ত হইলেন। পুধান মীর বিদেশসফদ কালে তার এ্যাকটাণি 
করিবার সনয় কেবিনেট মিউং ভাকিয়' বিলাম। প্রেসিডে্টও তখন 


নাথির।ণজিতে বিশ্রাম করিতেছেন । আমজাদ আলী ও আধিয় 


1 1 
দলের নেতা হইনেন। শেষ দিনে আনি চিঃ আধিয আহ্ঘন্রে উপরও 
এট আপ্রপ্রাইয ।এক্ষেপ কারলাম। সাধ্াই এও ডিভেলপমেন্টের 
ডিবেউরজেনারেন 158 বর, এ, কোয়ায়শীকে টেকনিক্যাল এড ডাইযার 
হিসাবে ডেলিগেশনের সাথে জুড়িয়া দিলাম । তিনি ডেলিগেশনেব 
মেম্বরের সমনর্যাদাসম্পন্ন হইবেন বপিয়' পিখিত জাদেশ দিলাম । 

এটা হিল মিঃ কোরায়শীর সাথে আমার গোপন ষড়যন্ত্। কোরায়শীকে 
শামি নিজ পুত্রের মত ন্েহ ও বিশ্বাস করিতাম । তিনিও আমাকে 
আপন পিতার মতই ভক্তি করিতেন এবং লে'কের কাছে আমার তারিফ 
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করিয়া বেড়াইতেন। পক্ষান্তরে মিঃ আযিয আহ্গদের যোগ্যতা ও 
তীক্ষ বৃদ্ধিতে আমার বিশেষ আস্থা ছিল বটে কিন্তু কমিউনিস্ট দেশ সমূহের 
ব্যাপারে তার বিচার-বিবেচনার নিরপেক্ষতার প্রতি আমার ততট] আস্থা 
ছিল না। ওদের বিরুদ্ধে মিঃ আযধিয আহ্গদ বায়াস্ড, বলিয়াই 
তখনও আমার বিশ্বাস। সেজন্ কয়েকদিন আগেই আম মিঃ 
কোরায়শীকে গোপনে ডাকিয়া মনেৰ কথাটা বলিয়াহিলাম । বলিলাম £ 
ভোলগেশনের নেতা হিসাবে মিঃ আমিষ আহ্গদ যে রিপোট দিবেন 
কোরায়শী সে রিপোর্ট-নিবিশেষে একটি বিশেষ ও সিক্রেট রিপোর্ট 
আমার কাছে কনফিডেনশিয়ালি দাখিল করিবেন। কোরায়শীকে 
প্রকারান্তরে বৃঝাইয়া দিলাম আঘিয আহমদের রিপোনি নিরপেক্ষ হইবে 
না বলিয়া আমি সন্দেহ করি । সেজন্য এবিষয়ে ন।তি নির্ধারণের ভিত্িরপে 
কোরায়শীর প্রিপো্টের উপর নির্ভর করিতে চাই । কাজেই কোরায়শীর 
দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর । 

“দোওয়া করিবেন যেন আপনার আস্থার মর্যযাদারক্ষ' করিতে পারি ।, 
এই বলিয়া কোরায়শী সালাম করিয়া বিদার লইলেন। যথাসময়ে 
বাণিজ্য মিশন বাহির হইয়' গেল । 

মোট পাঁচ ছয়া দেশ সফর করিবার কথা । দইটি বাকী থাকিতেই 
বাণিজ্য মিশন পিছনে ফেপ্পিরা কোরায়শী একাই দেশে ফিরিয়া আসিলেন । 
আসিয়াই আগার সাথে দেখা করিলেন। বলিলেন £ মিঃ আঘিষ 
আহ্মদ তার গোয়েন্দাগিরি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তিন চার দেশের 
সফর শেষ করিন্নাই তিনি কোরায়শীকে একদিন গোপনে বলেনঃ 
“অনারেবল মিনিস্টার তোমাকে যে উদ্দেশো পাচাইয়াছেন, তার আর 
দরকার নাই । তোমাকে আর কোনও সিক্রেট রিপোর্ট দাখিল কণিতে 
হইবে না। আমার প্লিপোহই তার মনোমত হইবে । দেশে দরকারী 
কান্ত থাকিলে তুমি এখনই দেশে ফিরিয়া! যাইতে পার । গিয়া অনারেবল 
মিনিস্টারকে বলিও, তোমার পিপোর্টটা আমিই লিখিতেছি।' 

কিরূপে মিঃ আযিম আহমদ অমন গোপনীয় বিষয়টা ধরিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন, কোরায়শী ও আমি জনেকক্ষণ মাথা খাটাইয়াও তা আবিকার- 
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করিতে পারি নাই । ফলে উভঘেই একহত হইলাম £ ধন্য মিঃ আধযিষ 
আহগদের তীক্ষ অন্ত । 

সন্লাই গিঃ আঘিয আহমদ আমার মানের মত রিপোর্টই দিমাভিলেন। 
কিন্ত মিশন দেশে ফিরিবার আগেই আমাদের হন্তিত গিযাছিল। কাক্তেই 
রিপেণিটা আমাব হাতে আসে নাই। আসিষাছিল আমার পরনতাঁর 
কাছে । তিনি অমন কমিউনিস্ট ধরনের রিপোর্ট হাজগ করিতে পারেন 
মাই । সেক্তল্ত সেটা পেশ করেন প্রেসিডেণ্ের কাছে । প্রেনিডেল্ট 
অগ্রিশর্সা ভান এব? কিদপাশই কদলাইলা টিতে লিঃ আহি আহৃগদাকে 
অনবোধ করেন । তিনি প্রেসিডান্টেব অনুবোধ রক্ষা করিতে অসন্মত 
তন । এই লইয়া করাচির বাটনজিক মহলে এবং খববেব কাগযের সার্কেলে 
খল "হাঁ পচিবা যায । কিন্কু আধিয তাহমদ অঙ্গজ আটল থান । 
বাধা হই ত€কালিন মম্িপন্গা এ লিপপাহি চাপা দিয়াছিত্লল | ল্িচ্ছ 
পল্বতী কালে সার্শাল লর আদলে এবং তারও পরে গিঃইআঘধিয আহমাদেন 


লিপাতেল ভিত্তিতে আগাছের বাণিল্য-লীতির যহেট পবিকন হইয়া । 


(৯) (সকা'ন্দলী খেল 


কয়েকদিনের মধোই বিলাল, প্রেসিডেসি মির্ষা ফেল লোনও লতৃন 
খেলা শক করিয়াজেন । ছিনি কথায়*কগায় আলার কছে প্রধাননশ্বীর 
নিন্দ! কালেন। তিনি ইতিহধো ইবান লেবানন তৃবঙ্কধ গিযাছিলেল। 
প্রধানগল্্ীল “লেলে,কানি'র জনা আর কান পাতা যায় না। আঙেরিক' 
হইতে ন্িনি তানু্প বিপোি পাইশাছেন । প্রধানমন্ত্রীকে ভম্য়ার করা 
অশ্হণাদেস উচিৎ । যন কত সাধ লহৎ হিট্ষী বাক্তি শহীদ সাহেব ও এ 
স"গে আমাদের কল্যাণ-চিন্ডায় ঘৃ্াইীতে পারিতোছন না । ভাবখান' এই | 
আমি প্রেসেডিপ্টের এই মতি পরিবর্তানের কারণ খু'জ্জিতে লাগিলাম । তিনি 
আগার ন্যক্তিগত কলাণের জনই যেন সবচেয়ে অধীর । আগাকে তিনি 
ব্দ্ধিলান হইবার উপাদশ ছিলেন । পাগলামি ছাড় । শিল্পপতি-বাবসায়ীদেব 
সাথে ঝগড়া করা আহাল্পকি । ওযারতি স্থায়ী জিনিস নয় । আজ ভাঙে 
কাল নলাই। “যে কয়দিন আছ অশ্পলা কাম বানা লো। সবকুই 


(৫১১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


বানায়া। আয়েন্দা ভি সবকুই বানায়েগা |” আমার মনে পড়িত বিভিন্ন 
লোকের জন্য তার শ্লিপগুলির কথা ! আমি হাসিয়া বলিতাম £ “হামকো 
গাফ কিজিয়ে স্যার ।' আমার স্ত্রীকে তিনি আসার সাগনেই বলিতেন £ 
“বেগম সাব, এ পাগলগো আপ সামালিয়ে ।? 

আমার মনে পড়িল প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রেসিডেণ্টের রাগের কারণটা ॥ 
প্রধানমন্ত্রী যথাসম্ভব শীঘ্র সাধারণ নিবাঢন দিতে চান । প্রেসিডেন্ট নপ্না 
যৃক্তিতে তাড়াহুড়া না করার উপদেশ দেন । আর টান হাতের পুল 
চিফ ইলেকশন কমিশনাব মিঃ এফ. এণ- খাঁকে দিয়া প্রধানমন্ত্রীর সব 
নির্দেশ ভুল করিয়া দেন। ভোটার তালিকা? ছাপা ও বাই বাক্স 
তৈয়ারির অন্রবিধার সব যৃক্তি আমরা লাজের দ্বার' খ৪ন করিষাছ্ছি 


নব 
যখন চিফ ইলেকশন কচিশনার কেবিনেটের সব দিদ্দান্তে আপত্তি হিতে 
থাকিলেন, তুখন তাকে একদিন কোবনে) সভার শধ্যেই তক্কা হইল । 
চই-এক কথার পারেই তিনি স্পইট বিগ বদি 


তব 
ছাড়া আব কারে এলাকাহীন নই 1 কনা আঅশিশ্প সভা। হিনি 


€প্রুলিডেলের িজগ্গ নিলো ব্যন্ছি ছুলুই 1 কিন্তুছেই হোোশুন সালালণ 

লিন শ্েকাইমা রাখিকেন এন ভাধিবান হালি লাই | নিদ্ষ াগবা 
রি না ই তু জুই পিরলোনিপ্ট 

উ51৩২ত57, গাল ৫2 দে১৯ হাসিক 16৮ চাহ 2 872 সহি পো স্2০শ্ব 


অভিপ্রায় মত প্রথমে আমি ওয়াদা কহিভতাম। আগামী  হিবাচানে হির্ানকিই 
আমব' প্রেসিডেন্ট করিব । আতান্টল রহাগান ও মুজিলব বহাননিকে দিনা 
এগনি ওয়াদা! করাইলাম ॥ পূর্শপাবিস্থাপী সব বগরজন পেশির শঙ্গীকে 
দিয়াও এই একই '্সাশ্বাস দেওয়াইলাম | সনালের ওয়াদ' পাইকার পর 
তিনি যিদ ধরিলেন শতীদ সাহেবকে দিঠ়া এই ওটাোছা করাশিতত হইবে । 
শহীদ সাহেব স্বভাবতঃ এই ধন্ধনের ওয়াদা কলার বিকোবী। প্্ম- 
প্রথচ কিছুতেই তিনি এতে রাধী হইলেন না। হতলশোহে আমাদের 
সকলের পীড়াপীড়ি ভাননয়'বিনয়ের ফলে তিনি একদিন গোপন প্রেসিং 
নপব সাথে আলাপ করিলেন । উভমেই সে আালাপে সঙ্কট বলিল? 
মনে তল । এ ঘটনার কয়েকদিন হধোই শির্ধ! সাহেব পরিঙ্গা'বপে 
“নিইয়ক টাইগসের' প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন £ 'প্রধানগক্ধী ও শামি 


(৫১২) 


ওষারতির গেল! 


-কদাচ পরম্পরকে ছাড়িব না। শহীদ সাহেবের মত যোগ্য লোক 
পাকিস্তানে আর হয় নাই।' 

এরপর প্রধানমন্ত্রী শেষোক্ত লম্বা টুওরে বিদেশ গেলেন। লগুন 
বিমান-বন্দরে রিপোর্টারদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন £ “আগামী 
নিবাছনে প্রেসিডেণ্ট পদের জণ্ত আশি দুইজন লোকের কথা ভাবিতেছি |, 
এই সংবা?টি পড়িয়াই প্রেসিডেন্ট সকাল বেলা আমাকে ডাঞ্িলেন। 
আমি সাইতেই কাগধটি আমার হাতে দিয়] বলিলেন £হ এই দেখ তোমার 
নেতার ক্কাণ্ু। আমি অবশ্য এ সংবাদের নানাকপ ব্যাখ্যার চে 
করিলাম । কিন্ত কোনটাই তার পছন্দ হইল না। তিনি বলিলেন £ 
“দই ভনের কথা বলিয়াছেন আমাকে ধাপ্পা দিবার জন্ত। আসলে 
[নি গুধসানীকেই প্রেসিডেন্ট করা স্থির করিঘাছেন। এই গুরমালী- 
ফেোপিয়ায় উপকে বন আগেই পাইয়াক্ছে । আগেও জামরা যে আশ্বাস 
ও প্রতিশ্রুতি দিবাছি, তা সবই এই গুরমানীর বিবদ্ধেই । তব্‌ প্রধান" 
স্টীব লণ্নের এই উত্ভিউা আনাদের আগের সব প্রতিশ্ঞাত নস্যাং 
লনা পিল ॥ আতি ৫ বলিা বিলার হইলাম যে, প্রধানমন্ত্রী দেশে 
ফিশার গল তাপ আথে এক শি 


ঠা 


78 আলাপ কপিলাই তিনি সন্ত 
তইবেন এ বিশ্বাস আদার আছে । 
নি এবন শহীদ সশহেন সফর হইতে ফিরিয়া তই কাপাকে মিষণকে 


(সম 


ন্ট কনিতত পাতেন নাই । আগার বিশ্বাস এই কালণেই প্রেসিডেন্ট 


প্রপনমশীর বিকঙ্ছে এই নিন্দশ্কুতসা প্রচার শক করিয়াছেন । এই স্ব 


তালব-তুলিব ভাবিতেছি, এহন সময় একদিন 


”্মু 
৭৭ 
৭) 
64 
সপ 
শাস্ি 
এআ 
*৯ 
-্ 
০ 
রী 
£% 


প্রদেশে কিবা খা নূন এবং পরে পরধানমন্পীৰ কাছে শনিলাল, প্রেসিডেন্ট 
তাণ্গার বিকদ্ধে সাঘাশিক কুৎসা করিয়া ক্ড়োইতেছেন। শনিলাম 
শাদেব উভয়ের কাছে পথথক-্পগক ভাবে বলিয়াছেন £ কোনও এক বিদেশী 
গ্রধাননস্ত্রীত কাহ্ছে আমি বলিষাছি £ পুর-্পাকিস্তানকে আমি স্বাধীন বাট 
কবিতৈ চাই । যেবিদেশী প্রধানসন্ত্রীব কথ! তিনি বলিলেন, মাত্র মাস 
খানেক আগে টিনি পাকিস্তান সফর করিতে আমসিয়াছিলেন। এাকিং 
প্রাইম-মিনিস্টার হিসাবে স্বভাবতঃই আমাকেই তান অভার্থনা-অভিনন্দন 


(৫৬১৩) 


রাজনীতি পঞ্চাশ বছর 


দিতে হইয়াছে । তাকে করাচির পাশ বতীঁ শিল্প-এলাকা-বন্দরাদি দর্শনীয় 
জিনিস আমাকেই দেখাইতে হইয়াছে । প্রথম-প্রথম আমার সহিত তার 
খুবই বনিয়াছিল। আলাপ করিয়াহি অনেক ধরনের । কিন্তু 2 বিশেষ 
ধরনের কথা বলিবার কোনও কারণ বা সুযোগ ঘটে নাই । সন আলাপ 
হইয়াছে উভয় দেশের অফিসারদের নামনে তাদের উপস্থিতিতে । দইজনে 
একা আলাপ করিবার প্রথম স্রযোগেই ভদ্রলোকের প্রতি আমার ধারণা 
এমন খারাপ হইয়' যায় যে পরবর্তী সময়টা তার সাথে কোনও সিরিধাস 
আলাপ করিতে আগার গ্রন চায় নাই । ঘটনাট' এই £ একট বড় কাণপডেল 
হলি পরিদশন কৰ্িতে গিয়াডি। এল্স-এক কামের বিভিন্ন ডিযাইন ও 
রএব কাপডেব স্টলে যাই, আর আমাদের চানলীগ মেঙাহধন ললেন 2 এব 
কাপডটা আমাব খন পসন্দ হইয়াছে, এ কাপডট। আমার বেগম সাহেব 
খব পসন্দ কতিবেন 1, আর মিল'মালিক মেহমানর কথায় সংগেসণগ 
প্রতোক শ্রেণীর রং ও ডিযাইনেল কাপড় দই প্রস্থ করিযা প্যাক করিতে 
বালন । মিল-লালিক যত বলেনঃ প্যান কষ, মাননীয় মেহমান তত বালন £ 
«এটা আমাল খুব পসন্দের । ওটা ভাশার বেগাগর পসান্দেল |? স্গেম 
সাছেব! লিস্ব তার সহশে আসেন লাই । নিলঙ্গন দেখেই আছিল । 
তব মাননীষ সেহগান নিজে ও বেগশনেক লাগে বিদেশে আজআল লাস 
পসন্দ করাতে লানালল | আগি বঝিলাগা পসন্দ স্াাভৈটলতহী টিক 
বেগম সাহোবেরই হউক, উদ্ভয় পসান্দেস্টী দুই দই গ্রস্ত লা্পাডর দই টি 
বিশাল-বিশাল প্যাকেট কব হাইছেছে সাহিব ও বেলাঙাব জনা | 
আগি লক্জাল মবিািত লাগ্লাম | তাহাদের দোশেস প্রধান হীরা 
বিদেশে গিয়' এমন স্থপাকাল জিনিস পসন্দ করিয়া আনেন? এমন কথা 
কখনো শুনি নাই। আর কোনও বিদেশী প্রধানমন্ত্রীকে অভার্থনা 
করিবার সৌভাগ্য আগার হয় নাই । এই অনভিজ্ঞতার দবল্ই শোধ 
হয় আমি মেহমান সাহেবের এই ধছিয়া পসন্দ করিবার কাজটা পসন্দ 
করিতেচিলাম না। ভদুলোকের ঢঙ্গিত্র সন্থন্ধেই তামার ধারণ! ছেট 
হইরা গেল । মনের ভাব মুখে লুকাইলশ্র ব্যাপারে আলি বেনও 
দিণই বিশেষ দক্ষ ছিলাম না। এবারেও বোধ হয় তাই হইল। 


( ৫১৪) 


ওযা'রৃতির খেল! 


ভদ্ুলোক বোধ হয় আমার বিরক্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তই 
এর পর দই এক বার মালিকের “প্যাবেট কর? আদেশের জবাবে তিনি 
বলেনঃ থাক, আর দরকার নাই ।' মিল-মালিক বোধ হয় নিজেই 
ইতিঃধ্যে মেহমানের অসাধারণ লোভ দেখিয়া উত্যভ্ত হইর' উঠিয়াছিলেন । 
তিনি এ 'থাক থাক, আব দরকার নাই এর জবাবে বেন যিদ 
করিয়াই বলিলেন £ “জাপনা* দরকার না থাকিলেও আমার দরকার 
আছে । আপনে আমাদের সন্মানিত মেহমান ত !? 

পরিদর্শন শেষে গেটে আসিয়া যা দেখিলাম তাতে আমার তালুজিভ 
লাগয়া গেল । দুইটা দ্রাক কাপড়ের বড় বড় প্যাকেটে আধ-ব্ঝাই । 

আমি বোধ হয় রসিকতার লোভ সম্থরণ করিতে না পান! বলিলাম £ 
বেগন সাহেবা ও সাহেবের কাপড়গুলির জায়গা এক আ্রাকেই হইত 
দইট/য় দেওয়ার কি কোন বিশেষ কারণ আহে ?? 

আম্কার রসিকতার জবাব শিল-শালিক বলিলেন £ “মেহমান ও তার 


নে 


বেগনের কাপড় এক ত্রাকেই দেওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয় ট্রাকের কাপড় 
শেহনানের নয়। আপনার ). 

শামি বিশ্মিত হইলাম । রাগ সা*লাইতে পারিলাম ন'। বলিলাম £ 
“আতাকে কাপড় কেন? আশ্রিকি নেহঙানত আমি এ কাপড় নিব না। 
টাক হইতে মাল নাঠাইয়া ফেলুন ।' 

ঠিল-মালিক অনেক চাপাচাগি করিলেন । বিস্মহেল কথা এই যে 
খেহশানও সে অনুরোধে যোগ দিলেন । বলিলেন £ আপনি না নিলে 
অ!শিও নিতে পারি না।' 

মনে-মনে বলিলাম £ “না নিলেই ভাল করিতেন ।' মখে বলিলাম 
“নানা আপনার কেস ও আমার কেস সম্পণ আলাদা । আপনি 
মেহমান আর আমি এদের মন্ত্রী ।" 


শেষ পর্যন্ত আমার যিদ বজায় প্লাঙ্লাম। আমাদের সামনেই 
ট্রাক হইতে “আমার কাপড়গুলি' নামাইয়! রাখা হইল । তারপর 
আমরা অ*মা.দর গাড়ি ছাড়িবার হুকুম দিলাম । স্পট দেখিলাম, 
গ্হশানের মুখখানা কালা যহর হইয়া গিয়াছে । 


(৫১৫ ) 


রাজনীতির পঞ্জাশ বছর 


এমনি লোকের সাথে গিয়াছিলাম আমি পৃুব-পাকিস্তান স্বাধীন 
করিবার পরামর্শ করিতে ! এটা মির্যার নিজস্ব বানান কথা । বরঞ্চ 
থোদ মির্যার কাছে আলাপে-আলাপে আমি দুই-একবার লাহোর 
প্রস্তাবের আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং বহুবচনের 'এস' হরফটা বাদ দেওয়ার 
ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছি। হয়ত সেটাকেই বুনিয়াদ করিয়া তিনি এই 
কাহিনী তৈয়ার করিযাছেন। সন্দেহ আরও দঢ় হইল, মির্যা কোনও 
প্লান করিতেছেন। 

এমন সময় করাচি চেগ্বার-অব-কমাসেব মাধাদের হিতাকাংখী একজন 
মেস্বর আমাকে জানাইলেন, প্রেসিডেন্ট হাউসে বপিয়া শিল্পী-বণিকরা 
আমার বিকদ্ধে জোট পাকাইতেছেন। অতঃপর বন্ধুবর মাঝে-গাঝেই এইবপ 
খবর দিতেন । বলিতেন আমলার কার্যকলাপে তারা আগে হইতেই 
আমলার উপর ক্ষেপা ছিলেন । মাকিন সাহাযোর চার কোটি টাকা পুব- 
পাকিস্তানে নির যাওয়ায় তাল লাগে ভান্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। 


(55 সান্সব বিনিমন্য প'টি-ফ৭ 


চা 


বন্ধবন্বে খবব ক্রমেই সতা প্র্াণিত হইতে শক কনিল | কট পট 
কয়েকখান' ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির হইল । তাতেই নানা ঢংদগ পাগল 
শক হইল £ চার কোটি বিদেশী হারা ত্যাবমর্ব কবিবার সত মূলধন পরশ 
পপাকিস্তাশীদেল নই । কাজেই চান কোট টাকার লাইসেলস পাইঘা 
প্র-পাকিস্ত'নীরা সন লাইসেল্সই বিদেশীদের কাছে বেচিয়া ফেলিকে। 
এই বিক্রুয়টা যদি শধু পশ্চিগ পাকিস্তানীদের নিকট হইত, তা হইলে ভাব 
বলিবার বিশেষ কি5ভ থাকিত লা । কিঙ্গ বিপদ এই মে পর পাকিল্ছানীরা 
ভারতীয় ও ইউরোপীয়দেব শিট বেশী দানে লাইসেলা বেটিয়' ফেলিবে। 
এই মুক্ডিটাই একটু প্রসারিত করিয়া ললা হইল সে আওয়ামী লীগেরই 
যখন গভর্ণমেণ্ট তখন সব লাইসেম্সই ভাওয়ানীপলীগারদের মধ্যে বিত। 
রি হইবে | কিন্ত আাওয়ানী-লীগারদেতর মাধ লোনও ধশী লোক 
নাই । কাদেই লাইসেল্ন বিক্রয় করিয়া তাত অনেক টাকা পাইবে । 
ই টাল্তা দ্য তারা আগামী ইলেকশন লড়িবে। সুতরাং আমদানি- 


(৬১৬) 


ওযারতির ঠেলা 


লাইসেন্স বিক্রয় রিয়া আওয়ামী-লীগাররা পার্টিফণ্ড তৃলিবে ? 
“তলিবে'টা অল্প দিনেই 'তুলিতেছে' ও পরে "তুলিয়াছে” হইয়! গেল 
লাইসেন্স ইশ হইবার অনেক আগেই । শুধু এ সব সাপ্তাহিক কাগযের 
রিপোর্টার-সম্পাদকরাই এ ধরনের কথা বলিলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানী 
নেতাদেরও কেউ-কেউ এই ধরনের বক্রোক্তি করিতে লাগিলেন । 

তখন আমি চাটর্থা টুওর করিতেছি । কাগযে পড়িলাম রিপাবলিকান 
দলের কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ খান সাহেব এক জনসভায় বলিয়াছেন £ এমন্ত্রীরা 
লাইসেন্স বিক্রয় করিয়া পার্টি-ফণ্ড তুলিতেছেন।' করাচি ফিরিরা প্রথম 
সাক্ষাতেই ডাঃ খান সাহেবকে ওটা জিগগাস করিলাম । তিনি দ্ডতার, 
সংগে অস্বীকার কহিলেন। ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন £ করাচির এক 
রিপাবলিকান জনসভায় শ্রোতাদের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইয়াছিল পাটি-ফণ্ডের 
কি হইবে? তহবিল ছাড়া ত কাজ করা যায় না। তারই উত্তরে 
ডাঃ খান সাহেব বলিয়াছেন £ “যার-তার পাট্ফিও নিজেরা করিয়া 
দ₹উন। আমি ত আর লাইসেন্স বিত্রয় করিয়া পা-ফণ্ড তুলিতে 
পারি না।” এটাকেই খবরের কাগযওয়ালারা ব্যংগোন্তি নে করিয়াছেন । 
তার বন্তৃত। এত স্প্ ছিল যে ওটাকে ভুল বৃবিবার কোনও উপায় 
হিল ন'। মুসলিম-লীগাররা আমাদের বিরুদ্ধে কত কথা কণিবে, তাতে 


সত ৩ ১০ 


চঞ্চল হইবার কিছু নাই । ডাঃ সাহেব এই গ্রনগে জাফসোস করিংলন 
'পুব-পাকিস্তানে তবু তোমাদের নিজের একখান! খবরের কাগ্ধয অহে। 
পশ্চিম পাকিস্তানে ত সবই মুসলিম লীগের ।' 

ডাঃ খান সাহেবের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কার” হিল 
না'। তিনি সুহরাওয়াদী মগ্ত্রিসভার ব? ব্যক্তিগতভাবে আমার অপসারণ 
চান, এজপ মনে কধিবার কোনও হেতু হিল না। 

কিন্ত কয়েকদিনের মধোই প্রেসিডেন্ট মির্ষ' নতুন ফেকড়া বাহির 
করিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন ই “দেখ আবুল মনসুর, 
শহীদের সাথে আমার গরমিল হওয়ার কোনও কারণ নাই। শুধু 
তার এ পিঙ্গিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি আফতার আহমদটাই যত 
অনিষ্টের মূল । সে আসলে গরমানীর লোক । তাকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর 


(৬১৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হইতে তাড়াও। সব লেঠ। চুকিয়৷ যাইবে । অন্তথায় আমাদের মধ্যেকার 
অশান্তি দূর হইবে না। কারণ সে প্রধানমন্ত্রীকে সব সময় কুবৃদ্ধি দেয় । 
প্রধানমন্ত্রী তার পরামর্শে ই চলেন ।, 

লিডারের মত তীক্ষ-বৃদ্ধি লোককে কেউ কুবুদ্ধি দিয়া বিপথগামী 
করিতে পারে, বিশেষতঃ আফতাব আহমদের মত লোক ! এট] আমি 
বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট যেব্ধপ 
অনাবশ্যক দঢতা দেখাইলেন তাতে আমি তার কথা উড়াইঘ্লাও 
দিতে পারিলাম না। কারণ গত কিছুদিন হইতে বাজারে খুব জোর 
গুজব রটিতেছিল যে স্ুহরাওয়াদা মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন । প্রেসিডেন্ট 
রিপাবলিকান ও মুসলিম লীগ পার্টির মধ্যে আপোস করাইয়৷ দিয়া 
স্থহরাওয়াণী মপ্ত্রিসভার বদলে মুসলিম লীগ গবর্নমেণ্ট গঠন করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । কথাট। লিডার ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেও আমি তা! 
পারিলাম না। মির্যাই মুসলিম লীগ দল ভাংগিয়া রিপাবলিকান দল 
করিয়াছিলেন । সেট আবার জোড়া দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নাও 
হইতে পারে । আমি আফতাব আহমদের কথাট। অতি সাবধানে 
তুলিলাম। তাকে সরাইয়! প্রেসিডেন্টকে খুশী রাখিতে দোষ কি? 
আফতাব আহমদকে আপাততঃ একট! ভাল পদ দিয়া অন্যত্র পাঠাইলে 
আফতাবের তাতে আপন্তি হইবে না। কারণ তিনি সত্য সত্যই 
লিডারের ভক্ত ও হিতৈষা। 

লিডার রাষী হইলেন না । তিনি আমাকে বুঝাইলেন £ ওটা আসলে 
আফতাব আহমদকে সরাইবার দাবি নয়। ওটা ছুরির ধারাল দিক £ 
থিন এণ্ড অব দি এইজ । এই দিনই লিডার আমাকে ঈশারায় 
জানাইলেন, আমার হাত হইতে শিল্প-বাণিজ্য দফতর নিয়া কোনও 
পশ্চিগ পাকিস্তানী মন্ত্রীকে দেওয়াই মির্যার পরিণামের দাবি । আমি 
তখন বলিলাম £ মির্ধাকে হাতে রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আমার 
দফতর ত দফতর আমাকেই তার সরাইয়। দেওয়া! উচিৎ ॥ কারণ যুক্ত- 
নির্বাচন প্রথায় সাধারণ নিবাচনের জন্য তার প্রধানমন্তিত্ব অপরিহার্য । 
লিডার জবাবে বলিলেন £ এটা প্রিঙ্গিপলের কথাও বটে। প্রধানমন্ত্রী 


(৬১৮) 


ওযারতির ঠেল। 


কাকে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবেন, প্রেসিডেন্ট তাতে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারেন না। এটা মানিয়! নিলে ইতিহাস তাকে মাফ করিবে 
না। লিডার তার পনে অটল থাকিলেন। 

প্রধানমন্ত্রীর এই দিককার অনমনীয়তায় মির্ধা অন্ত দিকে শঞ্ত হইলেন। 
তিনি রিপাবলিকান পার্টির অধিকাংশকে দিয়া দাবি উঠাইলেন গবর্নর 
গুরমানীকে সরাইতে হইবে । পশ্চিম পাকিস্তানের কুলিং পাটি প্রাদেশিক 
রিপাবলিকান পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করিলেন যে গুরনানী গবর্নর 
থাকিলে মন্ত্রিসভার কাজ স্ুুভাবে চালান অসম্ভব । 

আমরা সকলেই বুঝিলাম, মির্যাই এই দাবির গোড়ায় আছেন। 
আফতাব আহমদকে সরাইতে না পারিয়া তিনি একেবারে মুলোচ্ছেদ 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত জানিয়া-বৃঝিয়াও কিছু করিবার উপায় 
ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নিজের দায়িত্বে কিছু করিতে রাষী না হওয়ায় 
শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কেবিনেটে দিলেন। র্লিপাবলিকানদের ভয় ছিল 
আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা কেহ তীাদেরে সমর্থন করিবেন না। কিন্ত 
কেবিনেট মিটিংএ আমিই এ বিষয়ে প্রথম কথা বলিলাম এবং গুরমানীকে 
৬পসারণের প্রস্তাব সমর্থন করিলাম ॥ আমার যুক্তি হিল শাসনতান্ত্রিক ৷ 
পালামেট্টারি শাসন-ব্যবস্বায় প্রাদেশিক গবর্নরকে অবশ্যই মস্ত্রিভার 
আস্থাভাজন হইতে হইবে । এর পরে এ বিষয়ে একমাত্র সদার আমিরে 
আমঘম ছাড়া আর কেউ বিরুদ্ধতা করিলেন না । তিনি শেষ পর্ষস্ত এই 
ইশুতে পদত্যাগই করিলেন। কারণ তিনি গুরমানীর একজন খাঁটি 
অনুরক্ত লোক ছিলেন। যা হোক গুরমানী সাহেবকে অপসারণের প্রস্তাব 
প্রায় সর্ব-সম্বতরূপে গৃহীত হইল । আমার সমর্থনের অর্থ প্রিপাবলিকান 
বন্ধুরা এই করিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর গোপন ইংগিতেই আমি এটা করিয়াছি । 
তাতে লাভই হইল । রিপাবলিকান বন্ধুরা লিডারের উপর আস্বাবান 
হইয়। উঠিলেন ! 

শাস্তিতেই দিন কার্টিতে লাগিল । গজব শান্ত হইল। 


(৫১৯) 


সাতাহশ। অধ্যায় 
ওঘ'রতি লস্ট 
(১) স্থহরাওয়াদঁ মন্ত্রিসভার বিপদ 


১৯৫৭ সালের জুলাই মাসের শেষদিকে মওলানা! ভাসানীর সভ- 
পতিত্বে ম্তাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ পার্টির 
দলত্যাগী কতিপয় সদস্য, গণতম্বী দলের কয়েকজন এবং বামপন্থী হিন্দু 
সদস্যদের কতিপয় লইয়া আইন-পরিষদের মধ্যেও জন-ত্রিশেক সদস্থের 
ন্াশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হইল । এদের সকলেই আতাউর 
রহমান মন্বিসভার সমর্থক হিলেন। আওয়ামী লীগের সহিত কগড়া 
করিয়া! মওলানা ভাসানী এই নতুন দল করায় এই দল সবকার-বিরোধা 
হইবে, স্বভাবতঃই লোকের মনে এই আশংকা হইল । ন্যাশনাল 
এসেছ্রির একজন আওয়ামী সদস্ এই নতুন দলে যোগ দেওয়ায় কেন্দ্রেও 
আওয়ামী লীগ অন্ততঃ এক ভোটে দুর্বল হইল, এটাও লোকজনের 
চোখ এড়াইল না। জুন মাসের শেষ ধিক হইতেই কেন্দ্রে শহীদ 
মন্ত্রিসভার পতনের গজব কোথা হইতে যেন রটান হইতোছিল । আওয়ার্মী 
লীগের এই ভাংগনে এবং আইন-সভায় আওয়ামী লাঁগের শক্তি হাসের 
ফলে এই গুজবে আরও ইন্ধন যোগান হইল । অনেকগুলি উপ-নিবাচন 
সামনে লইয়াই মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগকে এই আঘাত 
করিয়াছিলেন। তার কয়েকটিতে মওলানা নিজন্ব প্রাথা খাড়া কিয়া 
আওয়ামী লীগের মোকাবিলাও করিলেন । কিন্ত সব কয়টিতে আওয়ামী 
লীগ জিতিল। কাজেই আইন সভার বাহিরে আপাততঃ কোনও 
বিপদ নাই, আমাদের এবং লোকজনেরও এই আশা হইল। কিন্ত 
মঞ্্রিসভার বিপদ কাটে নাই ॥ বিশেষতঃ কেন্দ্রীর মন্ত্রিসভা বিপদ । 

স্ুহরাওয়াদঁ মগ্ত্রিসভার পতনে আর কোনও ক্ষতি না হউক যুক্ত 
€র্বাচন-প্রথার ভিন্তিতে আসঞ্প সাধারণ নিবাচন বানচাল হইবে এবং 


(৬২০) 


ওযারতি লস্ট 


তাতৈ প্যারিট-শৃংখলিত পূর্বশ্পাকিস্তানের সমূহ ক্ষতি হইবে, একথা 
চিন্তা করিয়। প্ৰ-বাংলার জনসাধারণ, বিশেষ করিয়। কৃষকশ-শ্রমিক পার্টির 
অধিক-সংখ্যক মেস্বর, বিচলিত হইলেন। হক সাহেব তখন প্ৰ-পাকি- 
স্তানের গবর্নর | সুহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার শক্তিহাস ও পতনের সম্ভাবনায় 
তিনিও বিচলিত হইলেন। শহীদ সাহেবের সহিত তার বছদিনের 
ব্যক্তিগত শক্রতার কথ৷ ভুলিয়। তিনি তার কৃষক-শ্রমিক পার্টির মেম্বরদেরে 
শহীদ সাহেবের সহিত আপোস করিবার উপদেশ দিলেন। তাদের 
একদল প্রতিনিধি করাচি গিয়া প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিলেন । 
স্ুহরাওয়াদা মগ্ত্রিসভার ও আওয়ামী লীগের আসন্প বিপদের অতিরিক্ত 
স্বযোগ লইয়া তারা একটু বেশীদাম হাকিলেন। সাবেক বুক্তফ্রপ্টের 
পযিশনে ফিরিয়া যাইবার দাবি করিলেন । প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মুজিব্র 
রহমান ও আমি এই আলোচনায় শরিক ছিলাম । শহীদ সাহেব 
আশাতিরিক্ত কুটনৈতিক ভাষায় তাদেরে বিদায় করিলেন । তার উপর 
মুজিবুর রহমান তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করার তারা স্বভাবতঃই 
রাগ করিয়া ফিরিয়া! আসিতেছিলেন। আমি নিতান্ত বন্ধুভাবে তাদেরে 
তাদের চড়া দাবি ত্যাগ করিয়া বাস্তববাদী হইতে উপদেশ দিলাম । 
প্রতিনিধি দলের মধো অ-মেম্বর আমার বিশেষ বন্ধু মিঃ রেযায়ে-করিমও 
ছিলেন । তিনি আমার কথার মর্ম বুঝিলেন। ঢাকায় ফিরিয়' আসিয়া 
আনুষ্ঠানিকভাবে এই আপোস-ফরযূলার অনুমোদন চাহিলেন। কৃষক- 
শ্রমিক পার্টির মধ্যে ভাংগন আসিল । জনাব আব্‌ হোসেন সরকারকে 
অপসারিত করিয়া! তার স্বলে মিঃ সৈয়দ আযিযূল হককে (নাল্লা মিয়া) 
পার্টির নয়া লিডার করা হইল । আওয়ামী লীগের সহিত আপোস- 
বিরোধীরা সরকার সাহেবের নেতৃত্বে আলাদ। পার্টি করিলেন। 


(২) আত্মরক্ষার চেষ্টা 

এরপর আওয়ামী লীগ পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনা 
চালান হইল । লিডারের অনুমতিক্রমে আমি ঢাকা আসিলাম ৷ আতাউর 
ধুহমান, মুজিবুর রহমান, মানিক মিয়া ও আমি সকলেই আলোচনায় 


(৬২১) 
৩৩-. 


রাজনটভির পঞ্চাশ বছর 


অংশ গ্রহণ করহিলাম। মালিক নিলা ও আনি চব্বিশ ঘণ্টা বাস্ত থাকিলাম । 
বন্ধু রেযায়ে-করিমের বাড়িতে রোজ রাত্রে আলাপ-আলোচনা চলিতে 
লাগিল । কৃষকশ-্্রমিক পার্টি নেতারা বিশেষতঃ নান্না মিয়া ও মোহন মিয়া 
প্রশংসনীয় বাস্তব-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। একর্প বিনা-শর্তে তার আওয়ামী 
লীগ কফোয়েলিশনে যোগ দিতে রাষী হইলেন। কথা হইল লিডায়ের পছচ্দ- 
মত কে. এস. পির দুই-একজঞ্জনকে মন্ী নিবেন। আগামী নির্বাচনে কৃষক- 
শ্রমিক পার্ট তাদের মনোনীত প্রাথাঁর তালিকা লিভারের নিকট পেশ করি- 
বেন। লিভারের সিলেকশনই চূড়ান্ত বলিয়। গৃহিত হইবে । এই কোয়েলি- 
শনের ফলে এই মুহুর্তে অন্ততঃ ব্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন ( চল্লিশও হইতে পারে ) 
সেস্বর, আওয়ামী কোয়েলিশনে যোগ দিবেন। তাতে আতাউর রহমান 
সরকারের স্বারিত্ব নিরাপদ হইবে । শ্তাপ দলের অনিশ্চিত সমর্থনের কোনও 
দরকারই থাকিবে না। অধিকস্ত আওয়ামী লীগ কোয়েলিশন নিরংকুশ 
মুসলিম মেজরিটির দল হইবে । সাম্প্রতিক কয়েকট ঘটনায় এরও 
প্রয়োজন দেখ! দিয়াছিল। এইভাবে সব ঠিক হইয়া যাওয়ায় প্রধান- 
মন্ত্রী ঢাকায় আসিলেন। গবনমেণ্ট হাউসে উঠিলেন। তার কাছে 
আমরা বিস্তারিত র্রিপোর্ট পেশ করিলাম । লিডার আমাদের সাফল্যে 
খুন হইলেন । আমাদেরে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্ত বলিলেন £ “কৃষক-শ্রমিক 
পার্টিকে কোয়েলিশনে আনির! এটাকে নিরংকুশ মুসলিম মেজগ্টির দল 
করিতেছি দেখিয়। হিন্দু মেশ্বরর! ভুল না বুঝেন, সে জন্ত তাদের মত 
লওয় আমি উচিৎ মনে করি ।' আমরা সোল্লাসে তাতে সায় দিলাম । 
কারণ আমর! ইতিমধ্যেই আলোচনার গতি-ধার! সম্বন্ধে হিন্দু মন্ত্রীদেরে 
অবহিত করিয়। রাখিয়াছি । তার! জানিতেন কষক-শ্রমিক পার্ট” আওয়ামী 
জীগের মতই সেকিউলারিস্ট দল। কাজেই তাদের কোন আপঙ্তি 
ছিল না। লিডার হিম্ছুদের মধ্যে ধীরেন বাবু ও মনোরঞ্জন বাবুর 
সাথে আমাদের সামনেই আলোচন! করিলেন। তারা সাগ্রছে এ 
ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন । তঙ্ষসিলী হিন্ছু মীরের মত আছে, তাও 
লিডারফে জানান হইল । তিনি প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমানকে বলিয়া 
দিলেন £ "সব ঠিক হইয়। গেল। এখন ব্যবস্থা কর।' "ব্যবস্থা! কল্সার' মানে 
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কবে-তক কাকে-কাকে মন্ত্রীর শপথ দেওয়া হইবে তার বাবস্বা কর, 
আমি এই কথাই বুঝিলাম । কৃষ্ষকণ্প্রমিক পার্টির নেতাদেরেও তাই বলিয়া 
দেওয়া হইল । নাল! মিয়ার গ্রবনমেন্ট হাউসের হক সাহেবের দখলে 
হাযিরই ছিলেন। তারাও নুখবরট] গ্রবন্নরকে দিতে গেলেন। প্রাইম 
মিনিস্টার সিলেট ও যশোহর জরমণে গেলেন । আমরাও যার-তার কাজে 
গেলাম । 
নির্ধারিত দিনে চিফ মিনিস্টারের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি মিঃ যমিরুদ্দিন 
আহমদের বাসায় বৈঠক বসিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা তাদের 
খ্যা-শজির প্রমাণ স্বরূপ প্রায় ত্রিশজন মেম্বর লইয়া বৈঠকে উপস্থিত 
'থাকিলেন। আমাদের পাটির কারো মনে যদি কোনও দ্বিধা-সন্দেহ 
খাকিয়াও থাকে, তবে তাদের এই সংখ্যা-শক্তি প্রদর্শনের পরে তাদের 
দ্বিধা নিশ্চম্ন দুর হইবে এবং আজই কোয়েলিশন ঘোষণ। ও ওদের 
মধ্য হইতে দুই-এক জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করা হইবে, এ সম্পর্কে আমার 
নিজের এবং উপস্থিত অনেকেন্স আর কোনও সন্দেহে থাকিল না। 
আমাদেরই মনের অবস্থা যখন এই, তখন কে. এস. পি. নেতাদের 
মনোভাব সহজেই অনুমেয় ॥ আমরা সকলে গল! লম্বা! ও কান খাড়া 
করিয়। প্রাইম মিনিস্টারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম । 


(৩) চেষ্টা ব্যর্থ 


প্রাইম মিনিস্টার আসিলেন। হাসিহীন গম্ভীর মুখে বসিলেন। 
এএটা-ওট1 দুই-এক কথা বলিলেন। তারপর বজ্রপাতের মত ঘোষণা 
করিলেন যে প্রস্তাবিত কোয়েলিশন আপাততঃ সম্ভব নয়। পাবলিকও 
এট] চায় না। তিনি নিজেও চিত্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এটা উচিৎ 
হইবে না। প্রাইম মিনিস্টারের কথায় ফাইনালিট মানে চূড়ান্তের সুর 
মালুম হইল। আমি বুঝিলাম ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টরাকে অন্তন্ধপ 
বুঝাইতে কেউ সমর্থ হইয়াছেন। প্রাইম মিনিস্টার আমাদের সুপ্রিম 
নেত1। তার অনিচ্ছায় কিছু হইবেও না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে- 
এস. পি. রও আমাদেক্স দলে আস। উচিৎ নয় ২ তাদের মর্ষাদার দিক 
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হইতেও না, আমাদের এঁক্য-সংহতির দিক হুইতেও না। সুতরাং 
আমাদের এতদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইল । বুঝিলাম কে, এস, পিন্র 
সাথে শুধু আপাততঃ নয়, ভবিস্ততেও কোনও দিন কোয়েলিশন করার: 
সম্ভাবনা তিরোহিত হইল । কিন্ত এসবই আমাদের দিককার কথা । 
ও*দের দিককার কথাও ত ভাবিতে হইবে! কে, এস, পি' নেতারা যে 
নিজেদের দল ভাংগিয়া আমাদের সাথে কোয়েলিশনে তাদের মেজরিটি 
মেম্বরকে রাষী করিয়াছেন, আজ যে তার ব্রিশ-্পয়ত্রিশ জন মেম্বরকে 
একত্রে করিয়া! আমাদের লিডারের সামনে হাযির করিতে পারিয়াছেন, 
তার একমাত্র সুম্পট কারণ এই যেতারা নিজেদের সমর্থকদের কাছে 
প্রাইম মিনিস্টারের-দেওয়া নিশ্চিত “পাকা কথাই জানাইয়াছেন । 
স্ুহরাওয়াদী একবার কথা দিলে তার আর ওদুল করেন না, 
এটা সবার স্বীকৃত সত্য। সেই বিশ্বাসেই এ মেম্বররা আজ এখানে 
উপস্থিত। প্রাইম মিনিস্টার যেশ্সুরে ও যে-ধরনে কথাট। উড়াইয়া 
দিলেন, তাতে সকলেই বুঝিলেন তিনি কাকেও কোনও কথা দেন নাই 
পাক। কথা ত দূরের কথা । আমি কল্পনা-নেত্রে দেখিলাম, এখান 
হইতে বাহিরে গিয়াই কে. এস. পি. মেম্বরেরা তাদের নেতাদেরে 
ধরিবেন। বলিবেন£ শহীদ সাহেব ত মিথা! বলিতে পারেন না। 
আপনারাই আমাদেরে রাফ দিয়৷ এতদিন ঘুরাইয়াছেন। আজ এখানে 
আনিয়া অপমান করিয়াছেন ।' অনুসারীদের আম্মা হারানো নেতাদের 
পক্ষে চরম শান্তি। কে' এস, পির যে সব নেতা এতদিন আমাদের 
সাথে বন্ধুত্ব করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিলেন, তাদেরে বন্ধুত্ব দিতে 
পারিলাম ন! বটে, কিন্ত নিজেদের অনুসারীদেরে দিয়! তাদেরে অপমান 
করাইবার কোনও অধিকার আমাদের নাই । আমার বিবেক চিল্লাইয়া 
উঠিল £ 'এ"দেরে অগ্তায় অভিযোগ ও অনুচিত অপমান হইতে বাঁচাও ।” 

আমি আমার লিভারের আম্মা ও মন্ত্িতব হারাইবার একটা রিস্ক 
নিলাম। প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের কথার প্রতিবাদে কেউ খন কথা 
বলিলেন না, কে. এস. পি. নেতাদের বে কথা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার 
থাক! সত্বেও শুধু ভদ্ুতার খাতিরে অথব! বিস্ময়ে বলিতে পায়িলেন, 
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না, তখন সেই কথাট1 বলিবার দায়িত্ব নিলামআমি । আমি প্রধানমন্ত্রীর 
পাশ ঘেষিয় বসিয়াছিলাম । সকলে আমার সরু গল! শুনিতে নাও পারেন 
সেই আশংকায় আমি এ বস। মজলিসেই দীড়াইলাম এবং বলিলাম £ 
“তবে কি আমরা বুঝিব, প্রাইম মিনিস্টার তার গত কয়দিনেবর ওয়াদা” 
প্রতিশ্রুতি হইতে সবিয্না গিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা না করিলে কিছু হইবে 
না ঠিক, কিন্ত এটা সকলের জানা দরকার ষে প্রাইম মিনিস্টার কে, 
এস. পির সাথে আপোস করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তার কথা-মতই 
আজ এ'রা এই বৈঠকে হাযির হইয়াছেন ।” প্রধানমন্ত্রী আমার কথার 
প্রতিবাদ করিলেন না? “হা" “না' কিছু বলিলেনও না । কিন্ত তাতেই 
আমার কাজ হইয়া! গেল । কৃষকশ-্রমিক নেতাদেরে তাদের সমর্থকদের 
হামল! হইতে বাচানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হইল । 
অতঃপর প্রধানমন্ত্রী করাচি যাওয়ার জন্য বিমান বন্দরে রওয়ানা হইলেন । 
আমি বুঝিলাম, বিপদ আসন্ন। 


(8) ইউনিট সম্পর্কে ভাস্ত নীতি 

কয়েক মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্টের আরেক খপ্পরে পড়িলেন। 
শপশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্ু-শাসিত প্রদেশগুলির জনমত যাচাই না করিয়াই 
উহাদিগকে ভাংগিয়া এক প্রদেশ কর! হইয়াছিল । কাজেই সেখানকার 
অসন্তোষ ছাই-চাপ! আগুনের মত ধিকি-ধিকি জলিতেছিল । স্ুহরা- 
ওয়াদা মন্ত্রিসভার আমলে যথেষ্ট দেওয়ানী আযাদির আবহাওয়] বিস্তমান 
থাকায় এ বাপারে প্রবল জনমত ফাটিয়া! পড়িল । জনগণের চাপে আইন- 
পরিষদের মেম্বররাও এক ইউনিট ভাংগিয়া প্রদেশগুলির পুনঃ প্রবর্তনের 
"পক্ষে মত দিলেন। এই সময় রিপাবলিকান পার্টিই পশ্চিম পাকিস্তানের 
কলিং পার্টি। এই পার্টার এক সভায় জাবেদা ভাবে এক-ইউনিট 
'ভাংগিয়া স্থায়ত্ত-শাসিত প্রদেশগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইল । 
এই দেখিয়া অপধিশন পার্ট মুসলিম লীগ দলও এ একই রকম প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলেন। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি পার্লামেন্টারি দল 
যথ। মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান ও স্তাপ সকলেই একমত হইয়া পরিষদে 


(৫২৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর । 


এক-ইউনিট- ভাংগার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এক*ইউনিট করার 
সময় আওয়ামী লীগ উহার বিরোধিতা করিয়াছিল । তাদের ঘুক্তি ছিল 
অগণতান্ত্রিক পন্থায় এ ব্যবস্থা মাইনরিট প্রদেশ সমূহের উপর চাপাইয়' 
দেওয়া হইয়াছে । আওয়ামী লীগ বরাবর বলিয়াছ্ছে, ব্যাপারট। সম্পুর্ণবূপে 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যাপার । পূর্ব-পাকিস্তানীরা উহাতে সম্পকিত 
শুধু এই কারণে যে যদিও পূর্ব-পাকিস্তানীদের মোকাবিলা পশ্চিম-পাকি- 
স্তানের সকল প্রদেশকে সংঘবদ্ধ করিবার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হইতেই পাঞ্জাবী 
নেতার ও অফিসাররা এই ফন্দি আবিষ্কার করিল্লাছিলেন, তথাপি পশ্চিম 
পাকিস্তানের একটি যোনাল ফেডারেশনগোছের এঁক্যবদ্ধতা লাহোর- 
প্রস্তাব-ভিস্তিক পূণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সহিত অঙ্ছেন্ভাবে জড়িত । 

সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের সকল দলের নেতারা 
সেই এক-ইউনিট ভাংগিয়া দিবার প্রস্তাব করায় আওয়ামী লীগের এবং 
পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বংল দৃষ্টিতে খুশী হওয়ার কথা । থুশী হইলামও । 
কিন্ত আমাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়াদী আমাদের বিবেচনায় 
বিশ্ময়কর ব্রপে উল্টা বুঝিলেন। এ সম্পর্কে কথাবার্তা ও আলাপ- 
আলোচনা! আগে হইতে চলিতে থাকিলেও সরকারী দল রিপাবলিকান 
পার্টি ও অপধিশন দল মুসলিম লীগ পার্ট একমত হইয়া যখন ফরম্যালি 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী ও আমরা কতিপয় পূর্ব- 
পাকিস্তানী মন্ত্রী পূর্ব-বাংল! সফর করিতেছি । এই সংবাদ খবরের কাগষে 
প্রকাশ হওয়ার দুই-একদিন মধ্যেই প্রধান মন্ত্রী করাচি ফিল্লিয়া গেলেন । 
পূর্বপপাকিস্তান হুইতে প্রধানমন্ত্রীর বিদায়-উপলক্ষে আমিও মফস.সল 
হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব 
আতাউর রহমান সাছেবও প্রধানমন্ত্রীর বিদায়-প্রাকালে গবনমেণ্ট হাউসে 
উপস্থিত থাকিলেন। আমাদের কথাবার্তায় স্বভাবতঃই পশ্চিক্ন পাকিস্তানী 
নেতাদের এ প্রস্তাবের কথা উঠিল । প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করিলেন যে 
প্রেসিডেন্টের সহিত তার এ বঙগপারে চূড়া আলাপ-আলোচনা! হইয়া 
গিয়াছে । করাচি ফিন্িবার পক্সই গ্রেসিডেষ্ট ও প্রধানমন্ত্রী কই সময়ে 
এ বিষয়ে রেডিও ব্রডকাস্ট করিযেন। 


(৪২৬) 


ওধারতি লম্ট 

এমন রাজনৈতিক ব্যাপারে মির্ধার নাম শুনিয়া আমি ঘাষড়াইয়া 
গেলাম । কারণ এ ব্যাপারে মির্য' যড়যন্ত্র কন্দিতেছেম, প্রধানমন্ত্রীকে ভূল 
বুঝাইবার সাধ্য-মত চেষ্টা করিতেছেন, এ সব কথা আমি অনেক্ষের মুখে, 
এমনকি কোনও-কোনও সহকর্মী মন্ত্রীর মুখেই, শুনিরাছিলাম । কাজেই 
আমি ম্বভাবতঃই কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম £ প্রস্তাবিত ব্রডকাস্টে তারা 
কি বলিবেন? প্রধানমন্ত্রী জানাইলেনঃ প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয়েই 
ইউনিট ভাংগিবার বিরোধিতা করিবেন। আমার আশংক! সত্য হইল । 
পাবন“মেণ্ট হাউসে উপস্থিত আমরা সকলে সমবেতভাবে প্রধানমত্্রীকে 
এই ধরনের রেডিও-বন্তৃতা হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলাম 
অনেক যুক্তি-তর্ক দিলাম ! প্রধানমন্ত্রী অটল রছিলেন। প্রেসিডেণ্টের 
সহিত তার কথা হইয়! গিয়াছে । তার সাথে ত তিনি ওয়াদা! খেলাফ 
করিতে পারেন না! অতঃপর আমরা মির্যার বড়য্ের কথা বলিলাম । 
প্রমাণাদি পেশ করিলাম । তাকে খানিকটা নরম লাগিলেও আমার 
আশংক! দূর হইল না। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে চড়িরা আমি এয়ারপোর্ট 
তক তার সাথে গেলাম। তার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাকুতি-মিনতি 
করিয়া দুইটা! অনুরোধ করিলাম । প্রথম, তিনি কেবিনেটে আলোচনা 
না৷ করিয়া রেডিও-ব্রডকাস্ট করিবেন না। দুই, করাচি এয়ারপোর্টে 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিবেন £ এ ব্যাপান্পসে পশ্চিম 
পাকিস্তানী জনগণের রায়'মতই কাজ হইবে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে 
ধমক দিলেন £ “তুমি আমাকে রাজনীতি শিখাইতে আসিয়াছ? কি 
ভাবে সাংবাদিকদেরে ফেস. করিতে হয়, তাও ভুমি আমাকে শিখাইবে 1” 
লিডারকে আমি চিনি। তিনি আমার উপর এমন রাগও কেন, 
আবার কথাও মানেন। আমি তার ধমকে রাগ বাগোম্বা না করিয়া 
হাসিয়া বলিলাম £ 'আপনেরে আমি কি শিখাইব? আপনার কাছে 
আমি যা শিখিয়াছি, ভাই আপনেরে স্মরণ করাইয়! দিতেছি মাত্র ।' 
তিনি তার স্বাভাবিক আকর্ণবিষ্তত নিঃশব্দ হাসি ছামিয়া! বলিলেন £ 
“আগের কথ। ভুলিয়া যান আবুল মলনুর, অর্থন 'আমি মনে করি, 
এক ইউনিট ভাংগিঘার অর্থ পাকিস্তান ভাংগিয়া ধাওয়া ।' আমি 


( ৬২৭) 


রাজীতিয় পঞ্চাশ বছর 


স্তভ্িত হইলাম । এই ভাষা আমার কাছে চিনা লাগিল। মনে 
পড়িল প্রেসিডে্ট-হাউসে প্রেসিডেণ্ট মির্যা ও ডাঃ খান সাহেবের 
মুখে এই ভাষাই শুনিয়াছিলাম । লিডার তবে সত্য-সত্যই মির্যার খপরে 
পড়িয়াছেন! আমি মির্যার বিরুদ্ধে অনেক কথ! বলিলাম । তার মধ্যে 
এও বলিলাম যে মির্যা শুধু প্রধানমন্ত্রীকে দিয়াই বক্ত.তা করাইবেন ; 
অসুখ-বিস্ুক বা অন্ত কোনও অজুহাতে তিনি গা! ঢাকা দিবেন। বথাটা 
আমি নিতান্ত ধিদের বশে বলিলাম । নিজেও ওতে বিশ্বাস করি নাই। 
কাজেই প্রধানমন্ী আমাকে ধ্যে বলিয়! উড়াইয়] দিলেন। তবু আমি 
শেষ মুহুর্ত পর্যস্ত অর্থাৎ বিমানের সিশ্ড়িতে খানিকদূর আগাইয়া 
মুসাফেহার সময় খুব জোরে হাত চাপিয়া বলিলাম £ *শ্ার, আমার 
অনুরোধ দুইটা রক্ষা করিবেন।' তিনি যেন হাতের ধাকায় আম'র 
শেষ কথাটা মার্টতে ফেলিয়া দিয়া সেই হাতই আরও উ্চা করিয়া 
সালাম দিতে-দিতে জাহাজে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমি মনে-মনে অস্বস্তি 
বোধ করিতে লাগিলাম । নিশ্চয় লিডার মির্যার খপ্পরে পড়িয়া একটা 
কাণ্ড করিয়া বসিবেন। এই সময় আমর! প্ব-পাকিস্তানী মন্ত্রীরা প্রায় 
সবাই টুওরে ছিলাম। বন্ধুবর যহিরুদ্দিনকে ব্যাপার বুঝাইয়া করাচি 
পাঠাইলাম পরদিনই । তিনি মুহুর্কাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়৷ গেলেন । 
প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি হইতে টেলিফোনযোগে আমাকে জানাইলেন £ 
আশংকিত বিপদের সম্ভাবনা কতকটা দূর হইয়াছে । কারণ প্রধানমন্ত্রী 
অরে শব্যাগত | রেডিও-বন্তা কর! সম্ভব নয়। 

কতকটা আশ্বস্ত হইলাম । লিডারের কাছছাড়া না হইতে বন্ধুকে 
উপদেশ দিলাম । পরবর্তী টেলিফোনেই আবার চিন্তিত হইলাম । 
বহিরুঙ্দিন জানাইলেন, রেডিও পাকিস্তানের বন্পাতি ও কর্মচারিরা 
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হাবির । 

রেডিওয় পরবর্তা বৈঠকেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণ। প্রচারিত 
হইয়৷ গেল। পার্থকা শুধু এই প্রধানমন্ত্রীরট! তীল্স নিজ গলায়। 
প্রেসিভেপ্ট্মেট। তায় নিজ গলায় নয় । রেডিওয় বুলেটিন রিডারের গলায় । 

আশংকা সত্য পরিণত হইতেছে দেখিরা টুণর প্রোগাম বাতিল 


(6২৮) 


ওষাপ্নতি লস্ট 


করিলাম । করাচি ফিরিয়া গেলাম। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলিয়া 
বৃঝিলাম, ওয়ান-ইউনিটের ব্যাপারকে তিনি মূলনীতির প্রশ্ন করিয়াছেন । 
ঘুঢ-সংক্ত হইয়াছেন। সে সংকল্পের সামনে আমার সমস্ত যুক্তি অর্থহীন 
হইয়া গেল। তিনি এক কথায় বলিলেন £ এজন্ত তার মন্ত্রিত্ব গেলেও 
তিনি পরওয়৷ করেন না। তার মন্বিত্ব যাওয়া শুধু একট! মন্ত্রিসভার পতন 
নয়, সাধারণ নির্বাচন ভগণ্ড,ল হুইয়। যাওয়া, একথাও তাকে স্মরণ করাইয়া 
দিলাম । তিনি বলিলেনঃ আমার আশংকা অমূলক ও অতিরঞ্জিত । 

লিডার এই পথে আরও অগ্রসর হইলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের 
তিনটি পার্লামেন্টারি পার্টিই একমত হইয়া এক ইউনিট ভাংগিয়! পর্ব- 
তন স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে রাধী হইয়াছেন, এট। যে পশ্চিম 
পাকিজানের জনমতের বিরুদ্ধে, ত। প্রমাণের জন্ত তিনি টুওর প্রোগ্রাম 
করিলেন। পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরেই প্রথম সফর। আমরা নিশ্চিত 
পতনের অপেক্ষায় ঘরে বসিয়৷ থাকিলাম। প্রতিদিন খবরের কাগযে 
প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ-লক্ষ লোকের বিরাট জনসভায় প্রাণম্পর্শী বক্ততার 
রিপোর্ট পড়িতে লাগিলাম। সে সব বক্তৃতায় তিনি এক ইউনিউ 
বিরোধীদেরে পাকিস্তানের অনিষ্টকারী বলিয়। বর্ণনা! করিতে লাগিলেন। 
এইসব সভার প্রায় সবগুলিই রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রীদের ছ্বাবা 
আয়োজিত এবং তাদের উপস্থিতিতেই সমবেত । পরে দুই-একজন কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক মন্ত্রী কাদ-কাদ ভাষায় আমাকে বলিয়াছিলেন £ “আমাদের 
চেষ্টায় ও টাকায় আয়োজিত সভায় আমাদের টাকায় সক্গিত হঞ্চে 
বসিয়া আমাদের-কেন। মাল! গলায় লইয়া আমাদের সামনে আমাদেরে 
দেখাইয়া আমাদের ভোটারদেরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন £ 
*এরা পাকিস্তানের দুশমন।' লক্ছায়-ঘ্বণায় আমাদের মাথা হেট 
হইয়াছে ।' 


(৫) রিপাবলিকান দলে প্রতিক্রিয়া 


করাচিতে এর ফল ফলিল। প্রেসিডেটে আমাকে ডাকিলেন। 
তিনি কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীর'লেখ! পত্র আমাকে পড়িতে 


(৫২১৯) 


দিলেন। সধ হর়তীতেই  লেখ। $ প্রধানগ্রী তঠাদেরে এবং তাদের 
পার্টিকে ট্রেটর বলিয়া গাল দিল্লাছেন। এ অবস্থার তারা এই প্রধান- 
মন্ত্রীর অধীনে কাজ করিতে অনিচ্ছকফ। এই সব পত্রে এক-ইউনিট 
ছাড়াও অন্ত ব্যাপারে উল্লেখ বা ইংগিত আছে। প্রধানমনী তাদের 
প্রতি কবে কেমন অতদ্ বাখহার করিয়াছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। 
প্রধানমন্ত্রীর রিপাবলিকান দলে বিরুদ্ধে নবাব গুরমানী-পরিচালিত 
মুসলিম লীগ পার্টির সহিত যড়যনত্রেরেও অভিযোগ আছে। প্রেসিডেণ্ট 
ডাঃ খান সাহেষ*সহ কতিপয় রিপাবলিকান নেতার টেলিগ্রামও আমাকে 
দেখাইলেন। তাতে লেখা ছিলঃ তারা সবাই পরের দিন করাচি 
আসিতেছেন একটা হেস্তপনেন্ত করিতে । 

সেদিন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যুগোলাভ ভাইস-প্রেসিডেণ্টের একটা স্টেট 
রিসেপশন ছিল। পূর্বাহ্ছে যুগোল্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেণ্টের সহিত 
প্রেসিডেন্ট হাউসের দূতালায় দরবার হলে আমার ইন্টারভিউ । এটা 
হওয়ার কথ ছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে । কিন্ত প্রধানমন্ত্রী আরেকটা কি ওরুতর 
কাজে ব্যাপূত থাকায় আমার উপরই এই মোলাকাতের ভার পড়ে। 
প্রায় দুই ঘণ্টা মোলাকাতের পর নিচে নামিয় দেখিলাম ডাঃ খান সাহেব, 
সৈয়দ আমজাদ আলী, তার সহোদর শাহ ওয়াজেদ আলী ও কতিপয় 
কেশ্রীয় ও প্রাদেশিক মত্্রী প্রেসিডেন্টের সহিত দরবার করিতেছেন । 
আমাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন না। বরঞ্চ ডাকিয়। তাদের 
দরবারে নিলেন । প্রেসিঁডেণ্টের সামনেই এবং ম্পষ্টতঃ তার অনুমোদনক্রমে 
বলিলেন, তারা আমাদের লিভারের প্রধানমধিতব আর সমর্থন করিবেন ন", 
শির সিদ্ধান্ত করিপ্লাভেন। আমার কর্তব্য তাকে পদত্যাগ করিতে পরামর্শ 
দেওয়া । আমি সাধামত তাদের সাথে তর্ক করিলাম । ধৃজি-তর্ক দিলাম । 
সৈয়দ শ্রাতৃবয় বেশ নরম ভাবও দেখাইলেন। কিন্ত অন্তান্তোরা অনমনীয় 
থাকিলেন। কথা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী আসিতেছেন। কাজেই ইচ্ছা 
করিয়াই আমি দেয়ি করিলাম । প্রধানমন্ত্রী আসিলেন। প্রেসিডেষ্টের 
সহিত গোপন পরামর্শ ঝারিলেদ । আমরা কায়ালায় ও সঙ্গুথস্ব বিশাল 
সেছানে পায়চারি করিত্ত-ফার্কিতে গ্প ভিসফাশন হক্গিতভে লািলাম। : 


(68০) 


ওধারতি লস্ট 

প্রধানমন্ত্রী প্রেলিডেন্টের সহিত আলাপ শেষ করিয়া! বাহির হইলেন? 
সফলের সহিত হাস্য'রসিকতা কন্সিয়া আমা হাত ধরিকা বাহির হইয়া? 
গাড়ি'বারান্দায় আসিলেন। আমি কোনও প্রশ্ন করিবার আগেই নিতান্ত 
স্বাভাবিক সহজ গলায় বুশোল্লাভিয়ার ভাইস-প্লোডিডেন্টর সহিত আমার 
মোলাকাতের কথা জিগগাসা করিলেন। ফি কি বিষয়ে আলাপ 
হইল, তার খুর্টনা্টি জানিতে চাহিচুলন। আমি নিজের অধৈর্য গোপন 
করিয়া তার সব কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়! আসল কথা পাড়িলাম ॥ 
প্রেসিডেণ্টের সহিত তার কি কথা হুইল? তিনিহাতের ধাকায় আমার 
কথাট! উড়াইয়। দিলেন। বলিলেন £ *ওট! কিছু না, সব মিটিয়৷ গিয়াছে ।” 


(৬) সিকান্দরের জয় 
সন্ধ্যার প্রধানমন্ত্রী-ভবনে স্টেট-রিসেপশন। অভিজাত জন-সগাবেশ । 
আলোক-মালায় সঙ্গত বিশাল আংগিনা লোকে লোকারণ্য । সবাই 
আসিয়াছেন। কিন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রীরা একজনও আসেন নাই । 
টোটাল বয়কট । কেউ সেট! লক্ষ্য করিবার এবং কানাঘৃষা আরম্ত হইবার 
আগেই প্রধানমন্ত্রী ফাংশন 'শুরু করিলেন। উভয় রাষ্ট্র-নেতাই পরস্পরের 
উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া বন্তৃতা করিলেন এবং টোস্ট প্রস্তাব ও স্বাস্থ 
পান করিলেন। থাওয়ার ধূম লাগিল । 
কিন্ত সাংবাদিকরা খাওয়ায় ভূলিবার পাত্র নন। তারা তাদের কাজ 
শক করিলেন। এস+ওসর কাছে, মন্ত্রীদের কাছে এবং বিশেষ করিয়া 
আমার নিকট, নানাবপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিদেশী সন্মানিত 
অতিথির সহিত আলোচনায় রত বলিয়া প্রধানমন্ত্রী তাদের নাগালের 
বাইরে। সুতরাং আমাদের উপরই শিলা-বৃঠি হইতে লাশিল। কি 
হইল? কেন পশ্চিগ্ন পাকিস্তানী মন্ত্রীরা পার্টিতে আসিলেন না? তারা 
নাকি একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন? প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পদতাযা্গ করিষ়া- 
ছেন কিংবা করিবেন কি না? হিনি নয়া মন্ত্রিসভা গঠন কতিবেন কি 
না? ইত্যাদি ইত্যাদি প্রন্ন। আসল্প অবশ্বস্ভাবী বিপদের আশংকায় 
আমারও ধুক কাপিতে ও গল! শুকাইক্া আসিতে লাগিল । কিন্ত অতি কে 


($৩১) 


ক্াজনীতিস্স লফ্কাশ বহর 


সব গোপন করিয়' হাসা-রসিকতা করিয়৷ সাংবাদিকদেরে বুধাইতে 
চাহিলাম তারা ঘা শুনিয়াছেন সব ভুল । তারাও ছাড়িবার পাত্র 
নন। আমিও হারিবার পাত্র নই। 

এমনি করিয়! অনেক রাত হইয়া গেল। আন্তে'আন্তে মেহমানরা 
এবং ফলে সাংবাদিকরাও চলিয়া গেলেন। থাকিলাম আমরা মাত্র পূর্ব- 
পাকিস্তানী দুইজন মন্ত্রী মিঃ দেলদার আহমদ ও আমি এবং প্রধানমন্ত্রীর 
প্রিঙ্গিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ আফতাব আহমদ খা। আমাদের 
সাথে পরামর্শ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঠেম্বারে নিয়া গেলেন। দরজ। 
বন্ধ করিয়। তিনি আমাদেরে প্রেসিডেন্ট মির্যার একটি পত্র দেখাইলেন। 
তাতে প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান পার্টির অনাস্থার কথ। জানাইয়। প্রধান- 
মন্ত্রীকে পদত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরামর্শ করিবার পর 
প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেপ্টের পত্রের জবাব মুসাবিদা করিলেন। আমরা 
সকলে তার সাথে একমত হইলাম । চিঠি টাইপ হইল । তাতে বলা 
হইল, প্রেসিডেন্ট পার্লামেণ্ট ডাকুন। পার্লামেণ্টের মোকাবিলা না 
করিয়া প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রেসিডেণ্টের কাছে 
এই পত্র পাঠান হইল । সংবাদ-পত্রে প্রকাশের জন্তও দেওয়া হইল । 

পরদিন রিপাবলিকান বন্ধুরা বলিলেন, প্রধানমন্ত্রী তার জবাবটা খবরের 
কাগষে দিয়! সর্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছেন , নইলে একটা আপোস-রফা 
হইতে পারিত। এখন আর তার সম্ভাবনা নাই । কিন্ত আমরা 
বুকিলাম ওটা বাজে কথা । পশ্চিমারা জোট বাধিয়াছেন। কিছুতেই 
শুহরাওয়াদী সাহেবের প্রাধান্য মানিবেন না। আমরা আভাস পাইয়া 
ছিলাম আগের রাত্রেই । লিডার সত্য-সতাই গুরমালী'দওলতানা গ্র,পের 
উপর ভরসা করিতেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপে বুঝিলাম, তিনি 
পাতরাত্রের এ চিঠির পরে সতাসত্যই প্রেসিডেণ্টের কাছে পদত্যাগ-পত্র 
দিয়াছেন । এ সম্বন্ধে বেশী ঘাটাঘাটি করিতে আমাদেরে মানা করিলেন । 
আমাফে গোপনে বলিলেন, & পদত্যাগ-পত্রে কিছু ক্ষতি হয় নাই। 
ক্রুদ্ধ রিপাবলিকানদের মোকাধিলায় প্রেসিডেপ্টের ছাত শক্ত করিবার 
বন্ড তিনি তা করিয়াছেন। তীয় কথায় বুঝিলাম, প্রেসিডেন্ট তাকে 
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বুঝাইয়াছেন, এ পদত্যাগ-পন্র গ্রহণ করা মানেই মুসলিম লীগকে 
মঘ্িসভ1 গঠন করিতে আহবান কর1। মুসলিম লীগ মানেই গুরমানী" 
দওলতানা। «তোনর! যদি তাই চাও, আমি তাই করিব ।" প্রেসিডেন্টের 
এই কথা শুনামাত্র রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্টকে এবং প্রয়োজন হইলে 
শহীদ সাহেবকে খোশামুদ করিয়া শহীদ সাহেবের মন্ত্রিসভা বজায় 
রাখিবেন। 

লিভারের যুজি ও পস্থাটা আমার খুব না পসন্দ না হইন্সেও আমি 
ওট] বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখিলাম লিডার মির্যার 
এই আশ্বাসে খুবই বিশ্বাস করিয়াছেন। এতটা বিশ্বাস করিয়াছেন যে 
তিনি ইতিমধ্যে পোর্ট ফলিও রদবদল করিবার চিন্তা, হয়ত বা, 
আলোচনাও শুর করিয়াছেন। এমনকি আমাকে শিল্প-বাণিজ্যের বদলে 
ফাইন্তা্স দিলে কেমন হয়, তাও জিগগাসা করিলেন। লিডারের 
শিশুন্ুলভ সরলতায় দুঃখিত হইলাম । কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস দেখিয়া 
সাহসও পাইলাম । আমি জানিতাম পশ্চিমা সওদাগর-শিল্পপতিদের 
ঘ। কোথায় । বলিলাম £ “আপনার মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের জন্য পোর্ট” 
ফলিও কেন আমি মন্্িত্বও ত্যাগ করিতে পারি। সেজন্ত আপনি 
কোনও ভাবনা করিবেন না। কিন্তু কথা এই যে আমি ফাইন্তান্সের 
জানি কি?' লিডার তার স্বাভাবিক শ্রতি-কটু কিন্ত ধারাল রসিকতায় 
বলিলেন £ “ওহো, যেন মন্ত্িতব নিবার আগে তুমি শিল্প-বাণিজ্যের 
একটা এক্সপার্ট ছিলে । মাথায় পড়িলে সবই তুমি পারিবে । তাছাড়া 
আমি আছি ত।, 

ধরিয়া! নিলাম পোর্টফলিও রদশ্বদলের শর্তে লিডার ইতিমধ্যেই 
প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকানদের সাথে রফা৷ করিয়াই ফেলিয়াছেন। 
খুশীই হইলাম । যে কোনও মূল্যে আগামী ইলেকশন পর্যস্ত শহীদ 
মন্ত্রিসভার টিকিয়া থাকা দরকার । সেই দরকার মন্ত্রিসভায় থাকিয়। 
ইলেকশনে স্গবিধা করিবার উদ্দেশ্যে নয়। কারণ সে রকম সুবিধায় 
আমি কোনও দিনই বিশ্বাসী ছিলাম না। ১৯6৪ সালে মুসলিম লীগের 
অবস্থা দেখিয়া আরও অনেকের সে বিশ্বাস বদলাইয়াছে। তবু যে 
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আমি সাধারণ নির্বাচন পর্যস্ত শহীদ সন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সারা অন্তর 
দিয়া কামনা করিতাম, তা শুধু নির্বাচন-প্রথার জন্য । অনেক কার্টে আমর! 
বুকত-নির্বাচন-প্রথার আইনটি পাশ করিয়াছি । শহীদ মগ্ত্রিসভার পতনের 
সাথে-সাথে ঘৃক্ত-নির্বাচন-প্রথা বাতিল হইবে, এ সম্পর্কে আমার আশংকার 
মধ্যে কোনও ফাক ছিল না । 

কিন্ত আমার আশংকাই সত্যে পরিণত হইল সগ্ধ্যার দিকে। 
প্রেসিডেন্টের . দফতর হইতে পত্রআসিল তিনি প্রধানমন্ত্রী শহীদ 
সাহেবের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং নয়৷ মধ্িসভা গঠিত না 
হওয়া পর্যন্ত আগের মতই কাজ চালাইয়া যাইতে বলিয়াছেন । লিডার 
চিরকালের 'অসংশোধনীয়' আশাবাদী । মির্যা তার সাথে চালাকি 
করিতেছেন এটা তিনি তখনও বিশ্বাস করিলেন না। করিলেও আমাদেরে 
জানিতে দিলেন না। বিশেষতঃ চুন্র্রিগড়-দওলতানা সকালে-বিকালে 
লিডারের সাথে যোগাযোগ করিয়া তার মনের ধারণ! আরও 
দু করিতে লাগিলেন। বস্ততঃ এক সন্ধ্যায় লিডার আমাকে ডাকিয়। 
পাঠাইলেন। চুত্রিগড় ও দওলতানা আসিবার কথা ॥ বুবিলাম, লিডার 
নাহক আশ! করিতেছেন না। সন্ধ্যা আসিল, গ্েল। রাতও আসিল । 
কিন্তু চুন্রিগড়-দওলতানা আদিলেন না । অগ্নত্যা লিডারই টেলিফোন 
করিলেন। করেকবার। শেষে যখন তাদেরে পাওয়। গেল, তখন তারা 
বলিলেন, এই আসিতেছেন। আশা করিলাম নিজেদের মধ্যে কথা 
একদম ফাইনাল করিয়াই আসিতেছেন। ভালই । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা 
আদিলেন না। বোধ হয় পরের দিনের কথা বলিলেন। লিডার 
গানাকে বলিলেন £ “আজ যাও, কাল খবর দিব ।' 

লিডার আর খবর দিলেন না। তবু প্রতিদিনই ঘাইতে থাকিলাম। 
প্রধানমন্ত্রীর অনেকগুলি দফতর। তাছাড়া প্রায় সব দফতরের কতকগুলি 
ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর 'এপঞ্রুভাল' দরফার । সেওলিও জমিয়াছিল । প্রধান 
মন্ত্রী সে সব ফাইলের গ্রাদা লইয়া বসিলেন। আমি ব্যাপার অনুমান 
করিলাম । তাছাড়া লিডারও বলিলেন £ “ফাইল জমা থাফিলে 
ডিসাপোব-অব বন্ধিয়। ফেল ।' এসব ইশার! বুঝিতে বেশী আকেলমন্দ লাগে 
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না। কিন্ত আমার ফাইল বড়-একটা জম1 হইত না। সাধ্যমত ঠিক 
সময়ে ফাইল ডিসপোয-অব করা আমার অভ্যাস । একন্প বাতিকও 
বলিতে পারেন। মুত্তাকী নমাধী মানুষ যেমন নমাষের ওয়াকৃত, হইলে 
নমাষ না পড়া পর্ষস্ত একট! বেচায়নি বোধ করেন, আমার ছিল তেমনি 
অভ্যাস। ফাইল পড়িয়া থাকিলে আমার গায় যেন সুড়-স্কৃড়ি লাগিত ৷ 
কোনও অফিসার যদি বলিতেন £ 'সার, আমার ফাইলট1 আজও আপনার 
টেবিলে পড়িয়া আছে, তবে আমি লক্ষ! পাইতাম । আমার দুইজন 
প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন, দুই দফতরের জন্য । দুই জনই পুরান 
অভিজ্ঞ ও অফিসার শ্রেণীর দক্ষ সেক্রেটারি ছিলেন। তারা তৎপরতার 
সংগে বিভাগীয় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই যেন ধার-তার দফতরের 
ফাইল ডিসপোষ করাইতেন। ফেলিয় রাখার উপায় ছিল না। টুওরে 
থাকিবার সময়ও রাত্রে এবং দ্রেন-ভ্রমণের সময় সেলুনে এ রা ফাইল নিয়া 
হাধির। 

কাজেই প্রধানমন্ত্রীর ইশারার উত্তরে আমি বিশেষ ব্যস্ত হইলাম 
না। তবু কয়দিন নিয়মিত সময়ের বেশী সময় কাজ করিতে লাগিলাম । 
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ঘন্ঘট। 
(১) পার্টি-ফণ্ডের কেম্পেইন শুরু 


শেষ পর্যন্ত ১৮ই অক্টোবর (১৯৫৭) ১৪ জন মন্ত্রীর চুন্দ্িগড়-ম স্্রিসভ? 
গঠিত হইল । আমরা বিদায় নিলাম । বিদায়ের আগে লিডার একট? 
প্রেস-কনফারেন্স করিলেন। আমাদের যাওয়ার কথা নয়। তবু আমর 
দুই-একজন গেলাম । কনফারেদ্সের কাজ আগেই শুরু হইয় গিয়াছিল । 
দেখিলাম, রিপোর্টাররা শহীদ সাহেবকে নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন ॥ 
শহীদ সাহেব কষিয়। জবাব দিতেছেন॥। তিনি মন্ত্িত্বের তোয়াক্কা! করেন 
না; বড় একটা আদর্শের জন্তই তার মন্বিত্ব স্তাক্রিফাইস করিতে হইয়াছে £ 
এসব কথা তিনি খুব জোরের সংগেই যুক্তিতর্ক দিয়া বুধাইলেন। আমি 
খুশী হইলাম । 

কোনও-কোনও সাংবানৰিক বন্ধু আমাকে জানাইলেন £ 'মনিং নিউযে'র 
রিপোর্টার আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। এ রিপোর্টার 
বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়াছেন £ তার বাণিজ্য মন্ত্রী লাইসেন্স- 
পারমিট বিতরণ করিয়া চার কোর্টি টাকা পারটি-ফও তুলিয়াছেন. একথা 
তিনি অবগত আছেন কিনা? আমি স্বাভাবিক কৌতুহলে বন্ধুদের 
জিগগাসা করিলাম £ “শহীদ সাহেব কি জবাব দিলেন ?' বন্ধুরা বলিলেন £ 
“বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ধীর কে জবাব দিয়াছেন £ আপনার কাছেই 
আজ সর্বপ্রথম এই কথা শুনিলাম )' 

পরদিন “মনিং'নিউযে' এঁ প্রশ্নোত্তর ছাপাহইল। শুধু তাই নয়। 
বাণিজ্য দফতরে আমার উত্তরাধিকারী মন্ত্রী মিঃ ফযলুর রহমান মত্বিত্ব 
গ্লহণ করিয়াই একটি প্রেস-কনফারেল করিলেন । অস্থঠান্ত কথার মধ্যে 
তিনিও এঁ চার কোটি-ফণ্ড তোলার অভিযোগের পুনক্লেখ করিলেন। 
তবে তিনি সোজাগ্গুজি কেশ্রীর বাণিজা মন্ত্রী না বলির আওয়ামী 


(6৩৬) 


ঘনঘট। 


লীগ মন্ত্রীরা” বলিলেন। আম তখনও সরকারী মন্ত্রি-ভবনেই আছি। 
ফযলুর রহমান সাহেব তখনও নিজের বাড়িতেই আছেন। আমি 
কাগযট! পড়িয়াই তাকে ফোন করিলাম । লাইসেল্গ বিতরণে আমার 
প্রবতিত নয়৷ কানুনে, এবং আই. সি- এর সাহায্যের, সব লাইসেন্স 
বিতরণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের, এসব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন £ 
“ভাই, আমি সব কথা জানি। আপনে মনে কিছু করিবেন না। 
আমি বাণিজ্য দফতরে আগেও মষ্িত্ব করিয়াছি। আপনার বিরুদ্ধে 
আমি কিছু বলিতে পারি না। বলিও নাই। শুধু প্রাদেশিক মন্ত্রীরে 
একটু থোচ। দিয় রাখিলাম । 

আমি বন্ধুবরের রসিকতার জবাবে রসিকতা করিয়াই বলিলাম £ 
“খোচার টার্গেট আপনার যেই থাকুক, ওট! কিন্ত লাগিয়াছে সাহায্য- 
দাতাদের গায় । কারণ লাইসেল-প্রাপকর। তাদেরই বাছাই-করা লোক ।” 
জবাবে ফঘলুর রহমান সাহেব শুধু বলিলেন £ “তাই নাকি? এটা ত 
জানিতাম না।, আমি গন্ভতীরভাবে বলিলাম £ “ফাইল-পত্র দেখুন । 
এবং পযিশন ক্লিয়ার করিয়া একটা বিবৃতি দিন।” টেলিফোন রাখিয়া 
দিলাম । 

করাচির কাগযগুলির বেশীর ভাগই এ ব্যাপারটা লইয়া রোজ 
আওয়ামী লীগ পাঠির ও ব্যকিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগযাণ্ডা 
চালাইয়া যাইতে লাগিল। ফযলুর রহমান সাহেব প্পধিশন ক্রিয়ার, 
করিয়া কোনও বিবৃতি দিলেন না। আমি অগত্যা লিডারের অনুমতি 
চাহিলাম “মনিং নিউযের' বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করিতে । আমার 
বিরুদ্ধে 'মনিং নিউযের' আক্রোশ জাছে,একথাও তাকে বলিলাম । ঘটনাট। 
এই £ নিউ প্রিষ্ট কনপ্রোলার শিল্প-দফতরের অধীন । পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় 
সব কয়ট। দৈনিকের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও-কোনও দেনিকের 
পক্ষে আমার কাছে নালিশ কর! হইল যে নিউ প্রি্টের ব্যাপারে তারা 
সুবিচার পান না। অডিট বুরোর রিপোর্ট মোতাবেক প্রচার-সংখা অনুসারে 
সবাই কাগ্য পান, এটাই ছিল আমার বিশ্বাস। এদের অভিযোগে 
কাজেই নিউয প্রি্ট কনঘ্রৌলারের রিপোর্ট তলব করিলাম । তার 


(6৬৩৭) 
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রিপোর্টের সমর্থনে কনদ্রেলার মিঃ আবদুল আযিয আমার নিকট কাগয- 
পত্র দাখিল করিলেন। আমি এসব কাগয-পত্র দেখিয়। প্রয়োজন-মত 
প্রতিকার করিলাম ॥। কিন্ত এসব কাগয-পত্র দেখিতে-দেখিতে একট! 
“কেঁচু খু'ড়িতে সাপ' দেখার ব্যাপার ঘটিয়৷ গেল। দেখিলাম, কত পৃষ্ঠার 
কাগষ, শুধু তাই দেখিয়। নিউযপ্রিণ্টের কোটা ঠিক করা হয়। “ডন”, 
“পাকিস্তান টাইম্স্‌ঃ “পাকিস্তান অবযারভার', “আজাদ” “ইত্তেফাক" 
“মনিং নিউয' সবারই এক হিসাব । আমি কনকট্রোলারকে বলিলাম £ 
“এটা কি আপনার বিবেচনায় আসে নাই যে অন্ত সব কাগযই ডবল- 
ডিমাই ১ একমাত্র 'মনিং-নিউযই' ডবল ক্রাউন? ডবল-ডিমাই ও ডবল 
ক্রাউনে কত তফাৎ আপনি জানেন? কনদ্রোলার ভুল স্বীকার 
করিলেন। হিসাবে 'মনিং নিউযের, কোটা অনেক কমিরা গেল ॥ 
এতদিন যে “মনিং নিউষ' অতিরিক্ত নিউষ প্রিন্ট নিয়াছে, তার ব্যবহার 
কিভাবে হইয়াছে, এর মধ্যে বজ্জাতি আছে কি না, থাকিলে বজ্জাতিটা 
কার, এসব কথা ম্বভাবতঃই আসিল । শেষ পর্যস্ত 'মনিং নিউযে'র কিছু 
হইল না উপরের তলার ধরাধরিতে । কিন্তু কোটার বাড়তিট৷ তার 
আর থাকিল না। এই বাড়তি কাগয দিয়া তারা এতদিন কি করিত, 
তা আল্লাই জানেন। কিস্ত এট! কমিয় যাওয়ায় আমি যেন তাদের 
জানী দুশমন হইয়া গেলাম । মালিকদের দুশমন হইবার কারণ বুঝা 
যায়। কিন্ত জার্নালিস্টদের দুশমন কেন হইলাম, ত। বুঝিতে আমার 
অনেক দিন লাগিয়াছিল । 

যা হে(ক, লিডারকে এসব কথ বলিবার পরে তিনি হাসিয়া বলিলেন £ 
আইনের দিক হইতে বলিতে গেলে তোমান্স মামলা খুবই ভাল। 
কিন্ত তুমি রাজনীতিক । রাজনীতিককে এমন পাতলা-চামড়া হইলে 
চলে না। দুর্নীতির অভিযোগ কোন্‌ নেতার বিরুদ্ধে না হইয়াছে? 
বিদেশের জর্জ ওয়াশিংটন, লিংকনের কথা বাদ দিলেও এ দেশেরও 
পাস্কী-জিন্সা-সি- আর. দাস..মুভাষচন্ত্র-ফষলুল হক এমনকি তোমার নেতা 
এই সুহরাওয়াদী পর্স্ত কে রেহাই পাইয়াছেন? কে কবে গিয়াছেন 
মানহানির মামলা করিতে? কেউ যান নাই।' একটু থামিয়া একটা 


(৬৩৮) 
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অট্রাহাসি দিয়া বলিলেন £ “হ1, পর্ব বাংলার এক নেতা মানহানির 
মামলা করিয়াছেন। জিতিয়াছেনও । তুমি যর্দি আমাদের সবাইকে 
ছাড়িয়া! তার অনুকরণ করিতে চাও, যাও তবে মামল। কর গিয়া |, 

মামল। করার উৎসাহ পানি হইয়া গেল: তার বদলে একট] লম্বা 
বিবৃতি দিলাম । যে “মনিং নিউযে'র অভিযোগের জবাবে এ বিব্বতি, সেই 
কাগযটি ছাড়া আর সব কাগযই মোটামুটি আমার বিবৃতি ছাপাইলেন। 
করাচির “ডন: ও ঢাকার “ইত্তেফাক আমার পূরা বিবৃতি ছাপিয়! আমাকে 
কৃতজ্ঞতা-পাশে বাধিলেন। 


(২) আসল মতলব ফাস 
এদিকে নয়! প্রধানমন্ত্রী মিঃ চুন্দিগড় তার প্রথম বেতার ভাষণেই 
যুক্ত-নির্বাচনের বদলে পৃথক-নির্বাচন পুনঃপ্রবর্তনের সংকল্প ঘোষণা করিলেন । 
এই বেতার ভাষণে তিনি দুইটি দাবি করিলেন। এক, মুহতারেম৷ মিস 
ফাতেম। জিন্না চুল্দিগড়-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দিয়াছেন। দুই, রিপাবলিকান 
পার্টি পুথক-নির্বাচনে সন্গত হইয়াছে । 
মুহতারেম! মিস ফাতেমা জিন্না পরের দিনই এক বিরতি দিয়া মিঃ 
চুক্দ্িগড়ের দাবি অস্বীকার করিলেন। ফলে মিঃ চুল্রিগড়ের দুইটা লোকসান 
হইল। প্রথমতঃ তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অসত্যবাদী প্রমাণিত হইলেন। 
দ্বিতীয়তঃ তার মন্ত্রিসভার নৈতিক শক্তি অনেকখানি কমিয়া গেল। 
রিপাবলিকানদের অনেকেই আসলে মুসলিম লীগার। সুতরাং তারা 
পৃথক-নির্বাচনে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া বিশ্মিত হইলাম না। কিন্ত ডাঃ 
খান সাহেব প্রভৃতি কতিপয় নেতাকে আমি নীতিগত-ভাবেই যৃক্ত- 
নির্বাচনের সমর্থক বলিয়।! জানিতাম । তিনিও পৃথক নির্বাচনে সম্মত 
হইয়াছেন এট! বিশ্বাস করিলাম না। ঢাক হইতে মিঃ হামিদুল হক 
চৌধুরী খবরের কাগযে বিবৃতি দিয়! চুন্দ্রিগড়-মন্রিসভাকে সমর্থন করিলেন। 
কিস্ত সংগে-সংগেই যৃজ-নির্বাচন-প্রথা বজ্জায় রাখিবার অনুরোধও তিনি 
করিলেন। নয়া মন্ত্রীদের মধ্যে আমি বাছিয়া"বাছিয়া সৈয়দ আমজাদ 
আলী, মিয়৷ যাফর শাহ, আবদুল লতিফ বিশ্বাস প্রভৃতিকে এ ব্যাপারে 
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জিগ.গ্রাসাবাদও করিলাম । আকার-ইংগিতে কঠান্ভাসও করিলাম ॥ 
ভরসাও তারা মোটামুটি দিলেন। চুন্র্িগড়-মপ্ত্রিসভার প্রথম কেবিনেট 
বৈঠকে বুক্ত'নিবাচন-প্রথার বদলে পৃথকনিবাচন চালু করিবার প্রস্তাব 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হইতে পারে নাই, এ সংবাদ পড়িয়া কতকট। 
আশ্বস্তও হইলাম । 

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে আইন-পরিষদের আগামী বৈঠক ঢাকায় 
হইতে বাধ্য । সেই বৈঠকে যুক্ত-নির্বাচন-প্রথাকে বাঁচাইয়। রাখার 
শেব চেষ্ট৷ করিব ভাবিতেছিলাম । এমন সময় মন্ত্রিসত1 ঠিক করিলেন যে 
নবেগ্বর মাসেই নির্বাচন-প্রথা বদলাইবার জন্য পরিষদের একট] বৈঠক তারা 
করাচিতেই করিবেন ॥ আমরা বিপদ গণিলাম । কিন্তু চেষ্টা ছাড়িলাম না। 


(৩) আত্মঘাতী পর-নিন্দ 
এদিকে ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজিয়া উঠিল । আমর] শক্রদের 
বিরুদ্ধে কিছু না করিলেও স্বয়ং এইড-দাতারা মাঠে নামিলেন। বাণিজ্য- 
মন্ত্রী মিঃ ফষলুর রহমানের বিবৃতিতে বলা হইয়াছিল £ “আই. সি. এ এইড 
বাবত লাইসেন্স বিতরণে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ।” 
পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলি এক বিব্বতিতে বলিলেন £ 
'বাণিজ্য-মন্ত্রীর এই অভিযোগ গুরুতর | ইহা? কার্ধতঃ মাকিন অফিসারদের 
বিরুদ্ধেই অভিযোগ ॥ কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে নয়া-শিল্প বাবত লাইসেন্স 
বিতরণের জন্য যে সব শিল্প ও তার দরখাস্তকারী নির্বাচন করা হইয়াছে, 
তা করিয়াছেন আই, সি. এ.র প্রেরিত প্রজেই লিডারগণ নিজের! । 
এ অবস্থার এ নির্বাচনে যদি কোনও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া 
থাকে, তবে আই. সি- এ. র অফিসাররাই করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে 
অনুসন্ধান কর! মাকিন সরকারের কর্তব্য । সে অনুসন্ধান হওয়। সাপেক্ষে 
আই. সি. এ. এইড দেওর়। স্বগিত রাখিবার জন্য আমার সরকারকে 
সুপারিশ করিয়। আমি তারবার্তা পাঠাইলাম ।' 
ুন্লরিগড়-মহিসভ। ব্যন্ততার সংগে তড়িংগতিতে এক বিশেষ বরুরী 


(&৪০) 


ঘনঘটা 


'বেঠকে মিলিত হইলেন। মিঃ ল্যাংলিকে অনেক প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা 
হইল । প্রস্তাবে বলা হইল £ 'আই. সি. এ. অফিসারদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র 
অভিযোগ করিবার ইচ্ছা ক্ষুণাক্ষরেও বাণিজ্য-মন্ত্রীর ছিল না। তিনি শুধু 
আওয়ামী লীগ-নেতাদেরে দোষী করিতে চাহিয়াছিলেন। তবু যদি 
আই- সি. এ. অফিসাররা ও মিঃ ল্যাংলি মনক্ষুপ্ন হইয়! থাকেন, তবে 
মন্ত্রিসভা সেজন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ ল্যাংলি যেন তার 
সুপারিশ প্রত্যাহার করিয়। এইড বজায় রাখেন ।' 

কিন্ত মাকিন সরকার তাদের সিদ্ধান্ত বদলাইলেন না৷ চুন্দ্িগড় মদ্রিসভা 
শেষ পর্যাস্ত উক্ত 'ইগ্ডাস্টি,য়াল মেশিনারি এইড'কে “কমোডিটি এইড' এ 
রূপাস্তরিত করিতে রাষী হইয়া মান সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠাই- 
লেন। তবৃ মাকিন সরকার সেই পাচ কোটি টাকার সাহায্য দিতে রাষী 
হইলেন না। বরঞ্চ উহা চুূড়ান্তরূপে বাতিল ঘোষণা করিলেন। কিন্ত 
মাকিন সরকার যদি রাষী হইতেনও তথাপি শিল্লোন্নয়নের দিক হইতে 
উক্ত এইড মূল্যহীন ও অবান্তর হইত। চুক্দ্িগড় মন্ত্রিসভা অবশ্য ভরশা 
দিয়াছিলেন যে পাকিস্তানের নিজন্ব অজিত বিদেশী-মুদ্রা হইতে পর্ব- 
পাকিস্তানের পরিকঞ্জিত শিল্পগুলি স্বাপন করিবেন। কিন্তু কেউ তাতে 
বিশ্বাস করে নাই। মুখ ও মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্ত ওটাকে তাদের ভাওতা মনে 
করিয়াছে । শেষ পর্যন্ত ওটা ভাওতাই প্রমাণিত হইল । পর্ব-পাকিস্তানে 
৫৮টি নয়া-শিল্প প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা পূর্-পাক সরকার করিয়াছিলেন, 
তা আর কার্ধকরী করা হইল ন!। প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান 
খানের বিশেষ সাহস ও উদ্যোগে পূব-পাকিস্তানের নিজস্ব কোটা হইতে 
বিদেশী মুদ্রা দিয়া উক্ত ৪৮টি শিল্পের মধ্যে মাত্র ৩1৪টি স্বাপন করা সম্ভব 
হইয়াছিল । প্রতিপক্ষীয় রাজনীতিক নেতাদের ও পার্টির বিরুদ্ধে প্রপাগ্যাণ্ডা 
করিতে গিয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তির অসাবধান উক্তির ফলে দেশের কি 
অনিষ্ট হইতে পারে, এই ঘটনাটি তার প্রমাণ স্বব্্প ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
দুরপনেয় হুইয়। থাকিবে । 
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(8) নিবাচনে বাধা 
পূর্বপাকিস্তানের এই সর্বনাশ করিবার পর চুত্রিগড়-সরকার গোটা 
পাকিস্তানের সর্বনাশ করার কাজে হাত দিলেন। প্রধানতঃ যুক্ত-নির্বাচন- 
প্রথা বাতিল করিয়া পুনরায় পৃথক নিরাচন-প্রথার প্রবর্তনের যিকির 
তুলিয়াই মুসলিম লীগ-নেতার! মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মগ্ত্রিসভা 
গঠন করিয়াই তারা নির্বাচন-প্রথা সংশোধনী বিল ও নির্বাচনী আইন 
সংশোধনী বিল রচনা করিয়া ফেলিলেন। বিস্ময়কর অসাধারণ অদৃর- 
দশিতার ( অথব! দূরদশিতার? ) দরুণই এটা তার] করিতে পারিলেন। 
তারা ভুলিয়া গেলেন £ 
(১) ভোটার লিস্ট সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নতুন করিয়া রচন] করিতে 
হইবে । 


(২) হিন্দু-মুসলিম আসনের হার ও সংখ্য। নির্ধারণ করিতে হইবে । 

(৩) হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার জন্য ১৯৫১ সালের আদমশুমারির 
উপর নির্ভর করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর সাংঘাতিক 
অবিচার করা হইবে । কারণ এ আদমশুমারির পরে এই সাত বছরে 
বহু হিন্দু পাকিস্তান ছাড়িয়া গিয়াছে । 

(8) অতএব নতুন করিয়া আদমশুমারির দরকার হইবে; অথবা 
১৯৬১ সালের আদমশুমারি-তক অপেক্ষা করিতে হইবে । 

(6) সাধারণ নির্বাচন পাঁচ বছরের জন্য পিছাইয়' দিতে হইবে । 

আমর! বলিলাম বটে এটা মুসলিম লীগ-নেতাদের অদূরদশিতা ; কিন্ত 
অনেক বুদ্ধিমান লোক বলিলেন এটা তাদের দূরদশিত1 । কারণ সাধারণ 
নির্বাচন পিছাইয়। দেওয়াই বুদ্ধিমান লোকদের উদ্দেশ্য । তাদের কথা সত্য 
হইতে পারে। মুসলিম লীগ নেতার! নির্বাচনকে ভয় পান, সেটা তারা 
অতীতে বহুবার প্রমাণ করিয্লাছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে ৩৫টি উপ-নির্বাচন 
আটকাইয়। রাখিয়াছিলেন। নয় বছর তারা শাসনতন্থ রচনা আটকাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। &৪ সালের প্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনের ঘ1 তখনও 
শুকায় নাই। এটা ত মুসলিম লীগ নেতাদের নিজেদের ভাব-গতিক 


(৬৪২) 
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তার সংগে যোগ দিরাছিলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যা। সাধারণ 
নির্বাচনের সাথে-সাথেই তার আয়ু শেষ হইবে, এ আশংকা! তাকে ভীষণ. 
রূপে পাইয়া বসিয়াছিল। 
(৫) চুক্দ্িগড়-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ 

এসব কারণে চুজ্গড়-মন্ত্রিসভ! পূব-পাকিস্তানের মেজরিটি মেম্বরদের 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। প্রেসিডেন্ট মির্যা প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও 
ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে ও প্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান 
দলে ভাংগন ধরাইতে পারিলেন না। ফলে চুল্দিগড়-মন্ত্রিসভার বিলগুলি 
বিলে পড়িল । তারা কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মেজরিটি করিতে পারিলেন না । 
অনেক টিলামিছি করিয়া শেষ পর্যস্ত ১১ই ডিসেম্বর আইন পরিষদের বৈঠক 
দিলেন। কিন্ত নিশ্চিত পরাজয় জানিয়া তার আগেই পদত্যাগ করিলেন । 

আমাদের নেতা শহীদ সাহেব একমাত্র যুক্ত-নির্বাচন-প্রথায় সাধারণ 
নির্বাচন দেওয়ার শর্তে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভ1 গঠনের অফার দিলেন । 
আমাদের কয়েকজনকে দিয়া রিপাবলিকান নেতাদেরে আশ্বাস দেওয়া- 
ইলেন। জনাব আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান ও আমি বিনা-মপ্িত্বে 
শুধু যুক্ত-নির্বাচন-প্রথায় অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন করার শর্তে রিপাব- 
লিকান মদ্ত্রিসভা সমর্থন করিতে সম্মত হইলাম । যুক্ত-নির্বাচন-বাদী পূর্ব 
পাকিস্তানী অন্ত যে কোনও ব্যক্তি বা দলকে মন্ত্রিসভায় নিতে আমাদের 
আপত্তি নাই, তাও জানাইয়! দিলাম । শুধু আমরা আওয়ামী লীগের 
কেউ মন্ত্রিত্ব নিব না এই কথায় আমরা দৃঢ় থাকিলাম । 

তাই হইল । ফিরোষ খবা-মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। তারা তাদের 
ওয়াদ] রক্ষাও করিলেন। সর্বদলীয় সন্গিলনীর বৈঠক ডাকিয়া প্রধানমন্ত্রী 
ফিরোয খা নুন ১৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নিবাচনের 
চুড়ান্ত দিন-তারিখ ঘোষণা করিলেন । 


(৬) আওয়ামী লীগে গৃহ-বিবাদ 


মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর আমার যথারীতি বরাবরের কর্মস্থল ও ওকালতির 
জায়গা ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাওয়ারই কথা । ইতিমধ্যে করাচি ত্যাগ, 
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করিয়া ময়মনসিংহে যাওয়ার পথে ভায়রা-ভাই খোন্দকার আবদুল 
হামিদ এম. এল- এ. র মধ্যস্বতায় কয়েকদিনের জন্য জনাব কে: জি. 
আহমদ সাহেবের আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়! ঢাকায় থাকিয়। গেলাম ॥ 
প্রধানমন্ত্রী বন্ধুবর আতাউর রহমান খা ও অন্যান্ত বন্ধুরা আমাকে 
ময়মনসিংহের বদলে ঢাকায় থাকিতে এবং হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করিতে 
অনুরোধ করিলেন। লিডারও এ একই পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও 
বলিলেন রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আমাকে ময়মনসিংহের চেয়ে ঢাকায় 
থাকিতে হইবে । কিন্ত সবার উপরে কাজ কর্পসিল নিজের অহমিকা। 
এর হাত হইতে বোধ হয় কোনও সাধারণ মানুষই রক্ষা পায় না। এই 
অহমিক1! আমাকে বলিল £ বড়-বড় সব নেতাই ত রাজধানীতে থাকেন । 
তুমি কেন রাজধানীতে থাকিবে না? তুমি ত এখন আর একটা জেলার 
নেতামাত্র নও ।, সুতরাং আর চিস্তভাবনার কিছু নাই । ঢাকাই 
ঠিক হইল । বাড়ি ভাড়া করিলাম ৷ লাইরেরি ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় 
লইয়া আসিলাম । 

কিন্ত ওকালতি শুরু করা সম্ভব হইল না। প্রথম কয়দিন হাইকোটে 
যাতায়াত করিয়াই কয়েকটা ব্রিফ পাইলাম । আলীপুরে প্র্যাকটিস 
করিবার সময় ধারা আমার জুনিয়র ছিলেন তারা অনেকেই ইতিমধ্যে 
প্র্যাকটিসের দিক দিয়া আমার সিনিয়র হইয়া গিয়াছেন। তব বয়সে 
আমি তাদের অনেক বড় বলিয়া, একট! এক্স.-মিনিস্টার বলিয়া এবং 
সম্ভবতঃ বিচারপতিদের অনেকেই আমারে “সন্মান করেন বলিয়। গুদের 
দুই-একজন আমাকে সিনিয়র এন্গেজ করিলেন। কিন্ত অল্পদিন মধ্যেই 
আমাদের পার্টি রাজনীতিতে, কাজেই মন্ত্রিসভায়, এমন ঝামেলা বাধিয়। 
গেল যে আমি দিনরাত তাতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার 
বাসা চবিবশ ঘণ্টার রাজনীতিক আখড়ায় পরিণত হইল । মওকেল ও 
জুনিয়ররা ঢুকিতেই পারেন না। বেশ কয়টা এডজোন মেণ্ট নিয়া অবশেষে 
ব্রিফ ও বায়নার টাকা ফেরত দিলাম। লিডার বলিলেন, আগামী 
নির্বানের আগে ওকালতির আশ! ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। শুধু 
কথায় নয়, কাজেও তিনি নিজে তাই করিলেন । ঢাকাকেই তিনি তার 
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প্রধান বাসস্থান বানাইলেন। কাজেই আমিও ওকালতির আশা 
আপাততঃ ত্যাগ করিলাম । কয়েকটা বাই-ইলেকশন ছিল । আমরা তাই 
লইয়া ব্যস্ত হইলাম । সব-কয়ট৷ বাই-ইলেকশনেই আমরা জিতিলাম । 

কিন্ত ইতিমধ্যে গৃহ-বিবাদের অশান্তি আমাদেরে পাইয়া বসিয়াছিল। 
আতাউর রহমান সাহেব ও মুজিবুর রহমান সাহেবের মধ্যে ব্যাপারট। 
বাক্তিগত পর্যায়ে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনই আদর্শবাদী দেশ-প্রেমিক । 
দূই-এর দক্ষ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ-মদ্রিসভা এক বছরে অনেক ভাল 
কাজ করিয়াছে। ফেব্ুগণ্জ সার কারখানা, ওয়াপদা, আই-ডবলিউ-ট-এ, 
ফিল্ম কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ইত্যাদি নয়া*নয়া শিপ ও 
সংস্থা স্বাপন এবং খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, কাপতাই পানি-বিদ্যুৎ 
এই ধরনের আরদ্ধ স্কিমগুলি ত্বরান্বিত করণ, বর্ধমান হাউসে আইন-মাফিক 
বাংলা! একাডেমি স্থাপন ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ তারা করিয়াহেন। 
কিন্ত তার চেয়ে বড় কথ ইপ্হাদের পার্লামেণ্টারি সদাচার। নিবিচারে 
সমস্ত রাজ-বন্দীর মুক্তিদান, নিরাপত্তা আইন সমূহ বাতিল করণ, 
নিয়মিতভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যে 
অফিসারদিগকে কঠোরভাবে রাজনীতিমুক্ত রাখা, নির্ধারিত সময়ে 
আইন-পরিষদের বৈঠক ডাকা, বিনা-বাজেট-মনযুরিতে খরচ না করা, 
ইত্যাদি সকন ব্যাপারে আদর্শ গণতান্ত্রিক সরকারের উপযোগী কাজ 
করিয়াছেন । 

এই সর্বাংগীন সদাচারের মধ্যে ঠাদের কলংকের মতই ছিল আতাউর 
রহমান-মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বিরোধ । এই বিরোধের সবটকুই 
ব্যক্তিগত ছিল না, অনেকখানিই ছিল নীতিগত । কিন্তু কতটা নীতিগত 
আর কতটা! ব্যক্তিগত, তা নিশ্চয় করিয়া বলা এখন সম্ভব নয়, তখনও ছিল 
না। ১৯৫৪ সালের যুক্তত্রন্টের এতিহাসিক বিজয়কে নষ্ট করিয়া দেওয়ার 
জন্ত অনেকেই দায়ী ছিলেন। কতকগুলি নীতিগত বিরোধও দায়ী হিল। 
কিন্ত সবার চেয়ে বেশী ও আশু দায়ী ছিল মুজিবুর রহমানের একওয়েমি । 
১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যৃক্তফ্রণট ভাংগিয়৷ দেওয়ার মূলেও ছিল 
মুজিবুর রহমানের কার্ধ-কলাপ। মুজিবুর রহমানের নিজের কথা ছিল এই 
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যে এ পাঁচমিশালী আদর্শহীন ম্যারেজ-অব-কনভিনিয়েন্স যৃক্তত্রণ ভাংগিয়া 
আওয়ামী লীগকে প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাঁচাইয়া তিনি ভালই 
করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনেকের মত, আমার নিজেরও, যুক্তত্রণ্ট ভাংগিয়া 
তিনি পূর্ব-বাংলার বিপুল ক্ষতি করিয়াছেন। এপক্ষে-ওপক্ষে বলিবার 
কথাও অনেক আছে। বলিবার অনেক লোকও আছেন । কিন্ত শেষ 
কথা এই যে যুক্তত্রণ্ট ভাংগা যদি দোষের হইয়। থাকে তবে সে দোষের 
জন্য মুজিবুর রহমানই প্রধান দায়ী। প্রায় সব দোষই তার। আর 
ওট| যদ্দি প্রশংসার কাজ হইয়া! থাকে তবে সমস্ত প্রশংসা মুজিবুর 
রহমানের । তবে যুক্তফ্রণ্টের বিরোধের সুযোগ লইয়া! পরাজিত কেন্দ্রীয় 
মগ্ত্রিসভা যে পূর্ববাংলার উপর গবর্নরী শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
যুক্তত্রণ্ট ভাংগার ফলে যে ১৯৬৬ সালের শাসনতগ্ত্রে পূর্-বাংলার দাবি- 
দাওয়া গৃহীত হইতে পারে নাই, এবং সেই হইতে ১৯৫৮ সালে দেশের 
চরম দুর্দেব আসা পর্ষস্ত সমস্ত ঘটনাকে যে যৃক্তত্রণ্ট ভাংগার বিষময় পরিণাম 
বলা যায়, এটা দল-মত-নিবিশেষে প্রায় সবাই ম্বীকার করিয়া থাকেন। 
তবু এর বিচারের জন্য ইতিহাসের রায়ের অপেক্ষা করিতে হইবে । 


(৭) লিডারের দূরদিতা 

কিন্ত ১১৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিডার যখন আমাকে আতাউর 
রহমান-মুজিবর রহমান বিরোধের কারণ নির্ণয্ন ও প্রতিকার নির্দেশ 
করিতে আদেশ করেন, তখন একমাস পরের চরম বিপদের কথা কল্পনাও 
করিতে পারি নাই । তথাপি মুজিবুর রহমানের কাজ-কর্ম আমার ভাল 
লাগিতেছিল না। তার প্রতিষ্ঠান-প্রীতি আসলে নিজের প্রাধান্-প্রীতি 
বলিয়! আমার সন্দেহ হইতেছিল । আমার নিজেরও এ ব্যাপারে অভি- 
যোগ ছিল । কেন্দ্রে আমাদের মদ্বিত্ব যাওয়ার পরে লিডার প্রতিষ্ঠানের 
সংগঠনের দিকে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। লিডারের বিপুল 
ংগঠনী প্রতিভা ও অমানুষিক পরিশ্রম সত্বেও আওয়ামী লীগের আদর্শ 
উদ্দেশ্য ও সংগঠন লইয়া লিভারের সংগে আমার শুধু মত-ভেদ নয়, বিরোধও 
অনেক হইয়া! গিয়াছে । মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পরে তিনি আমাকে একদিন 
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খুব সিরিয়াসলি বলিলেন £ তুমি অন্ত সব কাজ ফেলিয়! আওয়ামী 
লীগকে ইংলণ্ডের লেবার-পা্টির ধরনে গড়িয়া দাও ।” আমি প্রতিবাদ 
করিবার আগেই আমার পেটের কথা তিনি বুঝিয়! ফেলিলেন। বলিলেন ঃ 
“মানে, গড়িব আমিই, তুমি শুধু প্ল্যান দাও 1 আগি হাসিলাম। লিডার 
বুঝিলেন। আমি দায়িত্ব নিলাম। তিনি অতঃপর ইংলগ্ডের লেবার 
পাটির হিস্টি., সংগঠন, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক 
আমাফে দিলেন। আমি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়1 .লিডারকে বলিলাম £ 
'এ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে আমাকে পার্লামেণ্টারি রাজনীতি হইতে 
মুক্তি দিতে হইবে ।' তিনি হীসিয়৷ ইংরাজীতে বলিলেন £ “পুলের নিকট 
আসিলেই তা পার হইব ।' আমি পাটি সম্বন্ধে অধ্যয়ন শুরু করিলাম । 
এ খবর আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান উভয়েই রাখিতেন। কাজেই 
তাদের সংগেও আমার আলোচনা চলিল। একদিন কেন্দ্রীয় আইন- 
পরিষদের বৈঠকের সময় করাচিতে সমারমেণ্ট হাউস নামক মেছরমেসে 
কতিপয় প্রথম কাতারের আওয়ামী নেতার সামনে আতাউর রহমান 
প্রস্তাব দিলেন ঘে আমার পূ্র-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিত্ব 
গ্রহণ করা উচিং। মওলান]৷ ভাসানীর পদত্যাগের পর কয়েকমাস ধরিয়া 
এ পদ খালি ছিল । ভাইস-প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ 
স্বলবর্তী হিসাবে কাজ চালাইয়! যাইতেছিলেন। সবাই উৎসাহের সাথে 
আতাউর রহমানের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের গঠন-তন্ত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠানের অফিসবিয়ারাররা ন্ধিত্ব বা! অন 
কোনও সরকারী পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। পালণমেপ্টারি রাজনীতি 
হইতে সরিয়া যাইবার উপায় হিসাবে এই একট! বড় সুযোগ । লিডারের- 
দেওয়া পার্টি-সংগঠনের দায়িত্বও এতে পালন করিতে পারিব। আমি 
আতাউর রহমানের প্রস্তাবে তাই মোটামুটি সম্মতি দিলাম । 

কিন্ত কয়েকদিন পরেই আমরা করাচি থাকিতেই জানিতে পারিলাম 
মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যে ঢাক1 ফিরিয়! ওয়াকিং কমিটির এক সভায় 
মণ্ডলান! তর্কবাগীশকে স্থায়ী সভাপতিত্বে বহাল করিয়াছেন। আতা 
উন রহমান কাগযে প্রকাশিত খবরটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করিয়া বলিলেন ঃ “দেখলেন ভাইসাব, আপনেরে সভাপতি করায় 
সেক্রেটারির অসুবিধা আছে ।, 
ঘটনাটা ছোট কিন্ত তুচ্ছ নয়। অথচ বাক্তিগতভাবে আমার জন্য 
খুবই এম্বেরেসিং । সমালোচন৷ করা কঠিন ; প্রতিবাদ করা আরও কঠিন। 
অথচ আতাউর রহমানের অভিযোগ সত্য ॥ সত্যই মুজিবুর রহমানের 
মধ্যে এই দুর্বলতা ছিল যে তিনি যেটাকে পার্টি-প্রীতি মনে করিতেন সেটা 
ছিল আসলে তার ইগইবম আত্ম-প্রীতি। আত্ম*্প্রীতিটা এমনি 'আত্" 
ভোলা” বিভ্রান্তিকর মনোভাব যে ভাল-ভাল মানুষও এর মোহে গড়িয়া 
নিজের পার্টির, এমন কি নিজেরও, অনিষ্ট করিয়! বসেন। আমি যখন 
ংগ্রেসের সামান্য একজন কর্মী ছিলাম, তখনও উষ্চুম্তরের অনেক কংগ্রেস" 
নেতার মনোভাব দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইতাম । তাদের 
ভাবট!] ছিল এই ঃ স্বরাজ দেশের জন্য খুবই দরকার। কিন্ত সেট। 
যদি আমার হাত দিয়া না আসে, তবে না আসাই ভাল।, আমার 
বিবেচনায় মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই আত্ম-প্রীতি ছিল খুব প্রবল। 
এটাকেই তিনি তার পার্টি-প্রীতি বলিয়। চালাইতেন। এই জন্তই আতাউর 
রহমানের সহিস তশর ঘন-্ঘন বিরোধ বাধিত । এই বিরোধে উভয়েই 
আমার বিচার চাহিতেন, অর্থাৎ সমর্থন দাবি করিতেন । সে বিচারে আমি 
অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছি। নিরপেক্ষ সুবিচারের 'ভড়ং দেখাইতে 
গিয়া' আমি অপরাধ করিয়াছি বলিয়া! এতদিনে আমার মনে হইতেছে । 


(৮) বিরোধের কারণ 


১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকেই এই বিরোধ পাবলিকের আলোচনার 
বিষয়বস্ত হইয়া পড়ে । জুন মাসের প্রাদেশিক পরিষদ বৈঠকে আমরা 
সরকার পক্ষ ভোটে হারিয়া যাই । কে. এস্‌. পির সাথে প্রায়*সগাপ্ত 
ব্যবস্থাটা শেষ মুহুর্তে ভাংগিয়া দেওয়ার এটাই ছিল প্রথম শান্তি। 
সাপের ভোটের উপর আমাদের গবনমেন্ট নির্ভরশীল ছিল । 
তারা ছিল পিছু-টান। এন্টি-স্মার্িং ক্লোষডোর অপারেশনে প্রধানমন্ত্রী 
ক্মাতাউর রহমান রাধী হওয়ায় হিন্দু সমর্থকদের অনেকেই বিরুদ্ধে 
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গেলেন। আমাদের সংগীন অবস্থা সুস্প হইয়া! উঠিল। লিডার 
আমাকে গোপনে তদন্ত করিয়! রিপোর্ট দিতে বলেনঃ কার দোষ? 
কি কারণে এই বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে? লিভারের তখন পুরা সন্দেহ হইয়া 
গিয়াছে যে মুজিবুর রহমান নিজে প্রধানমন্ত্রী হইবার জন্য আতাউর রহমানের 
আধযোগ্যত1 ও অজনপ্রিয়ত প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন । এর মধ্যে তদন্ত 
করিবার কি আছে? লিডার নিজেই দুইজনকে পৃথক-পৃথকভাবে জেরা- 
যবানবন্দি করিলেই ত হয়। আমি তাই বলিলাম। লিডার জবাব 
দিলেন, তিনিও ও-ধরনের সবই করিয়াছেন। এখন আমি কি করিতে 
পারি তাই দেখিতে চান। আমি সাধ্যমত চেষ্টা ও “তদন্ত করিলাম । 
“তদস্তের' বিষয় ছিল উভয় বন্ধুর সাথে প্রাণ খুলিয়া দেশের মানে পূর্ব- 
বাংলার ভবিষ্যৎ নিমাণে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এবং সেই পট" 
ভূমিকায় তাদের উভয়ের কর্তব্য । উভয়েই খুব জোরের সংগে যে 
সব কথা বলিলেন তার সারমর্ম গিয়া দানা বাঁধিল দুইটি পৃথক শাসন- 
নীতিতে । আতাউর রহমান প্রধান মন্ত্রী। তার দায়িত্ব শুংখলাবদ্ধ 
দক্ষ এডমিনিস্টেশন। জিলা-মহকুমা শাসকবন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া 
সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত সকল অফিসার রাজনীতিক পার্টিবাধি, মেম্বরদের 
প্রভাব ও কমীদের চাপমুক্ত অবস্থায় নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি মত কাজ 
করুন, প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছা এই । দলীয় কর্মী ও মেম্বরদের হস্তক্ষেপ তিনি 
পসন্দ করিতেন না। পার্মান্টে অফিশিয়ালরা সবদাই রাজনীতিক 
প্রভাবমুক্ত থাকিবেন, অন্তথায় পালামেণ্টারি শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে 
না, এই মত তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন। 

পক্ষান্তরে মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি । এ বিষয়ে তার 
মত সুস্পষ্ট । প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করা তার দায়িত্ব। 
নিবাচনী ওয়াদা পূরণ কর] এবং দলীয় সরকারকে দিয়! সে সব ওয়াদা পূরণ 
করান প্রতিষ্ঠানের নেত হিসাবে তার কর্তব্য । ১৯৫৪ সালের নিবাচনে দেখা 
গিয়াছে, মুষ্টিমেয় অফিসার ছাড়া সকলেই মুসলিম লীগ মনোভাবাপন্ন। 
আওয়ামী লীগ সংগঠনের উপর আগে তারা শুধু যূলুমই করেন নাই, 
আওয়ামী লীগের মগ্িসভায় আসাটাও তশর! পসন্দ করেন নাই। তাই 
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নানাভাবে আওয়ামী মধ্রিসভাকে ডিসক্রেডিট করাই এ'দের সংঘবদ্ধ 
ইচ্ছা । এণদেরে দিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কর্মপন্থা সফল 
করাইতে হইলে ইহাদের উপর আওয়ামী লীগ কমীদের সজাগ দৃষ্টি রাখা 
দরকার । এই উদ্দেশ্যে জিলা ও মহকুমা অফিসারদের উপর আঞ্চলিক 
আওয়ামী লীগের যথেষ্ট প্রভাব থাকা আবশ্যক । 

প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি প্রতিষ্গানের কর্মীদেরে এইরূপ শক্তিশালী করিতে 
চাহিতেছেন ; পার্টির প্রধানমন্ত্রী তাতে বাধ। দিতেছেন। সেক্রেটারির 
নযরে জিলা আওয়ামী লীগ বড়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে জিল। ম্যাজিস্ট্ট বড় । 
এটা আসলে শুধু শাসনযার্রিক প্রশ্ন নয়, শাসনতাস্ত্রিক ও বটে। পার্টি 
বড় না, মন্ত্রিসভ: বড়? প্রশ্নটা! কিন্ত আকারে ও এলাকায় আরও বড়। 
পার্টি বড় না, আইনসভা বড়॥। আইনতঃ নিশ্চয়ই আইন-সভা বড় । 
কারণ আইন-সভার সার্বভৌমত্বের, সভারেইন্টি-অব-দি লেজিসলেচারের, 
উপরই গণতঘ্ের বুনিয়াদ । কিন্তু ন্ায়তঃ পার্টি বড়। পার্টিতে আগে সিদ্ধান্ত 
হইবে; আইন-সভ। সেই সিদ্ধান্তে অনুমোদনের রবার স্ট্যাম্প মারিবে 
মাত্র । কারণ অপযিশন দলের মেম্বররাই শুধু সরকারী বিলের বিরুদ্ধে 
যাইতে পারেন, পিধিশন' দলের মেশ্বররা পারেন না। পার্টি গবনমেন্ট 
চালাইতে পার্টি ডিসিপ্লিন দরকার । পার্টি 'পধিশনে' আসে নির্বাচনে 
মেজরিট করিতে পারিলে । নিবাচনে জয়ী হইতে গেলে নিবাচনী ওয়াদা ব। 
মেনিফেস্টে। দেওয়। দরকার । সে মেনিফেস্টো। কার্যকরী কর! পার্টির নৈতিক 
ও রাজনৈতিক দায়িত্ব । কাজেই সেদায়িত্ব পালনের উপায় নির্ধারণ ও 
আইন-রচনার কাজটা পার্টিতে স্থির হওয়! দরকার । পার্টির মেঘ্বররা কাজেই 
আইন-পরিষদে দীড়াইয়। পাটি-সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে যাইতে পারেন না। এই 
ভাবেই পার্টি গবনমেণ্ট কার্ধতঃ আইন-পরিষদের সভারেইনটিকে পার্টি- 
প্রতিষ্ঠানের সভারেইনটিতে পরিণত করেন। এটা গণতন্ত্র ও পার্টি গবন- 
মেপ্টের চিরন্তন অভ্তবিরোধ, ইট্ার্নেল কনদ্রাডিকশন। ইহার সামঞ্জস্য 
বিধানের চে! রা্র-বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত 
তাদের সমাধানের আশায় আমর] বসিয়। থাকিতে পারি না। আমাদের 
প্রধানমন্ত্রী ও পার্টি-সেক্রেটারির বিরোধ এমন আসন্ন হইয়াছে যে এটা এখনি 
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মিটানো দরকার । আমি লিডারকে তদনুসারে আমার মত জানাইলাম । 
আমার অভিমত অনুসারে 'দোষ কার' প্রশ্নের মীমাংসার কোনও সুত্র 
পাওয়! গেল না। আমার মতে উভয়ের দোষ ফিফ ট-ফিফ টি । আমার 
একট! সুনাম বা বদনাম ছাত্রজীবন হইতেই ছিল । আমি নাকি কোনও 
বিতগ্ডায় এক পক্ষ নিতে পার্সিতাম না। বলিতাম £ এটাও সত্য, 
ওটাও সত্য ॥ সেজন্ত কলিকাতায় বন্ধু-মহলে, বিশেষতঃ সাংবাদিক'মহলে, 
আমার অপর এক নাম ছিল £$ «মিঃ এটাও সত্য ওটাও সত্য ।' মুসলিম 
লীগের ত্রিশের দশকের সাম্প্রদায়িক নীতির জন্ত আমি ঘোরতর মুসলিম 
লীগ-বিরোধী ছিলাম । ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব আমাকে অতিশয় 
ভাবাইয়। দেয় ৷ এই সময় হইতে প্রায় তিন বছর কাল আমার রাজনীতিক 
চিন্তায় ভাবাস্তর ঘটে । এই সময় আমি যা-যা বলিতাম, তারই নাম 
দিতেন বন্ধুরা ঃ 'কংগ্রেসও ঠিক, মুসলিম লীগও ঠিক ; জাতীয়তাও ঠিক, 
সাম্প্রদায়িকতাও ঠিক : পাকিস্তানও ঠিক, অখণ্ড ভারতও ঠিক |” অবশ্য 
আমার মত অতট! বিদঘুটে ছিল না। তবু জুবিচারী র্যাশনালিস্ট হিসাবে 
আমার জুনাম রক্ষার জগ্ত এ বদনাম বহনের মত স্যাক্রিফাইসটুকু করিতাম । 
ফলে বুদ্ধিমান গৌড়ারা! আমাকে র্যাশনালিস্ট না বলিয়। এপ্বিত্যালে্ট 
(মতহীন লোক ) বলিতেন। গৌড়ামির বদনামের চেয়ে এই বদনামটাকে 
আমি অধিক সন্মানজনক মনে করিতাম । 

লিডার কিস্ত আমার নিরপেক্ষতায় খুশী হইলেন। কিন্ত হাসিয়৷ 
বলিলেন £ “বিবদমান দুই পক্ষেরই দুশমন হওয়ার এমন সোজা রাস্তা 
আর নাই। কিন্ত আমি এদেরে লইয়া করি কি? আমি সহজ উত্তর 
দিলাম £ 'নির্বাচন পর্যগ্ত স্টেটাস কোও, যেমন আছে তেমনি, বজায় থাক ।' 


(৯) লিভারের দুশ্চিন্তা 

লিডারের দুশ্চিন্তা দূর হইল না। তিনি তখন সেপ্ুটাল সাফিট 
হাউসে থাকিতেন। একদিন খুব সকালে টেলিফোনে ডাকিলেন। গিয়া 
দেখিলাম, আওয়ামী লীগের নেতৃস্বানীয় আরও অনেকেই আসিয়াছেন। 
কিন্ত সবার সাথে লিডার এক সাথে দেখা করিবেন না। পৃথক"পৃথক দেখা 
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করিবেন। আমাকেই বোধ হয় প্রথম ডাকিলেন। একদম মেটার-অব* 
ফ্যাক্ট বিষয়ী আলাপ । প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারির বিরোধের ফলে পার্টি 
ও প্রতিষ্ঠানের ছিধা বিভক্তি, বিভিন্ন জিলায় তার প্রতিক্রিয়া ( লিডারও এই 
সময় জিলায়-জিলায় সফর করিতেছিলেন ), তার ফলে মন্িসভার সংকট- 
জনক অবস্থা, আসন্স সাধারণ নিবাচনে (১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি 
নিবাচনের দিন ঠিক হইয়। গিয়াছে ) আমাদের আভ্যন্তরীণ বিভেদের কুফল 
ইত্যাদি সংক্ষেপে অথচ দক্ষতার সংগে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। সবই 
ঠিক । সুতরাং মতভেদের ফাক নাই । লিভারের সংগে একমত হইলাম ॥ 
তিনি শুইয়াছিলেন। এইবার উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন £ “আমি 
গ্রভীরভাবে চিস্তা করিয়া ঠিক করিয়াছি তোমাকেই প্রধানমন্রিত্বের 
দায়িত্ব নিতে হইবে । আতাউর রহমানের ছারা আর চলিতেছে না । 
আমি তাজ্জব হইলাম । তলে-তলে অবস্থা এতট খারাপ হইয়াছে? 
এই পরামর্শ লিডারকে কে দিয়াছে? আমি মনে-মনে খুবই গরম 
হইলাম । কিন্তু বাহিরে শান্ত থাকিয়! লিডারের সংগে তর্ক জুড়িলাম । 
আধ ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটের মত তর্ক করিয়া লিডারকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিলাম £ (১) নির্বাচনের মাত্র পাচ মাস আগে প্রধানমন্ত্রী 
বদলাইয়া লাভের চেয়ে লোকসান হইবে বেশী; (২) নিবাচনের 
প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্িত্বের দায়িত্ব নিতে ব্যক্তিগতভাবে আমার ঘোরতর 
আপত্তি আছে: (৩) আতাউর রহমানের উপর বেশীর ভাগ দলীয় 
সদস্যের আস্থা নষ্ট হইয়াছে কথাট1 মোটেই সত্য নয়। প্রথম দফার 
পক্ষে যুক্তি দিলাম £ আতাউর রহুমান-বিপোধী এই অভিযান দলাদলির 
ফল। এই উপদলীয় কোন্দলে লিডারের সারেণ্ডার করা উচিত নয়। 
তার বদলে নির্বাচনের পরে যাকে খুশী প্রধানমন্ত্রী করিও' এই কথা 
বলিয়। সব থামাইয়] দেওয়া লিডারের উচিং। যদি তিনি তানা 
করেন তবে উপদলীয় কোন্দল আরও বাড়িবে;) আতাউর রহমানের 
সমর্থকরা এই অপমান শুইয়। গ্রহণ করিবেন না। নতুন আকারে 
উপদলীয় ফলহ' দেখা দিবে। হিতীয় দফার পক্ষে আমার যুক্তিট। ছিল 
নিতান্ত ব্যকিগত। সাধারণ নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে প্রধান- 
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মত্রিত্ব ভামার কাধে ফেলিলে আমার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটবে । আতাউর 
রহমান তার প্রধানমন্ত্িত্বে যত ভাল কাজ করিয়াছেন, তীর প্রশংসাটুকু 
থাকিবে তারই । আর তিনি যদ্দি কোন খারাপ কাজ করিয়া থাকেন, 
তবে, তার নিন্দাটকু সবই আসিবে আমার ঘাড়ে। কাজেই ঘিনি 
এ সময় আমার উপর প্রধানমন্রিত্বের দায়িত্ব চাপাইতে চান, তাকে 
আমার পরম হিতৈষী বলা চলে না। তৃতীয় দফায় আমার যুক্তি 
ছিল এই যে আওয়ামী লীগ দশীয় মেম্বরদের প্রায় সকলেই আতাউর 
রহমানের্ব সমর্থক, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাত ধারণা । 
সুতরাং তার প্রতি অধিকাংশ মেম্বরের আম্মা! নাই, এ কথা সত্য নয়। 


লিডারকে অন্কপ ধাবণা ধাবা দিয়াছেন তারা ভুল খবর দিয়াছেন। 
লিডারের ঠখে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ; করিলাম । আমি সাহস পাইয়া 


আরও কিছু কথা বলিলাম । আসন্ন আইন পরিষদের বৈঠকে আমাদের 
স্ট্যাটেজি ও আগামী নিবাচন সম্পকে আমাদের কর্তব্য আলোচনা 


করিলাম । মনে হইল আতাউর রহমান'বিরোধী মতটা তার অনেকখানি 

নরম হইয়াছে । আমি বিদায় হইলাম । র 
নেতাদের ধারা অন্য রূমে অপেক্ষা করিতেছিলেন তাদের মধেচ 

সবার আগে ডাক পড়িল দলের চিফ হুইপ মিঃ আবদুল জব্বার 


খদরের । জামি তার সাথে খুব জোরে মুসাফেহা করিয়া] বিকালে আমার 
সংগে দেখা কারপ্পতে বলিলাম। তিনি লিডারের কামরায় ঢট্ুকিলেন। 
সমবেত অন্যান্ত বন্ধুদের জেরা এড়াইয়। দ্রুত গতিতে গিয়া নিজের গাড়িতে 
উঠিলাম । পথে সমস্ত ব্যাপারটা দূহ্রাইলাম । কঞ্পনায় একটা আন্দায 
করিলান । না, যে কোনও শক্তি দিয়া এই পতন রুখিতেই হইবে £ 
থদ্দরকে আসিতে বলিয়াছিলাম বিকালে । তার বদলে তিনি আসিলেন 
তখনই । আমার বাসায় ফিরার বড়জোর এক ঘণ্টা পরেই । তিনি আসিয়? 
লিডারের সাথে তার আলাপের রিপোৌটি করিলেন। মোটামুটি প্রায় একই 
কথা । প্রধানমন্ত্রী বদলাইতে হইবে । এ প্রসংগে লিডার আমার নাম করায় 
তিনি আর বিকাল পর্যন্ত ধের্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি মনে-মনে 
ধরিয়া লইয়াছিলেন, আমি রাষী হইয়াছি। তিনি আতাউর রহমান 
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সাহেবের একজন ঘোর সমর্থক । কাজেই আমাকে সে মর্মে অনুরোধ 
করিতেই তার আসা। আমি হাসিয়া সব কথা বলিলাম। যুক্তিও 
দিলাম । তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি গেলেন। 


(১০) বিবোধের পরিণাম 
সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোনে ধরিলাম। রাতে 


আসিতে বলিলাম । তিনি আসিলেন। হাসিমুখে তার প্রতি চরম রাগ 
দেখাইলাম। তার উপর অসাধু উদ্দেশ্য আরোপ করিলাম । “এক ঢিলে 
দই পাখি মারিবার চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছ, ভাই ।, তিতা সুরে হাসিমুখে 
বলিলাম। তিনি অবাক হইলেন। “অবাক হইবার ভংগি করিও না” 
আমি বলিলাম । “আতাউর রহমানকে বেইয যত করিয়া তাড়াইয়া 
আমাকে সেখানে পাঁচ মাসের জন্ত বসাইয়া অযোগ্য প্রমাণ করিয়। 
নির্বাচনের পরে নিজে প্রধানমন্ত্রী হইবার বেশ আয়োজনট1 করিয়াছ |” 
আমি কঠোর বিদ্পাত্মক ভাষায় বলিলাম । তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। 
বলিলেন £ 'মুরুবিব মানি বলিয়া যা-তা৷ বলিবেন ন]। শ্রদ্ধা রাখিতে পারিব 
না। তর্ক করিলাম । যার-তার যৃক্তি দিলাম । রাগা-রাগি সাটা-সাটি 
করিলাম । এক স্তরে আমার উপর রাগ করিয়৷ তিনি উঠিয়। পড়িলেন। 
জোর করিয়া বসাইলাম । যতই রাগ করুন, শেষ পর্যন্ত শান্ত হইলেন 
যখন আমি পরিণামে দেশের অবস্থা ও পার্টির পরাজয়ের কথা বলিলাম | 
যত দোষই তার থাক, তিনি দেশকে ভালবাসেন । পার্টিকেও । সুতর্লাং 
শেষ পর্যন্ত উভয়ে শান্তভাবে একমত হইলাম £ যে-কোণও তাগ 
স্বীকারের দ্বারা আমাদের দলীয় এঁক্য বজায় রাখিতে এবং আতাউর 
রহমান-মদ্্রিসভাকে পদে বহাল রাখিতে হইবে । ইতিমধ্যে দুই-তিনবার 
মন্ত্রিসভার ওলট-পালট হইয়াছে । আমাদের মন্ত্রিসভা কায়েম করিবার 
জন্য হক সাহেবকে গবর্নরের পদ হইতে সরাইয়া বুড়া বয়সে তাকে অপমান 
করিতে হইয়াছে । বন্ধুবর সুলতান উদ্দিন আহ্মদকে হক সাহেবের স্থলে 
ণবন্নর করিয়া আনিতে হইয়াছে । বামপন্থী আদর্শবাদী ন্তাপ-পার্টি তিন- 
তিনবার পক্ষ পরিবর্তন করিয়াছে । এর কোনটাই আমাদের জন্য প্রশংসার 


( &&৪) 
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কথা নয়। এসব ব্যাপারেই মুজিবুর রহমান ও আমি একমত হইলাম । 
আমার কোনও সন্দেহ থাকিল না যে মুজিবুর রহমান সত্যই 
অন্ততঃ আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আতাউর রহমান-মস্ত্রিসভার স্থায়িত্ব 
কামনা করেন। আমি লিডার ও আতাউর রহমানকে আমার মত 
জানাইলাম । 

ইতিমধ্যে ১৯৩ ধারা জারি হইয়াছিল । লিডারের চেষ্টায় আগস্ট 
মাসের শেষ দিকে আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভ1 গঠনের কমিশন দেওয়। 
হইল । নয়া মন্ত্রিসভ! গঠিত হইল বটে, কিন্ত আতাউর রহমান আমাকে 
জানাইলেন, মন্ত্রী নিয়োগে তার মত টিকে নাই | লিডারই মন্ত্রীদের তালিকা, 
এমনকি তাদের দফতর বণ্টন পর্যন্ত সবই, করিয়াছেন। তিনি অভিযোগ 
করিলেন, লিডার মুজিবুর রহমানের পরামর্শ মতই এসব করিতেছেন। 
এই দূঃখে তিনি একবার প্রধানমন্ত্িত্বের এই বোঝ| বহিতে অস্বীকার করিতে 
চাহিলেন। আমি তাকে অনেক অনুরোধ করিয়া “বিদ্রোহ” হইতে 
বিরত করিলাম । কিন্তু আতাউর রহমান শান্ত হইলে কি হইবে, মিঃ 
কফিলুদ্দিন চৌধুরী ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি আমার বাসায় আসিয়া 
পদত্যাগের হুমকি দিলেন । আগে রেভিনিউ, সি. এও বি. ও লেজিসলেটিভ 
তিন-তিনট1 দফতর ছিল তার। তাকে না জানাইয়। সি. এণ্ড বি, দফতর 
কাটিয়। নিয়া নয় মন্ত্রী মিঃ আবদুল খালেককে দেওয়! হইয়াছে । প্রসংগতঃ 
উল্লেখষোগ্য যে মিঃ আবদুল খালে আমার বিশেষ স্েহভাজন “ছোট 
ভাই'। তিনি যোগ্যতার সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। আমর! যারা 
এক সময় কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব করিয়াছি, তাদের কারও পক্ষেই আর প্রাদেশিক 
১্্রী হাওয়া! উচিত নয় । এ কথা আমি নীতি হিসাবে লিডারের কাছে এবং 
পাটি-বৈঠকে বলিয়াছি। তবু খালেক সাহেবকে একরপ জোর করিয়া 
এই নয় মন্ত্রিসভায় নেওয়৷ হইয়াছে এবং তাকেই সি. এও বি. দফতর 
দেওয়া হইয়াছে । মিঃ কফিলুদ্দিনের অভিযোগ, এটা মুজিবুর রহমানের 
কাজ। তিনি অপমানিত হইয়াছেন । কাজেই আর মন্ত্রিত্ব করিবেন না। 
কফিলুদ্দিন বয়সে আর সবার বড় হইলেও আমার ছোট । কাজেই তাকে 
ধমকাইলাম । বেগার্তা করিলাম । হাতে ধরিলাম। বলা যায় পায়েও 
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ধরিলাম। কারণ বড় ভাই ছোট ভাই-এর হাত ধরাকেই পা ধরা বলা 
যায়। অবশেষে কফিলুদ্দিন শান্ত হইলেন। 


(১১) লিডারের ভুল 

কিত্ত আমার মন শান্ত হইল না। মাত্র পাচমাস বাকী ইলেকশনের | 

এ সময়ে মশ্রীদের রদ-বদলের কোনও দরকারই ছিল না । তার উপর প্রধান- 
মন্ত্রীর অমতে এট। করা আরও অগ্ঠায় হইয়াছে । এটা আমাদের পার্টির 
দুর্ভাগে;র লক্ষণ ; পতনেরও পূর্বাভাস । আমার আশংকার কথা লিডারকে 
বলিলাম । তিনি ভুল বুঝিলেন। ভাবিলেন, আতাউর রহমানের কথামত 
আমি লিডারকে এসব কথা বলিতেছি। লিডারের এক শ একটা 
গণের মধ্যে এই একট] সাংঘাতিক দোষ । তার মত ডেমোক্র্যাটও খুব 
কম নেতাই আছেন । আবার তর মত ডিস্টেটরও খুব কম দেখিয়াছি । 
তখর চিত্রের অস্তনিহিত এই বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়াই আমি লিডারকে 
কথায়-কথায় বলিতাম £'ইউ আর এ ডিস্টেটর টু এস্টারিশ ডেমোক্র্যাসি |, 
তিনি অনেক সময় হাসিতেন। কিন্ত দুই-একবার গম্তীরও হইয়া 
পড়িতেন। তণর অসাধারণ প্রতিভা ও অসংখ্য গুণের জন্ত আওয়ামী লীগ 
উপকৃত হইয়াছে যেমন, তশর দুই-একট। দোষের জন্ত তেমনি আওয়ামী 
লীগের এবং পরিণামে দেশের ক্ষতিও হইয়াছে অপরিসীম । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বল। যায়, ১১৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ওয়াকিং 
কমিটির সম্প্রসারিত সভার সবসল্মত অভিমতের বিরুদ্ধে তিনি মোহাম্মদ 
আলা বগুড়ার কেবিনেটে মন্বিত্ব গ্রহণ করিলেন । মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর এক 
সাংবাদিকের এ প্রকার প্রশ্নের জবাবে বলিলেন £ “আওয়ামী লীগ আবার 
কি? আমিই আওয়ামী লীগ |, সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করিলেন £ 
এট] কি আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো-বিরোধী না?” জবাবে লিডার 
বলিলেন £ আমিই আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো | এই ঘটনার পরে 
লিডারের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতেই দুঃখ করিয়া বলিলাম £ 
'কার্ধতঃ আপনিই আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের 'মেনিফেস্টো, 
এট] ঠিক, কিন্ত প্রকাশ্যে ও-কথা বলিতে নাই। তাতে আওয়ামী 
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'লীগের মর্ধাদ। ত বাড়েই না, আপনারও না। জিন্না সাহেব মুসলিম 
লীগের ডিক্টেটর-নেতা ছিলেন। কিন্ত কোনও দিন তা মুখে বলেন নাই । 
বরং কংগ্রেস ও বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতে গিয়৷ সব সময়েই 
বলিতেন £ “ওয়াকিং-কমিটির সাথে পরামর্শ না করিয়া! আমি কিছু 
বলিতে পারব না।' লিডার নিজের ভুল শ্বীকার করিয়া আফসোস 
করিয়াছিলেন। কিন্তু অনিষ্টটা তখন হইয়। গিয়াছে । অতীতের ভুলের 
অভিজ্ঞতায় তিনি ভবিস্ততে ভূল করিতে বিরত হইতেন না । একই ধরনে 
একই কারণে তিনি পুনঃ পুনঃ একই রকম ভূল করিতেন। ১৯৫৭ 
সালের আগস্ট মাসে কৃষক-শ্রমিক পার্টির মেজরিটির সাথে গবর্নর হক 
সাহেবের সমথন ও দোওয়ায় আওয়ামী লীগের একটা বোঝাপাড়া হয়। 
এই বোঝাপড়ায় কে. এস. পি'র নাল মিয়া-মোহন গিয়া গ্র“প সুহরাওয়ার্দী- 
নেতৃত্ব মানিয়া নেন। লিডার নিজেই সে বোঝাপড়া অনুমোদন করেন। 
তার পর হঠাৎ বিনা-কারণে এই বোঝাপড়া ভাংগিয়া দেন। 
বুঝা গেল মুজিবুর রহমানের পরামর্শেই তিনি এট! করিলেন। তাতে 
লিডার শুধু নিজেকেই ছোট করিলেন না। আওয়ামী লীগ, আওয়ামী 
মন্ত্রিসভা ও প্ব-পাকিস্তানের ভবিস্তংও বিপন্ন করিলেন। আমান 
বিবেচনায় এটা ছিল বিশাল ব্যক্তিত্বশালী লিডারের নিতান্ত শিশু-স্ুলভ 
দুরবলতার দ্িক। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইস্কান্দর মির্যার 
কথায় আমাদের সব-সন্মত অনুরোধ ঠেলিয়া “এক ইউনিট" ব্যাপারে 
রিপাবলিকান পাটির সহিত শক্রতা শুরু করিয়াছিলেন। ফলে 
কয়েকদিনের মধ্যেই মুহরাওয়াদাঁ মন্ত্রিসভার পতন হয় । বেশ কিছুদিন 
পরে বড় দেরিতে তিনি মির্যার ষড়যন্ত্র ধারতে পারিয়াছিলেন। ১৯৪৭ 
সালে পুব-বাংলার লিডার ও প্রধানমন্ত্রী নিবাচনের সময় হইতে আরম্ত 
করিয়া! এই দশ-এগার বছর লিডারকে একই রকম শিশৃ-স্থলভ ভুল করিতে 
দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইত। অত দুঃখেও আমি রসিকতা করিয়' 
একদিন বলিয়াছিলাম £ “ম্যার, খোদাকে অসংখ্য ধন্তবাদ, আপনার 
বিবি নাই ।' তিনি বিশ্মিত হইয়া বলিলেন £ “কেন?' আমি বলিলাম £ 
“থাকিলে অনেকবার আপনার বিবি তালাক হইয়। যাইত। হাদিস শরিফে 
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আছে £ একই রকমে কোনও মুসলমান তিনবার ঠবিলে তার বিবি তালাক 
হইয়া যায়।, হাদিসট1 সহি কি যইফ জানি না। তবে তাতে মুল্যবান 
উপদেশ ও প্রচুর অস্ত্র রস আছে । তাই লিডার আগে ছাত-ফাট। অদ্রহাসি 
করিলেন। পরে গন্তীর হইয়। বলিলেন £ “জীবনে শুধু জিতিলেই চলে না, 
হারিতেও হয়। জান, মহত্বের জয়ের চেয়ে হারই বেশী ?, 


(১২) লজ্জাস্কর ঘটন! 
যা হোক মন্ত্রিসভী গঠন করিয়াই আইন পরিষদের বৈঠক 
ডাকিতে হইল। স্পিকার আবদুল হাকিম সাহেবের প্রতি আমাদের 
পাটি-নেতাদের আস্বা ছিল না। তার উপর একট অনাস্থা-প্রস্তাবও 
দেওয়া হইয়াছিল । সে প্রস্তাব বিবেচনার স্থুবিধার জন্ঠ নিজে হইতে 
ডিপুটি-ম্পিকারের উপর ভার দিয়া সরিয়া বসা তার উচিৎ ছিল। 
তিনি তা না করিয়া নিজেই সে প্রস্তাব বাতিল করিয়! দিলেন। 
এই ভাবে স্পিকারের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত লাগায় মুজিবুর রহগান 
আমাকে বলিলেন £ ডিপটি-ম্পিকারকে শল্ত করিয়া আমাদের পক্ষ 
করিতে হইবে । ডিপুটি-স্পিকার শাহেদ আলী আমার ক্লাস-ফে-ও ও 
হোস্টেল-মেট । আমরা উভয়ে অনাস দর্শনের ছাত্র বলিয়া আমাদের 
হৃগ্তাও ছিল আর সকলের চেয়ে গভীর । তিনি ইতিপৃবেও হাউসে 
প্রিযাইড করিয়াছেন এবং আামাদের পক্ষেই রুলিং দিয়াছেন । কিন্ত 
ম্পিকার ছিলেন তখন বিদেশে । এখন শ্পিকার দেশে হাযির । তার সাথে 
আমাদের পার্টির সংঘাত । এই অবস্থায়ই তাকে ব্ঝাইয়া একটু মযবুত 
করিয়! দিতে মুজিবুর রহগান আমাকে ধরিলেন । আমি ডিপুটি স্পিকারের 
বাড়ি গেলাম । অনেক কথা হইল । তিনি মযবৃত হইলেন। 
ডিপুটি-ম্পিকারের সভাপতিত্বে হাউস শুরু হইল । হাউস শুরু হইল 
মানে অপযিশন দলের হট্টগোল শুরু হইল । শুধু মৌখিক নয়, কায়িক। 
শুধু খালি-হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র কায়িক । পেপার ওয়েট, মাইকের 
মাথা, মাইকের ডাগাঃ চেয়ারের পায়া-হাতল ডিপুটি-ম্পিকারের দিকে 
মারা হইতে লাগিল । শাস্তিভংগের আশংকা করিয়া সরকার পক্ষ আগেই 
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প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তারা হাতে-চেয়ারে ডিগুটি- 
ম্পিকারকে অনস্ত্র-বৃষ্টর ঝাপটা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপযিশনের 
কেউ কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাদেরে বাধা দিতে আমাদের পক্ষেরও 
স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী দু-চারজন আগ বাড়িলেন। আমার পা ভাঙা ছিল। 
তাই না যোগ দিতে পারিলাম মারামারিতে, না পারিলাম সাবধানীদের 
মত হাউসের বাহিরে চলিয়া যাইতে । নিজ জায়গায় অটল-অচল 
বসিয়'-বসিয়! সিনেমায় ক্রি স্টাইল বক্সিং বা স্টেডিয়ামে ফাউল ফুটবল 
দেখার মত এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম । খেলোয়াড়দের চেয়ে 
দর্শকরা খেল! তনেক ভাল দেখে ও বৃঝে। আমি তাই দেখিতে ও 
বুঝিতে লাগিলাম। 


যা দেখিলাম, তাতে ভদ্রের ইতরতায় যেমন ব্যথিত হইলাম ; বৃদ্ধি- 
মানের মুখতায় তেমনি চিন্তিত হইলাম । গণ-প্রতিনিধিরা বন্ৃতা ও 
ভোটের দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়সণ করিবার দায়িত্ব লইয়াই আইন- 
সভায় আসিয়াছেন। ওগডামি কলিজা কাজ হাসিল করিতে আসেন 
নাই, ভাল কাজ হইলেও না। শিক্ষিত ভদ্র ও সমাজের নেতৃস্বানীয় 
বয়স্ক লোকেরাও কেমন করিয়া" ইতরের মত গুগ্ডামি করিতে পারেন, 
চেনা-জান। সুপরিচিত, সমান শিক্ষিত ভদ্র সহকরী ডিপুটি-ম্পিকারের 
উপর সমবেতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের শিলা-বৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন, 
ত। দেখিয়! আমার সারা দেহ-মন ও মস্তিক বরফের মত জমিয়া 
গিয়াছিল। সে বরফেরও যেন উত্তাপ ছিল । আমারও রাগ হইয্লাছিল । 
সে অবস্থায় আমার হাতে রিভলভার থাকিলে আমি নিজের আসনে 
বসিয়। আক্ষমণকাবীদেরে গুলি করিয়া মারিতে পারিতাম । ওস্রা সবাই 
আমার সহকশা শিক্ষিত ভদ্রলোক । অনেকেই অস্তরংগ বন্ধু। তবু 
তাদেরে গুলি করিয়া মারিতে আগার হাত কাপিত না। মিছুক 
অক্ষমতার দরুন অর্থাৎ রিভলভারের অভাবে তা করিতে পারি নাই। 
করিতে পারিলে আমিও ওদেরই মত গুণ্ডা আখ্যা! লাভের যোগ্য 
হইতাম। বেশকম শুধু হইত ও"দের হাতে মাইকের মাথা পেপার 
ওয়েট আমার হাতে রিভলভার । ববিলাম ও"দেরও মনে আমারই মত 
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রাগ ছিল। সে রাগের কারণ ডিপুট-স্পিকার অন্যায়ভাবে সরকার 
পক্ষকে সমর্থন করিতেছিলেন। ডিপুটি-ম্পিকারকে হত্যা করিবার ইচ্ছা! 
অপযিশন মেশ্বরদের কারও ছিল না নিশ্চয়ই । এমনকি, অমন অসভ্য 
ওগডামিতে ধারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাদের সকলে জানিয়া-বুঝিয়া 
ইচ্ছা করিয়া এ আক্রমণ করেন নাই। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি 
দিয়াই দেখিয়াছি, হামলাকারীদের অনেকেই স্পণ্টেনিয়াসলি, নিজের 
অজ্ঞাতসারেই, যেন শুধু দেখাদেখি পাটকেল নিক্ষেপ ঝরিতেছেন। এটা 
যেন হাটের মার । সবাই মারিতেছে, আমিও একটা মারি, ভাবটা যেন 
এই কিন্ত ফল কি হইতেছিল? দেহরক্ষীরা চেয়ারের উপর চেয়ার খাড়া 
করিয়! ডিপ্টি-ম্পিকারের সামনে প্রাচির তুলিয়া ফেলিয়াহিলেন। সে 
প্রাচিরটা ভেদ করিয়। হামলাকারীদের পাটকেল ডিপ্ট-স্পিকারের মাথায়- 
নাকে-মুখে লাগিতেছিল। শাহেদ আলী কোনও বীর বা ডন-কুস্তিগির 
পাহলওয়ান ছিলেন না। সাদা-সিধা শান্ত-নিরীহ ছোট কদের একট 
অহিংস ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। দশনের ছাত্র না শুধু। চলনে- 
আচরণেও ছিলেন দাশনিক। ওকালতি বা রাজনীতির চেয়ে স্কুল" 
কলেজের মাস্টারি করাই তাকে বেশী মানাইত। এগন লোকের 
উপর অমন হামলা ! দেহরক্ষীরা চেয়ারের পাহাড় না তুলিলে তিনি 
&ঁ মঞ্চের উপরই মরিয়া একদম চ্যাপ্টা হইয়া যাইতেন॥। পরের দিন 
হাসপাতালে তিনি সত্য-সতাই মার! যান॥। এই হত্যাকাণ্ডের আদালতী 
বিচার হয় নাই। ভালই হইয়াছে । বিচার হইলে অনেক মিয়ারই 
শাস্তি হইত। দেশের মুখ কালা হইত। কিন্ত আদালতা বিচার না 
হইয়া গায়েবী বিচার হইয়াছে । তাতে দেশের মুখ কালা হইল কি না পরে 
বুঝ! যাইবে ; কিন্ত দেশের অন্তর যে কালা হইয়াছে সেটা সংগ্রে-সংগেই 
বোবা গিয়াছে । & ঘটনার পনর দিনের মধ্যেই মার্শাল ল। শাহেদ 
আলীর অপত্তত্যুকে মার্শাল ল প্রবর্তনের অন্ততম কারণ বলা হইল । 
অর্থাৎ পরের ঘটনার জন্ই আগেরট! ঘটিয়াছিল বা ঘটান হইয়াছিল । 
আওয়ামী লীগ মন্ত্িসভাকে সমর্থন করিতে গিয়া শাহেদ আলী নিহত 
হইলেন অপধিশনের টিল-পাটকেলে । অথচ পূর্ব বাংলার দুশমনরা 
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তখনও বলিলেন এবং আজও বলেন £ আওয়ামী লীগই শাহেদ আলীকে 
হত্যা করিয়াছে । কোন্‌ পাপে এ মিথ্যা তহমত ! 

দুর্ভাগ্য একা আসে না। তার মানে, দুর্ভাগোর কারণ বা কর্তা ধারা 
তাদেরে যেন শনিতে পাইয়া বসে। শনিতে ধরে উভয় পন্ষকেই। 
কারণ দূভাগ্যের মধ্যেও এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দোষ দেয়। ঢাকায় এই 
কেলেংকারিতেও আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল না। করাচিতেও দরকার 
হইল যত নষ্টের গোড়া মির্যার আর এক চাল। সরল-সোজা জায়েশী 
প্রধানমন্ত্রী ফিরোয নূনকে দিলনা বলাইলেন£ আওয়ামীদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
ঢুকিতে হইবে । মন্বিসভার দায়িত্ব বহন করিতে হইবে । বাহির হইতে 
সমর্থন দিয় ফপরদালালি টপ. কামাতধবরি করিতে দেওয় হইবে না । এসব 
কথায় আওয়ামী লীগ-নেতাদের কান না দেওয়া উচিং ছিল । আওয়ামী 
লীগের পক্ষে নিবাচনের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় না যাওয়ার অনেক 
কারণ ছিল । তার মধ্যে প্রধান কারণ আওয়ামী লীগ মপ্ত্িত্বে অংশ না৷ 
নিয়াই নৃন-মন্ত্িসভার সমর্থন দিবে এই চুক্তি হইয়াছিল। এই ত্যাগের 
বদলা যুক্ত*নিরবাচন-প্রথায় আগামী সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ 
নিবাচনের তারিখ নির্ধাত্রিত হইয়াছে । নিবাচনের আগে আইন-পরিষদের 
আর কোনও অধিবেশন হওয়ার দরকার নাই। নূন-মন্ত্রিনভা বিনা- 
বাধায় মন্িত্ব চালাইয়া যাইতেছেন। তবু আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় 
যাচিয়া জায়গা দেওয়ার প্রস্তাবকে স্বভাবতঃই সন্দেহের চোখে দেখা 
উচিৎ হিল এবং খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করা কর্তব্য ছিল। আওয়ামী 
লীগকে লইয়া খেল! করিবার জন্যই যে মির্য! এই প্রস্তাব দেওয়াইয়াছেন, 
এট] ছিল জুম্পই । করাচির খবরের-কাগযগুলি গোড়া হইতেই বলা শুরু 
করিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রী নেওয়! হইবে বটে, কিন্ত অুহরাওয়াধী ও 
আবুল মনন্ুরকে নেওয়া হইবে না । এই ধরনের “সংবাদ ছাপিয়া মির্যার 
দলে গোড়া হইতেই লিডার ও আমাকে বেকায়দায় ফেলিলেন। 
এ অবস্থায় আমাদের মুখ দিয়া মন্ত্রিত্বে না যাওয়ার কথাটা কেমন 
অশোভন দেখায় না? বন্ধুরা ভাবিবেন আমরা ।নজেরা যাইতে পারিব 
না বলিয়াই বুঝি বিরোধিতা করিতেছি । এরিক্ক নিয়াও বাধা দিলাম 


(৫৬১) 


রাজনাতির পঞ্চাশ বছর 


আতাউর রহমান, মানিক মিরা ও আমি বিরোধিতা করিলাম । যতদৃণ্ঃ 
জানি লিডারও এ সময়ে মস্ত্রিত্ে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন । এটা যে মির্যার 
একটা চাল, এ কথায় মুজিবুর রহমানও আমার সাথে একমত ছিলেন । 
কিন্ত কেনজানি না, কার বৃদ্ধিতে বৃঝি নাই, মুজিব্র রহমান আমাদের 
কাউকে না জানাইয়া কয়েকজন হুব্‌ মন্ত্রী লইয়া হঠাৎ করাচি চলিয়া 
গেলেন। মন্ত্রিত্বের শপথ নিলেন। ভাল পোর্টকলিও পাওয়া গেল না বলিয়া 
চার-পাঁচ দিন পরে পদত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মার্শাল ল। কি 
চমৎকার প্লান্ডওয়েতে সব কাজ করা হইয়াছিল ! প্ল্যান্ট ছিল সুস্পষ্ট । 
্বা্থান্ধ ছাড়া আর সবাই বুঝিয়াছিলেন! লিভারও বুবিয়াছিলেন। 
কিন্ত সেই দুর্বলতার জন্য তিনি এবারেও দুঁ়ভাবে “না” বলিতে পারেন নাই 
১৯৪৮ সালের আগস্টে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল ও অক্টোবরে লিভারের 
যে সামান্য দুর্বলতায় দেশ ও আওয়ামী লীগ চরম বিপদের সম্মুখীন 
হইয়াছিল, ১৯৫৮ সালের অক্টোবরেও সেই একই দূবলতা আমাদের 
কাল হইল। 


(৬৬২) 


উনত্রিশা অধ্যায় 
ঝড়ে তছঞ্ছ. 
(১) বজ্রপাত 
৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ সাল । রাত আটটা । রেডিওতে শুনিলান, 
দেশে মাশশল ল হইয়াছে । প্রেসিডেন্ট ইসঙ্কান্দর নির্যা শাসনত্্ব 
এ্যারোগেট? করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইন- 
পরিষদ ভাংগিয়। দিয়াছেন । প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খাকে 
প্রধানঃন্ত্রী ও চিফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্টে-টর নিযুক্ত করিরাছেন। 
স্তত্তিত হইলাম । রেডিওতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সেনাপতির 
মথে কথাট। না শৃনিলে বিশ্বাস করিতাম না। ও'দের মুখে শৃনিয়াও বিশ্বাস 
করা সহজ হইল না। শাসনতন্ত্র বাতিল করার ক্ষমতা এর পাইলেন 
কোথায়? মিলিটারি কু করিতে যে শাসনতান্্ি ক্ষমতা লাগে নাঃ 
এট] আমি 'তখনও ববি নাই । কিন্তু শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া সামরিক 
বাহিনী রা্র-ক্ষমতা দখল করিলে শাসনতদ্বের স্থট্ট প্রেসিডেন্টও যে থাকেন 
না, এটাও কি ও"রা বুঝেন নাই? না বৃঝার কথা নয় । কাজেই কোথাও 
কোনও মশার-পটাচ আছে । যত মার-পা্যাচই থাকুক, কোমরে যার জোর 
আছে, অর্থাৎ দেশরক্ষা বাহিনী যখর পক্ষে তারই জয় হইবে, এট। ব্ঝা 
গেল। কিন্তু কেন কি উদ্দেশ্যে এই বিপ্লবের তছনছ, করা হইল? 
বোঝা গেল না। রাজাহীন প্রজাতম্ত্রে শাসনতন্ত্র বাতিল করার উদ্দেশ্য 
কি হইতে পারে? 
অন্য কিছু চিন্তা করিবার ছিল ন! বলিয়'ই এইসব সুস্পষ্ট নিরর্থক 
চিন্তা কহিতেছিলাম । আর ভাবিবই কি ছাই! কোনই কুল-কিনারা 
করিতে পারিলাম না। কার সাণেই বা কথা বলিব? প্রধানমন্ত্রী 
আতাউর রহমান করাচিতে । পারি সেক্রেটারি মুজিবুর রহমানও 
সেখানে । লিডার সুহরাওয়াদীও করাচিতেই থাকেন। কেউ নাই 
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ঢাকায়। দলের মন্ত্রীদের কারো-কারো৷ খেশজ করিলাম । না, কেউ বাসায় 
নাই। গ্রবন র জনাব সুলতানুদ্দিন আহমদ অন্তরংগ বন্ধু-মানুষ। তাকে 
টেলিফোন করিতে হাত উঠ্াইলাম॥ গ্বিতীয় চিন্তায় বাদ দিলাম । 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাশিদুল হক চৌধুরী কয়েকদিন আগে ঢাকায় আসিয়া- 
ছেন। অগত্যা তাকেই ধরিলাম। কথা হইল । তিনিও আমার মতই 
স্তাজিত। আর কিছু জানেন লা। ইশার!-ইংগিতে বলিলেন ঃ টেলিফোনে 
এ বিষয়ে আলাপ করা নিরাপদ নয় । ঠিকই ত ! ছাড়িয়। দিলাম । বাসার 
কাছেই “ইন্তেফাক* অফিস। অগত্যা সেখানে যাইব ভাবিলাম। 
এমন সময় গরবনরের টেলিফোন পাইলাম । স্বয়ং তিনিই ধরিয়াছেন। 
বলিলেন £' গাড়ী পাঠাইছি । চইলা আস ।' আর কিছু বলিলেন ন!। 

গাড়ি আসিল । গবনমেন্ট হাউসে গেলাম । কথা হইল । তিনিও 
স্তম্ভিত হইয়াছেন। আভাসে-ইংগিতেও কোনও আহট পান নাই। 
বলিলাম £ “কাজটা সম্পূর্ণ বে-আইনী । গবনর শাসনতন্ত্র বজায় রাখিতে 
আইনতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য । কাজেই তিনি এট? অগ্রাহ্য করিতে পারেন। 
স্বীকার করিলেন। কিন্তু এটাও তিনি বলিলেন £ শাসনতন্ত্র অনুসারেই 
প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ছাড়া তিনি কিছু করিতে পারেন না। তিনি 
আসলে প্রধানমন্ত্রীর রবার স্ট্যাম্প মাত্র । বৃঝিলাম তার কথাই ঠিক। 
আরেকটা খবর দিলেন। তার বেগম সাহেব করাচি গিয়াছিলেন। 
তাকে প্রেসিডেপ্ট হাউসে নেওয়। হইয়াছে । খানিক আগে তার সাথে 
কথা হইয়াছে । ব্যাপার-স্যাপার সুবিধার নয় । সাবেক আই. জি. মিঃ 
যাকির হোসেনকে যরুরী খবরে করাচি নেওয়। হইয়াছে । স্ুলতানুদিনের 
দু সন্দেহ তার বদলে মিঃ যাকির হোসেনকেই গবনর করা হইতেছে । 
দেখা গেল, আমরা দুইজনই সমান নিরুপায় । উভয়ের মন খারাপ । 
আলাপ জমিল না। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যাইতে*আসিতে 
দেখিলাম সারা শহর থমথমা | 

বাড়ির সবাই স্তম্ভিত, বিষ । কারও মুখে কথা নাই । কাজেই নিবিবাদে 
নিবিদ্ধে সবাই চিন্তা করিতে লাগিলাম । পর-পর কয়েকটা ঘটনা মনে 
পড়িয়া গেল । একটা মাত্র তিন-চারদিন আগের ঘটনা । বাসায় একটা 


(6৬৪) 


ঝড়ে তছনছ, 


প্রেস-কনফারেন্স ডাকিয়াছিলাম । প্রায় জন পঁচিশেক সাংবাদিক সমবেত 
হইয়াছিলেন। আসন্ন নিবাচনে শাস্তিশুখলার সংগে দেশের এই সর্বপ্রথম 
জাতীয় নিবাচন সমাধায় সাংবাদিকরা কিরপে সাহায্য করিতে পারেন» 
তা বলার জন্তই এই প্রেস-কনফারেন্স। আমি নিজে ত্রিশ বছরের 
সাংবাদিক। রাজনীতিক কী হিসাবে বহু নির্বাচন করার অভিজ্ঞতাও 
আমার আছে । আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। হইতে তাদেরে দেখাইলাম £ 

বাদিকর! ইচ্ছা করিলে শান্তিশুখলার সাথে নির্বাচন সনাধাও 
করিতে পারেন । আবার ইচ্ছা করিলে মারাত্মক অশাভিও হ্যাট করিতে 
পারেন। সাংবাদিকরা সকলে আমার সাথে একমত হইলেন । যশর-তার 
দলীয়-আস্বা-নিবিশেষে তারা নিরপেক্ষভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ নিবাচনে তাদের 
কতব্য করিবেন, এই অশ্বাস দিয়া সন্ধ্যার অনেক পরে তারা বিদায় হইলেন। 

সাংবাদিকরা চলিয়া যাওয়ার পরও তিন-চারজন লোক থাকিলেন। 
এরা একেবারে পিন্র কাতারে ছিলেন বলিয়া তাদের দিকে এতক্ষণ 
বিশেষ লক্ষ্যও করি নাই । এক-আধবার ওদিকে নযর দিয়াই বুঝিরাছিলাম, 
ও'রা আমার রোজকার মজলিসী বদ্ধু। কিন্তু সাংবাদিকরা চলিয়া 
যাইবার পর দেখিলাম ওদের মধ্যে একজন আমার বন্ধু হইলেও 
রোজকার মজলিসী দরবারী লোক নন। তিনি আমার ল্যাুলর্ড মিঃ 
ই. এ. চৌধুরী । তিনিও মাঝে মাঝে আসেন। আমাকে বড়*ভাই 
মানেন। আমিও তাকে ছোট-ভাই মানি । কিন্ত আমার দরবারী তিনি 
নন। কাজেই তাকে দেখিয়। অবাক হইলাম । বাড়ি-ভাড়ার তাগাদায় 
আসেন নাই ত? হাসিয়া বলিপাম £ “চৌধুরী, কবে থনে সাংবাদিক 
হৈলা?' তিনি খুবই রসিক যুবক। আমার ঘসিকতার রস গ্রহণ করিয়া 
হাসিলেন। বলিলেন £ “কিস্ত ভাইসাব আমি ভাবতাছি* আপনে এই বৃথা 
পরিশ্রম ও অরব্যয়ট। করলেন কেন?' আমি বিস্ময়ে বলিলাম £ “কোনটারে 
তুমি ব্বথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় কইতেছ?' চৌধুরী সাহেব গন্তীর হইয়া 
পাণ্টা প্রশ্ন করিলেন £ 'আপনে কি সত্যই বিশ্বাস করেন ইলেকশন হবে ? 
আমি আরও বিস্মিত হইয়! বলিলাম £ “বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন কোথায়? 
ইলেকশনের দিন-তারিখ ত ঠিক হৈয়াই গেছে ।' 


(6৬৪৬) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


অতঃপর চৌধুরী সাহেব দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলিলেন যে তার নিশ্চিত 
বিশ্বাস নির্বাচন হইবে না। নির্বাচনের আগেই একটা কিছু ঘটিয়া 
যাইবে । তার অনেক আলামতই তিনি দেখিতেছেন। একট আলামত 
এই যে মাত্র দুই-একদিন আগে তিনি নিজে দেখিয়াছেন ঠাঁটগা হইতে 
স্পেশ্যাল ট্রেন বোঝাই হইয়1 মিলিটারি ঢাকার দিকে আসিতেছে । 
অতি উচ্চ হাসিতে তার সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিলাম । বলিলাম £ 
ও-সব ন্মাগলিং বন্ধ করার জন্য “অপারেশন ক্লোযড ভোরের” আয়োজন । 
তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না । ন। করিবার অনেক কারণও 
বলিলেন। কেউ কাকেও বুঝাইতে পারিলাম না। যার-তার মত লইয়া 
বিদায় হইলাম । 

এর পর মনে পড়িল, কয়েকদিন আগে বন্ধুবওর আবু হোসেন 
সরকার ও মোহন মিয়াও এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন। শহরে 
বন্দরে ও রেল স্টেশনে সৈন্তবাহিনীর অস্বাভাবিক যাতায়াত দেখিয়াই 
তারা বলিয়াছিলেন £ “একটা কিছু যেন হইতেছে ।, এ অপারেশন 
ক্লোঘড ডোর দিয়া তাদেরেও বুঝাইয়াছিলাম । তারা যেন অগত্যা 
বলিয়াছিলেন £ “হৈতেও বা পারে ।' 


(২) পুরাভাস 

সুতরাং দেখা গেল, আমি ছাড়। আর সকলেই যেন বিপদ আশংকা 
করিতেছিলেন। আজ বুঝিলাম* ও"দের চেয়ে আমি কত নিবোধ । নইলে 
এসব কথা আমার মনে বাজিল না কেন? অল্প কিছুর্দিন আগে করাচিতে 
মাফিন রা্রদূত মিঃ ল্যাংলি এবং তারও আগে মাকিন ফাস্ট সেক্রেটারি 
মিঃ ড্যান্থোর সাথে পাকিস্তানের প্রতি মাফিন গ্যার্টিচিড নিয়া আলাপ- 
আলোচন1 করিতেছিলাম । উভয়েই পাকিস্তানী য়াজনীতির সাম্প্রতিক 
ভাব-গতিতে দুর্ভাবন! প্রকাশ করিয়াছিলেন। আসন্ন নিবাচনে প্ব- 
পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জয়লাভ 
করিবে এবং প্রাদেশিক সরকার গঠন করিবে, এসম্বদ্ধে তাদের পূব-ধারণা 
দত ছিল। তারা বিশ্বাস করিতেন আওয়ামী লীগ মাকিন-বিরোধী । 


(৬৬৬) 


ঝড়ে তহ,নছ, 


আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট মত সিটো-বাগদাদ প্যান্টের বিরুদ্ধে এট] তাদের 
জানা কথা । মওলানা ভাসানী বাহির হইয়। যাওয়ার পরও আওয়ামী 
লীগে এই মতের লোকই বেশী । কিন্ত তাতে তাদের ভয়ের কোন কারণ 
নাই। আওয়ামী লীগের অধিকাংশের মত যাই থাকুক, তাদের অবিস- 
ঘাদিত নেতা সুহরাঁওয়াদীকে মাকিন-নেতারা বিশ্বাস করেন। তিনি 
নীতি হিসাবেই ইংগ-মাকিন বন্ধুত্বে বিশ্বাসী । মুসলিম লীগও মাকিন- 
সমর্থক, এ বিশ্বাসও তাদের দৃঢ় । সুতরাং আগামী নিবাচনের পরে 
যখন পূর্ব-পাকিস্থানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম 
লীগ সরকার গঠন করিবে, তখন কেন্রে দুই পার্টির কোয়েলিশন সরকার 
হইতেই হইবে । এই কোয়েলিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী জুহরাওয়াদাঁ 
ছাড়া আর কেউ হইতে পারেন না। সুতরাং মাকিন-সমথক পশ্চিম 
পাকিস্তান সরকার ও সুহরাওয়াদাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারও মাকিন- 
ঘেষা হইতে বাধ্য । মাকিন দূতাবাসের চিস্তা-ধারা যখন এই পথে, ঠিক 
দেই সময় সর্দার আবদুর রব নিশতারের সৃত্যুতে খান আবদুল কাইউ্ন 
খা মুসলিম লীগের সভাপতি হন। সভাপতি হইয়াই তিনি মাকিনীদের 
প্রতি কট্ট-কাটব্যে মওলানা ভাসানীকেও ছাড়াইয়া গেলেন। বিরাট- 
বিরাট জনসভায় তিনি এই ধরনের বন্তৃতা করিয়া বিপুল সম্বর্ধনা-অভিনন্দন 


পাইতে লাগিলেন। সারা পশ্চিম পাকিস্তানের সবত্র এবং খোদ 
করাচিতে মুসলিম লীগ-সমর্থক বিরাট জনতা মাকিন দুতাবাসের 


সামনে যুক্ত রাষ্টের ও মাফচিনী দালাল বলিয়া কথিত ইস্কান্দর মি্ধার 
বিকদ্ধে বিক্ষোভ দেখাইতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই মাকিন- 
দূতাবাসের এ সব অফিসারকে বিষ ও পাকিস্তানের ভবিষ্যত সমষ্ধে 


উদ্বিগ্ন দেখিয়াছিলাম । আসন্ন নির্বাচনের ফলে পাকিস্তান পশ্চিমা 
রাষ্র-গোষ্টী হইতে বাহির হইয় যাইবে, স্বয়ং সুহরাওয়াদীও আর 


ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। এ সম্পর্কে তাদের মনে এই সময়ে 


আর কোনও সন্দেহ দেখিলাম না । আগামী নিবাচনে প্রেসিডেন্ট মির্ষা 
আর প্রেসিডেন্ট হইতে পারিবেন না এই সন্দেহ হওয়ার পর হইতে তিনিও 


নানা কৌশলে নির্বাচন ঠেকাইবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার সন্দেহ, 


(&৬৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও আমেরিকানরা এই কারণে এই সময়ে পাকি- 
স্তানের আসন্ন নিবাচনের বিরোধী হইয়া উঠিরাছিলেন। এ ব্যাপারে 
প্রেসিডেন্ট মির্যার সাথে তাদের যোগাযোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক । এই 
কারণে আমার মনে হয় প্ব-পাকিস্তান আইন-পরিষদে বিরোধী দলের 
গুগডামি, কেন্দ্রে ফিরোয খাঁর মন্ত্রিসভায় খামখা রদ-বদল, পোরি-ফলিও 
লইয়া অর্থহীন বিসম্বাদ ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একই অদৃশ্য হস্ত পর্দার 
আড়াল হইতে এই পুতুল নাচ করাইয়াছিল। এমনকি সি. আই. এ. র 
হাত থাকাও অসম্ভব নয় । 


(৩) কর্মশুরু 

পরদিন। ৮ই অক্টোবর ॥ সেক্রেটারিয়েট-ভবনে একট! মিটিং ছিল । 
কয়েকদিন আগে পুরব-পাকিস্তান সরকার নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
উদ্ধ-গতি দাম সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত কমোডিটি-প্রাইস-কমিশন নামে 
একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান 
করা হইয়াছিল । এই কমিশনেরই প্রথম বৈঠক ছিল ৮ই অক্টোবর সকাল 
নটায়। সেক্রেটারিয়েটভবনে । মাশশল ল জারি হওয়ায় কমিশনের 
বৈঠক মোটেই হইবে কি ন',জানিবার জন্য আমি কমিশনের সেক্রেটারি মিঃ 
কেরামত আলী সি. এস, পি. কে টেলিফোন করিলাম । তিনি জানাইলেন 
তিনি কোনও বিপরীত নির্দেশ পান নাই । কাজেই কমিশনের কাজ 
চলিবে । নির্ধারিত সময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে তিনি আমাকে 
অনুরোধ করিলেন। আমি গেলাম । আমার সভাপতিত্বে সভার কাজ 
শুর হইল । সব মেম্বররাই উপস্থিত হইলেন। দশ-বারজন মেম্বরের মধ্যে 
জন-তিনেক এম. এল. এ. ছাড়! আর সবাই সেক্রেটারি ও ডি. আই. জি. 
স্তরের অফিসার । নিয়ম-পদ্ধতি সম্বদ্ধে প্রাথমিক আলোচনা শেষ হইবার 
আগেই কমিশনের সেক্রেটারির বাহিরে ডাক পড়িল। তিনি ফিরিয়া 
আসিয়া জানাইলেন যে কমিশনের সবশেষ পধিশন জানার জন্তু 
গবর্নমেন্ট হাউসে নির্দেশ চাহিয়া ফোন কর! হইয্লাছে। সে শির্দেশ 
না পাওয়া পর্যন্ত কমিশনের কাজ আর আগাইতে পারে না। অতএক 


(৬৬৮) 


ঝড়ে তছনছ, 


আমর] সভার কাজ বন্ধ করিয়া! চা-বিস্কট-পান-সিগারেট খাওয়ায় মন 
দিলাম। হাযার বিপদেও মানুষ খোশালাপে বিরত হয় না । জানাধার 
নমাযে ও দাফনে সমবেত মানুষও গল্প করে। আমন্নাও খোশালাপ 
শুক করিলাম । মাশ্শালল সন্বন্ধেও। মার্শাল লণ্টা সে জাতির 
বিপদ, অন্ততঃ প্ব-পাকিস্তানে মার্শাল ল'র সমর্থনে কোনও লোক 
পাওয়। যাইবে না, আমার এই আস্থা ও বিশ্বাস এক ফুৎকারে মিলাইয়া 
গেল এই বৈঠকেই। মাশণশল ল'র পরে এটাই আমার বাহিরের লোকের 
সাথে “প্রথম মিলন। সমবেত লোকেরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত চিন্তাশীল 
লোক । আমি দেখিয়া মর্নাহত হইলাম যে এই উচ্চ-পদস্থ অভিজ্ঞ ও 
দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারিদের অনেকেই এটাকে জাতির বিপদ 
বলিয়া মনে করেন নাই। বরং কাজে কথায় ও মুখ-ভংগিতে মনে হইল 
এতে যেন তাদেরই জয় হইয়াছে । মনটা দমিয়া গেল। আর কোনও 
উৎসাহ থাকিল না। গবনমেণ্ট হাউস হইতে হী-স্ুচক কোনও নির্দেশ 
আসিল না। সাইনিডাই সভা ভাংগিয়! দিয়া বিদায় হইলাম । আর 
কিকি বিপদ আসিতে পারে, তার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম । 


(৪) গেরেফতার 

বেশীদিন ভাবিতে হইল না। অতঃপর যা শুর হইল, ত রাজনীতি 
নয় রাজা-নীতি। ১০ই অক্টোবরের রাত দুইটার সময় প্রায় ভাংগিয়া- 
ফেলার-মত দরজা-ধাকা-ধাকিতে ঘুম ভাংগিল। দরজা খুলিতেই 
দেখিলাম এলাহি কাণ্ড । আংগিনা-ভরা সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্তবাহিনী । 
আম্মাকে গেররেফতার করিতে আসিয়াছে । বেশ, ধরিয়া নিয়া যান। 
না, বাড়ি খানা-তল্লাশ হইবে । কারণ নিরাপত্তা আইনে নয়, দুর্নীতি 
দমন আইনে। বলিলাম £ দুর্নীতি দমন আইনে এমন অগ্রিম গেরেফ- 
তার করাম্ম ত বিধান নাই। আগে নোটিশ দিতে হইবে । কেস 
করিতে হইবে। তারপর না গেরেফতার? পুলিশ বাহিনীর নেতা 
ভি, এস. পি. । তিনি হাসিয়া বলিলেন £ 'এতদিন আইন তাই ছিল 
বটে, এখন তা বদলান হইয়াছে । মিঃ যাকির হোসেন গবর্নর হইয়। 


(৬৬৯) 
৩৬-- 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সন্ধ্যার দিকে ঢাক! ফিরিয়াই গবন/মেন্ট হাউসে পুলিশ ও অন্তান্ত বড়- 
বড় অফিসারদের কনফারেলস করিয়াছেন। সেখানেই তিনি দুর্নীতি 
দমন আইন সংশোধন করিয়া অডিন্তান্স জারি করিয়াছেন । ডি' এস, 
পি. সাহেব এই কনকারেছ্গ হইতেই সোজা আমার বাসায় আসিয়াছেন। 
তিনি এক কপি আইনের বই ও তার লাইনের ফাকে হাতের-লেখা 
সংশোধনট দেখাইলেন। বলিলেন £ অভিন্থান্সেয় সারমর্ম এ । গবনর 
সাহেব করাচি হইতে তালিকা লইয়াই আসিয়াছেন। তালিকা-ভুজ, 
সবাইকে গেরেফতারের জন্ত চারিদিকে পুলিশ অফিসাররা বাহির"হইয়া 
গিয়াছেন। ডি. এস- পি. সাহেব ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া বলিলেন £ “সবাই 
আপনার মত বড়-বড় নেতা ।” আরও ঘনিষ্ঠভাবে বলিলেন £ “মোটমাট 
চৌদ্দজনের তালিকা । কে কে, আভাসে-ইংগিতে তাও বলিয়া ফেলিলেন। 
সব শুনিয়া আমি বলিলাম £ “কিন্ত ডি. এস পি সাহেব, এ অভিন্যান্স 
গেষেট না হওয়া পর্যস্ত বলবং হইতে পারে না । ডি. এস. পি. হাসিয়া 
বলিলেন £ «সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না সার, গেষেট একস্ট্া- 
অডিনারি ছাপার জগ্ত ই. বি. জি, প্রেসে কপি চলিয়৷ গিয়াছে। 
আপনাদেরে কোর্টে নেওয়ার আগেই ছাপা হইয়া আসিয়া পড়িবে” 
অগত্যা আমি সন্ত, ইংরাজিতে যাকে বলে স্যাটিসফাইড, হইলাম । 
বলিলাম £ “তবে খানাতল্লাশ শুর করেন ।' তার] শুর করিলেন । রাত্র 
দুইটা হইতে বেল দশটা পর্যন্ত আটটি ঘণ্টা বাড়িটা তছ,নছ, করিলেন । 
আলমারি, বাক্স, জুটকেস, তোষক, বালিশ, বিছানার উপর-নিচ, বাথরুম, 
পাকঘর, আমার মোটামুটি বড় লাইব্রেরির বড়-বড় আইন পুস্তকের 
সলাট-পাতা, কিছু বাদ রাখিলেন না। দীর্ঘ আট ঘণ্টা ধরিয়া এই 
তছনছ. চলিল। বেলা দশটার দিকে আমাকে এনট-কোরাপশান 
আফিসে নেওয়া হইল । সেখানে গ্িয়] যণাদেরে পাইলাম, এবং অল্লক্ষণ 
মধ্যেই ধাদেরে আনা হইল, সব মিলাইয়৷ হইলাম আমরা মোট এগার 
জন। তাদের মধ্যে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবদুল 
খালেক, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, এডিশনাল চিফ সেক্রেটারী মিঃ 
আধগর আলী শাহ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আবদুল জব্বার প্রভৃতির 


(6৭০) 


বাড়ে তছনছ, 


নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ডি. আই, জি, মহীউদ্দিন আহমদের 
আগমন অপেক্ষায় আমাদদেরে বসাইয়। রাখা হইল। ঘণ্টা দুই-তিন 
অপেক্ষা কর! হইল । তার দেখা নাই। অবশেষে সমবেত এস. পি. ডি- 
এস. পি. রাই আমাদের পৃথক-পুথক বিবৃতি নিতে লাগিলেন এক-একজন 
করিয়।। সম্পত্তির তালিকা । আয়-ব্যয়ের হিসাব । লম্ব৷ লম্ব বিবৃতি । 
এসব করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আসামীদের সকলের বাড়ি 
হইতেই খান আসিয়াছিল। পরিবারের লোকজনকেও আসিতে দেওয়া 
হইয়াছিল । তারাই দুইট।-তিনটার দিকে আমাদেরে খাওয়াইয়া 
গিয়াছেন। 


অবশেষে সন্ধ্যার সময় আমাদেরে এস, ভি. ও.র এজলাসে হাযির 
কর! হইল। এজলাসে এস. ডি. ও. সাহেব একা নন। তার পাশে 
বস কনে'ল-স্তরের একজন মিলিটারি অফিসার । আমাদের পক্ষের 
উকিলরা যামিনের দরখাস্ত করিলেন। কোন এযহার ছাড়াই আমাদেরে 
গেরেফতার করা হইয়াছে, সে কথা বলিলেন। ফৌজদারি কার্য-বিধির 
৪৯৭ ধারা মতে আমাদেরে যামিন দিতে বাধ্যঃ এই মর্মে অনেক 
আইন-নযির দেখাইলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর যামিনের বিরুদ্ধতা 
করিলেন। আসামীর! সবাই প্রভাবশালী জনপ্রিয় নেতা। এরা বাহিরে 
থাকিলে সমস্ত তদন্ত কার্ষই ব্যাহত হইবে । 


এস. ডি. ও. সাহেব কথা বলিলেন না। চোখ তুলিয়া আনাদের 
ব! উকিলদের দিকে একবার নযরও করিলেন ন1।। মাথা হেট করিয়। 
যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া আমাদের দরথখাস্তে “রিজেেঁড' 
লিখিয়! বাহির হইয়া গেলেন। আমাদেরে জেলখানায় নেওয়া হইল । 
সবাইকে নেওয়া হইল পুরানা হাজতে । শুনিতে যত খারাপ, আসলে 
অত খারাপ নয়। বরঞ্ জেলের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল জায়গার 
অন্থতম। প্রকাণ্ড একটা হলঘর । সবাই এক সংগে থাকা যায় । এটাই 
এ ঘরের আকর্ষণ। দিনে ত বটেই রাতেও সব একত্রে, সভা করিয়া, 
তাস-দাব। খেলিয়। কাটান যায় । 


(৫৭১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
(৫) জেলখানায় 


এখানে ঢুকিয়াই পাইলাম মওলানা ভাসানীকে ! তাকে অবশ্য 
করাপশান আইনে ধরা হয় নাই, ধর! হইয়াছে নিরাপত্তা আইনে । 
যে আইনেই হউক, আমরা সবাই মেঝেয় ঢাল! বিছান। করিয়া রাত 
কাটাইলাম । তাতে কোনই অস্থুবিধা হইল না। কারণ সারা রাত 
দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যং আলোচনায় ব্যস্ত রহিলাম । 

কিন্ত কতৃপক্ষ যেন আমাদের “জেলের মধ্যে অত সুখ" সহ্য করিতে 
পারিলেন না। পরদিনই মওলানা ভাসানীকে সেলে" নিয়া গেলেন। 
তারপর এক-এক করিয়। ধুজিবুর রহমান, আবদুল খালেক ও আমাকে 
পৃথক-পৃথক সেলে আবদ্ধ করিলেন । প্রথম-প্রথম মানসিক কষ্ট হইল খুবই । 
কিন্ত সহিয়া উঠিলাম। তখন নিজের চেয়ে বন্ধুদের জন্য চিস্তা হইল 
বেশী ॥। আমি নিজে লেখক ও পাঠক । দিন-রাত হাবি-জাবি লিখিয় ও বই 
পড়িয়া সময় কাটাইতে লাগ্লাম । কিন্তু বন্ধুরা না লেখেন, না পড়েন। 
সুতরাং “সেলে ওদের দিন কিভাবে একাকী কাটে সে দুশ্চিন্তা আমাকে 
পাইয়া বসিল। এত কণ্টেও একট! খবর পাইয়] নিজের কথ! ভুলিয়। 
গেলাম । ২৮শে অক্টোবরের খবরের কাগষে পড়িলাম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর 
মির্যা “স্টেপ ডাউন' করিয়াছেন । প্রেসিডেন্টির গদ্দি ত্যাগ করিয়াছেন। 
চিফ মার্শাল ল" এডমিনিস্ট্টর ও প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আইউব খখ 
প্রেসিডেণ্টের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। হাসিব কি কাদিব হঠাৎ 
স্বির করিতে পারিলাম না। নিজের ফাদে নিজে পড়িবার এমন 
দৃষ্টাম্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসে ত নাইই, নীতি কথার বইএ ছাড়া আর 
কোথায় পড়িয়াছি, তাও মনে করিতে পারিলাম না। হায় বেচারা 
মির্বা! ইলেকশন ঠেকাইয়। প্রেসিডেন্টি কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই নিশ্চয় 
ী 'বিপব' করিয়াছিলেন। কিন্ত শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্টগিরিই ছাড়িতে 
হইল । বিপ্লব ঘোষণার মাত্র একুশদিন পরেই খবরের কাগযে পড়িলাম, 
তিনি সন্ত্রীক বিলাত চলিয়া গেলেন। বল হইল, সেখানেই তিনি 
স্বায়ীভাবে থাকিবেন। “বিপ্রব' ঘোষণ! করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি 
বন্ধত| করিয়াছিলেন £ এ বিপ্লবের বিরুদ্ধত1 বরদাশত করা হইবে না॥ 


(৫৭২) 


ঝড়ে তছনছ, 


যাদের এটা পসন্দ হইবে না, তার সময় থাকিতে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
যাউক।' হায় কপাল ! সকলের আগে এবং সম্ভবতঃ এক। তাকেই 
“সময় থাকিতে দেশ ছাড়িতে হইল । 

বাইরে আমাদের পরিবার-পরিজন যামিনের জন্ত রোজ একো" 
ও-কোর্ট করিতেছিল। তাই সরকার ইতিমধ্যে আমাদের তিন জনকেই 
ন্রাপত্তা আইনে বন্দী করিয়া যামিনের সমস্যার সমাধান করিয়া 
ফেলিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, মওলানা! সাহেব ও মুজিবুর রহমানের 
জন্য আমার দুশ্চিন্তা ছিল নিতান্ত অনাবশ্যক। তারা সকাল-সন্ধ্যা 
সজীর বাগান করিয়া মরিচ-বেগুনের ও নান৷ প্রকারের মৌন্ুম্ী ফুলের 
চারা লাগাইয়া আনন্দেই কাল কাটাইতেছেন। নিজের হাতে 
লাগানো গাছের ফুল ত তারা উপভোগ করিবেনই, এমন কি, 
মরিচ-বেগুন দিয়া ভর্তা-চা্টনিও খাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত তারা 
করিয়া ফেলিয়াছেন। মুজিবুর রহমান আর এক ধাপ আগ্াইয়া 
গিয়াছেন। অন্ত ওয়ার্ড হইতে এক ফজলী আমের চারা (কলম 
নয়) জোগাড় করিরা নিজের সেলের হোট আংগিনায় লাগাইয়াছিলেন। 
জেলার-নুপারকে বলিয়াছিলেন, এ গাছের আম খাইয়া যাইবার জন্ত 
তিনি মন বাঁধিয়াছেন। মুজিবুর রহমানের মনের বল দেখিয়া অফিসাররা 
অবাক হইয়াহিলেন। কিন্তু বেচারা আবদুল খালেক সেলের একাকিত্ব 
সহিতে পারিলেন না। তিনি ছিলেন হার্টের রোগী । ঘোরতর অসুস্থ 
হইয়া পড়িলেন। তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বদলি করা 
হইল । ডাক্তারদের পরামর্শে শেষ পর্ষস্ত তাকে মুক্তি দেওয়া হইল। 
ইতিমধ্যে হামিদুল হক চৌধুরী, আযগর আলী শাহ ও আবদুল জববার 
সাহেবান বিভিন্ন তারিখে যামিনে খালাস হইয়া গেলেন। ওপ্রা 
কেউ নিরাপত্ত! বন্দী ছিলেন না । এইভাবে শেষ পর্যস্ত আমরা জন-টারেক 
আওয়ামী লীগারই জেলখানায় থাকিলাম নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে । 
তিন-চার মাসেও "গ্রাউও অব ডিটেনশন' না দেওয়ায় আমার ছিতীয় 
ছেলে মহবুব আনাম আমার মুক্তির জন্ হাইকোর্টে রীট করিল। 
অসুস্থ শরীর লইয়াও সুহরাওয়াদা সাহেব জোরালো সওয়াল-জবাব 


(&৭৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


করিলেন। আমার বিচার স্প্যাশাল বেঞ্চে গেল। সেখানেও সুহরাওয়াদরশ 
সাহেব লম্বা সওয়াল-জবাব করিলেন। শেষ পর্যন্ত ২৯ শে জুন ১৯৫৯ 
সাল হাইকোর্টের স্প্যাশাল বেঞ্চ আমাকে খালাস দিলেন। 

ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে তিনটা দুনীতি দমন আইনের কেস দায়ের 
হইয়াছিল । মুজিবুর রহমান, ফ্যাপটেন মনম্গুর আলী, কোরবান আলী, 
আবদুল হামিদ চৌধুরী ও নুরুদ্দিন আহমদ সাহেবানের বিরুদ্ধেও 
দুনীতির কেস হইয়াছিল। আমরা আসামীর! সবাই আওয়ামী লীগার। 
আওয়ামী লীগাররাই দুর্নীতিবাষ এট! দেখানোই এই সব কেসের 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। শেষ পর্যস্ত আদালতের বিচারে কারো 
বিরুদ্ধেই কোনও মামলা টিকে নাই । কথায় বলে, ভালরূপ কাদা 
ছুড়িতে পাবিলে কাদা গেলেও দাগ থাকে । আমাদের বিরুদ্ধে কেসগুলি 
কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, এট অবশ্য দেশবাসীই 
শেষ বিচার করিবে । কিন্ত এ ব্যাপারে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়। 
পারিতেছি ন!। 


(৬) দুর্নীতির অভিযোগ 


আমাদেরে গেরেফতার করার দূই-এক দিন পরেই গবর্নর যাকির 
হোসেন আমাদের সাথে জেলখানায় দেখা করেন। কথা প্রসংগে 
বলেন £ তার ইচ্ছায় আমাদেরে গ্রেফতার করা হয় নাই। কেন্দ্রের 
হুকুমেই এটা হইয়াছে । এর কয়দিন পরে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দর মির্যা 
খবরের কাগযের রিপোর্টারদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন £ পূর্ব-পাকিস্তানী 
নেতৃবন্দের গেরেফতার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই জানেন না। পৃব- 
পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছামতই ও 'দেরে গেরেফতার করা হইয়াছে । এরও 
কিছুদিন পরে তৎকালিন আই, জি. ও অস্থায়ী চিফ সেকেটারি জনাব 
কাধী আনওয়ারুল হুক মেহেরবানি করিয়! আমার সাথে দেখা করেন । 
কাধী আনওয়ারল হকের মরছম পিতা কাষী এমদাদুল হক আমাদের 
সাহিত্যিক-গুরু ছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি কাধী আনওয়ারুল হককে 
ছোট ভাইএর মতই মেহের চোখে দেখিতাম। তিনিও বোধ হয় আমাকে 


(৬৭৪) 


ঝড়ে তছনছ, 


বড় ভাইএর মতই সম্মান করিতেন। জেলখানার সাক্ষাতে তার 
সে-্রদ্ধার ভাব অক্ষু্ন পাইলাম । তিনি দরদ-মাখা গলায় বলিলেন £ 
“আপনার মত লোকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হওয়ায় আমর! 
অনেকেই অন্তরে ব্যথা পাইয়াছি। কিন্ত সার, আপনারও দোষ আছে । 
চার কোটি টাকার এতবড় একটা বদনাম খবরের কাগযে ছড়াইয়া 
পড়িল, আপনি তার কি প্রতিকার করিলেন?” আমি বিস্ময়ে বলিলাম ঃ 
“বলেন কি কাষী সাহেব? আমি প্রতিবাদ করি নাই? যে 'মনিং 
নিউয' এই বদনামের প্রচারক, তারা আমার প্রতিবাদ ছাপে নাই সত্য 
কিন্ত করাচির “ডন' ও ঢাকার সব কাগযে বিশেষতঃ ত্তেফাকে' পুরা 
প্রতিবাদ ছাপা হইয়াছে । আপনি পড়েন নাই ?, 

'পড়িয়াছি নিশ্চয়ই ॥' কাষী সাহেব বলিলেন। “কিন্ত আমি 
প্রতিবাদের কথা বলি নাই। প্রতিকারের কথা বলিয়াছি। আপনার 
মানহানি মামলা করা উচিত ছিল । 

মামলা করার আমার ইচ্ছা, শহীদ সাহেবের বাধা দান, সব 
কথ। কাধী সাহেবকে বলিয়া উপসংহারে বলিলাম £ €কিস্ত কাষী সাহেব, 
খবরের কাগযে দ্লাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পড়িয়াই 
বিনা-ত্দস্তে এর আগে কাউকে গেরেফতার করিয়াছেন কোনওদিন ? 
রাজনীতিক দলাদলিতে কত অভিযোগ-পাণ্টা-অভিযোগই ত হয় । সে সব 
দোষাদুষিই যদি মামলা দায়েরের বুনিয়াদ হয়, তবে আপনারা আছেন 
কিসের জন্য ? এতক্ষণে কাষী সাহেব স্বীকার করিলেন এসব রাজনৈতিক 
ব্যাপার । উপরের হুকুমেই সরকারী কর্মচারিরা এটা করিতে বাধ্য হয়। 
আমি প্রেসিডেন্ট মির্যা ইস্কান্দরের ঘোষণার দিকে কাষী সাহেবের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি মুচকি হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। 

ব্যক্তিগত কথা বাড়াইয়া৷ পাঠকদের ধৈর্ষের উপর যুলুম করিতে চাই 
না। শুধু দুই-একট1 কথা বলিয়াই এ ব্যাপারের ইতি করিতে চাই। 
আমি পারমিট-লাইসেন্সের মালিক বাণিজ্য-মন্ত্রী। শিল্প-পতিদের ভাগ্য 
বিধাতা শিল্পমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রীর উপর আমার বেজায় প্রভাব। তাই 
পারমিট-লাইসেলের বদলা! আমি চার কোটি টাকা পার্টি-ফও তুলিয়াছি। 


(৬৭৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


যে দেশে স্কুল-মাদ্রাসা মসজিদ-হাসপাতালের তহবিলও শেষ পর্যন্ত 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয় যায়, সেখানে চার কোটি টাকার পাটি-ফণও 
হইতে আমি ব্যক্তিগত সুবিধা কিছুই গ্রহণ করিব না, এমন অবাস্তব কথা 
বিশ্বাস করিবার মত আহাম্মক লোক আমাদের দেশে একজনও নাই । 
কাজেই তারা যদি মনে করিয়া! থাকে, এ টাক দিয়া আমি অন্ততঃ 
বেনামিতে পাকিস্তানের বড় বড় শহরে কয়েকখানা বাড়ি-ঘর করিয়াছি, 
দুইচারট! শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছি, তবে দেশবাসীকে 
দোষ দেওয়া যায় না। চার কোটি টাকার এতসব বড়-বড় পরত 
যখন মাত্র দশ-পনর হাযারের তিনটি কেসের মৃষিক প্রসব করিল, 
তখন যারা বিশ্মিত হইয়াছিল, তার দুঃখিত হয় নাই। আর যাবা 
দুঃখিত হইয়াছিল তারা বিস্মিত হয় নাই। তিনটি কেসের গুথমটি 
আয়ের চেয়ে সম্পত্তি বেশী করার অভিযোগ । মাকিন সাহায্যের পুব- 
পাকিস্তানের অংশ চার কোটি টাকার সবটাই আমি মারয়া দিয়াছি, 
এই ধারণ] হইতেই অভিযোগ্ট। উঠিয়াছিল। যারা অভিযোগট। করিয়া" 
ছিল তারা নিজেরাই ওটায় বিশ্বাস করে নাই। ইট ওয়ায টুবিগটু 
বিলিভ। কিন্তু চার কোটি না হউক, চল্লিশ লক্ষ, চল্লিশ লক্ষ না হউক, 
চার লক্ষ, চার লক্ষ না হউক চল্লিশ হাযার টাকাও এতবড় প্রতাপশালী 
শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী ডানহাত-ব! হাত করে নাই! এতবড় বেওকুফকে কোনও 
প্রধানমন্ত্রী তার শিল্প-বাণিজামন্ত্রী করিতে পারেন, এটা স্বয়ং পুলিশও 
বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই তার পৃব-পাকিস্তান চাষ করিয়। 
শেষ পর্যন্ত বহু অর্থব্যয়ে উচ্চপদস্থ অনেক পুলিশ কর্মচারি পশ্চিম 
পাকিস্তানে পাঠাইয়াছিল। এ সব সুযোগ্য অভিজ্ঞ তীক্ষবুদ্ধি পুলিশ 
কর্মচারি, যশর! ত্রিশ হাত কুয়ার নিচে হইতে চোরাই মাল উদ্ধার 
করিতে পারেন তারা, দীর্ধদিন পশ্চিম পাকিস্তানের শহর'নগর ও 
ব্যাংকাদি চাষ করিলেন । নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বোধ 
হয় রাগ করিয়া! বলিলেন £ “এত শুনিলাম ! কিচ্ছ, পাইলাম না! 
এতবড় ক্ষমতাশালী মন্ত্রী হইয়াও কিচ্ছ, করিল না। লোকটা মন্ত্রী 
হওয়ার যোগাই ন।। আসলে লোকট! একটা ইডিয়ট 1 অগত্যা 


(৫৭৬) 


ঝড়ে তছনছ, 


ফাইনাল রিপোর্ট দিলেন। বাকী থাকিল দুইটা । তার একটাতে এক 
ভদ্রলোক আমার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া এক শিল্প-ব্যবসায়ীর 
নিকট হইতে তের হাযার টাক! আদায় করিয়াছিলেন । মন্ত্রীর সাথে 
ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের দেখা নাই। কোনও মন্ত্রী বা পদস্থ লোকের নাম 
করিয়। অন্ত কেউ কিছু করিলে মন্ত্রী বা পদস্থ লোক অপরাধী হন, দেশের 
সর্বোচ্চ আদালত একথা বিশ্বাস করিলেন না। গেল সে কেসও। 
বাকী থাকিল একটি । এটি করাচিতে । এ ভদ্রলোক কলিকাত' হইতে 
টেক্সট বুক আমদানির জন্য দশ হাযার টাকার লাইসেন্স পাইয়াছিলেন। 
তিনি টেট বুক কমিটির বইএর একজন পাবলিশার । আমার মন্ত্রিত্বের 
বহু আগে হইতেই তিনি পাবলিশার ও ছাপাখানার গালিক। তিনি 
এ টাকায় টেক্সট বুক আমদানিও করিয়াছিলেন। কিন্ত সেই পুস্তক নিজের 
জিলায় না নিয় ঢাকার বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন, এই তার অপরাধ । 
অপরাধ যদি হইয়াই থাকে, তবে তা করিয়াছেন তিনি। অথচ পুলিশ 
তার নামে মামলা না করিয়া! মামলা! লাগাইলেন শস্ত্রীর বিরুদ্ধে-আমার 
নামে। বাণিঙ্গ্যমন্ত্রী লাইসেন্স না দিলে ত তিনি এই অপরাধ করিতে 
পারিতেন না। এটাই বোধ হয় ছিল পুলিশের যুক্তি। কিন্ত গবনমেণ্ট 
পুলিশের এই যুক্তি মানিলেন না। মামল! স্যাংশনের জন্ত যখন স্বরাট 
মন্ত্রীর কাছে গেল, পুলিশের দূর্ভাগ্যবশতঃ তখন স্বরাষট্মন্ত্রী ছিলেন মিঃ 
হবিবল্পা খান যিনি অগ্পদিন আগেও ছিলেন একজন সেশন জজ । তিনি 
মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। জনাব হবিবুল্লা খান সাহেবকে 
অশেষ ধন্তবাদ। তিনি এ নির্দেশ না দিলে আমার মত অসুস্থ লোক 
করাচি কেস করার টানা"হেচড়া সত্যই বরদাশত. করিতে পারিতাম 
না। এটাও খান সাহেব নিশ্চয়ই বিবেচনা করিয়াছিলেন। 

এইভাবে শারীরিক দুর্গতির হাত হইতে আমি রক্ষা পাইলাম । 
কিন্ত মানসিক দুর্গতি কাটিল না। দুর্নীতির অভিযোগের এই বিশেষ 
দিকটি লইয়া! আমি অনেক চিস্তা-ভাবনা করিগ্লাছি। মন্ত্রীদের ঘৃষ-রেশ* 
ওয়াত খাওয়ার অভিযোগ সম্বদ্ধে আমি একটা বিশেষ ও ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছি। কায়েমী স্বাদের ভুঞ্জিত অধিকারের 


(৬৭৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মনোপলিতে হাত দিলেই আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হইবে ॥ 
এটা আসলে দুর্নীতি করিতে রাষী না হওয়ার দুননীতি। মন্ত্রী হইয়া 
যদি ওদের ভুঞ্জিত অধিকারে হাত না দেন, তবে আপনি খুব ভাল 
মন্্নী। এক-আধটু খোঁচা-টোচা মারিয়া 'তুষ্ট' হইয়া হাত গুটাইলে 
আরও ভাল । এইভাবে আপনি আরামে তাদের মনোপলি মুনাফার 
'ছটাকখানি' অংশও পাইতে পারেন। মন্বিত্ব যাওয়ার পরেও গুড 
কণাহেঁর পুরস্কার স্বরূপ পেনশনও পাইতে থাকিতে পারেন । 

পক্ষাস্তরে যে কোনও সংস্কার প্রবর্তন করিয়া যদি আপনি ওদের 
ভুঞ্জিত অধিকার ন£ করেন, যদি ওদের 'দই এর হাড়িতে কৃষ্ট বা 
লাঠির বাড়িতে ঘ্বষ্ট” কোনটাই না হন, তবে আপনার কপালে দুঃখ 
আছে? “ভাল' কথায় ঘর্দি আপনি “নিজের ভাল” না বুঝেন, তবে 
“মাপ ক্যা সমঝা? আওয়াম কা রাজ আ িয়।? জনাব, ভুল 
যাইএ ইয়ে খেয়াল ! পিছে বুরা না মানিয়ে ।” 


(৭) মুহরাওয়াদর্শর গেরেফতার 


মার্শাল ল'র পোঁণে চার বছর পশ্চিম পাকিস্তানে মার্শাল ল- 
বিরোধী কোনও আন্দোলন হইয়াছে কি না জানি না। কিন্ত প্ব- 
পাকিস্তানে হয় নাই । বরঞ্চ প্রথম কয়েক মাস যেন জনসাধারণকে 
এতে খুশীই মনে হইয়াছিল। আমাদের রাজনীতিকদেরে সিভিল 
মিলিটারি গবন'মেণ্ট চাকুরিয়ারা যত দোষই দেন না কেন, আমাদের 
একটা গুণ তাদের স্বীকার করিতেই হইবে । সেটা এই যে জনমতের 
বিরুদ্ধে আমরা কিছু করি না। কোনও একট রাজনৈতিক কাজকে 
আমরা নিজেরা ঘত ভাল বা গম্দ মণে করি না কেন, যতক্ষণ জনমত 
পক্ষে আসা সম্ভবপর না দেখি, ততক্ষণ তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও 
কাজ করি না। 

বথাগময়ে জনগণের মধো বাস্তব চেতনা ফিছিয়া আসার পরও 
রাজনীতিক নেতা-কমরা কোনও আন্দোলনের সংকল্প করেন নাই। 
ইচ্ছ। বা চিষ্তা যে করেন নাই, তা নয়। চিন্তাও করিয়াছেন, ইচ্ছাও 


(৬৭৮) 


ঝড়ে তছনছ, 


করিয়াছেন। কিন্তু উচিৎ মনে করেন নাই। একটা ছোট নবির 
দিলেই চলিবে । অত অনস্ুখ, গ্রায়ে ১০৩ ডিগ্রি জর ও পায়ের বুড়া 
আংগুলের প্রদাহহেতু পা ফুলিয়। যাওয়ায় জুতা-ছাড়া পর-পর কয়টা 
দিন হাইকোর্টে বক্তত করিয়৷ লুহরাওয়ারা' আমাকে খালাস করিলেন। 
জেলখান৷। হইতে বাড়ি ফেব্রা-মাত্র এ অসুখ শরীরেই তিনি আমাকে 
দেখিতে আসিলেন। এ শরীর নিয়া আমার জন্য অত কঠোর পরিশ্রম 
করায় আমার স্ত্রী ও আমি লিডারের কাছে কৃতজ্ঞত। জানাইলাম । 
তিনি হাসিয়া বলিলেন £ শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতায় তিনি সন্তষ্ট হইবেন 
না। তিনি আমার কাছে একট] বড় ফিস্চান। সে ফিস হইতেছে 
গণ-আন্দোলনের একটা স্কিম । আমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র কংগ্রেস* 
ট্রেইণ্ড কর্মী। কাজেই এটা করা আমার ডিউটি প্রধানতঃ এই 
কারণেই তিনি আমার খালাসের উপর এত গুরুত্ব দিয়াছেন। 

লিডারের চোখেমুখে প্রবল আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প দেখিলাম । 
কিন্ত আমি যখন বুবাইলাম বিনা-প্রস্ততি ও বিনা-ট্রেনিংএ গণ-আন্দোলন 
শুর করিলে পরিণামে তাকে অহিংস রাখা যাইবে না এবং তাতে 
রা্টের ও খোদ গণ-আন্দোলনের ক্ষতি হইবে, তখন চট করিয়া লিডার 
ত1 বুঝিয়া ফেলিলেন। গণ-এঁক্য গণ-আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য 
এবং সে গণ-এঁক্য আসিতে পারে শুধু নেতা-কর্মীদের এঁক্যে্র মারফত । 
অতঃপর লিডার সেই দিকেই মনোনিবেশ করেন। ফলে সে সময়ে 
দেশে কোনও আসন্ন আন্দোলন ছিল না। কিন্ত যেখানে অশান্তি 
বা আনোলন নাই সেখানেও উস্কানি দিয়া অশান্তি স্থাষ্ট করায় আমাদের 
দেশের আমলাতম্ত্র উত্তাদ । 

তাই তারা ১৯৬২ সালের ৩১শে জানুয়ারি করাচিতে জনাব শহীদ 
হুহরাওয়াদরখকে নিরাপত্তা আইনে গেরেফতার করিল। পরদিন ১লা 
ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব ঢাকায় তশরিফ আনিলেন। বিমান বন্দরেই 
তিনি ঘোষণা করিলেন £ 'বিদেশীর অর্থ-সাহায্য পাকিস্তান ধ্বংস করিতে 
যাইতেছিলেন বলিয়াই সরকার মিঃ নুহরাওয়ার্দীকে গেরেফতার 
করিয়াছেন ।' 


(৫৭৯) 
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(৮) আমরাও জেলে 
প্বশ্পাকিস্তানের ছাব্র-জনতা বিশেষতঃ ঢাকার ছাত্র-তরুণ ও জন- 
সাধারণ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল । পনর দিন ঢাকায় রাস্তায়-রাস্তায় 
কি কি ঘটিয়াছিল এবং তার পরেও বছদিন পূর্ব-পাকিস্তানের সবত্র কি 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলিয়াছিল, ত1 সকলের চোখের-দেখা ব্যাপার । আমার 
উল্লেখের প্রয়োজন করে না । আমার সে যোগ্যতাও নাই। কারণ ৬ই 
ফেব্রুয়ারির রাত্রেই আমাকে আমার চতুর্থ পুত্র মনযূর আনাম (তখন ইউনি- 
ভাসিটর ছাত্র) সহ গেরেফতার করা হয় । জেলখানায় অতি অল্লক্ষণের 
মধ্যেই ইত্তেফাক" সম্পাদক মিঃ তফাযযল হোসেন (মানিক মিয়া ), 
শেখ মুজিবুর রহমান, কফিলুদ্বীন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মিঃ 
কোরবান আলী, মিঃ তাজুদ্দিন আহমদ প্রভৃতি প্রায় বিশ-বাইশ জন 
রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ( অধিকাংশই আওয়ামী লীগার ) আমাদের সহিত 
একই ওয়ার্ডে মিলিত হইলেন। আমরা জেলখানায় থাকিতে-থাকিতেই 
প্রেসিডেণ্ট আইউব নগ্ন শাসনতস্ত্র ঘোষণ!। করিলেন । এ সময়েই ২৭শে 
এপ্রিল (১:৬২) শেরে-বাংলা এ কে. ফযলুল হক এন্তেকাল করিলেন। 
আমরা শোকে সত্যসতাই মুহ্যমান হইলাম । শোক-চিহ স্বরূপ আমরা 
কাল ব্যাজ পরিতে জেলকতৃ পক্ষের অনুমতি চাহিলাম এবং কাল.সালু 
অথবা ছাতির কাপড় যা পাওয়া যায়, আমাদের নিজন্ব পয়সা হইতে 
তা কিনিয়! দিতে অনুরোধ করিলাম । জেলকতৃতপক্ষ আমাদের প্রার্থনা 
মনযুর করিলেন। আমাদের সাথে অন্যান্ত ওয়াডে'র রাজবন্দীরা এবং 
দেখাদেখি সাধারণ কয়েদীরাও কাল ব্যাজ পরিলেন। আমরা গোড়াতে 
সাতদিনের জন্য ব্যাজ ধারণের অনুমতি পাইয়াছিলাম বটে কিন্ত বহুদিন 
আমরা সে ব্যাজ খুলি নাই। জেলকতৃপক্ষও ব্যাজ খুলিবার তাকিদ 
দেন নাই। 


(৯) নয় নেতার বিবৃতি 


নয়া শাসনতঙ্গ ঘোষণার দুই মাস মধ্যে উহা! জারি হয়। জারি 
হওয়ার পনর দিনের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি-স্বানীয় নয় জন 


(&৮০) 


ঝড়ে তছনছ, 


নেত! এঁ শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়৷ এবং নয়! গণ-পরিষদ কর্তৃক শাসনতম্্ব 
রচনার প্রস্তাব দিয়া এক বিবৃতি প্রচার করেন ২৫শে জুন। এই বিবৃতি 
খুবই জনপ্রিয় হয় এবং “নয় নেতার বিবৃতি" বলিয়। প্রচুর খাতি লাভ 
করে। পরব-পাকিস্তানের সবত্র জনসাধারণ, তাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় 
বিভিন্ন সংস্বা ও প্রতিষ্ঠান যথা উকিল-মোখতার লাইব্রেরি, চেম্বার*-অব- 
কমার্স, বিভিন্ন সভা-সমিতি-এসোসিয়েশন বিপুলভাবে এই বিবৃতির 
সমর্থন করে। আমি এই সময়ে দুরন্ত প্র-র্যাল এফিউশন রোগে 
গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ি। তাতে আঠার দিন সংজ্ঞাহীন বা 'কোমায়? 
ছিলাম । অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম । হাসপাতাল হইতে মুক্তি 
পাইবার পরেও উহার পুনরাক্রমণ হওয়াতে আবারও মাসখানেকের 
মত হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। অবশ্য সপূর্ণ আরোগ্য হইতে 
আমার প্রায় দুই বছর লাগিয়াছিল। কিন্তু প্রাথমিক সংকট কাটিয়া 
যাওয়ার পরই আমি “নয় নেতার বিবৃতিতে জনগণের সমর্থন ও উল্লাস 
দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম এবং তাতেই আমার রোগ 
অর্ধেক সারিয়৷ গিয়াছিল। আমার এ মারাত্মক রোগে আমার নেতা- 
সহকমীর1, তদানীন্তন গবর্নর জনাব গোলাম ফারুক, তৎকালীন হাস- 
পাতাল-প্রধান ডাঃ কর্ণেল হক, বিশেষজ্ঞ ডাঃ শামনুদ্িনের নেতৃত্বে 
হাসপাতালের সকল ডাক্তাররা আমার জন্য যেভাবে বাত-দিন পরিশ্রম 
খোঁজখবর ও তত্বাবধান করিয়াছিলেন, সে কথা আমার কৃতজ্ঞতার সাথে 
চিরকাল মনে থাকিবে । 

যাহোক এরপর শহীদ সাহেব মুক্তি পাইয়া পূব-পাকিস্তানে আসেন 
এবং “নয় নেতার বিবৃতি” সমর্থন করেন। এই সময় তিনি পৃব-পাকিস্তানে 
সবত্র সভা-সমিতি করিয়। বেড়ান । দেশের সবত্র জীবন ও জাগরণের সাড়া 
পড়িয়া যায়। আমি এই সময় হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইয়াছি বটে, 
কিন্ত ঘরের বাহির হইতে পারি না। সভা-সমিতিতেও যোগ দিতে 
পারি না। কাজেই লিভারের এসব ঝটক1 সফরে সংগী হওয়ার 
সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু খবরের কাগয পড়িয়া, অপরের 
মুখে, বিশেষতঃ লিডারের নিজ-মুখে, ও-সবের বিবরণ ও তাৎপর্য 


(৫৮১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
শুনিয়! আমি গণতস্ত্রের আসন্ন জয়ের সম্ভাবনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিতাম। 


(১০) পার্টি রিভাইভ্যাল 
এই মুদ্দতের সবচেয়ে বড় বিচার-বিবেচনার বিষয় ছিল রাজনীতিক 
পার্টি সমুহ পুনরুজ্জীবিত করা-না-করার প্রশ্নট । তার বিশেষ কারণ ছিল 
এই, যে-বিপ্লবী” নেতারা মার্শাল ল" করিয়! সব পার্টি ভাংগিয়। তাদের 
টেবিল-চেয়ার নিলাম করাইয়া এবং কাগয-পত্র পোড়াইয়া দিয়াছিলেন 
এবং সব পার্ি-ফণ্ড বাষেয়াফত করিয়াছিলেন, তারাই এখন পলিটিক্যাল 
পারটিষ গ্যান্ট' নামক আইন জারি করিয়াছেন। নিজেরা পাকিস্তান 
মুসলিম লীগ' নামে পাটি করিয়াছেন। অপর"অপর লোককে যার-তার 
পার্ট জিরাইয়1 তুলিবার উস্কানি দ্রিতেছেন ! পার্লামেন্টারি আমলের 
পাটি-চেতনা, পার্টি-ম্পিরিট ও পার্টি-মনোবত্তি চার বছরের মার্শাল ল'তেও 
আমাদের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ দুর হয় নাই। কাজেই বর্তমান পরিবেশে 
বর্তমান শ্বৈরতষ্বের মোকাবেলায় পার্টি-অক্ষমতা সম্বন্ধে সকলে সমান 
সচেতন হন নাই। এ অবস্থায় সবৌচ্চ স্তরের পাটি-নেতৃবন্দের মধ্যে 
শহীদ সাহেবই প্রথম পার্টি-রিভাইভ্যালের বিরুদ্ধত। করায় আমাদের 
জন্য ওটা ছিল গর্বের বিষয় । কিত্তু অনেকে তাকে ভূলও বুঝিয়াছিলেন। 
শহীদ সাহেব তৎকালে সর্ববাদি-সন্ঘত মতে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা 
হওয়ায় অন্যান্য দলীর নেতাদের কেউ-কেউ মনে করেন সুহরাওয়াদা 
পার্টি রিভাইভ্যালের বিরুদ্ধতা করিতেছেন নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষার 
জন্য । কোনও পার্টি না৷ থাকিলে সুহরাওয়ার্াঁ একমাত্র নেতা ; আর সব 
পার্টি রিভাইভ হইলে স্ুহরাওয়াদা অন্যতম নেতা 2 এটা তাদের চোখে 
সহজেই ধর! পড়িল ॥ কিন্ত এটা ধর! পড়িল না এবং সাধারণতঃ ধরা পড়ে 
না যে পার্লামেণ্টারি গণতদ্বের অবর্তমানে সকলের পার্টিও “ঠোটে 
জগল্গাথ মাত্র । 
কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে সব নেতারাই ধীার-তার পার্টি রিভাইভ 
করিয়া ফেলিলেন। এ ব্যাপারে জনাতে-ইসলামীর নেতা মওলানা 
আবুল আলা মওদুর্দীই প্লাস্তা দেখাইলেন। অন্যান্ত পার্টি-নেতারা তার 


(৮৮২) 


ঝড়ে তছনছ, 


নুদরণ করিলেন। তারা অবশ্য যুক্তি দিলেন £ পশ্চিম পাকিস্তানের 
জনগণ পূর্ব*পাকিস্তানের জনগণের মত রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন না 
হওয়ায় সেখানে পার্টি রিভাইভ না করিয়! কোনও কাজই করা 
যাইবে না। ফলে লিডার পশ্চিম পাকিস্তানে রিভাইভ্যাল ও পর্ব- 
পাকিস্তানে নন-রিভাইভ্যাল এই ছৈতনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। 
এই অবস্থায়ই তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রুট (এন. ভি, এফ.) গঠন 
করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ধীর-তার পার্টি রিভাইভ করিলেও 
পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের পার্টি-কার্ষ-কলাপ প্রসারিত করিবেন না, এই 
ধরণের আশ্বাস তারা লিডারকে দিলেন। কিন্ত এ ছ্বেত'নীতি শহীদ 
সাহেবের মত সবল ও সুউচ্চ নেতা ছাড়া আর কাকেও দিয়া কার্ধকরী 
করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য শহীদ সাহেব পুব-পাকিস্তানের সকল 
দলের নেতাদেরেই রিভাইভ্যাল-বিরোধী রাখিবার কার্ধকরী পন্থা 
অবলম্বনের চেষ্টায় তৎপর হন। এটা লিডারের কাছে যেমন সুম্পষ্ট 
ছিল, অপর সকলের কাছেও তেমনি সুস্পষ্ট ছিল যে আর যে পার্টি 
যাই করুক, যতদিন ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ রিভাইভ ন' হইতেছে, 
ততদিন গণ-এঁক্যের কোনও ক্ষতিই কেউ করিতে পারিবেন না। পূর্ব- 
পাকিস্তানে আসল গণ-সমঘিত পার্টি বলিতে এই দুইটি । আর এখান- 
কার ছাত্র-তরুণ সহ গোটা জনসাধারণ রিভাইভ্যালের বিরোধী । শহীদ 
সাহেবের ঝটিকা সফরের বিরাট-বিরাট জনসভার বক্ততায় এই গণ- 
এঁক্য দিন দিন অধিকতর শক্ত ও মযবৃত হইতেছিল। 


(১১) এক দফা জাতীয় দাবি 

লিডার তার সফরের ফাকে-ফশকে ঢাকায় আসিলে আমার রোগ- 
শয্যায় আমাকে দেখিতে আসিতেন। স্বভাবতঃই তার সাথে উস্চুস্তরের 
অন্তান্ত নেতারাও থাফিতেন। এমনি এক সাক্ষাতে সংগী নেতাদের 
সামনেই তিনি বলিলেন যে ম্যাপ-নেতার৷ তার কাছে মিনিমাম প্রোগ্রাম 
হিসাবে চৌদ্দ-পনরট। দফা উপস্থিত করিয়াছেন। প্রসংগক্রমে বলা ভাল ষে 
অনেকেই মনে করিতেন, জাতীয় গরণতাঘিক ফ্রন্টের উদ্দেশ্য হিসাবে শুধু 


(৫৮৩ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


গণতন্ত্র পণর্বহালে'র মত অস্পষ্ট ও জনগণের দুর্বোধ্য কথার বদলে ধরা 
ছোওয়ার মত একটি স্ুুম্প্ আদর্শ দরকার ৷ তারই নাম দেওয়। হইয়াছিল 
মিনিমাম প্রোগ্রাম । বিভিন্ন পার্টি'নেতারা এই মিনিমামই লিভারের খেদমতে 
পেশ করিতেছিলেন । এট] অন্তায়ও ছিল না, অনধিকার চর্চাও ছিল না ? 
তবু মিনিমাম দাবির দফা-সংখ্যা এত বেশী দেখিয়া আমাদের বাস্তব- 
বৃদ্ধির-অভাবেই বোধ হয় লিডার বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। আমি 
লিডারকে বলিলাম £ অত বেশী দফার দাবি তিনি না মানিতে পারেন, 
তবে তার নিজেরও 'এক দফ। দাবির+ দৃঢ়তা কিছুট। শিথিল করিতে হইবে । 
খানিক আলোচনার পর তিনি এ বিষয়ে চিন্ত। করিয়া আমার মত তাকে 
জানাইতে উপদেশ দিলেন। 

কয়েকদিন পরে কিছুটা! ভাল হইয়া মানিক মিয়ার বাড়িতে লিডারের 
সাথে দেখা করিলাম এবং এ বিষয়ে আমার চিস্তার ফল তাকে জানাই- 
লাম। তিনি মোটামুটি নিমরাষী হইয়া আমাকে খুব সংক্ষেপে একটি 
বিবৃতি মুসাবিদা করিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন £ উভয় পাকিস্তান 
হইতে ৫০ জন করিয়া মোট এক শ নেতার বিবৃতি হইতে হইবে । 
আমি লিডারের আদেশ-মত ফুলক্ষেপ শিটের এক পৃষ্ঠায় একটি বিবৃতির 
মুসাবিদা করিলাম। তাতে নয় নেতার বিবৃতির সার কথার উপর 
বুনিয়াদ করিয়া দু'এক দফার দাবি খাড়া করিলাম। উহাই টাইপ 
করিতে আতাউর রহমান সাহেবের কাছে দিলাম । টাইপ করার 
সময় আতাউর রহমান আমাকে ফোনে জানাইলেন যে আমার মুসা- 
বিদাটা অতিরিক্ত মাত্রায় ছোট হইয়! গিয়াছে। দু-এক জায়গায় একটু 
বাড়াইর! লেখিলে ভাল হয়। তবে তিনি আমার মুসাবিদায় হাত 
না দিয়া এ ধরনেরই একটা মুসাবিদা করিতে চান। আমার আপত্তি 
আছে কি না। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম । পরের দিন আমরা 
দুই মুসাবিদারই টাইপ কপি লইপনা! লিভারের সাথে দেখা করিলাম । তিনি 
উভয় মুসাবিদাই মনোযোগ দিয়! পড়িলেন। আমারটা ফুলস্কেপ এক 
পৃষ্ঠা । আতাউর রহমান সাহেবেরট! দেড় পৃষ্ঠা। তবু লিডার বলিলেন ঃ 
তিনি আরও ছোট বিত্বতির মুসাবিদ। চাহিয়াছিলেন। উভয় মুসাবিদায়ই 


(৫৮৪) 


ঝড়ে তছনছ, 


খানিকক্ষণ চোখ বুলাইয়া৷ অবশেষে বলিলেন £ “তোমর! দুইজনে যখন 
দুইট। করিয়াছ, তখন আমিও একট] করি। কি বল? আমরা সানন্দে 
সাগ্রহে রাষী হইলাম । পরের দিন তিনি ফুলক্কেপের আধা পৃষ্ঠার একটি 
মুসাবিধা আমাদেরে দেখাইলেন। তাতে তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত 
পুনর্বহালকেই আমাদের একমাত্র জাতীয় দাবি করিয়াছেন। সুস্পষ্ট 
ধরা-ছোঁওয়ার মত এবং জনগণের বোধগম্য হওয়ার দিক হইতে এমন 
পরিফার দাবি আর হইতে পারে না। আমরা তা স্বীকার করিলাম । 
কিন্ত এ শাসনতন্ত্ে পূব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন স্বীকৃত 
হয় নাই; তার ফলে আমর! উহাতে দস্তখত করিতে অস্বীকার করিয়া- 
ছিলাম; কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে পূব-পাকিস্তানীদের দাবি-দাওয়া 
আরও বেশী দানা বাঁধিয়াছে ইত্যাদি যুক্তি দিয়া লিডারের মুসাবিদায় 
আমরা আপত্তি করিলাম । কিন্তু সংগে-সংগেই একথাও আমরা বলিলাম 
যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা যদি এই বিবৃতিতে অগ্রিম ওয়াদা 
করেন যে &৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের 
জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈগকেই তিন বিষয়ের কেন্দ্রীয় ফেডারেশন 
ও উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিয়া শাসনতন্ব সংশোধন করা 


হইবে, তবে আমরা লিডারের মুসাবিদা এরূপ সংশোধিত মতে গ্রহণ 
করিতে প্রস্তত আছি । 


(১২) শেষ বিদায় 

লিডার আমাদের কথাট। ফেলিয়। দিলেন না। চিস্তা করিলেন। 
নোট করিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদেরে দুঝাইবার দায়িত্ব 
নিলেন। আমাদেরে প্রস্তত থাকিবার আদেশ-উপদেশ দিয়া তিনি করাচি 
চলিয়া গেলেন। সেখানে অসুস্থ হইয়া! পড়িলেন। চিকিংসার জন্চ 
যুরিথ লণ্ডন বৈরুত গেলেন। আর আসিলেন না। তার বদলে আমাদের 
দুর্ভাগ্যের ঘোর অদ্ধকার ছায়া লইয়া আসিল তার লাশ। ১৯৬৩ 
সালের ৫&ই ডিসেম্বর তিনি বৈরুতের এক হোটেলে এন্তেকাল করিলেন ॥ 
তার আত্মীয়-স্বজন তাকে করাচিতে দাফন করিতে চাহিলেন। কিন্তু পূর্ব- 


(৫৮৬) 
৩৭--. 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


পাকিস্তানবাসী দাবি করিল তাদের প্রাণ-প্রিয্ন নেতাকে পর্ব-পাকিস্তানের 
মার্টিতে দাফন করিতে হইবে। তাই হইল। পূর্ব-পাকিস্তানের অপর 
প্রাণ-প্রিয় নেতা শেরে-বাংলার পাশে তাকে দাফন করা হইল । 
তারপর-তারপর দু'চারদিন আগে-পিছে স্তাপ ও আওয়ামী লীগ 
উভয় প্রতিষ্ঠান রিভাইভ হইয়া গেল। ফলে এ দূরদর্শী মহান 
নেতার উপদেশ কার্ষধতঃ তারই অনুসারীর। অগ্রাহ্য করিলেন। একমাত্র 
পর্ব-পাকিস্তানের এন. ডি. এফ. অন্ততঃ মতবাদের দিক দিয়! মহান 


নেতার ওসিয়ত পার্টিহীন গণ-এঁকোর কথা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়া যাইতে 
থাকিল। 


এরপরে দেশের রাজনীতিতে যা-্যা ঘটিরাছে তার সবগুলিকেই 
“ডিভিয়েশনের' "অরিজিনাল সিনের' স্বাভাবিক পরিণতি বলা যাইতে 
পারে। পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থায় যা করা সম্ভব ও উচিৎ, বর্তমান 'বুনিয়াদী 
গণতগ্ত্রের' অবস্থাতেও তাই করা যায় মনে করিয়া! ১৯৬২ সাল ও ১৯৬০ 
সালের নির্বাচনে নেতার! সিরিয়াসলি অংশ গ্রহণ করিলেন। পরিণামে 
যা অবশ্যন্তাবী তাই হইল । বিশেষতঃ ১৯৩৬ সালের নিবাচনটাই গণতন্ত্রী 
নেতাদের চৈতন্য উদয়ের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। মোহতারেমা 
ফাতেমা জিল্নার জনপ্রিয়তা ও প্রাইমারি ভোটারদের বিপুল সমথনও 
অপধিশনকে জিতাইতে পারে নাই। পারিলে আইউব শাসনতন্বকে 
অগণতান্ত্রিক বলা যাইত না। 

এ সনেরই অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাক-ভারত যৃদ্ধ। “যুদ্ধ নয় 
শাস্তি 'শক্রতা নয় বন্ধুত্বই' পাকিস্তান ও ভারতের বাঞ্ছনীয় সম্পর্ক, এই খাটি 
সত্য ও বাস্তব কথাটা প্রেসিডেন্ট আইউব যত বার যত জোরে বলিয়াছেন, 
তেমন আর কোনও পাকিস্তানী নেত1। বলেন নাই। তথাপি ভাগ্যের 
পরিহাস, তারই আমলে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাট। ঘর্টিল যা পার্লামেণ্টারি 
আমলে কোনও পক্ষই কল্পনাও করে নাই। 

অথচ তার মাত্র পাচ বছর আগে ১৯৬০ সালেই সিন্ধু অববাহিকা 
চুজির মত মহাপরিকল্পনাট। শ্বাক্ষারিত হয় এবং সে উপলক্ষে পণ্ডিত 
নেহরু প্রথম ও শেষবারের মত পাকিস্তানে পদার্পণ করেন। এর 


(৬৮৬) 


ঝড়ে তছনছ, 


সবটুকু প্রশংসা প্রেসিডেণ্ট আইউবের, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে । 
সেই সংগে এও মানিতে হইবে যে যতদিন কাশ্মির বিরোধ না মিটিবে, 
ততদিন ভারতের সাথে অন্য কোন ব্যাপারে কথাই বলিব না, এ যুক্তিটাও 
ঠিক নয়। সিন্ধু অববাহিকা-চুক্তির শিক্ষা এই । 

১৯৬০ সালে অপযিশন দলের “বিপ্রবী” যুগের সব চেয়ে বড় কাজ 
পি, ভি. এম. গঠন । এর প্রথম বৈশিষ্ট এই যে ১৯৬০ সালের “কপেব্।' মত 
এটা শুধু নির্বাচনী মৈত্রী নয়। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রহণযোগ্য 
একটা শাসনতাপ্রিক কাঠামোর উপর এর বুনিয়াদ। শহীদ সাহেবের 
শেষ ইচ্ছাই এতে রূপ পাইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সকল দলের 
নেতার। এই সব প্রথম তিন বিষয়ের ফেডারেল কেন্দ্র মানিয়! লইয়াছেন । 
ইহা নিশ্চিত রূপেই পাকিস্তানের উজ্জল ভবিষ)তের শুভ সুচনা । 


(৫৮৭) 


দ্রিশ। অধ্যায় 


কাল তামামি 
(১) ইণ্টারিম রিপোর্ট 


১৯১৪৮ হইতে ১৯৬০ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের মুদ্দতটাকে “কাল' ন৷ 
বলিয়। “মহাকাল' বলাই উচিং। এই মুন্দতে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, 
তা অঘটনই হোক আর দুর্ঘটনাই হোক সবই মহাঘটনা। মুদ্দতটাও 
বিশ বছরের । প্রায় দুই যুগের সমান। দুই ডিকেড ত বটেই। অতএব 
এটা মহাকাল । এই মহাকাল আজও তামাম হয় নাই। কাজেই 
এর কাল তামামি লেখা চলে না। এ কাল আজও চলিতেছে । যতদুর 
নযর চলে আরও চলিবে । কাজেই আমার-দেখা রাজনীতির শেষ 
অধ্যায় হিসাবে আমি যে কাল তামামি লিখিতেছিঃ এটাকে পাঠকক্রা 
ইন্টারিম রিপোর্ট ধরিয়া লইবেন। আমার হায়াতে না কুলাইলে 
আমার পরবতারাই এর চূড়ান্ত রিপোর্ট (উকিল মানুষ বলিয়া “ফাইনাল 
রিপোর্ট' কথাট1 ব্যবহার করিলাম না) লিখিবেন। তখন সব ব্যাপারই' 
আরও পরিচ্ছন্ন প্রেক্ষিতে, ট্র, পারসপেকটিভে, দেখা যাইবে । ফলেসে 
চুড়ান্ত রিপোর্টে আমার আজকার ইণ্টারিম রিপোর্টের সিদ্ধান্ত ওলট- 
পালট হইয়া যাইতে পারে। তবু আমার কথাটা বলিয়া যাওয়। 
উচিৎ মনে করিলাম । 

কেউ-কেউ মনে করিতে পারেন, এই বিশ বছরের লম্বা মুদ্দতটাকে 
দুই ভাগে দুই যুগে ভাগ করিলেই ত অন্ততঃ প্রথন দিককার যুগ সম্বন্ধে 
একটি চুড়ান্ত কাল তামামি লেখা যাইত। এট] করাও সহজ ছিল । 
কারণ এই মুদ্দতের সাবেক ও বর্তমান শাসকরা এই বিশ বছরকে দুই 
বিপরীত-ধর্মী যুগে ভাগ করিয়া থাকেন। অবশ্য বিপন্পীত মতলবে । 
সাবেকর! বলিয়া থাকেন, প্রথম দশ বছর পার্লামেন্টারি যুগ, আর 
হ্বিতীর দশ বছর ডিন্লেটরি যুগ ।॥ বর্তমানর! বলির! থাকেন, আগেরটা 


(৫৮৮) 


কাল তামামি 


ডিকেড অব ডিকে, আর পরেরটা ডিকেড-অব-প্রোগেন । সাবেকদের 
যুক্তি এই যে তাদের আমলে দেশে গণতন্ত্র ছিল। বর্তমান শাসকরা 
দেশরক্ষা বাহিনীর অসন্ধবহার করিয়] মার্শাল ল' জারি করিয়াছেন। 
বেআইনীভাবে শাসনতন্ব বাতিল করিয়াছেন। দেশবাসীর গণতান্িক 
অধিকার কাড়িয়া নিয়াছেন। দেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
বর্তমানর! জবাবে বলেনযে আগে দেশে গণতগ্র-টশ্র কিচ্ছ, ছিল না। 
বাতিল শাসনতন্ত্রটাও ওয়ার্কেবল্‌ ছিল না। রাট্র-নায়করা পদ ও ক্ষমতা 
লইয্না নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি কক্ষিয়া দেশটাকে রসাতলে 
নিতেছিলেন। তাই বর্তমান নেতারা আগের নেতাদেরে ধাক্কা মারিয়া 
গদি হইতে সরাইয়া দেশটাকে ধ্বংসের হাতও হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 

এই দুই পক্ষের যে পক্ষের মতই ঠিক হোক, উভয়ের মতেই এই মুদ্দতট! 
দুই সুস্পষ্ট যুগে বিভক্ত । এই হিসাবে আমিও দুই দলের দুই মতের 
সহিত একমত হইয় এই যুগকে দুই কালে ভাগ করিতে পারিতাম। কাল 
তামামি লেখা আমার পক্ষে সহজ হইত । 


কিন্ত এই সহজ পথ ফেলিয়। আমি কঠিন পথ ধলিলাম এই জন্ত যে এই 
দুই দলের কারও মত আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার 
বরাবরের তথাকথিত “অভ্যাস'-মত “এটাও সত্য ওটাও সত্য” বলিতে 
পারিলাম না। জীবনের প্রথম এইবার বলিলাম £ “এটাও সত্য না : 
ওটাও সত্য না।' এ জন্ত আমি দুঃখিত । আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই 
মুদ্দতটা আসলে দুই যুগ নয়, একই যুগ। অন্ততঃ পক্ষে একই যুগের 
এ-পিঠ আর ও-পিঠ। আইনতঃ ও টেকনিক্যালি দুই আমলের মধ্যে বত 
পার্থকাই থাকুক না কেন, কার্ধতঃ পালণমেণ্টারি শাসন এদেশে কোনদিনই 
ছিল না। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খ। 'পালণমেণ্টের 
ফ্লোরে দাড়াইয়। সগর্বে ঘোষণ। করিয়াছিলেন £ “আমার বিচারে আমার 
পার্টি (মুসলিম লীগ ) পালণমেণ্টের চেয়ে বড় ।” কাজেই তার আমলে 
পালণমেন্টারি গণতন্ত্র ছিল' না+' তবে খি-জকম্পাটিশশাসন ছিল'” জলগাণের 
মুখের উপর মুসলিম লীগের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়! তিনি 


দেখাইরাছিলেন, তার আমল পার্টি-ডিন্লেটরশিপও ছিল না। তারপর 


(৬৮৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


প্রধানমন্ত্রীর দুর্ভাগাজনক হত্যাকাণ্ডের পরে পালণমেন্ট বা মুসলিম 
লীগকে জিগ.গাসা না করিয়াই গবনর জেনারেল নাধিমুদ্দিন যেদিন 
প্রধানমন্ত্রী হইলেন, সেদিনও দেশে পালণমেন্টারি শাসন ছিল না । আইন- 
পরিষদে মেজরিটি থাক সত্বেও যেদিন তিনি বড় লাট গোলাম মোহাম্মদ 
কতৃক ডিস্মিস হইলেন, সেদিনও দেশে পালণমেন্টারি শাসন ছিল না। 
তারপর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যেদিন আমেরিকা হইতে গবর্নর- 
জেনারেলের বগল-দাব। হইয়? উড়িয়া আসিয়। প্রধানমন্ত্রী হইলেন, এবং 
পরে মুসলিম লীগেরও প্রেসিডেন্ট হইলেন, তখনও দেশে পালণমেণ্টারি 
গণতন্ব ছিল না। এই প্রধানমন্ত্রীই যখন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে 
সদলবলে হারিয়া গিয়। বিজয়ী যুক্তত্রণ্কে গবন“মেন্ট চালাইতে দিলেন না, 
সেদিনও দেশে পালণমেণ্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তারপর বেশীর ভাগ 
তথাকধিত পালণমেণ্টারি নেতার নীরব ও সরব সমর্থনে গবনর-জেনারেল 
গণ-পরিষদ ও পালণামেণ্ট ভাংগিয়া দিয়! যেদিন অডিভন্তাঙ্স-বলে দেশ শাসন 
করিতে লাগিলেন, অডিন্তাল-বলেই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত 
প্রদেশগুলি উড়াইয়1 দিলেন,পর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ কোটি ও সাড়ে 
তিন কোটি লোকের প্রতিনিধিত্বে প্যারিটি প্রবর্তন করিলেন, সেদিনও দেশে 
পালণমেন্টারি গণতঘ্ধ ছিল না। তারপর নির্বাচন করিয়া নয়, হাইকোর্ট- 
সুপ্রিম কোর্টে মামলা-মোকদম1 করিয়া যেদিন একটি নয় গণ-পরিষদ 
আদায় করা হইল, চালাকি ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকত1 করিয়! গবন/র 
জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী একই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লইয়। নয়৷ সরকার 
গঠন করা হইল এবং সেই সরকার জোড়াতালি দিয়া একটি নির্বাচন: 
পদ্ধতিবিহ্ীীন অসমাপ্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি 
শাসন চালু ছিল না । এক কথায়, উপরে-্বণিত কোন সরকারই ভোটারদের 
নাগালের মধ্যে ছিলেন না। আট বছরে দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই রচিত 
হয় নাই। শাসনতম্ধ রচনার পরও দুই বছর কোন নির্বাচন হয় নাই। 
সুতরাং জেনারেল আইউব ১৯৫৮ সালে যা করিলেন তাতে তিনি 


কোনও গণতন্ত্র হরণ করেন নাই । এক প্যাটার্নের অগণতঙ্্র হইতে আন্ত 
গ্যাটানের অগণত্বে দেশকে নিয়া! গেলেন মাত্র । আগের প্যাটানের 


(৬৯০) 


কাল তামামি 


অগণতন্্রীরা জনগণের ভোটাধিকার আইন করিয়া কাড়িয়৷ নেন নাই সত্য» 
কিন্ত কাজে-কর্মে স্বীকারও করেন নাই । নির্বাচনের নামও মুখে আনেন 
নাই। সে-স্থলে আইউব সাহেব আসিয়া আইন করিয়া ভোটাধিকার 
বিলোপ করিয়। দিয়াছেন । বলিতে গেলে আইউব সাহেবের কথাটাই 
সহজবোধা । তিনি সোজাসুজি দেশবাসীকে বলিয়াছেন £ “তোমরা 
ভোট দিতে জান না। কাজেই তোমাদেরে ভোটাধিকার দিলাম না ।” 
বড় সাফ কথা । কোনও হাংকি-পাংকি নাই । কথাটা আমরা সহজেই 
বৃঝিতে পারি । এই জন্তই আইউব সাহেব বলিয়াছেন দেশবাসী যেটা! ভাল 
বুঝে সেইমত শাসনতন্ই তিনি দিয়াছেন। একেই বলে "ম্ুটেড টু 
আওয়ার জিনিয়াস |, পক্ষান্তরে সাবেক নেতার দেশবাসীকে বলিতেন £ 
“তোমাদের ভোটাধিকার শ্বীকার করি কিন্ত নির্বাচন দিব না।” এটা 
জনগণের পক্ষে বুঝা সত্যই কঠিন ছিল। সেজন্ত এঁ ব্যবস্থা “স্ুটেড টু 
আওয়ার জিনিয়াস” ছিল না। 

অতএব দেখা গেল সাবেক আমলেও জনগণের শাসন ছিল না । বর্তমান 
আমলেও জনগণের শাসন নাই। জনগণ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, 
এই নীতিতে দুই আমলই সমান বিশ্বাসী । এই হিসাবেই আমি এই বিশ 
বছরের মদ্দতকে দুই বিপরীত-ধর্মী বা! স্বতগ্র-ধর্মী পৃথক যুগ বলিয়া মানিতে 
পারিলাম না। তাই উভয় আমল লইয়াই একটি ইণ্টারিম সাল-তামামি 
লিখিলাম। 


(২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

এবার আলোচনায় আসা যাক । রাজনৈতিক নেতারা যে অনেক 
পাপ করিয়াছিলেন তাতে সন্দেহ নাই । দেশবাসীর অভিযোগও তাই । 
নেতারা আট বছরে একট! শাসনতগ্র রচনা করিতে পারেন নাই ।. 
প্রাতন শাসনতত্ত্রে-দেওয়া বাই-ইলেকশনগুলি পর্যস্ত আটকাইয়া 
রাখিয়াছিলেন । সরকারের আইন-সংগত সমালোচনার জন্ত অপযিশন 
পার্টি গঠন করিতে দেন নাই। সরকারের সমালোচকদেরে পাকিস্তানের 
দুশমন, ভারতের চর ও ইসলামের শক্ত আখ্যা দিয়া তাদেরে 


(৬৯১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


নিরাপত্তা আইনে বন্দী করিয়াছিলেন। খবরের কাগযের আফিসে তাল। 
লাগাইয়া সাংবাদিক-্বত্বাধিকারীদেরে জেলে আটক করিয়াছিলেন। 
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্ব-বাংলার স্যায়-সংগত দাবিটাকে পশ্চিম 
বাংলার উদ্ধানি আখ্যায় গালি-গালাজ করিয়াছিলেন । ছাত্র-জনতার উপর 
গলি চালাইয়াছিলেন। পাকিস্তানের অন্ততম অষ্টা শহীদ সাহেবকে বহিকধার 
করিয়াছিলেন। তার গণ-পরিষদের মেগ্বরণিপ কার্টিয়া দিয়াছিলেন। 
পূর্ব-বাংলার সাধারণ-নির্বাচন-বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের মগ্ত্রিসভা 
বাতিল করিয়া তাকে নধরবন্দী করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যায়- 
অসংগত অগণতান্ত্রিক অত্যাচার চলে আট-আটটা বছর ধরিয়া। কিন্ত 
তবু এই মুদ্দতে আমাদের দেশরক্ষা! বাহিনী রাষ্ট্র-শাসনে হস্তক্ষেপ করে 
নাই। তারপর এই আট বছরের অপকর্মীদেরে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া 
যখন অবশেষে দেশে একটা শাসনতন্র রচিত হইল, যখন সমস্ত বাধা- 
বিদ্ধ ঠেলিয়া নয় শাসনতগ্ব অনুসারে দেশময় একট। সাধারণ নির্বাচন 
হওয়ার দিন-তারিখ স্থির হইল, ঠিক সেই চূহুর্তে মার্শাল ল আসিল। 
বলা হুইল এ শাসনতন্ত্র কার্যোপযোগী নয়। তদনুসারে ইলেকশন 
হইলে অনেক অর্থের অপচয় হইত। এমন কি অনেক খুন-যখম হইয়া 
যাইত। এর আগেই স্বয়ং রা্ুপতি ইস্কান্দর মির্যা বলিয়। রাখিয়াছিলেন £ 
“এ দেশের মুখ জনসাধারণ ভোট দিতে জানে না। তার প্রমাণ, এই 
মুখের! না বুঝিয়া ১১৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শতকরা সাড়ে 
সাতানব্বইটা ভোট দিয়াছিল। এতে প্রমাণ হইয়াছিল এরা গণতন্ত্রের 
উপযুক্ত নয়। এদেরে শুধু ডাগাপিটা করিয়া শাসন করা দরকার ।, 
ইলেকশনের নির্ধারিত সময়ের প্রাকালে অনৃশ্ট হস্তের খেলা চলিল। লুন্দর 
কাগযষে বড়বড় টাইপে শুদৃশ্ব-ছাপা পোসটারে বলা হইল £ “রিভ- 
লিউশনারি কাউলিল চাই ।' সত্য-সতাই একদিন “রিভলিউশন' আসমিল। 
মার্শাল ল প্রবতিত হইল । রাজনৈতিক নেতাদের পাপের প্রতিকার 
করিল জন্থই মার্শা ল হইক়াছিজ নিপ়ই ।.-বিদ্তসে .পাপট। 
করিয়াছিল কার11? আমর! যে সব কাজকে রাজনৈতিক নেতাদের 
পাপ মনে করি, সেই পাপের শান্তি গ্বরপই কি মাশশাল ল হইয়াছিল? 


(৫৯২) 


কাল তামামি 


প্রশ্নটার উত্তর দিয়াছেন স্বয়ং মাশ্শাল ল-কর্তারা। তারা মাশশাল ল 
করিয়াই ঘোষণ। করিলেন £ ১১৫৪ সালের পরে ধারা দেশ শাসন 
করিয়াছেন, বিচার হইবে শুধু তাদেরই । এর অর্থ এই যে তার আগে 
যশরা দেশ শাসন করিয়াছিলেন, তাদের কোনও পাপ ছিল না। 
যারা তাদেরে হটাইয়। নির্বাচনে হারাইয়া শাসনক্ষমতা দখল করিয়া" 
ছিলেন, অপরাধ তাদের । আট বছরের শাসনতগ্রহীন দেশকে যপরা 
একটা শাসনতত্ব দিলেন অপরাধ তাদের । এই একটিমাত্র ব্যাপার হইতেই 
মাশাল ল প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ধরা পড়িবে । অন্ত কিছু বিচার 
করার দরকারই হইবে না। মাশণল ল প্রবর্তনের নয় বছর পর প্রেসিডেণ্ট 
আইউব তার “ক্রেণ্্স্‌ নট মাস্টার্স” নামক র্লাজনৈতিক আত্ম-জীবনী 
লিখিয়াছেন। তাতে তিনি কিভাবে মাশগল ল আনিলেন তা না বলিলেও 
কি কারণে আনিলেন তা বলিয়াছেন। জোরদার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন । 
ও-ধরনের কৈফিগ্নত অতীতে সব মাশ্শাল ল-ওয়ালারাই দিয়াছেন। 
ভবিষ্যতেও দিবেন। ওতে কোনও নতুনত্ব নাই। ও-সবই ধরা-বীধ। 
গং। ও-সব গতের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কথাটা! এই যে 
বুটিশ প্যাটানর গণতন্ত্র পাকিস্তানে ব্যর্থ হইয়াছিল । সে প্যাটার্ন 
বদলাইবার দরকার পড়িয়াছিল। কথাটা সত্য হইলে “আইউবী বিপ্রব' 
সতাই দরকার ছিল। সত্য হওয়াও অপরিহার্য । কারণ ওট1 ছাড়া 
আইউবী-বিপ্রবের আর কোনও সংগত কারণ ছিল না। বেশীর ভাগ 
দেশেই *বিপ্রব' হইয়াছে “রাজতন্ত্র বরতরফ করিয়। “প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
জন্য । স্বাভাবিক কারণেই ডিক্লেটর বরতরফ করিবার জন্যও বিপ্রব 
হইয়াছে । কারণ “রাজা” ও *ডিষ্টেটর' মূলতঃ এবং গণতন্ত্রের দিক হইতে 
একই চিজ । আমাদের দেশে 'রাজা' ও ছিল না, “ডিক্টেটর'ও ছিল ন1। 
তবে প্রধান সেনাপতি আইউব «বিপ্রব' করিলেন কেন? একমাত্র উত্তর ঃ 


শাসনতগ্ধে বিপ্লবী পরিবর্তন আনিবার জন্ত । দেশের শাসনতত্ত্র সত্যই 
বিপ্লব" ছাড় ভাংগ। যায়না 


কাজেই শ্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিয়াছে £ পাকিস্তানে গণতন্ত্র সত্যই 
ব্যথ হইয়াছিল কিনা? 


(৫৯৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
(৩) গণতন্ত্র কি ব্যর্থ হইয়াছিল ? 


সত্য কথ এই যে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পথে চলিয়াছিল। 
সমস্ত লক্ষণই এদিকে অংগুলি নির্দেশ করিতেছিল। আর কিছুদিন 
গেলে বোধ হয় সত্য-সতাই ব্যর্থ হইত। তবে এটাও সত্য যে যেদিন 
আইউব সাহেব ধিগ্রব করিলেন, সেদিন পর্যস্ত গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই। 
প্রয়োগই হয় নাই, ব্যর্থ হইবে কি? আট বছর ধরিয়া শ্বাসনতন্ত 
রচনা লইয়া ছিনিমিনি থেল! হইল । পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকার 
ডিসমিস করা হইল । কেন্দ্রেও নাযিমুদ্দিন-সরকার ডিসমিস হইলেন। 
এবং সর্বশেষে গণ-পরিষদ ভাংগিয়! দেওয়া হইল। এর যে কোনও 
একটাকে বিপ্লবের অজুহাত করিয়া প্রধান সেনাপতি রাষ্র-ক্ষমতা দখল 
করিলে তার কাজের নৈতিক সমর্থন থাকিত। তিনি জনগণেরও 
সমর্থন পাইতেন। ঠিক তেমনি, তিনি যদি ১১৫১ সালের প্রস্তাবিত সাধারণ 
নিবাচনের দিন পর্যস্ত অপেক্ষা করিতেন, নির্বাচনে তার আশংকিত 
থুন-খারাবি আরম্ত হইলে পরে তিনি যদি মাশণল ল প্রবন্তন করিতেন, 
তবেও তিনি যৃগপংভাবে দেশবাসীর ও বিশ্ববাসীর নিকট সম্মান ও 
সমর্থন পাইতেন। 


অথচ তিনি নিবাচনের প্রান্কালে মার্শাল ল করিলেন তার নিজের 
কল্পিত ও অনুমিত বিপদ ঠেকাইবার জন্য । এমন সময় করিলেন, যখন 
রাষ্ট-চালক রাজনীতিকরা অনেকবার পথভ্রষ্ট হইতে-হইতে শেষ পর্যস্ত 
টাল সামলাইয়া লইয়াছিলেন। অতীতে অনেকবার বিপ্রব করা দরকার 
হওয়া! সত্বেও জেনারেল আইউব রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত 
ছিলেন। বিপ্লব না করিয়া বরঞ্চ তিনি রাজনীতিকদের সহায়ত করিয়াছেন। 
গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার মত অগ্ায় বেআইনী ও অগণতাত্ত্রিক 
কাজ হওয়ার সময় তিনি বিপ্লব করিয়া রাষ্-ক্ষমতা দখল করেন 
নাই । বরঞ্চ নিজে রাজনীতিকের অধীনে মন্তিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এতে তার সাধু ইচ্ছা এবং গণতস্ত্রের প্রতি তার আত্মাই প্রমাণিত 
হইয়াছিল । দেশে গণতগঘ বাচাইবার শেষ চেষ্টায় তিনি রাজনীতিকদের 


(৪৯৪) 


কাল তামামি 


সহায়তা করিবার জন্যই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । এসব কথা যদি সতঃ 
হয়ঃ তবে গণতন্্র যখন টাল সামলাইয়া উঠিয়াছিল, শাসনতম্র রচিত 
হইয়! যখন নির্বাচনের দিন-তারিখ পড়িয়াছিল, তখন তিনি তলওয়ার' 
মারিলেন কেন? রচিত শাসনতন্ত্র অচল বলিয়া? সাধারণ নির্বাচনে 
খুন-খারাবি হইত বলিয়া? এতই দৃঢ় যদি তার বিশ্বাস ছিল, তকে 
ওট" প্রমাণিত হওয়া পর্যস্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন না কেন? এ প্রশ্নের 
জবাব কেউ দেন নাই । স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আইউবের বইএও এর জবাব: 
নাই । 

কাজেই যদি মনে কর! হয়, পাকিস্তান রক্ষার জন্য নয়, দেশের আথিক 
কাঠামো বাঁচানোর জন্যও নয়, ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা পূরণের জন্যই 
প্রেসিডেন্ট আইউব রাষ্ট-ক্ষমত। দখল করিয়াছেন, তবে তা নিতান্ত অযৌক্তিক 
হইবে না । কিন্তু সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখাও দেশ-সেবার জন্য হইতে পারে 1 
হাযার সাধু উদ্দেশ্য লইয়াও সামরিক শক্তি-বলে বা বেআইনীভাবে দেশের 
রাষ্ট-ক্ষমতা দখলের কোনও অধিকার কোনও সেনা-নায়ক বা সরকারী 
কর্মচারির নাই, সেটা আলাদা কথা । এখানে তা আমার আলোচ্যও 
নয়। এখানে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু এই যে প্রধান-সেনাপতি 
জেনারেল আইউব নিতান্ত সাধু-উদ্দেশ্য-মি শ্রিত-ব্যক্তিগত-উচ্চাকাংখায় 
মাশপল ল করিয়াছেন। তা করিতে গিয়া তিনি অনেক ভাল কাজও 
করিয়াছেন, অনেক খারাপ কাজও করিয়াছেন। তুলনায় যদি দেখা 
যায়, তার ভাল কাজের ওজন খারাপ কাজের চেয়ে ভারি, তবে 
তার তারিফ ও তার কাজের সমর্থন করিতেই হইবে । 


(৪8) অবিমিশ্র অভিশাপ নয় 


মাশ্শাল ল, সামরিক বিপ্রব ও ব্যক্তিগত ডিষ্টেটর-শিপ কোনওটাই 
নির্ভেজাল অভিশাপ নয়। অনেক সময় এ সবের ছারা পরিণামে 
দেশ ও দেশবাসী জনসাধারণের উপকার হইয়া থাকে । রাজতন্ত্র ও 
ডিষ্টেটর-শিপের বিরছে উপর়োজ ধরনের বিপ্রব সবদাই দেশের কল্যাণ 
করিয়া থাকে, তাতে হ্বিমত নাই। তাছাড়াও শুধুমাত্র শাসনতন্ব ও 
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সামাজিক-অর্থনীতিক. কাঠামো বদলাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লব হইলেও তা 
দেশের মংগল সাধন করিতে পারে । আইউব সাহেব যদি মোটামুটি 
দেশের কল্যাণ করিয়া থাকেন, তবে তার গোড়ার ক্ষমত1 দখলের 
অন্তায় ও বেআইনী কাজটাও জনসাধারণ ও ইতিহাসের বিচারে ভাল 
কাজ বিবেচিত হইযে । 

আগে তার ভাল কাজগুলিরই উল্লেখ করা যাক । তিনি (১) 
পশ্চিম পাকিস্তানের সামস্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্বার নীতিতঃ অবসান 
করিয়াছেন, (২) এক-বিবাহকে কার্ধতঃ বাধ্যতামুলক করিয়াছেন, (৩) 
দুই পাকিস্তানের আথিক বৈষম্য স্বীকার করিয়াছেন, (8) রেলওয়ে 
প্রদেশকে দিয়াছেন, ৫) কয়েকটি নিখিল পাকিস্তানীয় অর্থ-ব্টন 
প্রতিষ্ঠানের হেড-আফিস ঢাকায় স্বানাস্তরিত করিয়াছেন, (৬) শিল্পোন্নয়ন 
কর্পোরেশনকে দুই প্রদেশের মধ্যে হ্িধা-বিভক্ত করিয়াছেন, (৭) পশ্চিম 
“পাকিস্তানের সবত্র গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করিয়া উভয় পাকিস্তানের 
নিযস্তরের স্বায়স্ত-শাসনকে একই প্যাটার্নের করিয়াছেন, (৯) জাতীয় শিপিং 
কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন এবং (১০) সমাজতাস্তিক দেশসমূহের সহিত 
ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করিয়া বৈদেশিক নীতিকে সুসংগত করিয়াছেন। 

এ সবই ভাল কাজ । দেশের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজ । 
পালণমেণ্টারি আগলের যে কোনও সরকারের জন্য এর সব কয়ট! 
এবং যে কোনও একট গৌরব ও অহংকারের বিষয় হইত। কারণ 
এর মধ্যে কয়েকটি কাজ পালামেন্টারি সরকারের পক্ষে করা খুবই কঠিন 
হইত । মুসলিম ওয়ারিসী ও বিবাহ আইন সংশোধন ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের জমিদারি উচ্ছেদ এই ধরনের কাজ । পালণমেট্টাপ্মি সব 
সরকারকেই জন-নতের .উপর নিভর করিতে হয় । সেজন্য সব কাজই 
তাদের করিতে হয় ধীরেশধীরে সহাইয়।"সহাইয়। | কোনও ব্যাপারেই 
বিপ্রবী কোনও পরিবর্তন তারা আনিতে পারেন না। পারেন ন৷ 
খলিরাই প্রয়োজন'বোধে জনকলযাণের জঙ্তই বিপ্লবের দরকার হয়। 
বিপ্লবী-সরকার প্রচলিত আইন জন-মত সমাজ-ব্যবস্বা ভূঙ্জিত অধিকার 
কিছুই মানিয়া চলিতে বাধ্য নন। কারণ ও-সব ওলট-পালট করিবার 


(০৯৬) 


কাল তামামি 


জন্যই বিপ্লব আসিয়াছে । ঠিক তেমনি পালণমেন্টারি সরকারকে কোনও 
না-কোন পার্টি বা অর্গানিযেশনের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রতি কাজে 
পার্টির অনুমোদন লইতে হয়। তার পর আইন-সভায় যাইতে হয় । 
সেখানে আইন পাশ করাইতে হয়। বাজেট মনযূর করাইতে হয়। 
তারপর কার্ষে পরিণত করিতে হয়। বিপ্লবী সরকারকে এসব 
কিছুই করিতে হয় না। কাজেই ইচ্ছ। কক্সিলেই তারা দেশের কল্যাণ- 
জনক ও উন্নয়নমূলক কাজ আশাতীত ত্রত গ্রতিতে করিতে পারেন। 
এই হিসাবে আমাদের বিপ্লবী সরকারের কাজ মোটেই আশানুরূপ 
হয় নাই। অন্ত কাজের কথা ছাড়িয়াই দ্িলাম। কারণ কোনটা 
ভাল আর কোনটা ভাল নয়, তা নিয়। বর্তমান সরকার ও আমাদের 
মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। কিন্ত যে বিষয়ে মতভেদ নাই এবং যে 
কাজট তারা করিতে চান বলিয়! থাকেন, তার কথাই বলা যাক। 
এটা কার্টেল*্প্রথা৷ ও দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার কথা । এ দুইটা ত 
দূর হয়ই নাই, বরঞ্চ দ্িন-দিন বাড়িতেছে। 

কিন্ত এটাও আসল কথা নয়। সরকারের ভাল-মন্দ কাজের বিচারে 
গণতান্ত্রিক সরকার ও বিপ্লবী সরকারের মাপকাঠি এক নয় । গণতান্ত্রিক 
সরকারকে ভোটারর। ভোট দিয়! গদিতে বসান। কাজেই তারা যদি ভাল 
কাজ করেন, তবে তার জন্যও যেমন ভোটাবররাই প্রশংসার অধিকারী, 
তেমনি এ সরকার যদি খারাপ কাজ করেন তবে তার নিন্দার ভাগ্গীও 
ভোটাররা । এট ন্আায়সংগতও । কারণ তেমন অবস্থায় ভোটাররাই 
আবার ভোট দিয় সে সরকারকে বরতরফ করিতে পারেন এবং করেনও। 


(৫) বিপ্লবী ও গণতান্ত্বিক সরকারের পার্থক্য 


কিন্ত বিপ্রবী সরকারের কেস তা নয়। ভোটারর] তাদেরে ভোট 
দিয়া গদিতে বসান নাই। বিপ্রবের নেতারা নিজের ইচ্ছায়, নিজের 
প্রযান-প্রোগ্রাম লইয়া, ভোটারগণের মত না লইয়া, অনেক সময় 
ভোটারদের অমতে জোর-যবরদর্তিতে, গদি দখল করেন। উদ্দেশ 
দেশের ভাল করা । দরকার এইজন্ত যে ভোটের সরকার দিয়া এ 
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সব কাজ হইতেছিল না। হওয়ার উপায়ও নাই। গণতন্ত্রী সরকার 
ঠিকমত দেশকে চালাইতে পারিতেছিলেন ন! বলিয়াই বিপ্লবের নেতারা 
জোর করিয়৷! তাদের হাত হইতে গদি ছিনাইয়! নিয়া নিজেরা বসিয়া- 
ছেন। কাজেই ভাল তাদের করিতেই হইবে । কোনও অজ্ুহাতেই 
তাদের ব্যর্থ হওয়৷ চলিবে না। ব্যর্থ হইলে তারা নিজেরা এবং তারা 
একা অপরাধী হইবেন । সুতরাং ভাল কাজ করিলে তারা প্রশংসা পাইবেন 
লা। কারণ ওটা করা৷ ছিল তাদের ফরয । বিপ্লবীর দায়িত্বে মজার ব্যাপার 
এইখানে । সফল হইলে প্রশংসা নাই কিন্ত ব্যর্থ হইলে নিন্দা আছে । 
তথাপি বিপ্রবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন এবং পাইঘ্লাও 
থাকেন যদি তার! বিপ্লবকে জাস্টিফাই করিতে পারেন। অর্থাৎ তারা 
বদি এমন কাজ করেন যা কোনও গণতন্বী সরকারের হ্বারা সম্ভব হইত 
না,যত যোগ্য বা যত ভাল সরকারই হউন না কেন। যেমন রাজতন 
তুড়িয়া প্রজাতত্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ধনিকদের ধন বাষেয়াফত করিয়া! এব 
চোটে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন । এমন বিপ্রবী পরিবর্তন আনা ছাড়া আগ 
কোন কাজের জন্যই বিপ্লবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন না। 
সাধারণ মামুলি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ত নয়ই। তাছাড়া দৃশ্যতঃ 
যেসব কাজ কোনও সরকারের আমলের, আসলে সে কাজ তাদের 
আমলের নাও হইতে পারে। বাপ আম গাছ লাগাইয়। গেণে। 
ছেলের আমলে তাতে যদি ফল ধরে, তবে সে উন্নতিকে ছেলের 
আমলের উন্নতি না বলিয়া বরঞ্জ বাপের আমলের উন্নতিই বলিতে 
হইবে । পাকিস্তানের বর্তমান শিল্লোন্নয়নের অনেক কাজই আগের সর- 
কারর। করিয়! গিম্লাছেন। সবদেশেই অমন হইয়া থাকে । সরকারের 
মধ্যে একটা কনটিনিউটি একটা অবিচ্ছিন্নত থাকিলে এই ধরনের কাজ 
হয় সকল সরকারের । প্রশংসা পান আগেশপরের সব সরকাররাই 
সমানভাবে । বর্তমান সরকার যদি আগের-আগের সব সর়কারকেই 
ধুচিরা গাল দিয়া সব কাজের কৃতিত্ব নিজেরা নিতে চান, তবেই এ 
ধরনের হিসাবের কথ! উঠে। তবেই লোকের মনে পড়ে £ করাচি 
ও চাটগ! বঙ্গর, আদমজী জুট মিল, কর্ণফুলি পেপার মিল, খুলন। 


(৬৯৮) 


কাল তামামি 


নিউযপ্রিণ্ট মিল ও ডকইয়ার্ড, ফেব্ডুগঞ্জ সার-মিল, কাপ্তাই বাধ ইত্যাদি 
সবই আগের সরকারর। করিয়। গিয়াছেন। লোকের আরও মনে পড়ে যে 
বর্তমান সরকারের রূপপুর ঘোড়াশাল ইত্যাদি স্কিম পাঁচ-ছয় বছরের 
প্রসব-বেদনার পরেও মাঝে-মাঝেই ফল্স, পেইন প্রমাণিত হইতেছে । 

তবু এসব শিল্পিক ও আথিক উন্নতি-অবনতি লইয়। বর্তমান সরকার 
ও অপধিশন নেতৃবন্দের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিতেছে সে বিতকে 
আমি লেখক*সাহিত্যিক হিসাবে এই গ্স্তকে কোনও একপক্ষ অবলম্বন 
করিতে চাই না। ও-সবের বিচার-ভার ইতিহাসের উপরই ছাড়িয়া 
দিতে চাই। কোনও লোক গাদতে থাকা পর্যন্ত তার আমল সম্বদ্ধে 
সত্যিকার নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা চলে না। যা চলে তা একদিকে 
সীমাহীন তোষামোদ, অপরদিকে পক্ষপাত'দু্ একতরফা নিন্দা । 

একটু গভীরভাবে তলাইয্লা বিচার করিলেই বুঝা যাইবে এবং 
বর্তমান শাসকরাও ধীর-ভাবে যথাসময়ে বিচার করিলে বুবিবেন, 
মার্শাল আইন জারির দ্বারা যেবিপ্লরব আমাদের দেশে আনা হইয়াছে, 
মোটের উপর তাতে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসান হইয়াছে অনেক 
বেশী। সে লোকসানগুলির কুফল মারাত্মক, জুদুরপ্রসারী। সে সবের 
প্রতিকার খুব কঠিন, সংশোধন খুবই সময়সাপেক্ষ। এমন কয়টি ব্যাপারের 
দিকে দেশবাসী এবং বর্তমান শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমার 
এই ইন্টারিম কালতামামি' শেষ করিতে চাই । 


(৬) লোকসানের খতিয়ান 
সংক্ষেপে এইসব লোকসানের সংখ্যাও মোটামুটি দশটি । যথা £ 


(১) মার্শাল ল প্রবর্তনে গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের 
ইমেজ ভাংগিয়া গিয়াছে । পশ্চিমা গণতাপ্ত্রিক দুনিয়ার নযরে বতমানে 
ভারতই যে এশিয়ার একমাত্র "শে! পিস অব ডেমোক্র্যাসি, আখ্যা 
পাইতেছে, এই সার্টফিকেটের হকদার পাকিস্তানও ছিল। মাশাল ল 
প্রবর্তন জাস্টিফাই করিতে গিয়া পাকিস্তানের সে অধিকার হরণ করা 
হইয়াছে। 


(৬৯৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


(২) রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন গণতন্বে সুশিক্ষিত এবং স্বায়ত্ত শাসনের 
সম্পূর্ণ উপযুজ বলিয়৷ পাকিস্তানের জনগণের যে একট! সুনাম ছিল” 
সে সুনাম কলংকিত হইয়াছে । এটা সাংঘাতিক রকম মারাত্মক 
হইয়াছে এইজন্ত যে পার্খবতাঁ এবং গত কালের একই জনতার অংশ 
ও একই পরিবেশের স্ষ্ট ফল ভারতীদের সংগে তুলনায় আমাদেরে 
হীন ও অনুমনত জাতি বলিয়! প্রমাণ করা হইয়াছে । এর তাৎপর্য 
প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় হিম্ছু ও ভারতীয় মুসলমানের তুলনায় 
হিন্দুদিগকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়। সার্টিফিকেট দিয়াছে । ভারতের, 
হিন্দুদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানেরা বাধ! দিয়৷ ইংরাজের 
তাবেদারি করিয়া ভারতে ইংরাজ শাসন বহাল রাখিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিল, হিন্দুদের এই অভিযোগ সত্য প্রমাণ করা হইয়াছে । ১৯৩৫. 
সালের ভারত শাসন আইনের বিকশিত ও প্রসারিত কাঠামোর উপর 
রচিত ১৯৬৬ সালের শাসনতশ্্ব বাতিল করিয়া ১৯১৯ সালের শাসন- 
তম্বের সংকুচিত কাঠামোর উপর ১৯৬২ সালের শাসনতন্ব জারি করিয়া. 
প্রমাণ কর হইয়াছেঃ ভারতবাসী অথাৎ প্রাক-ম্বাধীনতার ভারতীয় 
হিম্ু গণতান্তিক স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য বটে কিন্তু মুসলমানরা সে 
যোগ্যতা আজে অর্জন করে নাই। তাদেরে ফের শুরু-সে-শুরু করিয়া 
১৯১৯ সালের “গ্র্যাজুয়েল রিয়েলিষেশন অব সেলফ গবন মেটে খ্রেনিং 
দিতে হইবে । সেই জন্তই ১৯১৯ সালের ভাগের লঙ রিপনের আমলের 
মত মিউনিসিপালিটি ও জিলা বোর্ডে সরকার-মনোনীত অফি শিয়েল 
চেয়ারম্যানের বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে । 

(৩) পাইকারীভাবে সমস্ত রাজনীতিকদেরে অডিন্তান্স-বলে অপরাধী 
সাব্যস্ত করিয়৷ পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্বই মসি-লিপ্ত করা হইয়াছে । 
এই ব্যবস্থাটা উপরের দুই নম্বর দফার খুবই পরিপূরক হইয়াছে । বলা 
হইয়া গিয়াছে যেমন জনতা, তেমনি তাদের নেতা । এই সব দণ্ডিত 
নেতাদের প্রায় সবাই কায়েদে-আযম ও কায়েদে-মিল্লাতেরর সহচর অনুচর 
সহকমী ও মন্ত্রী ছিলেন। “সহচর দিয়াই মানুষের বিচার কর! যায়” এই 
নীতির বলে এতে কায়েদে-আযম-কায়েদে-মিল্লাতেরও বিচারটা হইয়া 


€ ৬০০) 


কাল তামামি 


গেল । প্রাক-স্বাধীনতা যুগে হিন্দু-নেতারা মুসলিম-নেত্ন্বন্দের বিরুদ্ধে 
মুখে-মুখে যে সব গাল দিতেন, আইউব সাহেব হাতে-কলমে ত৷ প্রমাণ 
করিয়! দিয়াছেন । 

(৪) ভোটাধিকার খাটাইবার যোগ্যত নাই, এই অভিযোগেই 
পাকিস্তানের জনগণের ভোটাধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে । এই 
তহনতের দ্বার৷ পাকিস্তানের বুনিয়াদী অস্গুলই উড়াইয়৷ দেওয়! হইয়াছে । 
ভোট দিয়াই জনগণ পাকিস্তান হাসিল করিয়াছিল। বলা হইয়া! গেল 
ওটাও ছিল ভোটাধিকার প্রয়োগের অযোগ্যতার প্রমাণ | 

(৫) পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামে। ভাংগিয়। দিয়] সে স্থলে 
এঁকিক ইউনিটারি কেন্দ্র দাড় করাইয়া পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনার ভিত্তি 
ভাংগ্িয়া দেওয়া হইয়াছে । তাতে পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তাকে 
বিপন্ন কর] হইয়াছে । 


(৬) এতে উভয় অঞ্চলের পাকিস্তানীদের এক্য-বোধের মুলে 
কুঠারাঘাত কর] হইয়াছে । তাদের মধ্যে আমর” ও “তোমরা'-ভাব স্াষ্ 
কর! হইয়াছে । প্রেসিডেন্ট আইউব নিজে পূব পাকিস্তানীদেরে “ভারতের 
আদিম অধিবাসী, ধর্ম-কৃষ্টিতে হিন্দু-প্রভাবাধীন, চির পরাধীন, সন্গেহ- 
পরায়ণ ও স্বাধীন জীবন যাপনে অনভ্যন্ত আখ্য। দিয়া এবং পূৰ ও 
পশ্চিমের গৃহ-যুদ্ধের হুমকি দিয় জাতীয় সংহতির ঘোরতর অনিষ্ট 
করিয়াছেন। এসব কথা বলিতে গিয়! তিনি শুধু গোটা পূর্ব-পাকিস্তানী- 
দের উপর অবিচারই করেন নাই; সত্য ও ইতিহাসের তিনি অপমান 
কয়িয়াছেন। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির ত্যষ্ট নয়, বিপ্লবের কুফল ; কারণ 
স্বয়ং আইউব সাহেবই বিপ্লবের অবদান । 

(৭) জাতির পিত1 ফায়েদে-আযমের জন্মস্থান ও ম্ৃত্যুস্থান করাচি 
হইতে জাতির পিতার নিজ হাতে স্বাপিত রাজধানী সরাইয়৷ পাঞ্জাবে 
নিয়। যাওয়ায় জাতির পিতার সন্মান, মর্যাদা ও ইমেজে আঘাত করা 
হইয়াছে । জাতির পিতার ইমেজ তার স্বতির প্রতি সম্মান এবং তার 
শেষ ইচ্ছা ও ওসিয়ত রক্ষার দায়িত্ববোধ আমাদের জাতীয় এঁক্য- 
বোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান । সব নব-স্য্ট জাতির পিতা সম্বদ্ধেই 


৩৮-- (৬০১) 
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এফথা সত্য। ভোঁগোলিক ব্যবধান ও অন্তান্ত পার্থফ্যের দরুন এটাই 
আমাদের প্রধান জাতীয় সম্পদ | 


(৮) এই রাজধানী স্থানান্তরে রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে 
পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের নাগালের বাহিরে নেওয়া হইয়াছে । ফোস্টাল 
ট্রাফিক ন্যাশনালাইয করিয়া জাহাজের সংখ্যণ বাড়াইয়া সাবসিডির 
সাহায্যে ভাড়া কমাইয়! রাজধানীতে যাতান্নাত পূর্ব-পাকিস্তানীদের 
জন্ত সহজ ও সুলভ করিয়া এবং উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে 
অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্বাপনের ব্যবস্থ। করিয়া! জনগণের 
স্তরে জাতীয় সংহতিকে সফল করিবার ষে বিপুল সম্ভাবন! ও একমাত্র পদ্থা 
ছিল, রাজধানীকে সমুদ্র-পথ হইতে বহু দূরে সরাইয়। সে সম্ভাবন] ও পন্থা 
চিরতরে লোপ কর! হইয়াছে । 

আইউব যতগুলি সেটন্ড বিষয় আন্সেটন্ড ফরিয়াছেন, তার 
মধ্যে রাজধানী স্থানাস্তরটাই সবচেয়ে মারাত্মক । মারাআকফ এই জন্ত 
যে আইউব-কৃত অন্তান্ত ওলট-পালটের সংশোধনের মত সহজ 
এটার সংশোধন হইবে না। হইবে না এই জন্য যে ধাদের ঘরের 
দুয়ারে রাজধানী গিয়াছে তারা ছাড়িতে চাহিবেন না। অর্থ-ব্য় 
বারবার রাজধানী স্থানান্তর ইত্যাদি অনেক কুযুক্তি দিবেন। দেওয়। শুরুও 
করিয়াছেন। রাজধানীর হকদার ছিল পূর্ব-পাকিস্তানীর1। শুধু 
জাতির পিতার খাতিরে তারা করাচিতে রাজধানী মানিয়। লইয়াছিল । 
পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি কায়েদের স্মৃতির মর্যাদা না দেয়, তবে 
একা পূর্ব-পাকিস্তানীরা দিলে কি লাভ? অতএব পূর্ব-পাকিস্তানীরা 
এখন স্তায়তঃই চাইবে ঢাকায় রাজধানী আস্মক। এট! শুধু মেজরিটির 
গণতাহিক দাবিই নয়, শতকরা নব্বইজন পূর্ব পাকিস্তানী নব্বই 
বছর বাঁচিয়াও নিজের দেশের রাজধানী দেখিয়া মরিতে পারিবে নাঃ প্রশ্নটা 
শুধু তাও নয়। রাজধানীর সংগে রাহীয় ক্ষমতা ও অর্থ বন্টন ও 
প্রয়োগ, আঞ্চলিক অসাম্য দুরীকরণ, সরকান্ী-বেসরফারী চাকুরী, 
সাপ্লাই, কণ্টাকদারি, বিদেশী মিশন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই অচ্ছেন্ত- 
ভাবে জড়িত। অবস্থা-গতিফে অন্তান্য সব কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই পশ্চি- 
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মাঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই পূর্ব-পাকিস্তানীর৷ রাজধানী ছাড় বাচিতে 
পারে না। এই জটিল সমস্যাটিই আইউব খুলিয়! দিয়াছেন । 

(৯) পার্টি রাজনীতিকে মমি-মলিন কুংসিং করা হইয়াছে । 
প্রেসিডেনশিয়াল ব1 পার্লামেন্টারি কেবিনেট যে সিস্টেমেই দেশ শাসিত 
হউক না ফেন, রাজনৈতিক পার্টি উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক । বর্তমান “বিপ্রব' 
এই দলীয় রাজনীতিকেই কুৎসিৎ মসিলিপ্ত ও বদ-সুরত করিয়াছে । 
শেষ পর্যস্ত প্রেসিডেট আইউব নিজে কায়দে-আযমের পরিচালিত ও 
পাকিস্তান অর্জনকারী “মুসলিম লীগের' নাণানুসারে নিজের পার্টি খাড়। 
করিয়াছেন বটে কিন্তু তাতে এঁ মুসলিম লীগকে পাটির মর্যাদ! দেওয়। 
হয় নাই, কফ্যারিকেচার করা হইয়াছে মাত্র। কায়দে-আযন গভর্ণর 
জেনারেল হুইয়। মুসলিম লীগের সভাপতিত্বে ইস্তাফ। দিয়াছিলেন। 
আইউব সাহেব হেড"অব-দি-স্টেট হিসাবেই হেড-অব দি-সমুলিম লীগ 
হইয়াছেন ও থাফিতেছেন। এই মুসলিম লীগের অফিসবিয়ারাররা 
নির্বাচিত হন না। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত ও পদচ্যুত হন। নিরাচনে 
“মুসলিম লীগ মেনিফেস্টো? প্রচারিত হয় ন।, হয় "মাই মেনিফেস্টো । 

(১০) গণতম্বের চেহার! খারাপ কর] হইয়াছে । প্রেসিডেনশিয়াল 
ও পার্লামেন্টারি এই দুইটা পশ্চিমী গণতান্িক পন্থা ছাড়াও সমাজ- 
তাস্িক দেশসমূহে যে পার্টি-ডিক্টেটরশিপ চলিতেছে, তাকেও গ্ণতাস্িক 
বল। যায় এবং বল! হইতেছে । কারণ, সেখানে রাষ্র-নায়কর। পশ্চিম 
গণতন্ত্রের মত সোজাসুজি ভোটারদের আয়ত্তাধীন ন। হইলেও পার্টির 
সদশ্তগণের কর্তত্বাধীন। কিস্ত আইউব সাহেব যে পদ্ধতি প্রচলন 
করিয়াছেন, তাতে প্রেসিডেণ্ট ও তার মন্ত্রীদের উপর মুসলিম লীগ 
পার্টির ব আইন পরিষদের অথবা ইলেকটরেল কলেজ নামক ব্যাসিক 
ডিমোক্র্যাটদের কোনও ক্ষমত1 নাই। কারণ ব্যাসিক ডিমোক্র্যাটরা 
সরকারী কর্মচারির অধীন । সরকারী কর্মচারির! প্রেসিডেণ্টের অধীন । 
ফাজেই এট। আসলে পার্টি-ডিষ্টেটরশিপ নয়, ব্যক্তি ডিষ্টেটরশিপ। 
এটাফে ব্যাসিক ত দূরের কথা, বন্ট্রোল্ড ডিমোক্র্যাসি বলিলেও 
“ডিমোক্র্যাসি' ফথাটার অমর্যাদা কর। হয় । 
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এইসব লোকসানের কুফলের সবগুলি মিল্িয়। ব। এর যে-কোনও 
দুই-একট। পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে এবং 
করিতেছে । দেশবাসীর দুর্ভাগ্য এই যে রাষ্ট্রনেতারা একজনের পর 
আরেকজন কেবল ভুলের উপর ভুলই করিয়া ষাইতেছেন। পূর্ববর্তী 
সরকারের ভুল-্্রাস্তর জন্য দেশবাসীর ভোগান্তির সীম ছিল না। সেই 
ভোগাস্তির অবসান ঘটাইবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়। ধারা আসিলেন, 
তারা আগের ভুলের প্রতিকারের বদলে নৃতন করিয়৷ মারাত্মক সব 
ভূল করিতে লাগিলেন । 

এতসব ভূল-ভ্রান্তি অন্্যয়-অনাচার সহিয়াও পাকিস্তান টিকিয়। 
আছে। ইনশাআল্লাহ্‌ টিকিয়া থাকিবেও। কিস্ত এই টিকিয়। থাকায় 
নেতাদের কোনও কৃতিত্ব নাই। পাকিস্তান টিকিয়া আছে রাষ্ট্র" 
নেতাদের জন্ত নয়, তারা সত্বেও। সকল দলের সকল আমলের 
রাষ্্র-নায়করা চেষ্টা করিয়াও যে রাহ ধ্বংস করিতে পারেন নাই 
খোদার ফযলে সে রাষ্রের হায়াত আছে। এর শুধু টিফিয়৷ থাকার 
নয়, বাচিয়া থাকারও অধিকার আছে। বুদ্ধি যতই কম হউক, আর 
ভুল-ভ্রান্তি যতই জটিল হউক, বিশ বছর সময় তা বুঝিবার জন্য 
যথেষ্ট । এবার সফলে মিলিয়৷ নয়া অভিজ্ঞতার আলোতে নব উদ্যমে 
পাকিস্তানকে সুগঠিত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রে ও পাকি- 
স্তানীদেরে সুসংবদ্ধ সুখী ও সুশিক্ষিত নাগরিক-গো্জতে পরিণত করিয়া 
ওদিফকার কায়েদে-আযম ও কায়েদে-মিল্লাতের,'আর এদিকের শেরে-বাংলা 
ও শহীদে-মিল্লাতের লাহোরের স্বপ্নকে সফল করিয়। তুলুন । আমিন! 
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(১) কৈফিয়ত 
“আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাদশ বছর" বাহির হইবার পর দেশের 
রাজনীতিক জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্তন 
আইউব শাহির অবসান । গণ-আন্দোলনের ফলেই এই ডিক্টেটরের পতন 
ঘ্টয়াছে। কিন্ত সে পতনের ফল জনগণ ভোগ করিতে পারে 
নাই। কারণ গণতন্ব প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পুনরায় মার্শাল ল প্রবাতিত 
হইয়াছে। 
কাজেই আমিও আমার বইএর 'পুনশ্চ' লিখিতে বসিলাম । চিঠি-পত্রেই 
পুনশ্চ লেখার রেওয়াজ আছে। বইএ-পুস্তকে পুনশ্চ লেখার রেওয়াজ 
নাই। তবু পুস্তকটকে আপ-টু-ডেট করিবার জন্যই এই 'পুণস্চ' লেখা 
আবশ্যক হইয়। পড়িয়াছে। একটি আলাদা 'অধ্যায়' না লিখিয়৷ 'পুনশ্চ' 
লিখিলাম কেন, বিভিন্ন পাঠক তার বিভিন্ন কারণ আবিঞফার করিতে 
পারেন। কিন্ত আমার নিজের বিবেচনায় কারণ মাত্র তিনটি £ 
এক, আমার বইএর শেষ অধ্যায়ের নাম কলতামামি। সে 
'ফালতামামিতে' আমি “ইন্টারিম রিপোর্ট' দিয়াছি, ফাইনাল রিপো্ট' 
দেই নাই। তারপরে দুই বছর চলিয়। গিয়াছে । আরেকটা! মার্শাল ল 
হইয়াছে । সেটা আজও চলিতেছে । তাই “ফাইনাল বিপোর্টের' সময় 
আসে নাই। পাকিস্তানের ইতিহাসেই নতুন অধ্যায় যোগ হয় নাই। 
এ অবস্থায় আমার বই-এ একটা নতুন অধ্যায় যোগ করা ভাল দেখায় না। 
দুই, ইপ্টারিম রিপোর্টকে “ফাইনাল রিপোট' না করা পর্যন্ত আরেকটা 
অধ্যায় লেখাও যায় না। শুধু আরেকট৷ অধ্যায় যোগ করার জন্তই 
যদি 'ইন্টারিম রিপোর্টকে 'ফাইনাল রিপোর্ট করিতে চাই, তবে শেরে- 
বাংলার শ্বনাম-ধন্ত আযিমুদ্দিন দারোগার “ফাইনাল রিপোর্টের মতই 
ফাইনাল রিপোর্ট লিখিতে হয়। পাঠকর! প্রায় সবাই আযিমুদ্দিন 
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দারোগ। সাহেবকে জানেন । শেরে-বাংল। তার সত্তর বছরের রাজনীতিক 
জীবনের হাজার-হাজার জন-সভায় লক্ষ-লক্ষ শ্রোতার কাছে এই 
দারোগা সাহেবের 'ফাইনাল রিপোর্টের, কথা বলিয়্াছেন। তাতে 
দারোগা! সাহেব হইয়াছেন যেমন মশহর। তার ফাইনাল রিপোর্টটও 
হইয়াছে তেমনি চিরস্মরণীয়। এই রিপোর্টে দারোগ! সাহেব লিখিয়া- 
ছিলেন £ 'কেস্‌ দ্র, নে রু.; সাইন্ড আধিমুদ্দিন।' আমার ইন্টারিম 
রিপোর্টকে ফাইনাল রিপোর্ট করিতে হইলে দারোগা সাহেবফেই অনুকরণ 
করিতে হয়। কারণ কেস মোটামুটি একই | কিস্ত 'ফার্দার ক্র আশায় 
আমি তা করিলান না । আমার রিপোর্টও ফাইনাল হইল না। নয়া 
অধ্যায়ও লেখা হইল না। 

তিন, আমাদের-শাসক গোষ্টীর প্রায় সকলের স্বীকৃত মতেই পাকিস্তান 
রাষ্র ও পাকিস্তানী জনগণ পুনঃ পুনঃ ধ্বংসের কাছাকাছি আসিয়া 
পড়িতেছে। প্রতিবারই একজন রক্ষা-কর্ত আসিয়া আমাদের সে 
“আসন্ন ধ্বংস" হইতে 'রক্ষা' করিতেছেন। কিন্ত প্রতিবারই আমরা ধ্বংসের 
অধিকতর নিফটবতাঁ হইতেছি। প্রতিবারই পরের বারের 'রক্ষা-কর্তা 
আসিয়া বলিতেছেন £ “এমন ঘোর সংকট পাকিস্তানের জীবনে আর 
হয় নাই।' একথার তাৎপর্য এই যে আগের বারের 'রক্ষা-কর্তা, যে 
পরিমাণ বিপদ হইতে আমাদিগকে 'রক্ষা। করিয়াছিলেন' পরের বারের 
'রক্ষা-কর্তার' সানের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশী ঘোরতর । এ 
কথার মানে এই যে আগের বারের “রক্ষা-কর্তা, আমাদিগকে বিপদ হইতে 
রক্ষা করিতে গিয়া আরও বেশী বিপদে ফেলিয়াছেন । গোলাম মোহা প্লদ 
হইতে জেনারেল আইউব, জেনারেল আইউব হইতে জেনারেল ইয়াহিয়। 
সবাই পাকিস্তানকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে 'রক্ষা'ও যেমন করিয়াছেন, 
দেশকে তেমনি ধ্বংসের আরও কাছেও পাইয়াছেন। দুই-দুইবারই মার্শাল 
ল' প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে । আগের বারে গোলাম মোহাম্মদ যা 
করিয়াছিলেন, সেটাও কার্যযতঃ মার্শাল ল'ই ছিল। কাজেই দেখা যায় 
পুনঃ পুনঃ মার্শাল ল'ই আমাদের বরাত । বর্তমান মার্শাল ল' উঠাইবার 
জগ্ত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া স্পট্টতঃই আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন। 
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পুনশ্চ 


তা সত্বেও আমাদের বরাতের দোষেই নেতাদের কার্য কলাপে 'ঠকের বাড়ির 
নিমস্ণে'র মত যা ঘটিতে পারে তারই নাম পুনশ্চ । 


(২) ব্লাজনৈতিক ব্ুর্ণাবায়ু 


এই তিনটি সালই আমাদের জাতীয় জীবনের 
জন্ড বিভিন্ন ধরণের এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
জাতির পিতা কায়েদে-আযমের আকম্মিক জীবনাবসান। দশ বছর পরে 
১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে গণতঘ্বের অবসান ॥ আন্ও দশ 
বছর পরে '১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে গণতন্ত হত্যাকারী জেনারেল 
আইউবের স্বৈরাচারের অবসান । 
প্রথম দুইটি সাল সম্বন্ধে কোনও অস্প্টতা ও দ্বিমত নাই। কিন্ত 
তৃতীয়টির বেল। তেমন স্প্ত। নাই বলিয়। দ্বিমত হইতে পারে। দৃশ্যতঃ 
জেনারেল আইউবের পতন ঘটে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে । কিন্ত 
ধারাই ঘটনাবলী অবলোকন পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিয়াছেন তারাই 
জানেন যে ছয় মাস আগেই '১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইউবের 
পতন অবধারিত ও সুনিশ্চিত হইয়। গিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট আইউবের 
ফুসফুসের সাংঘাতিক ব্যারামটা আসলে তার অস্থখের কারণ নয়, 
পরিণাম । আইউব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। “দেওয়ালের লিখন” তিনি পড়িতে 
পারিয়াছিলেন। বিপদ আসন্ন তা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন অনেক 
আগেই । জুয়ারী যেমন ডেস্পারেট হইয়। “মরি বাঁচি যা থাকে কপালে' 
বলিয়া! সবস্ব দিয়! শেষ 'দান' ধরে, আইউবও তার শেষ 'দান' ধরিয়। 
ছিলেন “উন্নয়ন দশকে” । “শেষ দানে' জুয়ারীর ভাগ্য পরিবর্তনও 
হইতে পারে ; আবার পতন ত্বরাম্বিতও হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট 
আইউবের বেল! এই পরেরটাই ঘটল । 
নিমজ্জমান তরী ভাসাইয়! রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইউব 'উন্নয়ন 
'দশক' উত্যাপনের আয়োজন করিলেন বছরের শুরুতেই । আইউব ও তার 
ফন্দিবায উপদেষ্টাদের সমবেত চেষ্টায় আয়োজনটাও হইল নিখুঁত। 
উত্যাপনটাও চলিল বিপুল জাকণজমকফে। বছর দীঘালি উৎসবের 


(৬০৭) 


রাজনীতি পঞ্চাশ বছর 


আয়োজন হইয়াছিল । খবরের কাগজের খরিদ-কর! পৃষ্ঠাকে-পৃষ্ঠায়, 
দালান-ইমারতের গ্াত্রশ্চুড়ায় অফিস-আদালতের ভিতর-বাহিরে, 
সরকান্ী-বেসরফারী চিঠি-পত্রে, কভার লেটারহেডে, রেলস্টেশনে ও 
বিমান-বন্দরের আষ্টে-পৃষ্টে, রাস্তাঘাটে, নদী বন্দরে, ট্রেনে-বাসে, মানুষের 
বুফে-পিঠে, এক ধথায় আসমান-জমিনের মধ্যেকার সফল স্থানে 
“উন্নয়ন দশকের আগুন দাউ-দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল । আগে 
কেউ বুঝিতে না পারিলেও এইবার সবাই বুঝিল, “উন্নয়ন সত্যই 
হইয়াছে । উন্নয়নের আলোক-সজ্জায় রাত হইল দিন। ফাজেই 
দিনও রাত হইবার সময় হইল আসন্ন । 

ন বছরের নিরবচ্ছিন্ন যুলুম-সেতম, বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা, নির্লজ্জ উন্নতশির 
দুনীতি, দুঃসাহসিক স্বজন-প্রীতি, ন্াসত্রীয় তহবিলের বেপরোয়৷ ছিনিমিনি, 
জন-মতের প্রতি গবিত বুড়া আংগুল প্রদর্শন ইত্যারদ-ইত্যাদি 
নধিরবিহীন স্ুশুংখল অরাজকত। দেখিয়া পাকিস্তানের গণ-মন যখন 
শুভিত অসাড় ও নিষ্পন্দ, ঠিক সেই সময়ে “কাটা ঘায়ে নূনের ছিট?' 
দিয়া, “জুতা মারার পরেও আরও অপমান' করিয়া ও “মড়ার উপর খাড়ার 
ঘ।' মারিয়া! প্রেসিড্টে আইউব ও তার সহকমীরা দেশের সেই অসাড় 
নিষ্পন্দ দেহে ইলেকট্‌,ক শক টি.টমেন্ট করিলেন । 'আগড়তল! মামলা” 
এই থিরাপির শেষ বড় ডোয। এর আশু ফল ফলিল। কুম্তকর্ণের 
নিদ্রা ভংগ হইল। আসহাব-কাহাফের ঘুম টুটিল। তারা জাগিল। 
চোখ কচলাইতে-কচলাইতে নয় । চমকিয়্া উঠিয়া । বিছানায় বসিয়। 
নয়। লাফ দিয়] দীড়াইয়া। ঘুমন্ত জনতার নিদ্রা ভংগ হয় এমনি 
ফরিয়াই। 

ফল হহল এর বিস্ময়কর । অচিস্তনীয়। গণ-এঁক্যের ভাংগা! কিল্লায় 
নিশান উড়িল । উন্নয়ন দশকের শেষ বছর শেষ হইবার আগের পাকিস্তানের 
রাষ্রদেহের (বডি পলিটিক ) বিভিন্ন প্রত্যংগে ব্রণ ফোড়া ও ইপানশন 
দেখ! দিল ॥ মেলিগন্তাণ্ট টাইপের ৷ শেষ পর্যন্ত গণ-বিক্ষোভের আকারে 
বিষফোড়। ফাট্টয়া পড়িল । ১৯৫৮ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫৮ সালের 
জানুয়ারি পর্যস্ত চার-চারটা মাস দেশবাসী কাটাইল সুখের যন্রণাদায়ক 
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দুঃস্বপ্ের মধ্যে । একফের"পর আরেকটা বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ফাটিতে 
লাগিল উপরে নিচে ডাইনে বায়ে । 

শেষ পর্যস্ত ১৯৫৮ সালের পয়লা! ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেট আইউব 
ঘোষণ। করিলেন £ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তিনি আলোচন]। করিতে 
রাষী আছেন । এতদিনের “ধন্ুত ঘ্বণিত জনগণ-কতৃ'ক বঙ্জিত' নেতাদের 
সাথে ডিষ্টেটর আইউবের আলোচনা? দেশবাসী যা বুঝিবার বুবিল। 
আইউবের ভক্তেরাও ফি বুঝিলেন ন1? নিশ্চয় বুঝিলেন। তাদের মধ্যে 
সম্তাস স্ষ্টি হইল । ইতিমধ্যে রাজনীতিক নেতার প্রায় সব দল মিলিয়া 
ডিমোক্র্যাটিক এযাকশন কমিট (ডাক ) গঠন করিয়াছিলেন। তারা 
প্রেসিডেন্টকে জানাইলেন £ আলোচনায় বসিতে তারাও রাষী ৷ 

তারপর &ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেট আইউব আরেক বিবৃতিতে 
ডাকের প্রেসিডেন্ট নবাবযাদ1 নসরল্লা খার দেশপ্রেমের মুখ-ভরা তারিফ 
করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্রণ-যোগ্য নেতাদের তালিকা করিবার 
ভার একচ্ছত্রভাবে তার উপর দিয়া দিলেন। তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি সে কথা নবাবযাদ। নসরুল্পা খা “ডাকের' 
পক্ষ হইতে যাবেদাভাবে প্রেসিডেন্ট আইউবকে জানাইয়া দিলেন । সবই 
চলিতে লাগিল 'একডিং টু প্র্যান । এর মধ্যে কোথায় কি ঘটল জানা 
গেল না। হঠাং ২১শে ফেব্রুয়ারি (পুব-বাংলার ভাষা-আন্দোলনের 
এতিহাসিক শহীদ দিবস ) এক অঘোষিত বেতার-ভাষণে সকলকে 
বিশ্মিত করিয়। প্রেসিডেন্ট আইউব ঘোষণ। করিলেন £ তিনি প্রেসিডে্ট 
পদের জন্ত আর কনটেস্ট করিবেন না। তিনি সম্ভবতঃ উপদিষ্ট 
হইয়াছিলেন যে এমন ঘোষণায় তার বিরুদ্ধে জন-গণের ক্রোধ প্রশমিত 
হইবে; বিক্ষোভ নরম হইবে । হয়ত কোনও-কানও কোয়ার্টার হইতে 
অনুরোধ আসিবে £ 'ন। সার আপনি মেহেরবানি করিয়া অন্ততঃ 
আরেকট।. টার্ম দেশবাসীকে নেত্ত্ব দান করুন। কিন্ত কেউ কিছু 
বলিলেন না। বিক্ষোভ নরম হওয়ার বদলে আরও গরম হইল । 
ভক্তবৃন্দের সন্ত্রাস দিশাহারা আতংকে পরিণত হইল । “চাচা আপন বীাচ?' 
বলিয়া ভক্তের! ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিলেন। 


(৬০৯) 
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২৬শে ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের তারিখ আগেই স্থির করা 
হইয়াছিল । ন্তাপ-নেতা মাওলানা ভাসানী ও পিপলস পার্টির নেতা 
জনাব ভুট্রে! গোল টেবিলে যোগ দিবেন না৷ জানাইলেন । আওয়ালী লীগ 
নেতা শেখ মুজিবুব রহমান বৈঠফে যোগ দিতে রাষী হইলেন। কিন্ত 
আগড়তল। মামলান্ম আসামী হিসাবে যোগ দিতে সম্মত হইলেন ন।। 
“ডাক'-নেতারাও শেখ মুজিবকে ছাড়! আলোচনায় যোগ দিবেন না, 
জানাইয়া দিলেন। শেষ পর্যস্ত আগড়তল। মামল। প্রত্যাহার করিয়। 
শেখ মুজিবের গোলটোবিলে যোগদানের ব্যবস্থা কর। হইল । কারামুক্ত 
স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিলে যোগ দিলেন। 
তার মর্যাদা ও জনপ্রিয়ত! আফাশচুরী হইল ! 

নির্ধারিত দিন-ক্ষণে যথারীতি গোল টেবিল বৈঠফ বসিল । ঘথান্নীতি 
পারম্পরিক শুভেচ্ছা ও তারিফ-তারুফের শিষ্টাচারের পর আস 
ঈদের দরুন সম্মিলনী মুলতবি হইল। ১০ইমমার্চ পরবর্তী বৈঠকের দিন 
শ্বির হইল । 

দুইদিন আগেই ৮ই মার্চ লাহোরে নেতৃব্বন্দের প্রস্ততি বৈঠক বসিল। 
একটি সর্ব-সন্ত দাবি রচন। ধরাই এ বৈঠকের উদ্দেশ্য । সে উদ্দেশ্যে 
একটি সাব কমিটিও গঠিত হইল ॥। ফেডারেল পালামেন্টারি পদ্ধতি, 
সার্জনীন প্রত্যক্ষ ভোট, জন-সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, পশ্চিম 
পাকিস্তানের ইউনিট বাতিল ইত্যাদি বিষয়ে নেতার। একমত হইলেন । 
কিন্ত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাব-ফেডারেশন 
সম্বন্ধে তারা এফমত হইলেন না। শেব পর্যস্ত মাত্র দুইটি বিষয়ে সবসন্মত 
একটি প্রস্তাব লইয়া নেতার! ১০ই মার্চ পিিতে গোলটেবিলে যোগ 
দিলেন। সনম্মিলনীর বৈঠক তিন দিন চলিল। নেতাদের মধ্যে প্রচুর 
মতভেদ দেখা দিল । প্রেসিডেণ্ট আইউব ১৩ই মার্চ সন্সিলনীর সমাপ্তি 
ঘোষণ। কলম্সিলেন। পরবতাঁ কোন বৈঠকের ব্যবস্থা না বক্রিয়াই এটা 
করা হইল। তার মানে অশুভ লক্ষণ। সন্সিলনী ব্যর্থ হইয়াছে। 
ফণফারেগ হল হইতে বাহির হইয়াই আওয়ামী লীগ-নেতা শেখ 
মুজিব “ডাক' হইতে ঠার প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কচ্েদের ফথা ঘোষণ। 
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করিলেন । তার সাথে যেন পাল্ল! দিয়াই 'ডাক'-প্রেসিডে্ট নবাবধাদা 
নসরুল্লা 'ডাক' ভাংগিয়া দেওয়া ঘোষণ। করিলেন । দুই নেতার কেউই 
ধার-তার পার্টির কোনও বৈঠক দিয়। অন্যান্তের মতামত জিগগাস। 
করিলেন ন|। তার আর দরকারও হইল না। গোলটেবিল বৈঠকের 
ফলে বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে এঁক্য বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে অনৈক্যই 
বদ্ধি পাইল ৷ সেট! বুঝা গেল পরবতী কয়েক দিনের মধ্যে । গোল- 
টেবিলের ব্যর্থতার জন্ত তার] পরস্পরকে দোষাদুষি করিতে লাগিলেন। 
এতর্দিনের এত ত্যাগের এত সাধনার গণ-এঁক্য ভাংগিয়া খান-খান হইয়া 
গেল । 

কিন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে নেতাদের এই অনৈক্যের সুবিধা 
প্রেসিডেন্ট আইউব পাইলেন না। নেতাদের অনৈক্য ছাত্র-জনতার 
মধ্যে সংক্রমিত হইল । গণ-আন্দোলন আর রাজনৈতিক আন্দোলন 
থাকিল না। হহইয়! উঠিল ত। অরাজনৈতিক উচ্ছৎংখলতা, বন্য হিংশ্রতা। 
এর কারণে অথব। ফলম্বরূপ প্রেসিডেন্ট আইউব প্রধান সেনাপতি 
জেনারেল ইয়াহিয়াকে ২৪শে মার্চের লিখিত পত্রে দেশের শাসন-ভার 
গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। বেতারে নিজের পদত্যাগের কথা ঘোষণা 
করিলেন। 

১৯৫৮ সালের ২৫শে মার্চ আবার মার্শাল ল' ঘোবিত হইল। 
জেনারেল ইয়াহিয়া চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্টে,টর ও প্রেসিডেন্ট 
হইলেন । '৬২ সালের শ্াসনতম্্র বাতিল হইল । চার মাসের মধ্যেই 
জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট ইয্লাহিয়া ঘোষণা করিলেন £ তিনি অতি- 
সত্বর দেশে গণতগ্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর্পিবেন। দেশময় সফর করিয়া সকল 
দলের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচন। করিয়া আরও চার মাস পরে 
২৮শে নবেম্বর তিনি ঘোষণা করিলেন £ আগামী ১৯৫৮ সালের ৫ই 
অক্লোবর সার্বজননীন প্রত্যক্ষ ভোটে জন-সংখ্যার ভিত্তিতে আইন- 
পরিষদ গঠিত হইবে । ইতিমধ্যেই ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দেওয়া 
হইবে । নব-নির্বাচিত আইন-পরিষদ চার মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচন! 
করিতে বাধ্য থাফিবে। এ ঘোষণার চার মাস পরে ১৯৫৮ সালের 
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২: শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আগামী শাসনতম্তের “ফ্রেম 
ওয়ার্ক' ঘোষণা করিলেন। তাতে তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের মোট সদস্য 
খ্যা ৩১৩ জন নির্ধারিত করিয়] দিলেন । পূর্ব-পাকিস্তানের জন্ত তিনি 
৭ জন মহিল। সদস্যসহ ১৬৯ জন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের 
জন্ত আলাদা ভাবে ৭ জন মহিলা-সদশ্যসহ মোট ১৪৪ জন মেম্বর 
নির্দিষ্ট করিয়! দিলেন । এ সংগে তিনি আরও ঘোষণ। করিলেন যে ২২শে 
অক্টোবর প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনও হইয়া! যাইবে । এ 
ঘোষণায় তিনি পূরব-পাফিস্তান পরিষদের জন্য ১০ জন মহিলাসহ মোট 
৩১০ ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের পরিষদের জন্ত ১১ জন 
মহিলাসহ ৩২১ জন মেস্বর নির্ধারিত করিয়৷ দিয়াছেন । কেন্দ্রীয় আইন 
সভা গণ-পন্লিষদকূপে চার মাসে শাসনতম্ত্র রচনা শেষ করিবে । তার 
পরে মেজরিটি পার্টি বা কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিবে । মার্শাল 
ল উঠিয়। যাইবে । নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমত। হস্তান্তরিত হইবে ! 
ইহাই বর্তমানে আমাদের দেশের ণেট রাজনৈতিক পরিস্থিতি । 


(৩) আইউবের ভুল 

জেনারেল আইউবের ভূল ভ্রান্তি ও স্বৈরাচারের সমালোচন। কগিবার 
জন্ত এই পুনশ্চের অবতারণ। করা হয় নাই। আইউব আজ পরাজিত 
পদচ্যত। তিনি আজ শক্তিহীন। সম্ভবতঃ অসুস্থ । আজ তার নিন্দা 
করা অতি সহজ। সে জন্ত আজ সবাই তার নিন্দা করিতেছেন। 
নিন্গার তিনি যোগ্যও ॥ কিন্তু আমার বিবেচনায় নিন্দার চেয়ে তিনি 
আফসোসের পাত্রই বেশী। তার এক কালের সমর্থক অনুচররাও 
তার নিন্দা করিতেছেন । এটা শুধু আইউবের দুর্ভাগ্য নয়। জাতিরও 
দুর্ভাগ্য । ফারণ এতে আমাদের জাতীয় চরিত্র প্রফট। ক্ষমতায় থাকা 
পর্যস্ত ধার! অন্তায়কারীফে বিন্দাবাদ দেন, তারা আসলে অন্তায়কারীর 
পুজা! করেন না। নিজেদের স্বার্থেরই পূজ। করেন । তুরাই যখন গণিচ্যুতির 
পর তার নিল্সায় অন্ত সবাইকে ছাড়াইয়া যান, তখনও তারা দেশের 
স্বার্থে ত1 ফরেন না, নিজেদের স্বার্থেই করেন। এঁরা সাধারণ স্বার্থপর কু 
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অন্তরের বিষয়ী মানুষ । সব দেশেই সব জাতির মধ্যেই এই ধরনের 
কিছু লোক থাকে । থাটকিবেও। কারণ মানুষ মানুষই, ফেরেশতা 
নয়। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য এই যে এই ধরনের লোকের সংখ্য' 
অন্ত দেশের চেয়ে বেশী। এত বেশী যে আইউবও তার পরিমাণ আন্দাষ 
করিতে পারেন নাই । পারিলে তিনি হুশিয়ার হইতে পারিতেন। 
আইউবের দুর্ভাগ্য এই যে যে-দৃষ্টিশক্তির জোরে তিনি জনগণের অদৃশ্য 
অযোগ্যতা আবিষ্কার করিতে পারিলেন, তার জোরে তিনি নিজের 
অনুচরদের সুষ্প্ই যোগ্যতাটি দেখিতে পারিলেন না। স্প্তঃই তার 
লং সাইটের মত শর সাইটট। তেজী ন'। গোড়ায় তিনি পাকিস্তান 
রক্ষার জন্য নয়, বরঞ্চ ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোভেই, পদাধিকারের 
অপবাবহার করিয়া! রাু-ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ক্ষমতা 
দখলের পরে তিনি সত্য-সত্যই দেশের ভাল করিতে পারিতেন। 
তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন। তার বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞত1] ছিল। 
একাদিক্রমে আট বছর পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি এবং এ সংগে 
প্রায় বছর খানেক দেশরক্ষা মন্ত্রী থাকার ফলে তার একট৷ 
আন্তর্জাতিক “পুল” গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ সংগে তিনি একটা 
ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী ছিলেন। এত সব গুণের অধিকারী হইয়? কোনও 
লোক নিবিদ্বে দশ বছর দেশ শাসন করার সুযোগ পাইলে তিনি 
ভাল না হইয়৷ পারেন না। গোড়াতে যতই খারাপ হউন, মহান 
দায়িত্ই তাকে মহৎ করিয়া তুলে । আইউবের দোষ এই খানে যে 
তিনি দশ-দশটা বছরেও মহৎ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। “ক্ষমত। 
মানুষফে খারাপ ধরে, চুড়ান্ত ক্ষমতা চুড়ান্ত ভাবেই খারাপ করে।' 
চর্ভ এযাকটনের এই কথাট। আইউব আগেই জানিতেন নিশ্চয়। তার 
মত বুদ্ধিমান বিশ্বান লোফের পক্ষে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হওয়া উচিৎ ছিল 
না। তিনি বলিবেন£ তীর স্বার্থপর স্তাবকেরা তাফে ভাল হইতে 
দেন নাই। তার এতদিনের পৃজারীরা বলিবেন £ আইউবকে সুবুদ্ছি 


তারা দিয়াছিলেন ; আইউব তাদের পরামর্শ মানেন নাই । 
দুই পক্ষের ফথাই আংশিক সত্য আংশিক অসত্য । প্রথমতঃ স্তাবফের 


(৬১৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


তুলনায় অপরামর্শ-দাতার সংখ্যা ছিল নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ সুপরামর্শ 
ধীরা দিয়াছেন, তীরাও দেশ বা আইউবের ভালর জন্ত দেন নাই, 
নিজেদের স্বার্থেই দিয়াছেন । ফাজেই স্ুপরামর্শ হিসাবে ও-সবের 
ফানাফড়ি দাম ছিল না। সভা-সমিতির জন্ত1 দেখিয়া আইউব 
ঠিকই ভুল বুঝিয়াছিলেন যে এ বিপুল জনত। তার সমথক | সব ডিষ্টেটররাই 
কুম্তিথিরের মতই তামাশার বস্ত। তারাও এ ভুল করিয়াছেন। কিন্ত 
এটাও তারা জানিতেন যে স্তাবক-অনুচরর। সবাই নিজ-নিজ স্বার্থের জন্যই 
তাদের স্তাবকতা করিতেছেন । আইউবের ভুল হইয়াছিল এইখানে যে এত- 
এত স্বার্থপর লোকের মধ্যে বাস করিয়াও তিনি নিজের আসল 
্বার্থটা বুঝিতে পারেন নাই। তার আসল স্বার্থ ছিল দেশবাসীর ভাল 
করিয়া নিজেফে অমর করা। রাষ্্রের সব ক্ষমতা তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত । 
গোটা জাতির ভাগ্য তার ছাতে নিহিত । এই হিসাবে তার ভাল- 
গল জনগণের ভাল-মন্দের সাথে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত। তিনি 
একা এখানে সমন্ত স্তাবক হইতে পৃথক । স্তাবকর! তার কাধে বন্কুক 
রাখিয়া ধার-তার স্বার্থের পাখী মারিয়া যাইতেছেন। সব রাষ্র-ক্ষমতা 
তার হাতে ফেন্দরীভুত থাকায় দেশের অনিষ্টের জন্ত তিনি ছাড়া আর 
ফেউ দায়ী নন। এই অবস্থা ও পরিবেশেই তিনি স্তাবকদের স্বার্থ 
শিফারের বম্মুকট। নিজের কাধে লইয়াছিলেন! এইখানেই তিনি ছিলেন 
স্তাবকদের অনুসারী । স্তাবকর। তার অনুসারী ছিলেন না। শ্তাবকদের 
কথ! না রাখিয়া তার উপায় ছিল ন|। 

সব ডিজ্লেটরের পরিণতি এই । গোড়াতে তারা সত্যিই ডিষ্েটর 
থাফেন। কিন্ত শেষ দিকে ডিশ্েটররা হইয়া পড়েন অনুচরদের দ্বারা 
ভিক্লেটেড । ক্ষমতা, স্বার্থ ও সম্পদ হাসিলের পর ডিঙ্টেটররা ও-সব 
রক্ষার জন্তই ভ্ভাবক-অনুচরদের উপর নির্ভরশল হইয়া পড়েন। ওঁরা 
তখন হইয়া] উঠেন ডিষ্লেটরের সব ক্ষমতা ও সম্পদের শরিক । কফাজে-কর্নে 
ব্যবহার-আচরণে গুরা তখন ডিক্েটরকে বুঝাইয়! দেন তারাও এ ক্ষমত! 
ও গম্পদের অংশ চান। “না বলিবার তখন উপায় থাকে না। দিতেই 
হয় তা বত অন্তায় পন্থায় হউক না ফেন? অবস্থা শেষ পর্যন্ত 


(৬১৪) 


পুনশ্চ 


এমন দীড়ায় যে বিবেকের দংশনে অথবা পরিতপ্তিতে ডিস্বেটর যদি 
ক্ষমতা ও সম্পদ বর্জন করতেও চান, তবু তিনি তা পারেন ন]। 
ডিস্তেটর তখন বড় দেরিতে বুঝিতে পারেন যে তিনি নিজেই ডিক্টেটরি 
যের গোলাম হইয্সা পড়িয়াছেন। তিনি আর সে যন্ত্র চালান না। 
যন্ই এখন তাকে চালায় । তিনি ক্ষুধার্ত সিংহের পিঠের সওয়ার | 
সে পিঠ হইতে নামার আর উপায় নাই। নামিলে তার বাহন এ 
সিংহই তাকে খাইয়। ফেলিবে। সব ডিকেসঈটরই পরিণামে এমনি 
করিয়া নিজের শিকার নিজেই হইয়া পড়েন । 

আইউবের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলট। হইয়া ছিল এই যে তিনি 
জনগণকে না চিনিয়] তাদের পরিচালক হইতে গিয়াছিলেন। দেশবাসীকে 
ঘবণ! করিয়া তিনি দেশের নেতা বনিতে চাহাছিলেন। জনতার 
সমবেত বুদ্ধির চেয়ে নিজের বৃদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ধারা, তার। দুই 
রকমে মানুষের নেতা হইতে পারেন। এক, বই-পুস্তক লিখিয়া তার! চিন্তা- 
নায়ক হইতে পারেন ॥। দুই, ত্যাগ ও সংগ্রামের পথে সশরীরে গণ-মুক্ি 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারেন । সারা-জীবন সুখের সরকারী চাকন্সি 
ফরিবেন, পান হইতে চুনটি খসিতে দিবেন না, আর শেষ জীবনে জোর 
করিয়। বাষ্র-নায়ক হইবেন, তা হয় না। আইউব তাই করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। অমন চিন্তা-নায়ক, সফল অফিসার ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক সবই 
দেশের জন্ত দরকার । কিন্ত একের কাজ অপরে সাজে না। 


€৪) আগড়তলা বড়যন্ত্র নামল। 


জেনারেল আইউবের সবশেষ ও সব চেয়ে আত্মঘাতী ভুল হইয়াছে, 
তথাকথিত আগড়তল। যড়যন্ত্র মামলা করা। যদি মামলার বণিত সব 
বিবরণ সতাও হইত, তবু আইউব সরকারের এই মামলা পরিচালনা করা 
উচিৎ হইত না। দেশরক্ষা বাহিনীর পূর্ব-পাফিস্তানী অফিসারদের বিরুদ্ধে 
সে অবস্থায় বিভাগীয় দণ্ডবিধান ধরিলেই যথেষ্ট হইত । তা না 
করিয়৷ ঢাক-ডোল পিটাইয়। পূর্ব-পাকিস্তানী অফিসারদের বিরুদ্ধে পূর্ব- 
বাংলা শ্বাধীনা করিবার অভিযোগে এটা রাজনৈতিক চাঞ্চল্যকর 
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রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


মামলা দায়ের করা হইল । তার উপর মামলার তদস্তাদি কার্য শেষ 
করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ শিট করিবার পর পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে 
জনপ্রিয় সর্বাপেক্ষ1 নির্যাতিত এবং তথাকথিত ঘটনার সময়ের আগা- 
গোড়া জেলখানায় বন্দী, তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নূতন 
করিয়া মামলার আসামী ত করা হইলই, একনঘর আসামী কর! 
হইল । এই একটি মাত্র ঘটনায় মামলাটির অন্তনিহিত রাজনৈতিক 
দুরভিসদ্ধি ধরা পড়িল। তিন-তিনজন সিনিয়ার পূর্ব-পাকিস্তানী 
সি. এস. পি. অফিসারকে কেন আসামী করা হইয়াছিল, মুজিবুর 
রহমানকে আসামী করা হইতে গণ-মনে তা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। 
তিনজন সি. এস. পি. অফিসারই কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি 
হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এতিন জনের মধ্যে 
একজন তার মনীষা পাও্ডিত্য ও শিষ্টাচারের জন্ত অফিসারদের মধ্যে এবং 
সাধারন্ে সবচেয়ে জনপ্রিয় শুদ্ধেয় ও সন্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার 
উপর ইনি হইলেন পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাবেক প্রধান 
মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর । এই ভাবে এই 
মোকদ্দমায় বাংগালী মিলিটারি অফিসারদেরেই শুধু নয় পূর্ব বাংলার 
সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইজন রাজনৈতিক নেতাকেই কার্যত £ পূৰ বাংলার 
স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রে জড়ান হইল । এট] ত গেল মামলার বিশ্রী 
চেহারার দিক । 

পরিবেশ ও সময়টাও ছিল তেমনি বিক্ফোবক | অবস্থাগতিকে নার্শাল- 
লর প্রেসিডেনশিয়াল শাসনওা চেহারা ও প্রকৃতিতে হইয়া পড়ে পূর- 
পাকিস্তানীদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাবিক ও সামগ্রিক 
শাসন। তার উপর প্রেসিডেট আইউব মাত্র কয়েকদিন আগে পূর্ব- 
পাকিস্তানীদেরে "ভারতের আরদিম অধিবাসী ধর্ম-কৃষ্টতে হিশ্বু-প্রভাবিত 
স্বাধীনতার অনভ্যন্ত ও ম্বায়তশাসনের অযোগ্য নাহক সন্দেহপরায়ণ 
ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের লোক' ইত্যাদি বলিয়। গালি দিয়াছিলেন। দুই অঞ্চলের 
অধিবাসীদের মধ্যে শুধু আথিক ও রাজনৈতিক অসাম্ই স্থষ্ট কয়েন 
নাই, গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের বুক্তিরও ডর দেখাইয়। দুই পাকিস্তানের অধিবাসীদের 


(৬১৬) 


পুনশ্চ 


মধ্যে 'আমরা'-তোমরা'মনোভাব তীব্র করিয়াছিলেন। এমনি সময়ে 
এবং এই পরিবেশে আগড়তল। মামল দায়ের করায় পূব-বাংলায় দল-মত- 
নিবিশেষে জন-গণের মনে এই প্রতিক্রিয়! হইল যে গোটা পর্ব-বাংগালীর 
বিরুদ্ধেই এই মামলা দায়ের কর। হইয়াছে! সকল দলের রাজনৈতিক 
নেতাদের মধ্যে এমন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ভাব গড়িয়া উঠিল যে তারা 
প্রায় সমস্বরেই বলিলেন £ আগড়তল! মামল? প্রত্যাহার না কর! পর্স্ত 
প্রেসিডেণ্ট আইউব-প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তার! যোগ দিবেন ন! । 
ছাত্র-জনতার ফাটিয়! পড়। রিক্ষোভেন সামনে নেতাদের এমন কর। ছাড়া 
গত্যস্তর ছিল ন1। 

নিখিল-পাকিস্তান গণ-আল্োলনের অংশ হিসাবেই পূর্ব বাংলার 
ছাত্র তরুণদের নেতৃত্বে এই সার্বজনীন গণ-আন্দোলন চলিতেছিল। 
আগড়তলা মামল1 এই আন্দোলনের বহ্ছতে বিশেষ ইন্ধন যোগাইল । 

শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণট আইউব গণ-আন্দোলনের চাপে জন-মতের 
সামনে মাথা! হেট করিলেন। আগড়তল। মামল। প্রত্যাহত হইল । 
বড় দেরিতে জন-মতের সাননে মাথা হেট করিয়া মামল। প্রত্যাহার 
ফর] হইয়াছিল বলিয়াই একজন সন্নানিত বিচারপতিকে অপমান 
সহিতে হইয়াছিল । এ “বেশীদেন্ি” হওয়ার কারণেই জন-মতের কাছে 
আইউবের নাথা হেট ফরাটা যথেষ্ট গ্রেসফুল হয় নাই। তাই আইউবের 
পতন তাতে প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। ব্যক্তি বিশেষের পতনে জাতিত্ন বিশেষ- 
কিছু আসে যায় না। আইউবের পতনেও আসিয়া যাইত না। কিন্ত 
জাতির দুর্ভাগ্য এই যে এই ঘটনাটা দুই অঞ্চলের মধ্যে তিক্ততা 
দুরপনেয় করিয়া তুলিয়াছে। এইদিক হইতে আইউবের আমলটা হইযা 
প্ড়িয়াছে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ । 


€৫) নেতাদের ভুল 


পাকফিল্তানের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্ত দায়ী দেশের নেতৃববন্দ, এ কথা 
পুনরাবত্তির অপেক্ষা রাখে না । পাকিস্তানের মত এমন সমস্তাহীন নয়। 
রাই আর হয় না। এফ ভোগোলিক সমন্তা ছাড়া/বলিতে গেলে 


৩৯-- (৬১৭) 


লাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


পাকিস্তানের আর কোন সমস্যাই ছিল না। একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া 
গণতাস্ত্রিক পন্বাতেই এ সমন্তারও সমাধান করা যাইত । তা না করিয়। 
নেতার! কেবল নিত্য নতুন সমস্যা স্ষ্টিই করিয়া গিয়াছেন। ফলে 
আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সমস্যার অন্ত নাই । 

নেতাদের গোড়ার ভুল এই যে যে-একক মনীষা ও নেতৃত্বের বলে তারা৷ 
পাকিস্তান পাইলেন, সেই ফায়েদে-আযমের ওসিয়তের বরখেলাফে 
পাকিস্তানের রাজনীতিকে তারা ভুল পথে চালাইলেন। “নেশন-স্টেট' 
হিসাবে পাকিস্তান গড়িবার প্রথম শর যে পাকিস্তানী নেশন তৈয়ার করা, 
তাই তারা করিলেন না । ফলে নেতারা নিজের। গণতম্রী হইলেন ন।। 
জণগণকে গণতদ্বের পথে শক্তিশালী করিলেন না। তার অবশ্বন্তাবী 
পরিণাম স্বরূপ সরকারী কর্মচারিরা পাজনীতি করিতে লাগিলেন। 
নেতারাই তাদেরে রাজনীতি ফরাইলেন। অবস্থা-গতিকে সরকারী 
ফর্মচারিরাই আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রিম । ক্ষমতাসীন 
অফিসার ও রাজনৈতিকের মধ্যে একমাত্র পার্থকা এই যে একজন নিয়োজিত 
আরেকজন নিবাচিত। বিনা-ন্বাচনের রাজনীতিই যদি করিতে হয়, 
তবে আর অপেক্ষাকৃত কম হিগ্রিধারী পলিটিশিয়ানদের নেতৃত্ব কেন? 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ ডিগ্রিওয়াল। অফিসাররাই ভাল । অতএব তারা নিজেরাই 
রাষ্রনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়ী সরকারী কর্মচারিদের যে- 
রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই পার্লামেন্টারি শাসনতহ্বের বুনিয়াদ, পাকিস্তানে 
আজ সে বুনিয়াদই ভাংগিয়া পড়িয়্াছে । সরকারী কর্মচারি অপেক্ষা 
রাজনৈতিক নেতাদের দোষেই এট ঘর্টিয়াছে। 


পলিটশিয়ানদের এই দুধলতাই দেশের প্রধান সেনাপতির পক্ষে 
রাষ্রক্ষমত। দখলের পথ পরিষ্কার করিয়া! দিয়াছে । তাদের এই দুর্বলতাই 
আইউবী আমলকে দশ বছর ম্ায়ী ফরিয়াছে। এই নিরংকুশ এক- 
নায়কের দরুন আইউব তার “উন্নয়ন দশকে' শাসনযষের সমস্ত কাঠামই 
এমন তছনছ, করিয়াছেন যে গণতন্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এর সবগুলিই 
আবার 'কেচে গণুষ' করিতে হইবে । 

কিন্ত কাজট? শুধু কঠিন নয় । প্রায় অসম্ভব ॥। অবাধাতা, উচ্ছ,ংখলতা 
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পুসশ্চ 


ফর্তব্যে অবহেল।, স্তাবকতা, উচ্চাকাংখা, রেষারেষি ও হ্বজন-প্রীতি 
সব মিলিয়া আজ আমাদের শাসনযন্ত্র ঘুণে বর-বর! হইয়া গিয়াছে । 
ভাংগিয়া৷ পড়ার অবস্থা! ॥ সাম্প্রতিক কালে বর্তমান শাসনামলে '৩০৩ 
জন' উচ্চপদস্ব কর্মচারির আচরণই তার প্রমাণ। এ সম্পর্কে আমার 
নেতা শহীদ সাহেবের একট। কথা মনে পড়িতেছে। ১৯৬১ সালের 
শেষের দিকে একবার তাকে জানান হয় যে পশ্চিমা গণতন্ত্রী দেশ 
সমূহের চাপে জেনারেল আইউব গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে রাষী হইয়াছেন 
এবং তারই প্রথম পদক্ষেপে হিসাবে শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে 
বিভিন্ন দলের নেতাদের হাতে ক্ষমতা ফেরত দিতে রাষী হুইয়াছেন। 
অবশ্য শহীদ সাহেবের এন্তেকালের পরে আইউব সাহেব তার প্রভু 
নয় বন্ধু' বই-এ এই গুজবের তীর প্রতিবাদ করিয়াছেন । কিন্ত গুজবটার 
সত্য শিথ্যা বিচার কর এর উল্লেখের উদ্দেশ্য নয়। শহীদ সাহেবের 
অভিমতটাই এখানে বিচার্য। তিনি এক্সপ অফার আসিবার খবর 
পাইয়া আমাদের সকলের সাথে সমবেত ও পৃথক ভাবে আলোচন৷ করেন। 
তার জ্িগগাশ্ট ছিল £ অমন অফার আসিলে তিনি সে দায়িত্ব নিবেন কি 
না? আমর! সবাই প্রায় এক বাকো বলিলাম £ যে রাষ্র-ক্ষমত। পুনরুদ্ধারের 
জন্ত আমর] প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনের কথা ভাবিতেছি, আইউব 
সেট? স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিতে চাহিলে ত? না নেওয়া হইবে জন্গণের সাথে 
বিশ্বাসঘাতকত।। এই যুক্তিতে আমরা সব-সন্মত রায় দিলাম £ “তেমন 
অফার আসিলে ত! নিতেই হইবে ।' তখন শহীদ সাহেব বলিলেন £ 
'এই তিন বছরে আইউব শাসনযস্ত্রে এমন অচিস্তনীয় বিশৃংখল। ঢুকাইয়াছেন 
যে আমার ভয় হয়, শাসন-ভার হাতে পিয়া আমরা গণতাস্তিক মামুলি 
উপায়ে সরকার চালাইতে পারিব না; কঠোর হস্তে এমন ওলট-পালটের 
দরকার হইবে যে এক পার্ট-ডিক্লেটরশিপ ছাড়া তেমন কঠোরতা সম্ভব নয়। 
তেমন অবস্থা আমাদের দেশে নাই । করিতে গেলে গণতন্ত্র থাকিবে না।' 

লিডারের ফথার ও মুখ-ভাবে অমন অতি নৈরাশ্য দেখিয়া ব্যর্জি- 
গতভাবে আমি দুঃখিত হইয়াছিলান। সৌভাগ্য বশতঃ আইউব শেষ 
পর্ষস্ত তেন অফার দেন নাই । 
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রাজনীতিক পঞ্চাশ বছর 


শহপিদ। সাহেব যখন এ-কথা। বলিয়াছিলেন, তারপরে আরও সাত 
বছর আইউবের এ ডিক্টেটর্রি চলিয়াছে। শাসনযঘে আরও রেশী। ঘুখে 
ধরিয়াছে । শহীদ সাহেবের এ আশংকার কারণ গতীক্ষতায় ও-ব্যাপফতায় 
আরুও বাড়িয়াছে। শাসনবাস্রিফ ব্যাপারেও ব্যভিগিত ভাষে আমি শহীদ 
সাহেবের মতের মুল্য বরাবরই দিতাম-। চিন্তার, সেই অভ্যাস বশতঃই 
আজও আগার মনে হয়, আমাদের শামনযন্ত্র মেরামতের স্তর পার হইয়! 
গিয়াছে । জেনারেল ইয়াহিয়ার আন্তরিক চেষ্টায় গণতস্বের পৃনঃ" 
প্রতিষ্ঠার শুভ দিন যতই আসন্ন হইতেছে, গণতাধিক পাকিস্তানের 
স্থুখ-সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া যতই উৎফুল্ল হইতেছি, কল্যাণ-মুলক রাষ্রে 
জনগণের জীবনের রংগীন ছবিক্র গোলাবী কল্পনায় যতই রোমাঞ্চ যোধ 
ফর্রিতেছি, শাসনযষ্বে উচ্ছংংখলতার দিফে চাহিয়া ততই আতংকিত 
হইতেছি। সতাই কফি শাসনযন্ত্রে বিপ্রবী পরিবর্তন না আনিলে 
নির্বাচিত সরফার জম-কল্যাণের কিছুই করিতে পারিবেন না? গণতঙ্ত্ 
কফি এবার সত্য-সত্যই ফেল করিবে? যদি তাই হয় তবে তার 
প্রতিফারের জন্ত সুশংখল সংঘবদ্ধ আদর্শবাদী তেমন শঞ্িশালী পার্টি" 
ভিক্লেরশিপ পাইব ফোথায়? 

এমনি জটিল সমস্যার সামনে দেশকে নিক্ষেপ করিয়াছে জেনারেল 
আইউবের দশ বছরম্বায়ী ব্যক্তি-ডিক্েটরশিপ । পার্লামেন্টাকি আমলে 
এ বিপদ আমাদের ছিল না। যতই অযোগ্য ও দিশাহারা হউন 
জামাদের পার্লামেণ্টান্ি নেতারা পার্মানেন্ট অফিশিয়ালদেরে অত 
খারাপ করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ অফিসারই তখন বটশ 
এতিহের রাজনী তিক নিরপেক্ষত। রক্ষা করিয়। চলিয়াছেন। 

বাজি-ডিছ্লেটরশিপ ও পার্টি-ডিক্লেটরশিপ উভয়টাতেই অসাধারণ 
মনীষার দরকার । গণতন্ত্রে অসাধারণ প্রতিভাধর নেতৃত্বের দরকার নাই। 
এইখানেই ডিক্লেটরশিপের চেয়ে গণতন্ত্র প্রেষ্ঠ। আমাদের রাজনৈতিক 
নেতাদের মধ্যে গণতাহিক চেতনার অভাবই গণতন্ত্রকে ডিক্টেটশিপের 
পদানত করিয়াছিল । 

রাজনৈতিক নেতাদের অন্তনিহিত এই দুর্বলতায় জনই আইউধী 


(৬২০) 


পিনষ্চ 


স্বৈরাচারের অবসান ফরিতে দশ বছর লাগিয়াছে। এটাও করিয়াছে 
প্রধানতঃ ছাত্রম্ভরুণদের নেতৃত্বে জনসাধারণ । নেতাদের কৃতিত্ব এতে 
সামান্ই আছে। নিঃস্বার্থ 'সংগ্রামী ছাত্র-তরুণদের নেতৃত্বের গণ- 
আলোলনের ফলে ডিস্তেটর আইব মাথা নত করিতে বাধ্য হইলেন। 
তিনি নেতাদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে বসিতে রাষী হইলেন। 
দেশের নেতৃত্বের এ অন্তনিহিত দুর্বলতাই শেষ পর্যন্ত গোল টেবিল বৈঠক 
ব্যর্থ করিয়। দিল । 

গোলটেবিল বৈঠক ফেল হইবার অনেফ কারণ ছিল ॥। তার মধ্যে 
সবচেয়ে বড় ফারণ এই যে এটা আসলে গোলটেবিল সন্সিলনীই 
ছিল না। প্রেসিড্টে আইউব ও নেতাদের কেউই এই সন্সিলনীর 
প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেন নাই। এটাকে জাতির ভাগ্যনির্ধারণের 
একটা পবিত্র ঘটনা বলিয়া কেউ মনেই করেন নাই। করেন নাই 
বলিয়াই এই সন্মিলনীর কোন সিরিয়াস প্রস্ততি ও ম্যাজেস্টিক 
গান্তীর্য ছিলনা । একদিকে প্রেসিডেট আইউব ফাটিয়া-পড়া গরণ- 
আক্রোশের মুখে আত্ম-রক্ষার তাগিদে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে 
একট যাবে-তাবে বোঝা -পড়া। করিতে চাহিয়াছিলেন যত পারেন কম 
দাম দিম্না। অপর দিকে ক্ষুধার্ত নেতার! প্রেসিডেট আইউবের বর্তমান 
বিপদের সুযোগে গদি দখল ফরিতে চাহিয়াছিলেন যতট? পারেন 
বেশী দাম আদায় করিয়া । উভয়পক্ষের মনেই ছিল ত্রস্ত-ব্স্ততার 
তাগিদ । তাদের প্রতি কাজে সে ব্যস্ততা ফাটিয়া পড়িতেছিল। 
একদিকে কনফার্েক্সে সমবেত নেতাদের সাথে আন্দোলনের ম্পিয়ারহেড 
ছাত্রজনতার ফোন যোগাযোগ ছিল না। নেতারা আন্দোলনকে 
শকতিশাজী সুসংহত ও নিয়সত্রিতি করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই । 
এইভাবে আন্দোলনে মেতাদের ফোন অবদান ছিল না বলিয়। 
স্বভাবতঃ&ই তার উপর ফোনও প্রভাবও তীাদেন্র ছিল না। ছিল না৷ বলিয়াই 
কফনফান্বেজের মুদ্দতের জন্ত কোনও আগিস্টিসও ঘোষণ। করেন নাই। 
অপরদিকে নেতাদের বাম্তত। ও তাড়া-ছড়ায় ছাত্র-তরুণরা স্বভাবতঃই 
সন্দিগ্চ-হইয়। পড়ে । তাদের আশংক। হয়, নেতাদের অনেকেই গদির দামে 


(৬২১) 


ঘাজনীতিয় পঞ্চাশ হছন্প 


গ্রণতম্্র ও গণ-স্বার্থ বিক্রয় করিয়া আইউবের সাথে আপোস রিয়া 
ফেলিতেছেন। মওলান! ভাসানী ও মিঃ যুলফিকার আলী ভুট্টোর মত 
জনপ্রিয় নেতৃছয় সশ্িলনীতে যোগ না দেওয়ায় ছাত্র-তরুণ ও জনতার এই 
সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। কাজেই সন্িলনীর বৈঠক চলিতে থাকা অবস্থায়ও 
দেশের সাবিক কল্যাণের কথা চিস্তা করিবার ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নিবার উপযু্ 
আবহাওয়! সন্পিলনীর বৈঠকে বা বাহিরে দেশের মধ্যে স্ষ্ট হয় নাই। 

এ ভুলট? প্রধানতঃ নেতাদের । প্রেসিডেন্ট আইউবের ভূল ততটা! 
শয়। প্রেসিডেট আইউব ম্বভাবতঃই অতিমাত্রায় ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়। 
পড়িয়াছিলেন । কিন্ত নেতার! ইচ্ছা করিলেই তার প্রতিকার করিতে 
পারিতেন। সন্থিলনীতে কাকে-কাকে দাওয়াত দিতে হইবে, তা ঠিক 
করিবার ভার প্রেসিডে্ট নেতাদের উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়। দিয়াছিলেন। 
সে দায়িত্ব পালনে নেতার! চরম শোচনীয় অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন । 
সে তযোগ্যতার ও অদূর-দশিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে সন্দ্িলনীতে 
(১) কোনও মাইনরিট প্রতিনিধিকে, ২) কোনও নারী প্রতিনিধিকে 
দাওয়াত দেওয়] হয় নাই। পাকিস্তানের বারকো্টি অধিবাসীর মধ্যে 
দেড়কোটি অমুসলমান । পূৰ পাকিস্তানে এরা গোটা বাশেলার প্রায় 
এক-পঞ্চমাংশ । মুখে এদেরে সমান-অধিকারভোগী নাগরিক বলা হয়। 
গত দুই-দুইটা শাসনতঘ্বেই এদের সকল প্রকার নাগরিক অধিকারের সুস্পষ্ট 
বিধান করা হইয়াছে । পার্লামেণ্টারি আমলের কয়েক বছর কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারে যথেষ্ট-সংখ্যক মাইনরিটি মন্ত্রী নেওয়া হইত । তীরা 
সকলেই যোগ)তা ও আনুগত্যের সাথে মেশ্বরগিরি ও মন্ত্রীগিরি করিয়াছেন । 
কিন্তু ১৯৫৮ সালে মাশানল হওয়ার পর হইতে এগারটি বছর 
পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে গোট। মাইনরিটি সম্প্রদায় মুছিয়া গিয়াছে। 
এই দশ বছরে কেন্দ্রীয় মধ্রিসভায় ও আইন পরিষদে একজন হিশ্ুরও শ্বান 
হয় নাই। পূর্ধ পাকিস্থানের মধ্রিসভায় প্রায় দুই ডজনের মধ্যে একজন মাত্র 
অমসলমান মগ্ঠী কিছুদিনের জন্য নেওয়া হইয়াছিল । শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত, 
দেশের স্বাধীনতার জন্য যুগ-যৃগ ধরিয়া উৎসগীকৃত-্প্রাণ, চরম প্রতিকূল 
অবস্থার মধোও আজও পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন*সেবার নিষূক্ত, 


(৬২২) 


পুসশ্চ 


হিলুদের প্রতি এমন উপেক্ষা-মবহেল। দেখাইয়। আমর কিনূপে তাদের 
মনে “পাকিস্তানী জাতির' অনুগত ও গবিত মেম্বর হিসাবে 'আমরাত্ব' 
ও 'আমাদেরত্ব স্যঙি আশা করিতে পারি? অবশ্য গত এগার বছরের 
ব্যাপারের জন্য গণতন্ত্রী নেতার। দায়ী ছিলেন না। ডিক্টেটর আইউবের 
খেয়াল*খুশ মতই রা্র চলিয়াছে । মানিলাম । কিন্তু এ বঞ্চনা ও মাইনরিটির 
প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারের প্রথম সুযোগ ছিল গোলটেবিল বৈঠকের 
আয়োজন । সেখানে নেতারা কি করিয়াছেন? প্রেসিডেটট আইউব 
নেতাদের হাতেই নিমদ্িতদের সংখ্যা, প্রকৃতি ও নাম ঠিক করিবার ভার 
দিয়াছিলেন। রাউও টেবিল সফল হউক ব। বিফল হউক, তার কোনও 
ক্ষমত থাকুক বা! না থাকুক, গোট। জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের 
মহান উদ্দেশ্য লইয়াই এ সন্ষিলনী বসিয়াছিল। পাকিস্তানের শতকরা 
দশজন ও পর্ব পাকিস্তানের শতকরা বিশজন অধিবাসীকে বাদ দিরা। 
আলোচনায় শরিক ন। করিয়া, জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করা উচিত বা সম্ভব, 
নেতার। কি রূপে তা ভাবিতে পারিলেন? 

তারপর ধক্ন, নারীর প্রতিনিধিত্বের কথা । আর আর দেশের মতই 
পাকিস্তানেও নারী-পুরুষের সংখা] সমান । পাকিস্তানের নারীরা শিক্ষা 
দীক্ষায় রাজনৈতিক কৃষ্টিক সাহিত্যিক জীবনে অন্যান্ত বহু নয়। রাষ্ট্রের 
তুলনায় অনেক উন্নত । পাকিস্তান আন্দোলনে ও পরবতী কালের গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নাপীজাতির অবদান সামান্য নয় । দুই-দুইটা শাসন- 
তষ্বে যতই কম হউক নারী জাতির জন্ত আসন রিধার ছিল। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও প্রস্তাবিত আইন পরিধদে কয়েকটি আসন নারীর 
জন্য রিযার্ভ রাখিয়াছেন। এর বাহিরে সাধারণ আসনেও নারীর 
ক্যানডিডেট হওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । কালক্রমে সাধারণ 
আসনেও নারীরা নির্বাচিত হইবেন। অথচ আশ্চর্য এই যে গোলটেবিল 
বৈঠকের প্রতিনিধিত্বের বেল। নারী জাতির ফথা নেতাদের একবার 
মনেও পড়িল না। বর্তমান যুগে নারী জাতিকে বাদ দিয়া, আলোচনান্প 
নারীকে অংশ গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ না দিয়া, যে"দেশের নেতারা 
জাতির রাহীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিতে চান, 
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তারা বার্থ হইতে বাধ্য । আমাদের গোলটেবিল ব্র্থ হইবার এটাও 
এক্ষট] বড় কারণ । 


(৬) প্রেসিভেন্ট ইয়াহিয়ার ভুল 
জেনারেল ইয়াহিয়াও আমাদের জাতীয় ইন্টেপিজেন্শিরান্ম অংশ । 
নেই হিসাবে আগের-আগের নেতাদের মত ভুল তিনিও ধণ্িয়াছেন এবং 
করিতেছেন। এটা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক 
চিন্ত/-ধারার মৌলিক ক্রি । কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়। যদি ভুল ফরিয়। 
থাফেন, তবে সেট। অস্বাভাবিক কিছু নয় । 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি মাত্র ভুলেরই বিচার আমরা এখন 
ফরিতে পারি । আর সব ভুলের বিচারের সময় এখনও আসে নাই। 
সেগুলি আদে ভুল কি না, তাও বলাযায় না। ফারণ তার ফাজ আজও 
সমাপ্ত হয় নাই। বণন হইবে তখনও দুইটি কথ! মনে রাখিয়াই প্রেসিড্টে 
ইয়াহিয়ার কাজের বিচার করিতে হইবে । 
সে দুইটি কথার একটি এই যে, ষে-মার্শাল লর বলে তিনি 
চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্টেটর ও প্রেসিডেন্ট হুইয়াছেম, সে মার্শাল ল 
তাঁর ইচ্ছাকৃত স্যষ্টি নয়। এইখানে আনাদিগফে জেনারেল আইউবেন 
মার্শাল ল' এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার মার্শাল লর বুনিয়াদী পার্থকাট! 
উপলব্ধি করিতে হইবে । জেনারেল আইউব মার্শাল ল' করিয়াছিলেন 
যাজনৈতিক অভিষ্ট হাসিলের জন্য আগে হইতে চিন্ত। ভাবনা করিয়া । 
সে কাজ ধ্রিতে গিয়৷ তিনি আনুগত্যের শপথ ভাংঠিয়া নিজের উদ্দেশ্য 
সফল করিয়াছেন। পক্ষান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্বকপ্মিত কোন 
রাজনৈতিক উদ্দোশ্ঠ লইয়া মার্শাল ল ফরেন নাই। সে কাজ ফরিতে 
পিয়া তার আনুগত্যের শপথও ভাংগিতে হয় নাই। বরঞ্চ তিনি 
আনুগত্যের শপথ অনুসারেই মার্শাল ল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন'। 
জেনারেল আইউব রানের প্রেসিডেন্ট ও দেশরক্ষা বাছিনীর সুপ্রিম 
ফমাও্ড হিসাবে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিরার রায় মলির 
ছিলেন। তারই .ফাছে জেনাপ্েল “ইয়াহিয়া খাব আনুগত্য । সেই 


€ ৬5 ) 


খ্ুনশ্চ 


প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রিম ফমাণ্ড লিখিত ভাবে জেনায়েল ইয়াহিয়াকে আদেশ 
দিয়াছিলেন দেশের শাসন-ভাত্ন তাহার নিজের হাতে নিতে । জেনান্েল 
ইয়াহিয়া প্রেসিভেণ্টের এই আদেশ মানিতে বাধ্য ছিলেন। না মানিফো 
বরঞ্চ অবাধ্যত। হইত ও আনুগত্যের খেলাফ কাজ কর! হইত। 
কাজেই ম্প্টতঃই জেনান্পেল ইয়াহিয়া! ব্যক্তিগত ক্ষমতালোভে রাষ্ট্রের 
শাসন-ভার নেন নাই । বরঞ্চ বলা যায় অনিচ্ছ। সত্বেও নিয়াছেন। 

শ্থিতীয় ব্যাপারট1 হইতে প্রথমট] পরিফান্স বোঝা যায় । তিনি 
প্রথম হইতেই গণতঙ্ধ পৃণঃপ্রতিষ্ঠার হারা জনগণের নিবাচিত প্রতিনিধি- 
সরকারের হাতে রাষ্র-ক্ষমতা তুলিয়া দিবার সকল প্রকার চেঠী 
করিয়াছেন। সে চেষ্টায় তিনি দেশময় ভ্রমণ ফরিয়াছেন। রাজনৈতিক 
দলসমূহের নেতাদের সাথে পৃথক ও সমবেত আলাপ-আলোচনা 
করিয়াছেন। এই আলাপ-আলালোচনায় তিনি নেতাদের বিভিন্ন ও 
প্রস্পর-বিরোধী মতবাদের ভিতরে একটা সমঞ্জস মধ্যপন্থা আবিষ্কারের 
চেষ্ট। করিয়াছেন। শেষ পর্যস্ত নির্ধারিত মেয়াদে ও তারিথে সার্জনীন 
ভোটে প্রত্যক্ষ নিবাচনে আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই 
আইন পরিষদকে প্রাথমিক পর্যায়ে গণ-পরিষদ ব্ধপে শাসনতন্ত্র রচমার 
দায়িত্ব ধিয়াছেন। মার্শাল লর অস্বাভাবিক ও অগণতান্ত্রিক অবস্থা! হইতে 
গণতন্ত্রে ফিরিয়া! যাইবার এর চেয়ে উত্তম আর কোন রাস্তা নাই। 
কাজেই এই পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া! নিভূল পথে অগ্রসর হইয়া ঠিফ- 
ঠিক কাজই করিয়াছেন। 

কিন্ত এইদিকে ন। গিয়। অন্য দিকে তার যাওয়া উচিত ছিল । সেটাম। 
করাই তার প্রথম ভূল। এই ভূল '৫৬ সনের শাসনতন্বটি পূনর্হাল না 
করা । চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্,টর হিসাবে তিনি এট! করিবার সম্পূর্ণ 
অধিকারী ছিলেন । এট করিছে তার জন-মত বাচাই কৰিবার দরকার 
ছিল না আইন বা নীতির কোনও দিক দিয়াই । 

অথচ এট করা দরকার ছিল। দরকার ছিল পাকিস্তান রাষ্টের ও 
সরঞারের লেঞ্জিটিমেসি (বৈধতা) ও ফার্টিনিউটি (সিল্সিলা)র জন্য । ১৯৫৮ 
সালের ৭ই অক্োবর পর্যন্ত পাকিস্তান রানী ও সরকারের লেজিটিমেসি ও 
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কনটিনিউটি বজায় ছিল । খাজ। নাবিমুদ্দিনের বেআইনী ভাবে প্রধান 
মন্ত্রী হওয়া, গোলাম মোহাম্মদের খাজ। সাহেবকে ডিস্মিস কর! এবং শেষ 
পর্বস্ত গণ-পরিষদ ভাংগিয়। দেওয়া, কোনটাতেই র্লাষ্্রের বা সরকারের 
লেজিটিমেসি ও কনটিনিউটি ব্যাহত হয় নাই। গণ-্পরিষদ ভাংগার দরুন 
ঘে সংকট দেখা দিয়াছিল, সুপ্রিমকোর্ট সেটা রেগুলারাইয করিয়া 
দিয়াছিল। র্াষ্টের ও সরকারের লেজিটিমেসি ভংগ ও কনটিনিউটি ছিন্ন 
হয় প্রথম ১৯৪৮ সালের ৭ই অক্টোবর হইতে । এই দিন ইক্কান্দর- 
আইউবের যড়যন্তে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বেআইনী বের্দাড়াভাবে বাতিল 
কয়া হয়। 

পাকিস্তানের মত ভৌগোলিক আকৃতির নয়৷ জাতির ও নয়৷ নামের 
নয়৷ রাষ্ট্রের জন্ত লেজিটেমেসি ভাংগা! ও ফনটিনিউটি ছিন্ন ফরা অত্যন্ত 
বিপদ্জছনক ॥ ইতিহাস তার সাক্ষী । কাজেই যথাসম্ভব শীঘ্র ও প্রথম 
স্বযোগেই এই লেজিটিমেসি ও কবান্টিনিউটি পুনর্বহাল অত্যাবশ্যক । সেটা 
আজও হয় নাই । ১৯৬২ সালে আইউব ব্যক্তিগতভাবে যে শাসনতন্র 
দিরাছিলেন, তার হারা এই কাজটি হয় নাই। এ শাসনতত্র নিজেই 
বের্দারা ও বেআইনী ছিল । ফলে '৫৮ সালের ৭ই অঙ্লোবর পাকিস্তান 
রা্রের ও সরকারের যে লেজিটমেসি ও কনটি নিউটি ছিন্ন হইয়াছিল, 
'৬২ সালের তথাকথিত শাসনত্ষ্বে তা জোড় লাগে নাই। রা ও 
সরকারের বের্দাড়া ও বেআইনী অস্তিত চলিতেই থাকে । ১৯৬৯ সালের 
২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া যে মার্শাল ল ঘোষণ] করেন তাতে 
আইউবের ঘোষিত মার্শাল ল'র বধিত মেয়াদই চলিতে থাকে । প্রেমিডেন্ট 
ইয়াহিয়া সোজাসুজি পাকিস্তান রাট্রকে '৫৮ সালের ৭ই অক্লোবরের 
লেজি্টমেসি ও ফনটিনিউটিতে পুনর্বহাল করিতে পারিতেন। ৫৬ সালের 
শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল ফরিলেই এট] ঘাত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি 
মাত্র ছোট ঘোষণায় ইহা করিতে পারিতেন। এতে এক সংগে দুইটা 
ব্যাপার ঘটিয়া যাইত । এক, পাকিস্তান রাষ্রের ও সরকারের লেদিটিমেসি 
ও ফাট্টিনিউট ( টৈধতা! ও সিল্সিল! ) পুনর্বহাল হইয়া যাইত । দুই, ৭ই 
অঙ্টোবরের শাসনতন্ত্র বাতিলের বেআইনী কাজটি অননুমোদিত ও 
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নিলিত হইয়া যাইত । এই দ্বিতীয় ঘটনাটির ছার] ভবি্তের সম্ভাব্য 
শাসনতত্ব বাতিলের আশংকা তিরোহিত হইয়া যাইত । পাকিস্তান রাষ্ট্র 
ও পাকিস্তানের জনগণ কোনও প্রকার শাসনতন্ববিরোধী “বিপ্লব' চায় না, 
এট প্রতিষ্িত হুইয়। যাইত । 

কিন্ত প্রেসিডেষ্ট ইয়াহিয়া এটা করেন নাই স্পই্তঃই এই জন্য যে '৫৬ 
সালের শাদনতম্ব আঞ্চলিক স্বায়্তণাসনের অভাব-হেতু পূর্ব-পাকিস্তানে 
এবং ওয়ান ইউনিটের বিধান হেতু পশ্চিম পাকিস্তানে অজনপ্রিয় ও 
অগ্রহণযোগ্য ছিল। এই' পরিস্থিতিটা চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্টে,টর- 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্ত দুঃসাধ্য ও অসমাধ্য সমস্যা ছিল না। তিনি তার 
আইন-উপদেষ্টাদের ছার]! ঠিকমত উপদিষ্ট হইলে সহজেই এর সমাধান 
করিতে পারিতেন। চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্টেটটর হিসাবে খুব চার- 
মংগত ভাবে ও জোরের সাথে তিনি সমস্ত দলের নেতাদিগফে বলিতে 
পারিতেন £ 'রাষ্্রের ও সরকারের লেজিটিমেসি ও ধনটিনিউটর জন্ত 
আমি '৫৬ সালের শাসনতম পুনরুজ্জীবিত করিয়। রাষ্ট্রকে পূর্বের বৈধ 
অবস্থার পুনর্বহাল করিতে বাধ্য। একাজে আপনার আমার 
সহযোগিতা করুন । আঞ্চলিক শ্বায়ভ্তশাসন ও ওয়ান-ইউনিট যুদ-বদলের 
বিধান সম্বন্ধে আপনার! একমত হইয়। সুপারিশ করুন । আমি নাট্রের 
প্রধান হিসাবে স্ুপ্তিম কোর্টে রেফারেঙ্গ করিয়। সে সব সুপারিশ আইন- 
সিদ্ধ বাধাকর করিয়া লই ।* প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার চার মাসের শর্তের 
মতই এই কথার প্রতিক্রিয়াও শুভ হইত। এ ধরনের সুপারিশের ভিত্তিতে 
'&৬ সালের শাসনতন্ত্র বহাল হইলে একদিকে যেমন লেজিটিমেসি- 
ফনটনিউটি জোড়। লাগিত, অপর দিকে প্রেদিডেণ্ট ইয়াহিয়ার লিগ্যাল 
ফ্রেমওয়ার্ক ঘোষণার কোন দরকারই হইত না। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের 
বেশীর ভাগই '&৬ সালের শাসনতস্তেই আছে । 

পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও-পথে ন! গিয়া! নিজ দায়িত্বে পঞ্চশিল। 
ঘোষণ। করায় '৫৬ সালের শাসতথ্বের সবগুলি মূলনীতি ঠিক থাকিল 
বটে, কিপ্ত প্রথমতঃ রাষ্ট্র ও সরকারের লেজিটিমেসি-কফনটিনিউটি পুনর্বহাল 
হইল না। দ্বিতীয়তঃ '৫৮ সালের ৭ই অঙ্লৌবরের পাসনতন্্র বাতিলটা 


(৬২৭) 


রাজনীতিল্স পঞ্চাশ বছর 


অনুমোদিত 'হইয়া গেল। ভবিস্ততেন্স জগ্য খারাপ নধি্র স্বাপিত হইল:। 
ভাখী রাজনৈতিক উচ্চাক্ষাংঘী পলিটিক্যাল এ্যাভভানচারিস্টদের জন্য একটা 
সুঙ্গর আশকারা হইয়। থাফিল.। 

অনেফে আশংকা করিয়া থাফেন যে ৫৬ সাঙ্কের শাসনতন্র 
ধাতিলের আইউবী বিপ্লব বাতিল করিয়া! -্বাষ্ট ও সক্পফ্ষা্নকে ১৯৫৮ 
সালের ৭ই অক্লোবদ্ের অবন্থায় ফিল্লাইরা নিলে তংকালের মনত্ী-মেন্বররা 
বেয়া শুদ্ধা বেতন-ভাতা ও ন্নহীগিরি-মেশ্বব্রগিঘ্রি দাবি ধরিয়া বসিবেন।। 
তাতে রাষ্ট্রের ফোবাগারে 'বিপদ ঘটতে পারে। কথাট। নিতান্তই বাজে।। 
আফ্চলিফ প্যার্সিটি ও স্বায়ত্রশাসন এবং গয়াম ইউনিটের মত জটিল ও 
মলাজনৈতিক 'সমন্তার সমাধান টিফণ্মার্শাল লজ এডমিনিস্টে,টর-প্রেসিভেষ্ট 
ইয়াহিয়! কগ্সিতে পান্সিলে এ তুচ্ছ ব্যাপারটাই পারিতেন.না, এটা কোনও 
কাজের কথা নয়। 

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া এই সোজ। পথে না গিয়া অধিকতত্র 
জটিল গণতয্ের পথে ধাওয়ায় ভাল ফাজটিই ফরিয়াছেন। তবে এই 
ভাল কাজি করিতে গিয়াই তিনি এমন 'কয়টি কাজ করিয়াছেন 
যা আপাততঃ ও দৃশ্যত; ভাল। কিস্ত বার পরিনাম ভাল নাও 
হইতে পানে। ঘধর্দি এসব ফাজের পরিণাম ভাল হয়, তবে 
প্রেসিডেন্ট ইপ্লাহিয়! খুব দুঃসাহসিক পুন্তের কাজই করেরাছেন। সেজন্চ 
পাকিস্তানের ইতিহাসে তার নাম সোনার হরফে লেখা থাকিবে । 
কফিন্ত বদি পরিপাম ভাল না হয়, তবে ইতিহাসে তার বদনাম 
থাফিবে। সে বদনাম জেনারেল আইউবের বদনামের চেয়ে কম 
হইবে না। 

প্রেসিডেন্ট ইল্লাহিয়ার এমন কাজের মধ্যে দুইটিই প্রধান। এক, দুই 
অঞ্চলের মধ্যে সম-প্রতি নিধি্বের স্বলে জন-সংখ।া-ভিত্তিক প্রতি নিধিত্বের পৃনঃ 
প্রতিষ্ঠা। দুই, পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দিয়া 
প্রদেশগুলিফে পূর্ব অবস্থায় পূনর্বহাল করা । দৃশ্যতঃ দুইটি কাজই জস- 
মতের দাবি পৃক্বণের উদ্দেশ্যেই ফর হইয়াছে । কিন্ত আসলে 
এটাই জনমতের দাবি ছিল ফিনা ত৷ যেমন বিচার করিতে হইবে, 


(৬২৮) 


পুমণ্চ 


নয়া ব্যবস্থায় দেশের সমস্যা মিটিল কি না, লাভ কি ক্ষতি হইল 
তাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । 
এট বিচার করিতে হইলে মনে র্লাখিতে হইবে যে এই দুইটি বিষয় 
পাকিস্তান রাস্ত্রীয় কাঠামের প্রতিষিত পাচটি সতুন ও রুকনের অন্যতম । দীর্ঘ 
দিনের অনিশ্চয়ত ও চিস্তা-বিভ্রাতির পরে এই পাঁচটি সতুন ও রুকন চূড়ান্ত 
পে মীমাংসিত হইয়। গিয়াছিল। 
(১) পাকিস্তান পার্লামেপ্টারি ফেডারেল রিপাবলিক । 
(২) দুইটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল । তার মানে পশ্চিম! ওয়ান ইউনিট । 
€৩) দুই অঞ্চলের সাবিক প্যারিটির প্রথম স্তর হিসাবে প্রতিনিধিত্বের 
প্যারিটি। তার মানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা । 
(৪) উর্দু ও বাংল! দুইটি সম-মর্ষাদার রাষ্ট্র ভাষা । 
(&) করাচি ফেডারেশনের ক্যাপিটাল ॥ 
প্রেসিডেন্ট আইউব তার ডিষ্টেটরির শুরুতেই এই পাঁচটি সতুনের 
দুইটি (এক নম্বর ও পাচ নম্বর ) ভাংগিয়া ফেলেন। পার্লামেণ্টারি 
ফেডারেল পদ্ধতির বদলে তিনি প্রেসিডেনশিয়াল ইউনিটরি ব্যবস্ব। করিয়া 
ফেলেন। রাজধানী করাচি হইতে মিলিটারি হেড কোয়ার্টার পিও্িতে 
লইয়। যান। মার্শাল ল করিতে জন-মত লাগে না। কাজেই ব্লাজধানী 
স্বানাস্তরিত করিতে ও রাষ্ট্রের প্যাটার্ন বদলাইতেও জন-মতের দরকার 
নাই এটাই ছিল আইউবের এটচুড। বাকী থাকিল তিনট সতুন। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভাংগিলেন আরও দুইটি ( দুই নম্বর ও তিন নম্বর )। 
বাকী থাকিল মাত্র চার নম্বরেরট $ উদু ও বাংল রাষ্ট্রভাষা। 
পাকিস্তান নয়া রাষ্ট নামেও জাতিত্বেও। তেইশ বছরের কুশাসন ও 
ভুল পরিচালনার ফলে আমাদের র'স্্রীয় ও জাতীয় জীবনের বিষ্তমান 
সমন্ডাগুলির এই পাঁচটি বারদে আর একটাও মিটান হয় নাই, বরঞ্চ 
নিত্য-নুতন সমন্যা ত্য করা হইয়াছে । বছদিনের বাকাঝাকি ও 
টানা-হেচড়ায় এ পাচটি ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াছিল । আসল সমন্। 
গলি মিটাইবার ব্লাস্তা পরিফার হইয়াছিল । 
অবশিষ্ট সমন্কাগুজির মীমাংসা করার বদলে মীমাংসিত বিষয়: 


(৬২৯) 


্নাজনীতিয় পঞ্চাশ বছন্স 


গুলিই পুনরায় উদ্মুক্ত কর৷ খুবই ঘোরতর বিপজ্জনক ফাজ হইয়াছে। 
এর ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তমূলে ফাটল ধরিয়াছে। এ সবের 
মধ্যে ফরাচি হইতে রাজধানী স্বানাস্তরের কথাটা! আগেই আলোচনা 
করিরাছি। নতুন কথার মধ্যে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে 
রাজধানীর সেট্ল্ড ব্যাপারট! যখন আনসেটলড হইয়াছে, তখন স্থাখ্যতঃ 
যেখানে রাজধানী থাক! উচিৎ সেই নেজরিটির অঞ্চল পূ্ব-পাকিস্তানেই 
তাফে আনিতে হইবে । গ্যয়তঃ রাজধানী ঢাকাতেই হওয়া উচিৎ 
ছিল গোড়াতেই । শুধু জাতির পিতা কায়েদেআযষমের সম্মানে পূর্ব- 
প্যকিস্তানীরা করাচি রাজধানী রাখিতে রাষী হইয়াছিল । ফায়েদে- 
আযমের সন্মান রাখিতে যদি পশ্চিম-পাকিস্তানীরা রাধী না হয় তবে 
আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি ছাড়িব কেন? বস্ততঃ কাউন্সিল মুসলিম 
লীগ তাদের সাত দফ1 দাবির মধ্যে ঢাকায় রাজধানী ম্বাপনের দাবি 
ফরিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ দাবির জবাবে তার ব্যক্তিগত 
মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ 'রাজঘানী বারে-বারে 
পরিবর্তন করা যায় না।” প্রথমতঃ এ ব্যক্তিগত মত গণ-পরিষদের 
উপর বাধাকর নয়। ছিতীয়তঃ এ কথার জবাবে বল। যায় যে দেশবাসীর 
কোনও নির্বাচিত আইন পরিষদ রাজধানী বারে-বারে দুরের কথা, 
এফবারও বদলাপ নাই । প্রেসিডেন্ট আইউব তার বঞ্চিত খেয়াল-খুশ- 
সত একবারই রাজধানী বদল করিয়াছেন। এই পরিবর্তন ঠিক রাখিতে 
হইলেও আসন্ন নির্বাচিত পার্লাণেপ্টের এতে নিশ্চয়ই অনুমোদন লইতে 
হইবে । সে অনুমোদনের বেলা ঢাক। ও ফরাচির কথ! নিশ্চয়ই বিবেচনা 
ফরিতে হইবে । প্রেসিডেন্ট ইরাহিয়। বা অন্ত কোনও নেত। এটাকে 


'ক্লোষভ' প্রশ্ন বলিতে পারেন না। 
প্রেসিডেন্ট ইর়াহিয়ার আগের ঘোষণায় বুঝ! গিক্লাছিল প্রেসিডেনশিয়াল 


প্যাটার্ন হইতে পার্লাশেণোরি পদ্ধতিতে ফিরিয়া আসা তার মতে একটা 
সেটুলড, প্রশ্ন । কিন্তু পরবতাঁকালের ঘোষণায় তিনি পালামে্টারি 
কথটা না বলার সংবাদ-পত্র ঠিপোর্টাররা এ অমিশনের' ধারণ 
ভিগ.গাস। করিয়াছিলেন । জবাবে প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন £ বারে বারে 


(৬৩০) 


পুনশ্চ 


এফই ফথার পুনরাত্বত্তি কর! তিনি দরকার বোধ করেন ন!। ইডিওলজি 
ফেডারেল ও ম্যজসিমাম প্রাদেশিক ্থায়স্তশাসন কথাগুলি বহুবার 
পুনরাব্বত্তি করিতে আপত্তি না হইলে পার্লামেন্টারি কথাটার পুনরাত্বত্তিও 
নিশ্চয়ই দোষের হইত না। এবিষয়ে আমার আশংকা মিথ্য। হউক, 
এই মুনাজাত করি। কিন্ত সে আশংকার কথাট। ন। বপিয়! পারিতেছি 
না। বর্তমান সরকারের বিশ্বস্ত কেউ'কেউ আমাকে বলিতেছিলেন 
যে নিভাজ পার্লামেপ্টারি ও নিভাজ প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম পাকিস্তানের 
উপযোগী নয়। এখানে তুকাঁ শাসনতম্বের অনুকরণে উক্ত দুই সিস্টেমের 
মিশ্রনে একটি নয় প্যাটার্ন বাহির করার চেষ্টা হওয়] উচিৎ । উক্ত 
ভদ্রলোকের। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ও তার আইন উপদেষ্টাদের মনের 
ফথ। বলিয়াছেন কি না কে জানে? 

পশ্চিম-পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট ও দূই অঞ্চলের প্রতিনিধিতেের 
প্যারিটি বাতিল করিয় প্রেদিডেণট জন-মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন । 
কথাটা বিচার-সাপেক্ষ । পশ্চিম-পাকিস্তানের মাইনরিটি প্রদেশসমূহ ওয়ান 
ইউনিটের বিকদ্ধে বিক্ষুদ্ধ ছিল; তাদের নেতাদের বিপুল মেজগিট বরাবর 
ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আপিতেছেন। এট] ঠিক 
কথা। ওয়ান ইউনিট-বিরোধী এই আন্দোলনটা নিরর্থক ছিল না। 
উহার বিরুদ্ধে মাইনরিটি প্রদেশ সমূহের বাস্তব ও গুরুতর অভিযোগ 
ছিল। সে অভিযোগের প্রতিকারের পন্থা হিসাবে সকল প্রদেশই যার- 
তার স্বায়ত্ব-শাসিত প্বাবস্থায় ন্িরিয়া যাইতে চাহিতেছিল, একথাও 
ঠিক। কিন্ত গোটা পশ্চিম-পাকিস্তান ও সংলগ্ দেশীয় রাজ্যসমূহের 
সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুশি এজমালিতে পরিচালনের পন্থ। হিসাবে 
সবগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমহয়ে একটি 
যোনাল ফেডারেশন করার আবশ্যকতা কেউ অস্বীকার করেন নাই। 
প্রেলিডেণ্ট ইয়াহিয়া এই পিককার ধথাটা একদম বিচার না করিয়া 
শুধু সবগুলি গুদেশকেই পূর্াবস্থান্ন ফিরাইয়া নেন নাই, বরঞ্চ ওয়ান 
ইউপিট গঠনের আগে যে সব দেশীয় রাজ্য স্বায়ত্ত শাসিত ছিল, 
সেগুলির বেশীর ভাগকফেই পার্খববতাঁ প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া 


(৬৩১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সমালোচন! কফরিতেছিলেন ৷ তারা বলিতেছিলেন যে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি 
বীনা প্রবর্তন করিয়াছেন, তার! কার্যতঃ পাকিস্তানের দুই শ্বত্জ সমতা মানিয়। 
লইয়া পাকিস্তানের একত্ব ও অবিভাজ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। 
বন্ততঃ তাদের মতে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি প্রবর্তন করিয়। পূর্ব-পাফিস্তানের 
পূর্ণ আঞ্চলিক স্বারত্শাসনের দাবিকে দুনিবার করিয়! তোল! হইয়াছে । 

এমনি সময়ে “সর্বাপেক্ষা শভিষ্শালী কেন্দ্রের দাবিদার প্রেসিডেন্ট 
আইউবের এক পূর্ব-পাকিস্তানী সমর্থক, তার সাবেক মন্ত্রী, হঠাৎ একদিন 
পূর্ব-পাফিস্তানের পক্ষ হইতে' প্যানিটির স্থলে জন-সংখ্যা-ভিত্তিক প্রতি- 
লিধিত্বের দাবি ফরিয়! বসেন। যেমনি দাবি অমনি স্বীকার ৷ যেই ইজাব 
জমণি কবুল । পূর্ব-পাঞিস্তানের এই “ন্তার-সংগত দাবি' মানিয়া লইবার 
জন্ড পশ্চিসস্পাফিত্তানের সফল নেতা যেন এক পায় খাড়াই ছিলেন। 
ফি উদ্দেশ্টে তারা পূর্ব-পাফিস্তানের উপর এ 'অবিচারের প্রতিকার" 
কম্িতে উন্মুখ হইরাছিলেন, পরের দিনই ত! প্রফাশ হইয়। পড়িল । তারা 
বলিতে লাগিলেন ঃ “এখন যখন পূ্র-পাকিস্তানের জন-সংখ্যাভিতিক 
প্রতিনিধিত্বের দাবি মানিয়া নেওয়! হইল, তখন আর আঞ্চলিক হ্বায়ত- 
পাঁসনের দাবি ফর! হর ফোন মুখে? 

এই ফথার সংগে-সংগে তার! আরেকটি ফথা বলিলেন । সেট 
উচ্চ গরিবদের কথা। এটি সন্বদ্ধে পরে আলোচন! করিতেছি । এখানে 
শুধু এইটুকু বলিরা রাখিতেছি যে উচ্চ পরিষদ স্ছাষ্ট করিরা তন্ানবা 
পূর্ব-বাংলার মেজরিটি ফনগ্রোলই বদি ফরা হইল, তবে নিষ্ন পরিষদে 
এই দেজস্িটি লইয়| পূর্ব-বাংলার ফি লাত হইল? প্রফারান্ডয্সে সেই 
প্যাহিটিই হইয়। গেল না ফি? তাতে পূর্ণ আঞ্চলিক শ্বায়তপাসনের 
আাবশ্ষকফতা ও যোভিফত। কিছু হাস পাইল ফি? 

এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া! গণতন্র পৃনঃপ্রতিষ্ঠার শুভ ও প্রশং- 
গঙলীর় কাজাট ধফরিতে গিয়া আমাদের জাতীর জীবনে, সাযীর 
কাঠামোতে এবং সর্বোপরি দুই অঞ্চলের সম্পর্কের মধো কি কি জটজতা 
ছি কঝিলেন এবং তায় ফল পরিণামে ফি কফি শুভ ও আবাহগীয় 
ছাপ ধারণ ফিতে পায়ে, নিচে সংক্ষেপে তায়ই আলোচনা ধজিতেছি। 


(৬৩৪ ) 


পুনশ্চ 
(৭) আঞ্চলিক বনাম প্রাদেশিক স্বাযতশাসন 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়! তার ঘোষণায় পাকিস্তান ফেডারেশনের ইউনিট 
গুলির জন্য “সবাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের' কথা বলিয়াছেন। তার 
মানে এই যে ইউনিটগুলির নাম তিনি “প্রদেশ রাখিয়াছেন। এক কানাড। 
ছাড়া দুনিয়ার আর সব ফেডারেশনের অংগরাজ্যকে “স্টেট বল। হয়। 
শুধু ফানাডাতেই ওদের “পভিহ্গ' বলা হয়। অস্টে,লীয় ফেডারেশনের 
শাসনতাধ্িক নাম কগনওহঠেলথ-অব-ভস্টে,লিয়! । আমাদের প্রতিবেশ 
ভারত ঠিক ফেডারেশন নয়। শাসনতান্্িক নাম তার ইউনিয়ন। 
তবু তার অংগরাজ্যগুলিকে “স্টেট' বল। হইয়াছে । “প্রভিঙ্গ' বল হয় নাই। 

সুতরাং নামে কিছু আসে যায় না। ফেডারেশন ও ফেডারেটিং 
ইউনিটগুলির মধ্যে দু*তা বণ্টনটাই আসল কথা । তবু আমাদের বেলা 
স্টেট ও “প্রভিন্স' দৃইট] শব্দই খুব উপযোগিতার সাথে ব্যবহার কর! 
যাইতে পারে। 

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ওয়ান ইউনিট ভাংগিয় পূর্ব-পাকিস্তানফে 
পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলির সমপর্যায়ের ও সমমর্ষাদার 'প্রদেশ' করিয়। 
ফেলিয়াছেন । অতএব প্রদেশগুলির স্বায়ন্ুশাসনকে প্রাদেশিক স্বাঙত্ুশাসন 
বলিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বাধে নাই'। 


স্মরণয় যে পুব-পাকিস্তানের রা্-নেতা ও চিস্তানায়করা বরাবর 
পধ-বাংলার দাবিকে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' বলিয়াছেন, “প্রাদেশিক 
স্বায়ন্তশাসন' ধলেন নাই । কারণ অতি সোজা । পূর্ব-বাংলা কোনও 
অর্থেই একটি “ঞুদেশ' নয়। ইউনিণরি রা্টের অংগরাজ্য হিসাবেও না, 
ফেডারেল রাষ্র অংগরাজ্য হিসা:বও না। বলা যাইতে পারে, পূৰ- 
বাংলার রাষ্র-নেতা ও চিন্তা-নায়কর। প্রভিনশিয়াল অটনমি দাবির বদলে 
স্টেট অটনমি' দাবি করিতে পারিতেন। তা ফেন করেন নাই? তার! 
'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' 'রিজিওনাল জটনমি' দাবি করিতেছেন ফেন? 
দুই কারণে। এক, দুনিয়ার অন্তান্ত ফেডারেশনের অংগরাজোোর স্বচ্ছন্দে ও 
নিজেদের সুবিধার খাতিরে বে'সব বিষয় ফেডারেশনের হাওল। কন্ধি- 


(৬৩৫ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


লাছে, পূর্ব-বাংলা ভৌগোলিক কারণে তার সবগুলি ফেডারেশনফে 
দিতে পারে না। পূর্ব বাংলা, এ কারণে আরও কম বিষয় ফেডারে- 
শঝের হাতে দিতে বাধ্য । এই জন্তই “স্টেট অটনমি' বলিলেও পূর্ব- 
বাংলার দাবির সবটুকু বোঝা যাইত না। দুই, পূর্ব-বাংলা নিজের 
্বায়তশাসনেন্ব কথা ভাবিবার সয় পশ্চিম পাকিস্তাণের প্রদেশগুলির 
স্বায়ভশাসনের কথ। ভুলিয়! যায় নাই। তাদেরও পর্ণ স্বায়ত্তশাসনের 
কথা! ভাবিয়াছে। কি উপায়ে তাদের পূর্ণ স্বায়»শাসনকে বাস্তবে 
প্রশ্লোগ ফর! যায়, সে চিন্তাও পূর্ব বাংল করিয়াছে কতকট। নিজের 
স্বার্থেই । এটা ঘটিয়াছে এইরূপে£ পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে ও থাকিতে পারে, 
পূর্বববাংলার সাথে তাদের তেমন সম্পর্ক নাই ও থাকিতে 
পারে না। সোজা কথায় পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশওলি যে অর্থে 
পাকিস্তানের অংগরাজ্য ব' প্রদেশ, পূর্ব বাংল! সে অর্থে পাকিস্তানের 
অংগরাজ্য ব। প্রদেশ নয়। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দিন পূর্ব-বাংলাফে 
পশ্চিম অঞ্চলের চারটি দেশের মতই একটি পদেশ বল! হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত ভেঁগোলিক বাস্তবতার দিক হঃতে পৃব-বাংল। একাই পশ্চিম অঞ্চলের 
চারটি প্রদেশ ও সবগুলি দেশীয় রাজ্যের যোগফলের সমান। প্ুর-বাংলা 
একাই একট অঞ্ল। তাকে পাকিস্তান ফেডারেশনের একটি স্টেট বলা 
যাইতে পারে। আর পশ্চিম-পাকিস্তানের সকল পুদেশ মিলিয়া আরেকটি 
অঞ্চল। একে পাকিস্তান ফেডারেশনের আরেকটি স্টেট বলা যাইতে পারে। 
গাসনতম্ব রচনার সময় শাসনতাত্রিক বিধানে শাসন-ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক 
অধিকার বন্টনে এই দুই পৃথক আঞ্চলিক পার্থক্যের মাপকাঠিতেই বিচার ও 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে । এই বাস্তব-জ্ঞান হইতেই পূর্-বাংলার রাজনৈতিক 
চিন্তানায়ফরা বরাধর এটাঞফে তাথভিক হ্বায়তশাসন বঙ্গিয়াছেন ; 
প্রাদেশিক শ্বায়ত্শাসন বলেন নাই | স্প্টতঃই ও-্দুই জিনিস এক" 


বন্ত নয়। 
লবহোর প্রষ্তাবই পাকিস্তান €ন্তাব এট] সর্বজনন্বীযত। এই 


প্রন্তাবই পাফিস্তানেয় দুই উইকে দুইটি 'রিজিওন' ধন্দিরাছে। তাই 


€ ৬৩৬) 


পুনশ্চ 


পূর্বপাকিস্তানের রাষ্র-নেতারা পূর্ব-বাংলার স্বায়ওশাসনকে “রিজি- 
ওনাল অটননি' বলিয়া থাকেন। পরবতাঁ অনুচ্ছেদে লাহোর প্রস্তাবের 
মর্ম আলোচনা কর! হইবে। ত1 হইতেই পাঠকর। বুঝিবেন, পূর্ব- 
পাকিস্তানের দাবিকে 'রিজিওনাল অটনশি' বলিয়া এ অঞ্চলের রাষ্্র-নেতারা 
পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ জানুগত্যই দেখাইতেছেন । 

ফেডারেশন ও ইউনিট সমুহের হধ্যে বিষর বনের মূলনীতি এই 
যে, যে-সব বিষয়ে সকল ইউনিটের শস্য ও স্যার্থ এক বা “কমন এবং 
যেসব বিষয় ইজশালিতে পরিচালন করিলে ফলের দিফে বেশী ও 
খরচের দিকে কম হয়ঃ সেইগুলিহ ফেডারেশনের হাতে দেওয়। হয়। 
আর যে সব বিষয়ে সকল ইউনিটের স্বত্ব ও স্বার্থ এক ও কমন নয়, 
মেগুলির ইজসালি পরিচালনে কোনও বিশেষ সুবিধা নাই, সে-সব 
বিষয়ই ইউনিট সমুহের যার-তার পরিচালনাধীনে রাখা হয় । 

এর মধ্যে ব্যতিক্রম দুইটি । দেশরক্ষা। ও পররাই্। সুস্পষ্ট কারণেই 
এই দুইটি বিষ্য় সকন প্রকার ফেডারেশনেই ফেডারেল সরকারের হাতে 
ব্লাখা হয়। প্ুব-পাকিস্তানী নেতার! তাদের স্বায়স্তশাসনের দাবিতে 
বরাবর এই দুইটি বিষয়ই ফেডারেল সরকারের হাতে রাখিয়াছেন। 
তাছাড়া খণিও কারেন্সি ফেডারেল সরকারে রাখাটা বাধ্যত'-মূলক নয়, 
তথাপি পাকিস্তান াষ্রের এক্যের প্রতীক বূপে ফারেন্সিও ফেডারেল 
সরকারের হাতে ব্বাখা হইয়াছে । এই ভাবেই ইতিহাস-বিখ্যাত যুজ- 
ফ্রণ্টের ২১ দফ1 রচিত হইয়াছিল । এটাই পূর্ব বাংলার জাতীয় দাবি। 
১৯৫৪ সালের সাধারণ নিবাচনে শতকরা সাড়ে সাতাননববইটি ভোট দিয়। 
পূর্ব-পাকিস্তানীর! একুশ দফার দাবি সমর্থন করিয়াছে । 

এই তিনটি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় ইউনিটের হাতে থাকিবে । 
পূর্ব-বাংলার বেলা সে একাই এই ইউনিট। এ দাবি পূর্ব-বাংলার 
অন্ঠায়ও নয়; কেন্দ্রকে দুর্বল করার অভিপ্রায়ও এতে নাই। এব 
অতিরিক্ত আর ফোনও বিষয়েই পূব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বত্ব ও 
স্বার্থ এক ও কমন নয়। সাধারণতঃ যে-সব বিষয় কেডাব্েশনের হাতে 
থাক! উচিত এবং অন্তান্ঠ ফেডারেশনে যে-সব বিষন্ন ফেন্রের হাতে 


(৬৩৭) 


বাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


আছে তার মধ্যে যোগাযোগ, রেলওয়ে, ডাক ও তার, ইনফরমেশন ও 
ব্রত (স্টিং, ইরিগেশন, পানি-বিদ্ুং গ্যাস ও প্র্যানিং-এর নাম ধর] যাইতে 
পারে । কিন্ত ভৌগোলিক হিধাবিভক্তির দরুন পাকিস্তানে এর একটাও 
কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে পারে না। ুখের বিষয় ও আশার কথা এই যে খুব 
দেরিতে হইলেও পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতারা এট] বুঝিতে পারিয়াছেন। 
তাই তিন বিষয়ের ফেডারেশন ফরিতে তারা মোটামুটি রাষী হইয়াছেন । 
কোন-কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ কর ধার্ষের ক্ষমতা লইয়া, যেটুকু 
বরোধ ও মতভেদ আজও দেখা যায়, জাতীয় এক্যবোধ ও বাস্তব 
জ্ঞান লইয়! সকলে আলোচনায় বদিলে সে-সব বিষয়েও সমঝোতা 
হুইয়। যাইবে । 

' পূর্বপাফিস্তানের এই দাবির এঁতিহাসিক তাৎপর্য বুঝিতে গেলে 
পাকিস্তানের বুনিরাদ যে লাহোর প্রস্তাব সেটি ভাল করিয়া! বুবিতে 
হইবে। পরের অনুচ্ছেদে সেআলোচনাই করিতেছি । 


€৮) লাহোর প্রস্তব 


লাহোর প্রস্তাবের আরেক নাম পাকিস্তান প্রস্তাব। পাকিস্তান 
রাষ্ট্র এই প্রস্তাব হইতেই জঙ্ম ও রূপ লাভ করিয়াছে । কৃতজ্ঞতার 
মিদর্শনন্বরপ আমরা লাহোর প্রস্তাব পাশের জায়গাটিতে এক সুউচ্চ, সুরম্য 
“পাকিস্তান মিনার' নির্মাণ করিধাছি । 

কিন্ত বিস্ময়কর মজার কথ এই যে পাকিস্তানের শাসনতথ্ র5নার 
কাজে লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলে আমরা ৬নেকেই চায় যাই । 
মুসলিম-খ্জেরিটির দেশে বাদ করিয়া! ধারা ইসলামের নাম শুনিলেই 
চার্টয়া যান, তারা নিশ্চয়ই, নিন্দাহ ॥ কিন্ত পাকিস্তানের নাগরিক হইয়া 
ধার! পাকিস্তান প্রস্তাবের নাম শুনলে চায় যান, তারা কি নিন্দার 
নন? অথচ তাই ঘর্টতেছে । লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই আমাদের 
রাষ্ট্র-নেতাদের অনেফে তেলে-বেগুনে জলিয়৷ ডঠেন। এর হেতু কি? 
একদিকে পূরধ-পাকিস্তানের বাষ্ট্-নেতাদের 'অনেকেই শাসনতম্ব ্নচনার 
কথ বলিতে গিয়া লাহোর প্রস্তাবের নান উল্লেখ করেন। অপররিকে 


(৬৩৮) 


পুন 


পশ্চিম-পাফিস্তানের অধিকাংশ নেত। লাহোর প্রস্তাবের নামোলেখ সহ 
করিতে পারেন না। 

পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদের এই লাহোর-প্রস্তাব-বিরোধী মনো 
ভাবের মূল ফারণ মাত্র একটি । লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও 
উত্তর-পশ্চিম মণ্ডল ( যোণে ) দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথ৷ বল হইয়াছে । 
ধই কারণে পশ্চিম-পাকফিস্তানী নেতাদের অধিকাংশের মনে লাহোর প্রস্তাব 
সম্পর্কে এফট। কমধপ্রেক্স একট! ফোবিয়া আছে । পূর্ব পাকিস্তান হইতে 
লাহোর প্রস্তাবের নাম উঠিলেই ওর! মনে করেন যে প্ৰ-পাকিস্তানীর। 
বুঝি দুই ম্বাধীন পাফিস্তানের কথা বলিতেছে । ূ 

ধারগাটা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্ব-পাঞফচিম্তানের কোনও পার্টি বা নেতা এক 
পাকিস্তান ভাংগিয়া দুইট স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্র গড়িবার কল্পনাও করেন না। 
লাহোর প্রস্তাবে “স্টেটস' শব থাকা সত্তেও ফায়েদে-আবমের নেতৃত্বে 
উভয় অঞ্চলের নেত্ব্ন্দ জানিয়া-বুবিয়াই এক পাকিস্তান কায়েম 
কক্িয়াছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দরুন রাষ্ট্র-বিজ্ঞাদের 
বিচারে একটা অভিনব এক্সপেরিমেন্ট । আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব এই 
অভিনবন্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াই এই এক্সপেরিমেন্টে হাত 
দিয্াছেন। এই অভিনব এক্সপেরিমেন্টকে সফল করিতে আনমনা 
দুঢ়-প্রতিজ্ঞ । আমাদের পথে প্রাকৃতিক ও ভোগোলিক যত বাধাই 
থাকুক, রাজনৈতিক দুরদর্শী মনীষার ছার! সে-সব বাধা আমরা অতিক্রম 
করিবই। এক অখও নেশন-স্টেট হিসাবে পাকিস্তানকে আমর! সফল 
ও চীরম্বায়ী করিবই। কোন বিদ্বফেই আমাদের জাতীয় সংকল্প ব্যর্থ 
করিতে দিব ন1 যদি পশ্চিমা! ভাইএরা! ব্যর্থ না করেন। 

তবু আমর! পূর্ব-পাকিস্তানীরা শাসনতষের কথা বলিতেই লাহোর 
প্রস্তাবের নাম করি কেন! উত্তর অতি সোজা । এই প্রস্তাবটই পাকিস্তান" 
সৌথের স্টিল ফ্রেম । লাহোর প্রস্তাবে দুই উইং-এ দুই স্বাধীন রাই 
স্বাপন ছাড়াও আরও ফথ। আছে। র্া্র্ন্ রূপ-রেখা। সম্পর্কে ভাতে 
গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান নির্দেশ আছে। কিন্ত পশ্চিমা ভাইএরা তা! 
পড়িয্না দেখিবার ব। বুঝিবার চেষ্টা ফরেন না বলিয়াই মনে হয়। 
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রাজমীতিয় পঞ্চাশ বছর 


কীরদ পড়িধার তাদের দল্ষকার লাই। বিনালাঙে মানুষ কিছু 
করেও না, পড়েও না। পশ্চিমা ভাইএর পাকিস্তাম 'শপাহ্য়াঙেলণ 
পাধিত্তানের রাজধানী পাইয্লাছেন। সন্মকার পাইয়াছেন। সঙ্সকারী সব 
টাকি “পাইয়াছেন ॥ দেশরক্ষা বাহিনীর, সুপ্রিম কোর্টের, স্টেট ব্যাংকের, 
হাপলাধা ব্যাংকের, সব ইনশিওরেশ কোম্পানীর, পি. আই, এ. ইত্যা দিকঅদধা 
দফতর পাইয়াছেন। বিদেশী নিশর্ন পাইয়াছেন । সবই তাঁদের । একটা 
ঠা ভিমটা রাজধানী ভাংগা-গড়ার কষ্টাকদারি তীরাহই কারি 
ঘীঞকেন। সরক্চারী-বেসরফারী সব খরচ] সেখানেই । অতএব আল্লার 
ফযলে তারা সুখেই আছেন। সুখে থাকিলে মামুষ গরিব আত্মীয়ের 
কথ! ভাবে না!। কাজেই পূর্বশপাক্ষিন্তানীরা ফেখন আছে, ক্ষি চায়, 
কিণফ্ায, সে'সব কথ ভাধিবার অত মুখে তাদের সময় ফই? কেউ 
তলে করাহক্রা। দিলেও উৎপাত মনে করেন । গর্ব শরিফ অংশ চাহিলে 
মুহ্যগুলীর। “ওয়াকফ আঙ্গার সম্পত্তি ও “মুসলমান ভাই-ভাই' বলেন। 
গলাকিসী আইনের কথ। ওয়াকফ নামার থা! তারা ভাবিতে যাইবেন ফন? 
ফর ভান) মনে করেন, ওসব লা থাকিলেই ভাল হইত । 

সার! দুনিরাই আল্লার । পাকিস্তানও আল্লার । আমাদের বাতিল 
দুষ্তা৷ শাসনতঘ্জেই একথা বলা হইয়াছে । আয়েন্সাতেও বল হইবে। 
লেই হিসাবে পাকিস্তান ওয়াকফ সম্পত্তি ঠিকই। তা যদি হয় তথে 
লাহোর প্রস্তাবই এই ওয়দকৃফেপ তোৌলিয়তনাম1। এই তোঁলিল়ত 
নামার তৃতীয় দফার্টিই আমাদের বিবেচ্য । এই দফার তিনটি প্যাক! । 
প্রথম প্যারায় দুইটি বিধান! একটি বিধানে “স্টেটস্‌* বা এফাধিক স্বাধীন 
রাট্রের কথা বল! হইয়াছে । এফাধিফের শ্বলে এক পাকিস্তান করিয়া 
আমরা! বরাবরের জন্য সে তর্কের মীমাংস করিয়া ফেলিয়াছি। খ্িতীয় 
বিধানে যে রাহীয় কাঠামোর সুনির্দিট রূপ-রেখা বর্ণনা ফর ছহগ্নাছে' 
এক পাকিস্তান করায় সেই রূপ-রেখার কিকি পরিবর্তন গ্ছতঃই ঘটিযাছে, 
ভাআজামাদের বিচার কয! দরকার | এই প্রস্তাবে তিনটি শব্ধ ব্যযহাক 
কর! হইয়াছে । এফ, 'যোন' বা মণল; দুই, 'রিজিওন' ধা অঞ্চল; 
তিন। 'ইউনিট' ব! প্রদেশ । বলা ছইরাছে, উততন্বসপূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম 
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গুলিল্চ 


দুই মোন মা, মগুলের মুসলিম মেজরিটি এলাকফাগুলির সীমাসরহদ্দ 
পিয়াজনীযাপ্পুনবিভ্তাস করিয়। 'রিজিওন' গঠিত হইবে । রিজিওনগলির 
আরভূ'্ত ইউনিউওলি 'সভার্েেন' ও “অটনমাস' হইবে । মূল প্রস্তাবে 
'রিজিওন” যা অঞ্চলগুলিতে স্বাধীন-ম্বাধীন রাই হওয়ার কথা । পরবতী 
ব্যবস্থাক্স' যখন দুই স্িজিওন মিলিয্স1 এক স্বাধীন রা হইল, তখন স্বভাবতই 
এবং '্বতঃই রিজিওন যা অঞ্চল দুইটিই পাবিস্তান রাষ্ট্রের 'কনস্টিউউয়েন্ট 
ইউবিটের' স্বান দখল ফরিল। 'ইউনিটের' বণিত অধিকার দূইটি 
“সভাবেইমউ' এবং 'অটনমি'ও স্বতঃই “রিজিওনের' উপর বর্তাইল। 
ক্লিজিওল'  গঠনেয় বেল! তাদের গ্রচলিত সীমা-সরহদ্দের পন্ধিবর্তন হইতে 
লে লাহোর প্র্জাবে ডা অনুমান করা হইয়াছিল । সে পুনবিস্তাষ 
ওজন সাংঘকতিক হইবে, ত মুসাবিদাফানীত্রা! নিশ্ল্মই ধারণ করিতে 
পারেন নাই.। ক্ষিন্ত পুমধিল্ঞাসের অনুমানটা তাদের ঠিফই হইয়াছে । 
পথের “স্থিথ্বিএন' পুনবিন্ুন্থ 'সীগান্প বাংলা-আসাম লইয়! হইবে, এট তারা 
অনুমান করিয়াছিলেন । কার্যতঃ তাই হইয়াছে । বাংলার অংশ ও 
আসামের অংশ লইয়া পুনবিস্তন্ড সীগার মধ্যে পূ রিজিওন গঠিত হইয়াছে । 
প্রিক, তেমনি বিভজ্ঞ পাঞ্জাব ও গোটা অন্ত তিনটি প্রদেশ এবং দেয় 
নাঙ্গাগুলি লইয়া পশ্চিম ব্রিজিওন গঠিত হইক্নাছে । 

অতএব দেখা গেল, লাহোর প্রন্তাবই দুই যোনে দুইটি রিজিওন তি 
কঙ্িরাছে। লাহোর প্রন্তাবই দুই ন্রিজিওনকে “অটনমাস' ও “সভারেন' 
ইউনিট করিয়াছে । লাহোর প্রস্তাবের বলেই আমাদের অটনশির নাম 
রিজিওনাল অটনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ভ্তশাসন; প্রভিনশিয়াল অটনমি বা 
প্রাদেশিক স্বারত্তশাসন নয়। লাহোর প্রস্তাবের 'সভারেনট' কথাটাই 
পাকিস্তান রাইকে ফেডারেশন করিয়াছে । অন্ত কিছুতেই নয় | রাজধানীসহ 
সবগুলি কে্রীয় সংশ্ব। ঘরের দরজায় পাইন পশ্চিম! নেতার “স্ট,ংসেন্টারের' 
নামে ইউনিটরি স্টেট করিতে চান। প্রাদেশিক স্বারম্তশাসনের নামে 
এক রিজিওনকে অন্ত রিদ্িওনের "প্রদেশ করিতে চান । এ অবস্থান 
লাছোর প্রন্তাবই ফেভ্যরেল পাকিস্তান ও অটনমাস রিঞ্জিওনের একমাত্র 
রক্ষাকবচ । রাষ্টর-বিজ্জানের ছাত্রমাত্রেই জানেন, ফেডান্েশনে সভারেনচি 
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রাজনীতির পাশ বছন 


থাকে ফেভারেটিং ইউনিট বা অংগ-রাজ্যগুলিতেই ৷ রাজধানীর অবস্থিত্ি- 
বৈগুণ্যে পূর্ববাংলার হঞ্-সনদ লাহোর প্রস্তাব ।' রাজধালী' পারে 
আসিলে এটাই হইবে পশ্চিম-পাকিস্তানের হক-সনদ। খোদ পশ্ডিজ" 
পাকিস্তানের অস্তিত্ব নির্ভর ঞর্সিতেছে লাহোর প্রস্তাষের উপর । পশ্চিমা 
ভাইদের বিবেচনার জন্ত এই কথাটাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিব । 
“ সফলেরই স্মরণ আছে যে ১১৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনত' 
আইনেন্স বলে পাকিস্তান স্বাপিত হইয়াছে । এই জাইনের তিন খ্বাস্বাস্ম 
উপধার। মতে ক্লেফাবেগ্ডামের মাধ্যমে আসামের সিলেট জিলা 'পূর্ব বাংলান্ব' 
অন্তত হইয়াছে । পক্ষান্তরে উক্ত আইনের ১৯ ধারায় ৩ উপধার। হতে 
রেফার্েগামের মাধমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 'পাফষিম্তানের' অন্ন 
ছুইক্াছে, পশ্চিন-পাফিস্তানের অন্তর্ক্ত হয় নাই। এ কথার তাৎপর্য 
এই যে সীমান্ত প্রদেশের উপর পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির যে দাবি, পূর্ব 
বাংলার দাবিও অবিফঙ্গ তাই। তান্র মানে সীমান্ত প্রদেশের উপর 
পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তান্ত প্রদেশগুলির ফোনও বিশেষ অধিষ্ষার নাই । 
পূর্ব-বাংলার মোকাবিলায় সীগাস্ত প্রদেশকে পশ্চিম-পাফিস্তামের অংশ 
ঘল1 বেআইনী ও শাসনতম্র-বিরোধী হইবে । এ অবস্থায় প্ব-বাংলার 
সাথে প্যারিটর পাল্লা দিবার উদেশ্যে সীমান্ত প্রদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের 
শস্ভূত্তি করির। যে ওয়ান ইউনিট করা হইয়াছিল, তা সম্পূর্ণরূপে 
অবৈধ বে-আইনী ও যবরদস্তি-মূলক হইক্লাছিল। লাহোর প্রস্তাবই 
পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশকে এই অবৈধতা হইতে বাঁচাইয়াছে। 
লাহোর প্রস্তাবই পশ্চিম যোনের সমস্ত প্রদেশগুলির সমন্বয়ে একটি মাত্র 
রিজিওন করিয়াছে । সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে যে কথা, পশ্চিম যোনের 
দেশয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা । ভারতীয় শ্বাধীনতা আইনেক্স *₹ 
ধাক্সার ৪ উপধারায় দেশয় রাজ্যগুলিকে ভারত ও পাকিস্তান রা ্রছয়ের 
ষে কোন একটিতে সংযোজিত হইবার অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়া 
ছিল। সেই ধারাবলে উত্তপ্র-পশ্চিম যোনের দেশীয় রাজাগুলি 
'পাঞিস্ডান' রাষ্ট্রে সংযুক্ত হইয়াছিল । কোনও একটি যোনের বা প্রদেশের 
অন্তভূক্ত হয় নাই । 


(৬৪২) 


গুলস্চ 


কাজেই দেশয় রাজ্যগুলিফে গোট। পাকিস্তান রাষ্রের বদলে খাস 
করিয়া পশ্চিম- পাকিস্তানের অংশ দাবি করিতে গেলে লাহোর প্রস্তাবের 
আশ্রয় লওয়া ছাড়] উপায়াস্তর নাই। অতএব, “স্টেটস্‌' শব্দের “এস 
হরফ বাদ দিয় হিসাব করিলে লাহোর প্রস্তাব পূব-পাকিস্তানের চেয়ে 
পশ্চিম-পাকিস্তানেন্স স্বার্থের জন্তই বেশী দরকার । 

ুতরাং দেখা গেল, লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সাল ও ১৯৪৭ সালে 
পাফিস্তানের জন্ত যেমন সত্য ছিল, আজ ১৯৫৮ সালেও তেমনি সত্য 
আছে। লাহোর প্রস্তাব সত্য-সত্যই পাকিস্তান ্লাহীয় সৌধের ইস্পাতের 
ফাঠাম। এ কাঠাম ভাংগিলে কারও রক্ষা নাই। 


(৯) পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ান ইউনিউ 


পর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পশ্চিম-পাকিস্তানের 
ইউনিটির উপর নিরশীল, একথ1! আজ সবাই বুঝিতে পারিয়াছেশ। 
প্ৰ-পাকিত্তানের দাবি-মোতাবেক কেন্রুকে তিন সাবজেই দিয়া অবশিষ্ট 
সব সাবজেক্ট পশ্চিমাঞ্চলের কোনও প্রদেশই একা বা স্বতম্থভাবে নিতে 
পারে ন।। দেজন্ত তাদের একটি যোনাল সাব-ফেডারেশন করিতেই 
হইবে । কিন্ত পনর বছরের ওয়ান ইউনিটের তিক্ত অভিজ্ঞতায় মাইনরিটি 
প্রদেশগুলি পাঞজাবের সাথে কোনও এক্য করিতেই রাষী না'। চুন 
খাইয়া তাদের মুখ পুড়িয়াছে। দই দেখিয়াও তাদের ভয় হইতেছে । 
তাই তার সাব-ফেডারেশনের বদলে নিথিল-পশ্চিম-পাকিস্তানী বিষয় 
গুলির জন্য ওয়াপদ1 পিআই.ডি-সি. ইত্যাদির মত অটনমাস বডি স্বাপনের 
ফথ৷ ভাবিতেছেন। 

কিন্ত একটু চিন্তা করিলেই প্রদেশসমূহের নেতারা বুঝিতে পারিবেন, 
এঁব্যবস্বা কোনও সমাধান নয়। প্রথমতঃ স্বায়ন্তশাসিত সংস্বাগুলিকেও 
কোনও-ন। ফোন প্রদেশ বা কেন্দ্রের হারতে থাফিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
এ ব্যবস্থায় গণতাস্তিক শাসনের স্থলে আমলাতান্ত্রিক একা ধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । এই কারণেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়! ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়! 
সাবেক প্রদেশগুলি পুনর্বহাল করিলেও রেল, পি. আই. ডি সি. ওয়াপতদা, 


(৬৪৩) 


রাজনীতির-গ্ধাশ বছর 


দিক্‌ ই্তাদি বিষয়গুলি কোনও প্রদ্গেশকে ন। দিল্পা দিজ “হাতে 
মাং কের দরকানের হাছতে গাথিযাছেন। প্রক্কারান্তরে এতিদোর 
'প্রাদেশিক কিয়ষ্ঠলি এখন কেশ্রীর, বিষয় খইগ্ষা। গিয়াছে ! "এই অবস্বার 
পপস্থিবর্তব আনিতে হইলে যোনাজ সাব-ফে ভাবেশনই একমাত্র সদাধান ॥ 

১৯৫৪ সালে বড়লাটেন্র অভিষ্ভতাসে যে 'ইউলিট .কর। হইয়াছিল 
গং যা ১৯৫ সংলের পশ্চিম-পাকিজ্ডান "প্রতিষ্ঠা আহ্চন বলবৎ হর 
হটয়াছিল, তেন ইউনিট আর হইবে না। মাইনরিটি প্রদেশসমূহ 
সানিবেও না। কিন্ত উপরোক্ত কারণে বিভিন প্রদেশের স্বার্থেই তাথের 
সমন্বয়ে একটি মাত্র রাষ্্রীয় সংস্বা হওয়। অত্যাবন্তক । 

পশ্চিমাঞ্চলের সফল প্রদেশের সমন্বয়ে একটি মাত্র সাব- ফেডারেশন 
খরা অত্যাবশ্যক আজও কতকগুলি "কারণে । সংক্ষেপে সে ফারণগুলির 
দিকেও আমি সফলের চট আকর্ণণ করিতেছি । পূর্ব-পাফিস্তানের আঞ্চলিক 
পূর্ণ শ্বায়তশাসনের মত পূর্ব-বাংলার স্বার্থের কোনও প্রতাক্ষ সম্পর্ক এই 
কারণগুলির সাথে নাই। এগুলি বিশেষ করিয়া পশ্চিম-পাকিগ্তানেরই 
হবর্ধের কথা । পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বার্থও গোট। পাকিস্তানেরই স্বার্থ এই 
হিসাবে এসবে পূর্ব-পাকিস্তানেরও স্বার্থ ্লহিয়াছে নিশ্চয়ই । 

(১) পশ্চিমাঞ্লের দেশয় রাজ্য সমূহ পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশের 
অন্ততূক্ত হইয়াছে । কোনও বিশেষ প্রদেশের অন্তভূক্তি হয় নাই। 
সফলেরই স্মরণ আছে, ১৯৫৪ সালের ২২শে নবেম্বর তারিখে পাকিস্তান 
সরকার পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলি প্রদেশের সমবায়ে পশ্চিম-পাকিস্তান 
প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণ! করেন। ২৪শে নবেম্বর সীগাস্ত 
প্রদেশের আইন পরিষদ, ৩০শে নবেম্বর পশ্চিন-পাঞ্জাব আইন পরিষদ 
ও ১১ই ডিসেম্বর সিদ্ধু আইন পরিষদ এ এক ইউনিট গঠনের প্রন্তাব 
সমর্থন করেন। অতঃপর ১৪ই ডিসেম্বর বেলুচিস্তান, বাহওয়ালপুর, 
খায়েরপুর ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ ধার-তার রাজে)র পক্ষ 
হটুতে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া এ সব রাজ্যকে পশ্চিম-্পাকিজ্ঞান প্রদেশের 
অস্ততূ্ত ফরিতে সন্ত হন। এই চুক্তির বলে এ সব দেশীর রাজকে 
এক ইউনিটের শামিল করির] ১৯০৫ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে 


(888 ) . 


প্নস্চ 


গাণস্পন্সিঘদে পশ্চিমষ্পাকিস্তান প্রদেশ প্রতিষ্ঠী নামে একটি বিল পেশ 
কলা হয়। এ বিল ৩০শে সেপ্টেম্বর পাশ হয়। ৩রা অক্টোবর উহ? 
বড়লাটের অনুমোদন লই? পাকিস্তান গেষেটে প্রকাশিত হয়। 

এতে দেখা গেল ষে পশ্চিম-পাকিস্তানের সবগুলি দেশয় রাজ্য পশ্চিম- 
পাকিস্তানে ওয়ান ইউনিট গঠনের পর পাকিস্তান সরকারের সাথে 
চুজি-পত্র স্বাক্ষর করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছিল। এখন ওয়ান ইউনিট ভাংগিবার পর অন্যান্ত প্রদেশের 
মতই তারাও আইনতঃ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে । £পর তার। 
ইচ্ছা করিলে নিজ-নিজ স্বাতশ্ব্য রক্ষাও করিতে পারে । অথবা তাদের 
ইচ্ছামত ও পছন্দমত ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের সাথে সংযুক্তও হইতে পারে । 
যাই করুক, নতুন চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর ফরিয়! নতুন নতুন আইন করিতে 
হইবে । এতে সমন্যা ও জর্টিলতা বাড়িবে। অথচ যদি সাব-ফেডাবরেশন- 
রূপে পমিশ্চ-পাকিস্তান ইউনিট বজায় থাকে তবে পূর চুক্তি মোতাবেক 
তারা এক ইউনিটের শামিল থাকিয়া! যাইবে । নতুন জটলতা বা 
সমস্যার স্ষ্টি হইবে না। 

(২) ফেডারেল রাজধানী করাচি হইতে পিণ্ডি স্থানান্তরিত করার 
পর করাচি শহরকে পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তভূক্ত করা হইয়াছিল। 
কোনও একটি প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয় নাই। এক ইউনিট 
ভাংগার পরু করাচির অধিকার লইয়। তক উঠিয়াছে। যদিও প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়! তার সর্বশেষ ঘোষণায় ধরাচিকে সিন্ধু প্রদেশের অস্তভূজি 
করিয়। দিয়াছেন, তবু এটাকে চূড়ান্ত মীমাংসা! বলা যায় না। ফেডা- 
রেল ফ্যাপিটালকে ফাফেদে-আযমের অভিপ্রায়-মত করাচিতে ফিরাইয়। 
আনিবার দাবির কথাও বাদ দেওয়া সহজ নয়। তেমনি করাচির 
উপর সারা পশ্চিম-পাকিস্তানের দাবিও তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া 
যাইবে না। তার উপর আছে করাচির স্বতস্্র একটি প্রদেশ হইবার 
দাবি। এ দাবিও ফম জোরদার নয় । এ সবই জটিল ও সমন্যা-সংকুল 
প্রশ্ন । পশ্চিম-পাকিস্তানফে যোনাল ফেডারেশনের আকারে বজায় রাখিতে 
পারলে এসব জটলতার উন্তব ছইবে ন!। 


(উঠ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


(৩) পপ্চিম-পাকিস্তানের ইউনিট ভাংগির। প্রদেশগুলিকে পূর্বাবস্থায় 
বহাল করিবার পর ধার-তার পূর্ব নান গ্রহণ করিবে । প্রেসিভেষ্ট ইয়াহিয়ার 
সর্বশৈষ ঘোষণায় যাক-তার পূর্ধ নাম বহাল হইয়াও গিয়াছে । যোনাল 
ফেডারেশনের দ্বারা! সে নাম বজায় না রাখিলে 'পশ্চিম-পাকিস্তান নামে 
ফোন শাসনতাহ্িক বা্-সংস্বা আর থাকিবে না। সে অবস্থায় 
পূর্ব-বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তান বলিবার কোনও যুক্তি সংগতি থাকিবে 
না। সে পনিশ্থিতি ঘ্টলে প্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান নামের 
দুইটি অঞ্চলের যুক্তনাম যে 'পাবিস্তান, আছে, সে অবস্থাও আর 


থাকিবে না। 
এই তিন নম্বর দফার্টির আরেকটি রাহীয় গুরুত্ব রহিয়াছে । যদি 


অবস্থা-গতিকে পূর্বপাকিগান ও পশ্চিম-পাকিস্তান নামে পাবিস্তান 
রাষ্ট্রের শাসনতাষ্িক নামধারী দুইটি ইউনিট নাও থাকে, তবু পাধিস্তানের 
ভোঁগোলিক আকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দিক-নির্দেশক পরিচিতি হিসাবে 
পূর্বাঞ্চলীয় পাকিস্তান, ইংরাজীতে ইস্টার্ণ পাকিস্তান ও পশ্চিমাঞ্চলীয় 
পাকিস্তান, ইংরাজীতে ওয়েস্টার্ণ পাকিস্তান, বলিতেই হইবে । এতে 
অচিস্তনীয় ও অভিনব ধরনের বিভ্রান্তি ও জটিলত] দেখা দিতে পারে। 

এই সম্পর্কে ইস্ট পাবিস্তান ব। পূর্ব পাবিস্তান এবং ওয়েস্ট পাবিস্তান 
বা! পশ্চিম-পাকিস্তান এই দুইটি শাসনতা্রিক রাষ্র-নামের প্রয়োজনীয়তার 
দিফে পাঠকদের দৃষ্টি আর একবার আকর্ষণ করিতেছি । পূরধ-পাকিস্তানের 
অধিকা শ চিস্তাঝিদ ও রা্-নায়ক পাকিস্তানের শাসনতঙ্ক রচনার বেল! 
লাহোর প্রস্তাবের কথ। বলেন। পক্ষান্তরে পশ্চিম-পাবিস্তানী অনেক 
নেতা! লাহোর প্রস্তাবের নামে চটটয়া যান। তার] ভুলিয়া যান লাহোর 
প্রস্তাবের “স্টেটস' শব্দটার 'এস' বাদ দিয়! দুইটার বদলে এক পাবিস্তান 
করিয়াছি বটে, কিন্ত তোঁগোলিক দুই খগকে এক খণ্ড করিতে পারি নাই। 
তারা ভুলির! ধান লাহোর প্রগাবের 'এস'টাই শুধু ফার্যতঃ বাদ গিয়াছে; 
আর সবই ঠিক আছে। এ অবস্থায় পশ্চিমের খণ্ডও পাকিস্তান, পৃবের 
খ্ও পাকিস্তান । ভুগোলের বিচায়ে পাকিস্তান দুইটা । মাত্র এক 
খও্ই পাধিগান, অপর খণ্ড তার প্রদেশ বা উপনিবেশ, অবস্থা! ত1 নয়। 


(88% ) 


পুলিশ্চ 


অবস্থাগতিফে পশ্চিমের অনেক নেতাই ত৷ বুঝেন না। ভিন্ন রা্রের ছার! 
বিষুক্ত দুই খণ্ডে বিভক্ত রাষ্্র, পাকিস্তানের মত আর একটিও নাই. এই 
যুক্তির জবাবে এক পশ্চিম-পাকিস্তানী নেত] বলিয়াছেন ঃ “কেন থাকিবে 
না? যুক্তরা্ট ও আলাক্কাও ত কানাডার হ্বারা বিষুক্ত। “যদি আরও 
কোনও পশ্চিম নেত1 আনেরিকা-আলাক্ক। দিয়া দুই পাকিস্তানের সম্পর্ক 
বিচান্ব করেন, তবে সেটা পাকিস্তানের জন্ত সত্যই চিন্তার কথা। 
পশ্চিম-পাকিস্তানের যোনাল ফেডারেশন হওয়ার পক্ষে আরও 
এফট] বড় যুক্তি আছে। সেষযুক্তি এইযে ফেডারেল ভিত্তি ছাড়া আর 
কোনও উপায়েই পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশকে এঁক্যবদ্ধ করা যায় না। 
কারণ পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলির জন-সংখ্যার অবস্থা এই যে পাঞ্জাব 
একাই পশ্চিম-পাকিস্তানের মোট জন-সংখ্যার শতকরা ৬০ জন লোকের 
অধিবাস । আর তিন প্রদেশ একত্রে মিলিয়া মাত্র শতকরা ৪০ জনের 
অধিবাস। এ অবস্থায় জন-সংখ্যার ভিত্তিতে সংযুক্ত পশ্চিম-পাকিস্তানের 
আইন পরিষদ গঠিত হইলে তাতে পাঞ্জাবের নিরংকুশ একাধিপত্য হইবে। 
এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই ওয়ান ইউনিট গঠনের সময় পাঞ্জাব দশ 
বছন্ধের জন্ত তার মেজরিটি কোরবানি করিয়া মাইনবিটি হইয়াছিল । 
পাঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪০ । আর মাইনরিটি প্রদেশগুলির ছিল ৬০। 
মাইনরিট প্রদেশগুলিফে প্রলুন্ধ ফর! ছাড়া এই অগণতাধিক ব্যবস্থার আর 
কোনও যুক্তি ছিল না। পাঞ্জাবের এত বড় ত্যাগে কৃতজ্ঞ না হইয়া 
মাইনরিটি গ্রদেশগুলি বরঞ্চ সন্দিঞ্জ হইয়াছিল । তাই ওয়ান ইউনিট ছকে 
নাই । বর্দি গোড়া ছইতেই ওয়ান ইউনিট ফেডারেল-ভিত্তিক হইত তবে 
উচু) চিফিত। ভবিকতে উহ] ফর়িলেও চিকিবে। ওটা যখন হইবে 
একটা ফেডাকেশন, তখন ওতে জন-সংখযার ভিন্ডিতে প্রদেশসমূহের 
প্রতিনিধিত্ব হইবে ফেন1? ফেডারেশনের প্রচলিত ও সর্ব-সন্মত নীতি 
অনুসায়ে বোনাল ফেডারেশনের আইন-পরিষদ হইবে বিভিন্ন প্রদেশের 
সাদ সংখাক প্রতিনিধি লইয়!। সেখানে জন-সংখ্যার প্রক্জ উঠিতেই 
পায় না। জন সংখ্যা! নিবিশেষে সফল প্রদেশের সমান প্রতিনিধি লইয়। 
ফোনাজ ফেডারেশনের আইন-পরিষদ গঠিত হইলে ফোনও প্রদেশই তাতে 


(৬৪৭) 


পাজলীতিয় পঞ্চাশ বছর 


আপত্তি কষিবে না বলিল্লাই আমার দু বিগ্বাস। অতঞ্ধ পশ্চিমাঞলে 
একর খাতিরে জন-সংখ্যায় বিপুল মেজরিটি হইয়াও পাঞ্জাব এই প্যার্িটি 
ভিন্তিক প্রতিনিধিত্ব মানিক লইবে, এটা আশ করা ফার । এই সাঘ- 
ফেডারেশনের নাম হইবে স্টেট-অব ওয়েস্ট পাকিস্তান। পশ্চিশ্পাফিস্তান- 
নেতাদের সফলের, বিশেষতঃ পাঞ্জাবী নেতাদের, স্দররশ রাখ! উচিত ঘষে 
লাহোর প্রস্তাবে ভিত্তিতে বদি পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে দুইট? স্বতথ্ন পাকিস্তাম 
হইত তবে তারাও-হইত দুইটি ফেডারেশন । 

কিম্বা ডাঃ ইকবাল বা চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাব-মত যদি 
পাকিস্তান শৃধু পশ্চিম ভারতেই হইত তবু সেটা হইত শ্বায়ত্ুশাসিত 
প্রদেশসমূহের সমখ্য়ের ফেডারেশন ৷ ধন্স্টিটিউয়েপ্ট ইউনিটগুলি হইত 
অউসমাস ও সভারেন । দুই এর বদলে এক পাকিস্তান হওয়ায় দুই ফোণে 
দুই স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হইয়াছে । প্ব-পাফিস্তানফে এক করিয়াছে 
ভ্ুগোল। পশ্চিন-পাকিস্তানফে এক করিতে পারে লাহোর প্রস্তাব । 
কাজেই পশ্চিমা ভাইএক লাহোর প্রস্তাবে নাম শুনিলেই যে আতবিয়া 
উচ্ঠেন, এট। তাদের-আহ্মকি । 

প্চ্ষাভারে মাইননিটি প্রদেশের অমেফের আশংকা যোরাল ফেডান্গেগন 
হইলে প্রদেশগুলির ম্বারভ্তশাসনের ফোনও বিষয়ই থাকিবে না। এটা 
তাদের ভূল। ১৯৩৫ সালেন্স ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলি ছিল 
স্বায়তুশাসিত। সাব.ফেভারেশন হওয়ার পরেও '৩৬ সালের প্রাদেশিক 
তঃলিকার বিষয়গুলি তাদের ত থাফিবেই, আরও কিছু বেলীও থাকিতে 
পারে। এই প্রসংগে বিষয়গুলিক্স বিচার ফর! যাক । 

১৯৩৫ সালের আইনে ফেডারেল তালিকায় ছিল ৫৯টি, ফন্ফারেন্ট 
তালিকার ৩৬টি ও প্রাদেশিক তালিকায় ৫৪টি । ৫8 সালেক শাগক, 
তঞ্কে ফেডারেল তালিকায় ছিল ৩০টি, কন্কান্েপ্ট তালিক্ষায় ১৯৮ ও 
প্রা্গশিকফষ তালিকার ৯৪টি । আইউবী শাসনতরে শুধু, ফেভাকবেল 
তালিকায় ছিল ৪৯6 । বাকী সবই ছিল প্রাদেগিক। এই তিলাট 
শাসনতথের তালি বিচায় ফরিলে দেখ যাইবে যে মোট বিমার 
সংখ্যা মোটামুটি ১৫৬। এর মধ্যে '৬৮ সাজেক পাললহতেই সমগ্র ' 
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কম সংখ্যা ৩০ কেন্দ্রে রাখিয়াছে । আমাদের নয়া শাসনতন্ত্র হইবে 
পূর্ণ আঞ্চসিক স্বায়শুশাসন ভিত্তিক । তাতে সর্ব-সন্মত তিনটি বিষয়ের 
সাথে প্রয়োজনীয় আনুও তিন-চারটি যোগ করিলেও সাতটির বেশী 
ফেডারেল বিষয় হইবে না। বাকী ১৪৩টি বিষয়ের মধ্যে সবাপেক্ষা 
বেশীসংখ্যক প্রাদেশিক বিষয় যে "৫৬ সালের ৯৪টি, তাই প্রদেশগুলিকে 
দিলেও সাব ফেডারেশনের ভাগে পড়িবে ৪৯টি। এর সাথে আরেকট 
বিষয় সাব-ফেডারেশন তালিকায় আমিবে। সেটি সাব-ফেডারেশনের 
সর্বোচ্চ আদালত ন্ুপ্রিম কোট । এটি হইবে পশ্চিম পাকিস্তানের 
বিভিন্ন প্রাদেশিক হাইকোর্টের আপিল আদালত । 

সে অবস্থায় নিখিল-পাকিস্তনি ফেডারেশনের সর্বোচ্চ আদালতের 
নাম হইবে ফেডারেল কোর্ট । এই অঞ্চলের দুইটি সুপ্রিম কোর্ট হইতে 
আপিল আসিবে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে । তাছাড়া! এট হইবে 
শাসনতাঘ্িক আদালত । 

অতএব দেখা গেল যে পর্ণ আঞ্চলিক স্বায়তশাসন-ভিত্তিক পাকিস্তান 
ফেডারেশনের স্বার্থে পশ্চিম-পাকিস্তানে একটি যোনাল ফেডারেশন হওয়! 
অপরিহার্য এবং প্রদেশ৪পির স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিয়াও সেট। করা 
সম্ভব । 

বল। যাইতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানে যোনাল ফেডারেশন 
না করিয়াও ত পৃূব-বাংলার পূর্ণ স্বায়ন্তশাসন দাবি পূরণ কর! যায়। 
তা ধর্দি হয়, তবে পশ্চিমে যোনাল ফেডারেশন হইল কি হইল না, 
ত। লইয়া পৃুধ-বাংগালীদের মাথা বাথা কেন? হী, এটা একটা 
অণ্টারনেটিভ বটে। দুই উইংএ 'প্রদেশ' থাকিল পাঁচটাই । কিন্ত 
পর্ব-বাংলা “প্রদেশ'কে পশ্চিম! প্রদেশগুলির চেয়ে অনেক বেশী স্বায়ত্তশাসন 
দেওয়া হইল । এতে কি আপত্তি আছে? আপপ্তি দুইটা । এক, প্ব- 
বাংলার গ্রহণযোগ্য মাফিক স্বায়ত্ুশাসন দিতে হইলে সেটা নামে 
প্রাদেশিক হইলেও কাজে আঞ্চলিক হইতে হইবে । প্ব-বাংলার দাবিমত 
সেট। ফেডারেল তিনটি বিহয় ছাড়া আর সব | দুই, এইভাবে দুই অঞ্চলের 
প্রাদেশিক স্বায়তশাসনের পরিমাণে এত পার্থক্য থাকিলে কেন্দ্রীয় 
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সরকারের ক্ষমতা, রাজস্ব, বাজেট ও কেন্দ্র-প্রদেশের সম্পর্কে এত জটিলত' 
দেখ! দিবে যে তাতে পাকিস্তানের এঁক্য ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে বেশী 
দিন লাগিবে না। নেতারা পরীক্ষ। করিয়৷ দেখিতে পারেন । 


(১০) প্যারিটি বনাম জন-সংখ্যা 
আগেই বলিয়াছি, পশ্চিম-পাকিস্তানে ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে 
যেন্পপ আলোলন হইয়াছিল, পূর্ব-পাকিস্তানে প্যারিটির বিরুদ্ধে তেমন 
ফোনও আন্দোলন ছিল না। পূ্ব-পাকিস্তানের জন-প্রিয় পার্টিসমূহের 
ফোন একটরও মেনিফেস্টোতে প্যারিটি-বিরোধী কোনও দফ1 ছিল না। 
আজও নাই। এটা এঁতিহাসিক সত্য যে প্ৰ-পাকিস্তানের সংখ্যা-গুরুত্ব 
কার্টন্না যেদিন বড়লাটের অভিন্তাঙ্গ বলে প্রতিনিধিত্বে দুই অঞ্চলের মধ্যে 
প্যারিটি প্রবতিত হয়, সে দিন পূর্-বাংলার জন-মত ত দূরের কথা আইন- 
পরিষদের মতও নেওয়! হয় নাই । 
তবু শেষ পর্যস্ত আঞ্চলিক পূর্ণ-্বায়ত্তশাসন, যুক্ত-নির্বাচন, বাংল! 
রাষ্ট্রভাষা ও কেন্দ্রীয় সর্ব-ব্যাপারে প্যারিদীর স্বীকৃতির বিনিময়ে প্রতি- 
নিধিত্বের প্যারিটি পূর্ব-বাংলা মানিয়া লইয়াছিল । শেষ পর্যস্ত লাহোর- 
্রস্তাব-ভিত্তিক দুই অঞ্চলের পূর্ণ অটনমি ও সমতার অন্যতম শ্দির্শন হিসাবে 
প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিকে নীতি হিসাবেই মানিয়া নেওয়া হইয়াছিল । 
প্যারি চলিত থাকার দশ বছরের মধ্যে বেঙ্ের দ্বারা প্ব-বাংলার 
উপর অত-সব অন্যায় অবিচারের মধ্যেও পূর্ব-পাকিস্তানীর। শুধু পর্ণ 
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও চাকরি-বাকরি সহ সকল ব্যাপারে সমান 
অধিকার দাবি করিয়াছে । কোনও নেত। ব পার্টিই প্রতিনিধিত্বে সখ্যা- 
গুরুত্ব দাবি ফরেন নাই। 
প্যারিটি যদি শুধু পূর্ব-পাকিস্তানীদের মেজরিটি ন্ট করিবার উদ্দেশ্টেই 
করু। হয়, তবে স্প্টতঃই তাতে ফেউ রাষী হইতে পারেন না। পাকিস্তানের 
রাজধানীসহ কেন্রীয় সমঘ্ত শভি-ও অর্থ-সংস্বাই পশ্চিম-পাফিস্তানে 
অবস্থিত। এ অবস্থার জন-সংখ্যাই পূর্ব-পাকিস্তানের একটিমার শি । 
পাফিস্তানের বয়সের তেইশটি বছরে পূর্ব-পাফিস্তান তার এই সংখ্যা'পক্তি 
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নিজের কাজে লাগায় নাই । গোট? পাকিস্তানের নামে কার্ধতঃ পশ্চিম- 
পাকিল্ঞানের খেদমতেই লাগাইয়াছে। পশ্চিমপাকিষ্তানের নেতারা 
তার বদল। দিবেন দুরের কথা, কুতজ্ঞতাও স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ 
সেসেশনের এলযাম লাগাইয়াছেন। তথাপি যদি পাকিস্তানের স্বার্থে 
পুনরায় প্যারিট প্রবর্তণের দরকার হয়, তবে পূব পাকিস্তানীরা তা মানিতে 
আবার রাষী হইবে ॥ কিন্ত সে “পাকিস্তানের স্বার্থ' মানে পূর-পাকিস্তানের 
স্বার্থও বুঝিতে হইবে । এই দিক হইতে বিষয়টার বিচার কর! যাউক। 

পাকিস্তানের স্থায়িত্বের সবচেয়ে গ্যারান্টি দুই অঞ্চলের জন্গণের 
সমান শরিকানার মনোভাব । যেদিন উভয় অঞ্চলের জনগণের প্রতোকে 
অনুভব করি'ব £ “পাকিস্তান আমার সম্পদ; ওতে আমাদের সমান 
অধিকার", সেইদিনই রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান এবং জাতি হিসাবে 
পাকিস্তানীরা অক্ষয় হইয়া যাইবে । গত তেইশ বছরে আমরা এই 
মনোভাবটিই স্ষ্টি করিতে পারি নাই। স্থষ্টি হইতে দেই নাই বলিলেই 
ঠিক কথা বলা হইবে । 

আমাদের ভৌগলিক দুরত্ব, ভাষা-কৃষ্টি গো্টী ও এতিহের স্বাতস্তরের- 
দরুন আমাদের জাতীয় এক্য-বোধ সহজাত নয়। আমাদের নেশনহুভ 
আপ্রায়রি ণয়। এট1 ইতিহাসের ওয়ারিসি নয়। আমরা আগেই ্াষ্ট্ 
গড়িয়াছি। পরে রা্্রীয় জাতীয়ত। গড়িতেছি । এট! আমাদের তৈয়ার 
করিয়া নিতে হইবে । সেজন্ত আমাদের মধ্যে একট] সাবিক ও সাবজনীন 
'আমরা'-চৈতন্ত ও 'আমাদের' বোধ স্যি করিতে হইবে । তার প্রথম 
পদক্ষেপ হইবে আমাদের দুই উইং-এর মধ্যে সাম্য ও মমতার নিশ্চিত, 
নিরাপদ ও অপরিবর্তনীয় অনুভূতি । উর্দু ও বাংলাকে সমান মর্যাদার 
দুইটি রাষ্রভাষা করিয়া আনরা এই সমতাবোধ স্যার চমৎকার শুভ 
সুচনা করিয়াছি । এই সমতা-বোধকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করিতে হইলে 
আমাদের জাতীয় ও রাস্্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুই উই-এর জন- 
গণফে সমান অধিকারী ও ক্ষমতাবান হইতে হইবে । এটা হইতে পারে 
কেন্দ্রীয় সরকার পরিচা লনে, দেশরক্ষায়, পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নে, এক 
কথায়, রাষ্রশাসনের সামগ্রিকতায়, দুই অঞ্চলের সমতা সুস্পষ্ট ও 
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নিশ্চিত করিয়া । এ সুস্পষ্ঠত1 ও নিশ্চর়ত। দিতে পারে শুধু শাসনতা্রিক 
বিধান । 

শাসনতাহ্বিক বিধান ছাড়াই কতকগুলি কনভেনশন গড়িয়। উঠিতেছিল । 
পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি ব্যাহত না হইলে আরও হইত। যথ।ঃ প্রেসি- 
ডেপ্ট ও প্রাইম মিনিস্টার পর্যায়ক্রমে দুই উইং হইতে হওয়া, কেন্দ্রীয় 
মস্ত্রিসভায় দুই উইং হইতে সমান সংখ/ক মন্ত্রী নেওয়। ইত্যার্দি কনভেনশন 
গড়িয়াই উঠিয়াছিল। তবু শাসনতাঘ্বিক বিধানের ছারা এইগুলি এবং 
প্রেসিডেট ও ভাইস প্রেসিডে্ট, প্রাইম মিনিস্টার ও ডেপুটি প্রাইম 
মিনিস্টার অপর উইং হইতে লইবার নিশ্চিত ও তর্কাতীত ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে । কেন্দ্রীয় চাকরি-বাকরিতেও তেমনি করা যাইতে পারে। 
করা উচিতও । 

কিন্ত তাতেই আমাদের সমস্যা মিটিবে না। এ সবের সাথে দুই 
উইং-এর মধ্যে আথিক ব্টনে সমতাও আনিতে হইবে । পাকিস্তানের 
রাজধানীসহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্বা ও বিদেশী মিশনাদি পশ্চিম-পাকি- 
স্তানে অবস্থিত। দুই অঞ্চলের মধ্যে মবিলিটি-অব-লেবার-ক্যাপিটাল 
না থাকায় এ সবের খরচের সুবিধা শুধু পশ্চিম-পাকিস্তান পাইতেছে। 
দুই অঞ্চলের আথিক অসাম্যের মূল কারণ এই । এই সব ব্যয় যাতে দুই 
অঞ্চলের সমান অংশ থাকে, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই 
উদ্দেশ্যে অনেকে রাজধানী ঢাকায় আনার দাবি ফরেন । এ দাবি অন্যায় 
নয়। কিন্ত ঢাকাণ রাজধানী হইলে এ একই কারণে পশ্চিম-পাকিস্তানীর। 
কেন্দ্রীয় বায়ের আয় হইতে বঞ্চিত হইবে । এই অসুবিধা দূর করার জন্ত 
অনেফে কুড়ি বছরের জন ঢাকায় রাজধানী আনিতে চান। তার মানে, 
কুড়ি বছর পরে রাজধান। আবার পশ্চিমপাকিস্তানে যাইবে । স্প্টতঃই 
এটী স্থায়ী ব্যবস্থা নয় । কাজেই অবাস্তব ও অযৌক্তিক । কায়েদে-আঘমের 
করাচিতে রাজধানী চিরশ্বায়ী করিয়া এবং উপকূল বাণিজা জাতীয়- 
ফরণ ও নিয়্রেণীর ভাড়া সাবসিডাইযড ধরিয়া জনগণের হরে জাতীয় 
সংহতি প্রসারিত করিলে রাজধানীর তর্ক স্বারীভাবে মিয়া যাইবে । 
আর কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুল্য ব্যয় দুই অঞ্চফের মধ্যে সামানভাষে 
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বিতরণের শাসনতান্তিক ব্যবস্থা করিলেই দুই উইং-এর আথিক অসাম্যের 
মূল ফারণ দূর হইবে। এটা করা সম্ভব । শাসনতান্বিক বিধানের বলে 
শাসনযাঘিক সংক্কারই এই পস্থা। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার 
খাতিরে কোনও ব্যবস্থাই দুঃসাধ্য বিবেচিত হওয়। উচিৎ নয়! 

কিস্তএ সবই সম্ভব দুই উইং-এর বোঝা পড়া ও আদান প্রানের মধ্যে 
দিয়া ৷ দুই অঞ্চলের এই সাবিক সমত1 আনিতে হইলে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা 
হয়ত প্যারিটি নয়ত উচ্চ'পরিংদের মাধমে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিত্বে 
সমতা চাহিবেন। এট) অসংগত দাবি নয়। প্ব-পাকিস্তানীদের উচিত 
উপরোক্জ শর্তে এই দাবি মানিয়! লওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার! 
মানিবেও । ১১৫৫ সালে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ুশাসন ও সর্বক্ষেত্রে 
প্যারিটর বিনিময়ে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিতে রাষী হইয়া হক সাহেব ও 
স্থৃহরাওয়াদাঁ সাহেব পাচদফ। মান্ী চুক্তিতে দস্তখত করিয়াছিলেন 
সাবিক প্যারিটি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাসন দিয়! সেই চুক্তির পশ্চিন- 
পাকিস্তানী অংশ রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই পূর্ব-পাকিস্তানীদের কেউ-কেউ 
এতদিন পরে জন-সংখ্য। ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করিয়াছে । প্ব-বাংলার 
মেজরিটির বিনিময়ে ঘদি পশ্চিম-পাকিস্তানীরা এবার উপরে-বণিত 
ব্যবস্বা৷ করিয়। দুই অঞ্চলের মধ্যে স্থায়ী সমতা স্বাপন করিতে রাষী হয়, 
তবে পূর্-পাকিস্তানীরা নিশ্চয় তাদের মেজরিটি, ত্যাগ সম্মত হইবে । 
কারণ প্ব পাকিস্তানীরা তাদের মেজরিটি দিয়। পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর 
প্রাধান্ত করিতে চায় না, নিজেদের শ্বার্থ রক্ষ1 করিতে চায় মাত্র ॥ পশ্চিম- 
পাবিস্তানাদের সম্মতিতে সে-সব স্বার্থ যদি শাসনতম্থে সুরক্ষিত হইয়া 
যায়, তবে মেজরিটি দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীর। কি করিবে? 

প্রথম গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন ৪8৪ জন, পশ্চিস- 
পাকিস্তানের ছিলেন ২৮ জন। তবু এ গণ-পরিষদ পশ্চিম-পাকিস্তানী- 
দের মতের বিরুদ্ধে নিজেদের সংখ্যা-ওরুত্ব খাটায় নাই। বরঞ্চ এত 
উদার নিখিল-পাকিস্তানী মনোভাব দেখাইয়াছে যে তাতে পূব-বাংলার 
স্ভাব্য হকও কোরবানি হইয়। গিয়াছে । 

তাছাড়া দুই উইং-এর মধ্যে মেঞ্জরিটি"মাইনরিটি কমপ্লেক্স দুর করিবার 


(৬৫৩) 
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জন্তই প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি হওয়া দরকার । মেজরিটি ও মাইনরিটি 
ফমপ্রেক্স উইং-এর জন্য পৃথক-পৃথকভাবে এবং পাবিস্তানের জন্য সামগ্রিক- 
ভাবে অনি্কর। অতীতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের এই মেজরিটি-কমপ্রেক 
তাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব বুঝিতে দেয় নাই। পূর্-পাকিস্তানী 
মুসলিম লীগ নেতারা বলিতেন, বিশ্বাসও করিতেন ঃ 'করাচি বসিয়াই 
আমর সার! পাকিস্তান শাসন করিব, ঢাকায় ক্ষমতা আনিবার দরকার 
কফি? বস্ততঃ জন-সংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব পুনঃপ্রবতিত হওয়ার সাথে- 
সাথে অনেক পশ্চিম-পাকিস্তানী নেত। এই কথাটাই বলা শুরু করিয়াছেন । 
অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্শাসনের প্রয়োজন রাজনৈতিক ফারণে 
নয়, ভোগলিক কারণে । মেজরিটি-কমপ্রেক্স-ওয়ালারা এটা বুঝিতে পারেন 
নাই । এই মেজরিটি-কমপ্রেক্সের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের 
মধ্যে একট! মাইনরিটি কপ্লেস স্যষ্টি হইয়াছে । এই কমপ্লেক্স তাদের 
চধ্যে নাহক, কিন্ত শ্বাভাবিক, এটা পর্ব-বাংল। বিরোধী মনোভাব স্য্টি 
করিয়াছে । ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পশ্চিম। শাসকরা 
হস্টাইল হইয়াছেন । পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত দুর্গতি পশ্চিম-পাকিস্তানী 
নেতাদের এই মনোভাবের ফলে । পূর্ব-বাংলার মেজরিটিই পশ্চিম1 ভাইদের 
মধ্যে এ *নোভাবের শ্রষ্ঠা। 

অথচ পূর্ব-বাংলার এই মেন্রনিটি এ অঞ্চলের কোনও কাজে 
অতীতেও লাগে নাই, ভবিহতেও লাগিবে না। এই মেজলিটির জোরে 
আমর1 পাকিস্তানের রাজধানী ও দেশরক্ষ! বাহিনীর হেড কোয়ার্টার 
কার্ধতঃ পূর্বপাকিস্তানে আনিতে পারিব লা। বস্ততঃ পশ্চিন'পাকি- 
স্তানীদের অমতে কোন কিছুই করিতে পারিব না। এমনকি ভোটের 
জোরে শাসনতস্বও রচনা করিতে পারিব না। পশ্চিমা ভাইদের সন্তিই 
যদি অপরিহার্য হয়, তবে মেজরি্টি আমাদের কোন কাজে ল'গিবে? 

আরেক দিক হইতে দুই উইং-এ প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি হওয়া 
আবশ্যক । এটা দুই উইং-এর প্রতিনিধিত্বের চিরস্বাপী নিশ্চয়ত]। জন" 
খ্যা পরিবর্নেখল ॥ জন-সংখ্যার ভিত্তিতে দুই উইং-এর প্রতিনিধিত্ব 
থাকিলে সেটাও হইবে পরিবর্তন্ীণ । তার মানে অনিশ্চয়তা । নুম্পষ্ট 


(৬৪৪) 


পুনশ্চ 


কারণেই দুই উইং-এর মধ্যে গণতম্বের শাঘুলি নিম ৮লিতে পারে না। 
প্রতিনিধিত্বের অনিশ্চয়ত। দুই উইং-এর সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা ও তিক্ততা স্থষট 
করিতে পারে। যার-তার সংখ্যাবদ্ধির প্রতিযোগিতায় অসাধু পন্থা গ্রহণ 
করিতে পারে। সত্য-সত্যই যর্দি তা না-ও হয়, তবু আন্তঃআঞ্চলিক 
সন্দেহ ও তিজ্তত1 বাড়িবে। পশ্চিম-পাকিস্তানের আয়তন ভনেক বেশী । 
মাইল-প্রতি বসতি কম। কাশ্মির, সীমান্ত এলাকা ও ভারত হইতে 
আগত লোক-সমাগমে যদি ভবিন্যতে পশ্চিম-পাকিস্তানের লোক-সংখ্য। 
বাড়িয়াও যায়, তবু সেন্সাস গ্রিপোর্টের সত্যত] সম্বন্ধে প্ৰ-পাকিস্তানীরা 
ভুল বুঝিতে পারে । আগামী শাপনতঘ্বে সেন্সাস যদি ফেডারেশনের 
বিষয় থাফে, তবে সেন্সাস কমিশনের হেড অফিস ও অফিসাররা পশ্চিম 
পাকিস্তানে অবস্থিত হইবেন এবং চূড়ান্ত সংখ্য৷ প্রকাশের ক্ষমতাও তাদের 
হাতেই থাকিবে । পক্ষাম্তরে সেন্সাস যদি অংগ-রাজ্যের বিষয় হয়, 
তবে দুই উইং-এর সেন্সাসেই মেনিপোলেশন হইতে পারে । ফলে কেউ 
কারোট? বিশ্বাস করিবে না। এইভাবে ভূল বুঝাবুঝির সম্ভাবন! রহিয়াছে । 
তাছাড়া সত্য-সত্ই যর্দি পুব-পাকিস্তান লোক-সংখ্যায় মাইনব্রিউ 
হইয়া যায় তবে সে অবস্থায় বর্তমানে প্ৰ পাকিস্তানের একমাত্র শি 
যে সংখ্যাধিক্য তারও অবসান হইবে । সকলদিক হইতে প্ব-পাকিস্তানীর! 
অসহায় হহয়া পড়িবে । সে উপায়হীনতা আমাদের বরাতে অনেক 
বিপদ আশিতে পারে। কিকি বিপদ হইতে পারে তা চোখে আংগুল 
দিয় দেখাইবার দরকার নাই । পাঠকগশ তা অনুমান করিতে পারেন । 


(১১) এক চেম্বার না দুই চেম্বার? 

অন-সংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে । 
তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে 8 এক চেম্বার, না দুই চেম্বার? প্রশ্নটা উঠিয়্াছে 
স্বাভাবিক ভাবেই । পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি 
যখন উঠিয়। গিয়াছে তখনই ধপ্লিয়া নেওয়া হইয়াছে, দুই চেম্বারের 
পার্লামেন্ট হইতে হইবে । সভ্য জগতের বড়-বড় প্রায় সব দেশেই দুই 
চেম্বারের পার্লামেপ্ট প্রচলিত আছে । ফেডারেশ পদ্ধতির রাষ্ট্রে ত আছেই, 
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ইউনিটরি পদ্ধতির র্াষ্ট্রেও আছে। তাই অনেষে ধরিয়া লইয়াছেন যে 
পাকিস্তান যখন ফেডারেল রাষ্্ট তখন এরও পার্লামেন্ট দুই ধক্ষ-বিপিষ্ট 
হইতে বাধ্য । এই দিক দিয় কথাটা দৃশ্যতঃ ন্তায় সংগত । তাই এটা 
প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কথা হইলেও পূর্ব পাকিস্তানের 
ফোনও-ফোনও নেতাও এর সমর্থন করিতেছেন। এক চেম্বারের 
পালামেণ্টে পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে । সেই 
মেজরিটির জোরে তারা দেশের শাসন-ব্যাপারে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের 
উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবে । এই ভয় হইতেই পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা 
দুই পরিষদের কথা তুলিয়াছেন এট! কারো-কারে৷ জন্ত সত্য হইলেও 
সফলের জন্য সত্য নয়। দুনিয়ার সব ফেডারেল রা্রেই দুই চেম্বারের 
পার্লামেন্ট আছে যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই তারাও দুই চেম্বারের 
কথা বলিতেছেন, এটা ধরিয়া লওয়] যাইতে পারে । আর যদি এটাও 
সত্য হয় যে পশ্চিন-পাকিস্তানী নেতারা পর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটি 
চেক করিবার উদ্দেশ্যেই দুই চেম্বারের কথা ভাবিতেছেন, তপু তাদেরে 
দোষ দেওয়া যার না। কারণ, ফেডারেল রাগে বড় অংগ রাজোর যুলুম 
হইতে ছো১ অংগ-রাজ্যওলিকে বাঁচাইবার রক্ষা-কবচ হিসাবেই দুই 
চেশ্বারের বিধান কর! হইয়াছে । 

দুনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্রণবিকাশ আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে 
যে পার্লামেন্টে একট উচ্চ পরিষদ স্থষ্টির মূল উদ্দেশ্য দুইটি । এক, 
গণতঘ্বের মোটরের রেক, ঘোড়ার লাগাম । দুই, ফেডারেল রা্রে ছোট- 
ছোট অংগ-রাজ্যের বু্ণাকবঢ । পাবিস্তাণে প্রধানতঃ প্ব-পাকিস্তানের 
মেজরিটির মোকাবেনায় পশ্চিম পাকিস্তানের হোট-থহো১ অংগ" 
রাজ্যগুলিকে রন্দ। করাপ উদ্দেশ্যেই দুই চেম্বারের বন্পন। কর। হইরাছিল। 
পাকিস্তানের শাসনতগ্র রচনার ইতিহাস আলোচনা করিলেই তা বোঝ। 
বাইবে। এ ব্যাপারে লিয়াকত আলী, নাধিমুদ্দিন ও গোহান্মদ আলী 
এই তিন প্রধানমণ্ত্রী শাসনতগ্্ের তিনটি মূলনীতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 
লিরাকত আলীর মূলনীতিতে ছিল নিঙ্ন পরিষদে জন-সংখার প্রতিনিধি ; 
উচ্চ পরিষদে পাঁচ প্রদেশের সমান"সমান প্রতিনিধি । নাষিমুদ্দিনের 
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পুনশ্চ 


ফরমুলায় ছিল দুই চেস্বারই প্যারিটি-ভিত্তিক। এই ব্যবস্থায় পশ্চিণ- 
পাকিস্তানের রক্ষা-কবচ ডবল করা হইয়াছিল । মোহাম্মদ আলী-ফর- 
মূলায় ছিল নিম্ন পরিষদ জন-সংখ্যার ভিত্তিতে । উচ্চ পরিষদে পাঁচ 
প্রদেশের প্রত্যেকে দশ জন করিয়া । এতে দুই পরিষদকে সমান ক্ষমত! 
দেওয়। হইয়াছিল । অধিকন্ত ব্যবস্বা করা হইয়াছিল, দুই পরিষদের 
যুক্ত বৈঠকে 'পুব বাংলা ও “পশ্চিম যোন'-এর মধ্যে প্যারিটি হইবে । 
অনাস্ব। প্রস্তাবে ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুই অঞ্চলের প্রত্যেকটির অন্ততঃ 
শতকরা ত্রিশ জনের ভোট পাইতে হইবে । অবশেষে চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলীর নেতৃত্বে নয়! গণ-পরিষদ “ঘাড়ের পিছন ঘুরাইয়' প্যারিট প্রবর্তনের 
বদলে সোজাসুজি প্যারিটি-ভিত্তিক এক চেম্বারের পার্লামেন্ট করিলেন । 

এই বিশ্লেষণে বোঝা গেল যে পাকিস্তানের রাষ্-নেতারা বরাবরই দুই 
অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বে সংখ্যা সাম্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। প্ব-বাংলার 
মেজরিটির উপর একটা চেক। শুধু নাযিমুদ্দিন-ফরমূলাতে আরও একটা 
বেশী চেকের ব্যবস্থা ছিল । এ ফরমূলায় নিম্ন পরিষদে দুই অঞ্চলের 
প্রতিনিধিত্বে প্যারিটি থাক] সত্বেও একট। প্যারিট-ভিত্তিক উচ্চ পরিষদ রাখ 
হইয়াছিল । পূর্ব-বাংলার মেজরিটি চেক করা ছাড়াও তাতে আরেকট! 
উদ্দেশ্য ছিল ॥ সেটা গণতন্ত্রের মুখে লাগাম । 

রা্র-বিজ্ঞানীর। বলিয়! থাকেন, উচ্চ পরিষদ গণতন্ত্রের মোটরের চাকার 
ব্রেক, ঘোড়ার লাগাম । এটার দরকার আছে । গণতন্ত্র সাধারণতঃ 
ক্রত সংস্কারকামী । কারণ “স্টেটাস কো, প্রচলিত সমাজ ও আঘিক ব্যবস্থা, 
অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের স্বার্খবিরোধী ॥ তাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে 
নিবাচিত প্রতিনিধির বিপ্রবাত্ক আইন করিয়া অতি ভ্রত সংস্কার 
সাধন করিতে চান। এতে ত্রস্ত-ব্যস্ততার দরুণ অনেক সময় ভুল ও 
অনিষ্কর আইন করা হইয়া যায়। উচ্চ পরিষদ এই বেপরোয়। 
আইণ কানুন ধীরে-সুস্বে বিচার-বিবেচনা করিয়া ওগুলির ভালমন্দ 
দেখিতে ও দেখাইতে পারেন । এক কথায় নিভাজ গণতঘের ক্রুত গতি 
একটু মন্বর করিয়া দেওয়াই উচ্চ পরিষদের কাজ । নাষিমুদ্দিন সাহেবের 
ফরঘূলা এই কাজটিও করিতে চাহিয়াছিল। তিনি দুই অঞ্চলের 
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ন্াজনীতির পঞ্চাশ বছর 


প্যাবিটি করিয়৷ পূর্-বাংলার মেজরিট চেক করিয়াছিলেন এবং উচ্চ 
পরিষদ দিয়া গোটা পাকিস্তানের গণতম্ত্রের ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এটাও দোষের ছিল না। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ 
পরিষদ গঠন করার রেওয়াজ সারা দুনিয়াতেই আছে তবে এটা 
বোঝা গেল যে এক নাবিমুদ্দিন-ফরমূল! ছাড়া আর কোনও ফরমুলায় 
দুই অঞ্চলের সংখ্যা-সাম্য ব্যতীত উচ্চ পরিষদের আর কোনও উদ্দেশ্য 
ছিল না। তা যদি তারা চাহিতেন, তবে প্রাদেশিক পরিষদেও দুই 
চেম্বারের ব্যবস্থা করিতেন । আমাদের প্রতিবেশি ভারতে এবং বন্ধু রারর 
আমেরিকায় অনেক অংগ-রাজ্যেই দুই চেম্বারের পরিষদ আছে । 

এখন এই দুই শ্রেণীর উচ্চ পরিষদের মধ্যে প্রথমটির আলোচনা! করা যাক 
আগে । বোঝা গেল অবাধ গণতম্বে পূর্ণ অবস্থার অভাবেই গোড়াতে উচ্চ 
পরিষদের প্রবর্তন হইয়াছিল । উচ্চ পরিষদ ছাড়া পার্জামে্টকে তখন 
সত্যই ব্রেকহীন মোটর ও লাগামহীন ঘোড়া সনে করা হইত । ধরিয়া 
লওয়৷ যাক, গণতস্ত্রের বিকাশের প্রাথমিক স্তরে এটার দরকার ছিল । 
নব-লব্ধ স্বাধীন ক্ষমতার অতি উৎসাহে ভুল করা অসম্ভব ছিল না। 
মাথার উপরে উচ্চ পরিষদের মত একট প্রবীণ মুরুবিবর না হয় তখন 
দবুকার ছিল । কিন্ত আজও কি দরকার জাছে? সব সভ্য দেশেই 
এর প্রচলন দেখিয়া মনে হইবে, বোধ হয় আজও দরকার আছে। 
কাজেই ব্যাপারট। একটু তলাইয়। দেখা দরকার । 

দুই দিক হইতে এর বিচার কর! যাইতে পারে । এক, কি ভাবে উচ্চ 
পরিষদ গঠিত হইবে? দুই, তার ক্ষমত! কতটুকু থাকিবে? গঠন-পদ্ধতির 
কথাই আগে ধরা যাউক। এর আকার যে ছোট হইবে, এট ধরিয়' 
লওয়া যায় । প্রশ্ন এই, এট! নির্বাচিত হইবে কিনা? নির্বাচিত হইলে 
প্রত্যক্ষ ন! পরোক্ষ ভোট হইবে? নির্বাচিত না হইয়া মনোনিত হইতে 
পারে । বথা £ ইংলণ্ডে লর্ড সভ।। ওতে নিবাচন নাই । ওটা বংশানু- 
ক্রমিকও । নাজ যর্দি কাউকে লর্ড পদবি দেন, তবে তিনিও লর্ড সভার 
মেম্বর হইবেন। নির্বাচিত উচ্চ পরিষদ বদি পরোক্ষ নিবাচনে হয় তবে 
নিম্ন পন্জিষদ-সদস্যদের ভোটে অথবা উভয়ের যুজ ভোটে হইতে পারে। 
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প্নষ্চ 


যদি প্রত্যক্ষ ভোটে হয়, তবে ভোটারদের ও প্রার্থাদের এলাক। সংকীর্ণ 
করিয়া তা করা যাইতে পারে। যেমন ধরুন, শুধু আয়কর-দাতারাই 
ভোটার হইবেন। আর বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, 
অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরাই প্রার্থী হইতে পারিবেন । 

তারপর ধরুন ক্ষমতার কথা । উচ্চ পরিষদের ক্ষমত। নিন পরিষদের 
সমান থাকিতে পারে; কমও থাকিতে পারে। এমন ব্যবস্থাও করা 
যাইতে পারে যে উচ্চ পরিষদ নিজেরা কোনও ট্যাক্স বসাইস্ে 
বা আইন করিতে পারিবে না। শুধু নিয় পরিষদের চিত আইন বা 
বসানো ট্যাক্স ঠেকাইয়া পূর্ণ বিবেচনার জন্য নিয় পরিষদে ফেরত পাঠাইতে 
পারিবে । 

ইংলণ্ডের লর্ড-সভার অনুকরণে মনোনীত উচ্চ পরিষদ আর কোনও 
দেশে নাই । ভবিষ্যতেও হইবে না এটা ধরিয়া নিলাম । বাকী থাকিল 
পরোচ্ষ ব' প্রত্যক্ষ নিবাচনের উচ্চ পরিষদ । যদি আইন পরিষদের 
মেশ্বরদের দ্বারা পরোক্ষ নিবাচনে উচ্চ পরিষদ হয়, তবে বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের দলের লোকই নির্বাচিত হইবেন। কারণ ম্প্টতঃই 
তারাই মেজঠ্টি। তাতে উচ্চ পরিষদ নিয় পরিংদের ছায়া হইবে মাত্র । 
দৃশ্টতঃই এমন উচ্চ পরিষদের দরকার নাই । আর যদি তা সংকীর্ণ নির্বা- 
চক-মগুলীর দ্বারা নির্বাচিত হয়, তবে সেটা হইবে আমের ঢেয়ে আটি 
বড় করা । গোটা দেশবাসীর নিবাচিত প্রতিনিধিদের কাজে বাধ। 
দিবার ক্ষমতা দেশের এক অংশের ব৷ এক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেওয়! । 
ক্ষমতায় যদি তারা নিয় পরিষদের সমান হন, তবে কথায়-কথায় ডেড- 
লক হইবে। দেশের শাসনকার্ধ সাবলীল গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত 
হইবে না। আবশ্যকতার দিক দিয়াও এমন উচ্চ পরিষদের দরকার নাই । 
প্রথমতঃ, একই ব্যক্তি সব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বরঞ্চ এক 
ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ লোক অন্ত ব্যাপারে একেবারে উন্লি হওয়াবুই 
সম্ভাবনা বেশী । দ্বিতীয়তঃ বিশষজ্ঞদের উপদেশ ও সহযোগিতা সরকার 
সব সময়ই নিতে পারেন। তার জন্য বিশেষজ্ঞের আইন পরিষদের 
মেশ্বর হওয়ার দরকার নাই। 


৬৬৯ 
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তারপর অডিন্টান্স ছাড়া অন্ত কোনও উপ'য়ে ত্রস্ত-বাস্ততার সাথে 
আইন পাশ করা আজকাল সম্ভব নয়। খোদ আইন পরিষদের 
ভিতরেই “জনমত যাচাই এর জন্চ সাকুকলেশন গোশন' আছে; সিলেন্ 
কমিটি আছে; জেনারেল ডিসফাশন, রুয-বাই-রলুষ ডিসকাশন ও 
থার্ড প্লিডিংএর ব্যবস্থা আছে । বাইরে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ- 
পত্রের আলোচনা-সমালোচনা আছে । সভা-সমিতির বস্তৃত1-মঞ্চ আছে। 
এতসব আট-ঘাট পার হইয়া একটা বিল আইনে পরিণত হইতে এক 
সেশন পার হইয়া আরেক সেশনে চলিয়া যায়। এতে প্রায়শঃ বছর 
কাল কফাটয়া যায়। ফলে ত্রস্ত-ব্যস্ত আইন পাশ হওয়ার আশংকা 
আজকাল একরূপ নাই বলিলেই চলে । এর পরেও যদি কখনো এমন 
কোনও আইন হইয়াই যায়, তবে তাতে বাধা দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট" 
ন্প্রিম কোর্টে গীটের ব্যবস্থা আছে। ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের 
আইনই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ব্যাপারে উচ্চ পরিষদ কাজে লাগে 
নাই। কিন্ত সুপ্রিম কোর্ট কাজে লাগিয়াছে। ফলে, উচ্চ পরিষদ 
অনাবশ্যক প্রমাণিত হইয়াছে । 

তারপর থাকিল ফেডারেল রাগ্রে ছোট অংগ-রাজোর রক্ষা-কধচের 
কথা। এখানেও উচ্চ পরিষদ অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সব 
গণতান্ত্রিক দেশেই আজ দলীয় রাজনীতি কায়েম হইয়াছে । মেম্বরর। 
দলীয় শৃঙ্খল মানিয়া চলেন । পার্টি ওয়ারি ভোট দেন। প্রদেশ-ওয়াৰি 
ভোট দেন না। পাকিস্তানেও তাই হইতে বাধ্য । এখানেও নিখিল- 
পাকিস্তান-ভিত্তিক অনেক পার্টি আছে। তাদের মেশ্বররাও পার্টি- 
আনুগত্য অনুদারেই ভোট দিবেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-ভিত্তিতে 
ভোট দিবেন না। কাঞ্জেই এখন আর এক অঞ্চলের মেজখিটির ছারা 
অপর অঞ্চলের উপর যুলুম হওয়ার আশা নাই। তা ঠেফাইবার জগ্ত 
ফাঙ্জেই উচ্চ পরিষদেরও আবশ্যকতা নাই । 

তবু-ষে দুনিক্সার সব দেশের পার্লামেন্টে উচ্চ পরিষদ দেখ! ধায়, সেটাকে 
ফঠাশন বা অভযাস বলা যাইতে পারে। বিলাতের পার্লামেন্টফে মাদার- 
অব-পার্পামেন্টস-অব-দি ওয়ান্ড বলা হয়। গোড়াতেই ইংলণডের হাউস- 
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অব-লর্ডসের অনুকরণেই বিভিন্ন দেশে উচ্চ পরিষদের প্রবর্তন হইয়াছিল । 
সেটাই আজ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে । কিন্ত ইংলণ্ডে কোনও লিখিত 
কনস্টি্টউশন না থাকায় কমঙ্গ সভা আইন করিয়া লর্ড সভার ক্ষমতা 
দিনের-পর-দিন কাড়িয়া লইতেছে। লিখিত শাসনতঘ্বের দেশে একাজ 
সহজ হইবে না। শুধু জটলত] বাড়িবে । ফেডারেল স্টেটে ছোট-ছোট 
অংগ-রাজ্যের স্বার্থ-রক্ষাই বর্তমানে উচ্চ পরিষদ রাখার একমাত্র যুক্তি । 
শাসনতষ্বে ফেডারেশন ও অংগ-রাজ্যের অধিকারের সীমানির্দেশ করিয়। 
আদালতকে সে সীমারক্ষার ক্ষমত1। দিলেই এই সমস্যার উচ্চ পরিষদের 
চেয়ে ভাল সমাধান হইবে । এই সব কারণে পাকিস্তানে উচ্চ পরিষদের 
দরকার নাই । এর পরেও যদ্দি উচ্চ পরিষদ কর! হয়, তবে সেটা 
হইবে বিনা-কাজে সাদা হাতী পোষা মাত্র । পাকিস্তানের মত গরিব 
রাষ্টে সে বিনাসিতা না থাকাই ভাল । 


(১২7 পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া! তার লিগ্যাল ক্রেনওয়ার্কে পাকিস্তান বার 
নাম, প্রিয়েম্বল, ঠিরেকটিভ প্রিশিপলস ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে '৫&৬ 
সালের শাসনতন্ব ও '৬২ সালের (সংশোধিত ) শাসনতস্ত্রের বিধান সমূহ 
গণ-পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক করিয়া অন্ততঃ একট ব্যাপারে পাকিস্তান 
রা্রের ক্ষতি করিয়াছেন । এইসব বিধান পাকিস্তানী নেশন গঠনে 
বাধ। সহি করিয়াছে । পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বায়িত্বের দিক হইতে পাকিস্তানী 
নেশনের ব্যাপারটা গুরুতর সুদূর প্রসারী প্রশ্ন। এমন ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়ার পক্ষে '৫৬ সান ও '৬২ সালের শাসনতষের অনুসরণ কর! 
উচিৎ ছিল না। '৬২ সালের শাসনতষ বাজির দান; গণ-প্রতিনিধিদের 
স্বারা রচিত নয়। '&৬ শাসনতগ্কের আইন-গত বুনিয়াদ হিল বটে, কিন্ত 
ওট। প্রকৃত অথে প্রস্তাবিত '৭০ সালের রচিত শাসনতম্্ের মত গণতাহিক 
পছ্ছায় রচিত হয় নাই। সার্বজনীন ভোটের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত তিন শ 
তেরজন প্রতিনিধির গণ-পরিষদে এবারই প্রথম পাকিস্তানের শাসনতস্ব রচিত 


(৬৩১) 
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হইতেছে । এই শাসনতন্ত্র পাকিস্তানী নেশনহুডের বুনিয়াদে রচিত ন! হওয়া 
খুবই পরিতাপের বিষয় হইবে । 

পাকিস্তান একটি নেশন-স্টেট, জাতি-রাষ্্র । জাতি-রাষ্ট্রের অধিবাসীর] 
জাতি ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে যার-তার রাষ্ট্রের রাহীয় জাতি, নেশন। এই 
হিসাবে ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে পাকিস্তানের সব বাশিন্দা লইয়াই পাকিস্তানী 
নেশন । এট! ব্বা€্-বিজ্ঞানের পয়ল! সবক । কিন্তু আমাদের দেশের অনেক 
রাজনীতিবিদ এটা মানেন না। তার] বলেন, শুধু মুসলমানদেরে লইয়াই 
পাকিস্তানী জাতি গঠিত । পাকিস্তান “মুসলিম জাতীয়তাবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । এটা তাদের ভুল । 'মুসলিম জাতি নামে কোনও রাহ্ীয় জাতি 
বা নেশন হইতে পারে না। পাকিস্তানের সব বাশিন্দারাই যদি মুসলমান 
হুইত, তবু তাদের “মুসলিম জাতি' বলা যাইত না। কারণ নেশন হইতে 
গেলেই একটি রা লাগে । রাই হইতে গেলেই একটি ভূখণ্ড বা টেরিটন্রি 
লাগে। সেই টেরিটরির নাম অনুসারেই রাহীয় জাতির নামকরণ কর! 
হয়। ধর্মের ভিত্তিতে কোনও নেশন হয় না। ধর্মের নামানুসারে রাষ্রেরও 
নাম হয় না। কাজেই নেশনেরও নাম হয় না। এটা বার্যতঃ অসন্ভব। 
কারণ দুনিয়ায় ষাট কোটি মুসলমান আছে । তারা প্রায় রিশটি মুসলিম- 
প্রধান দেশের শাসক । তাদের একটাও 'মুসপিম রাষ্র' বা 'ইসলাশী রাষ্ট্র 
নামে পরিচিত নর । অধিবাসীরাও "মুসলিম নেশন নামে নিজ দেশে বা 
জাতি-সংঘে স্বীকৃতি নয়। ধর্মের শিক দিয়া এই ষাট কোটি মুসলমানই 
এক জাতি । কি্তসেজাতির নাম নেশন বা কওম নয়। সে জাতির 
নান “মিল্লত' ৷ দুনিয়ার সব চুসলমান এক মিল্লতের অস্তভুক্ত হইয়াও 
রাষ্টীর জাতি বা নেশন হিসাবে পৃথক, শ্বতঙ্ধ এবং সম্পুর্ণ ভিন্ন-ভিন্স 
স্বার্থের অধিকারী । কারণ তাদের টেরিটরি ও নাগরিক অধিকার 
সীমাবন্ধ । সে অধিকার লহইয়! তাদের মধ্যে বিরোধ ও গোলাখলিও 
হইক্স) থাকে । টেরিটরিয়াল নামেই তাদের নেশন গঠিত। ত'দের 
ভাশনালিষম ও টেরিটরির চতুঃসীমা এক ও অভিন্ন। 

তারপর অবিভক্ত ভারতে মুসলিন- অমুসলিম মিপিয়। এক নেশন হইতে 
পানি নাই বলিয়া পাকিস্তনেও পারিব না, একথাও ঠিক নয়। অখণ্ড 
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ভারতে যা] পারি নাই, পাকিস্তানে ত। পারিব বলিয়াই দেশ ভাগ করিয়। 
পাকিস্তান বানাইয়াছি। এটাই পাকিস্তান ও অখণ্ড ভারতের মৌলিক ও 
বুনিয়াদী পার্থক্য । অথণ্ড ভারতে হিন্কু মেজরিটি। পাকিস্তানে মুসলিম 
মেজরিটি । গণতন্ত্রে মেজরিটির শাসন। মুসলমানরাও হিন্দুদের মতই 
গণতন্তে বিশ্বাসী । কিন্তু গণতান্বিক অখণ্ড ভারতে হিন্দু মেজরিটির 
শাসনে আগর মুসলমানরা আস্থা স্বাপন করিতে পারি নাই । আমাদের 
বিচারে হিন্দুর ধশীয় ব্যাপারে সংকীর্ণ ও সাগাজিক ব্যাপারে অনুদার । 
আমাদের বিবেচনায় এই সংকীর্ণতা ও অনুদারতার দরুন হাজার বছর 
এক দেশে বাস করিয়াও আমরা এক সমাজ, সুতরাং এক জাতি হইতে 
পারি নাই। এই কারণে এদের মেজরিটি শাসনে মুসলমানদের সাংস্ক- 
তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষু্ন হইবে, এই 
আশংক] মুসলমানদের ভিত্তিহীন ছিল না। তাই মুসলিম ভারতের নেতা 
কায়েদে-আযম হিন্দু নেতাদেরে বলিলেন £ "চল, ভারতভূমিতে একটির 
ধদলে দুইটি রা করি। একটিতে তোমরা! শাসন কর, আরেকটিতে আমন 
করি । চল' আমরা প্রতিযোগিতা করি, কে কত উদার. কে কেমন গণতম্তী, 
কেকি রকম জাতীয়তাবাদী । এরই নাম পাকিস্তান দাবি । কায়দে- 
আযম সারাজীবন এই একই গণতাপ্রিক জাতীয়তার কথা বলিয়াছেন। 
পাকিস্তান গণ-পরিষদের উদ্বোধনী বন্তৃতায়ও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। 
এই কথাটাই তার রাজনৈতিক আদর্শের শেষ বাণী লাস্ট টেস্টামেণ্ট, 
ওসিয়ত । ওটাই পাবিস্তানী জাতীয়তার মুলস্বত্র। নেশন-স্টেট 
হিসাবে উহাই পাকিস্তানের বুনিয়াদ। এই মুলস্তত্র অনুসারে ধর্ম-বর্ণ' 
জাতী গোগী-নিবিশেষে পাকিস্তানের সকল অধিবাসী হইবে পাকিস্তানী 
জাতির মেম্বর। পাকিস্তানে ধর্সেশর্ণে, উচ্চে নীচে, শরিফে রষিলে, 
ফালায়-ধলায় ফোনও ভেদাভেদ, কোনও অসাম্য থাকিবে না। 
পাকিস্তান হইবে সামোর রাষ্ট। জনগণ হইবে এর মালিক । জনগণের 
সকলে ও প্রত্যেকে হইবে পাকিস্তানের সভারেনটির সমান অংশীদার । 
এই সাম্যের দিক হইতে পাকিস্তান হইবে ভারতের চেয়ে ত নিশ্চয়ই 
দুনিয়ার সব রাষ্ট্র হইতেই শ্রেষ্ঠ । এমন রাষ্ট্রকে সকল পাকিস্তানী অন্তর 
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দিয়া ভালবাসিবে। এর নাগরিকতায় গোরববোধ করিবে । এমন 
নাগরিকত! ফেউ হারাইতে চাহিবে না। প্রাণের বিনিময়ে তা রক্ষা 
করিবে । এখানে ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ থাকিবে না। সম্প্রদায়ে- 
সম্প্রদায়ে কোন সংঘাত হইবে না। সকল ধর্মবিশ্বাসই হইবে এখানে 
নিনাপদ । এমনি করিয়া পাকিস্তান হইবে আদর্শ রাই । পাকিস্তানী 
নেশন হইবে আদর্শ জাতি । পাকিস্তানে এট। করিবার ক্ষমতা আমাদের 
_ মুসলমানদের হাতে । কারণ আমরা এখানে মেজরিটি। অথণও ভারতে 
এট! আমরা ধন্িতে পারিতাম না'। কারণ সেখানে ছিলাম আমর 
মাইনরিটি ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তানে আমরা মুসলমানর1 পৃথক নেশন থাকিলে 
এখানকার অমুসলমান মাইনরিটিরাও থাকিবে পৃথক-পূথক নেশন । তাতে 
পাকিস্তান স্ুসংবদ্ধ এক-নেশন-স্টেটে থাকিবে না। হইবে অসংবদ্ধ 
মালটি নেশন-সটট । জাতিসংঘেব মানবাধিকার নীতি বলে তারা আত্ম- 
নিয়ন্রণ অধিকার, এমন কি পাকিস্তানের মধ্যে তাদের "ন্যাশনাল 
হোমল্যাণ্ড' দাবি করিতে পারিবে । এতে কি পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক 
বিরোধীদের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে না? পাকিস্তানী নেশনের অংশীদার 
হইতে না| পারিলে মাইনরিটরা কি স্বাভাবিকভাবেই অন্ত দেশীয় 
ধর্মভ্রাতাদের সহিত রাজনৈতিক মিতালি পাতিবার আশকার। পাইবে না? 
পাকিস্তান রাষ্রের অহিতকামীরা, বিশেষতঃ ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদী 
রা-নেতারা, সে পরিস্থতির স্রযোগ গ্রহণ করিবেন না? 

তৃতীয়'তঃ, ধর্মের ভি9্তিতে পাকিস্তানে যদি বহু নেশন থাকিতে পারে, 
তবে রেশিয়াল ও ভাষা ডিষ্ডিক বহু নেশনও থাকিতে পারে । বস্ততঃ 
মুসলিম জাতীয়তা'র দাবিদার পাবিস্তানের রাষ্ট্র-নেতারা রেশিয়াল ও 
লিংগইস্টিক হ্াশনাধিষমের দাবিকে উস্কানী বিতেছেন ও জোরদার 
কর্সিতেছেন। বা গালী-সিষ্কী-পাঠান-পাঞ্জাবী-বেলুচী জাতীয়তার দাবি 
উঠিতেছে । মুসলিম-হিন্দু-খৃ্টান-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় । 
ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের মতই বাংগালী-সিষ্বী-পাঠান পাঞ্জাবী 
জাতীয়তাবাদও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের প্রতিবন্ধকতা ফরিতেছে। 
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পুনশ্চ 


অথচ উভয়পক্ষের ফথাতেই আংশিক সত্য নিহিত রহিয়াছে । 

একদিকে পাকিস্তানের বিপুল মেজরিটি মুসলমান। তাদের ধর্ম 
ইসলাম। ইসলামী মুল্য-বোধ তাদের জীবনাদর্শের মাপকাঠি । সকলে 
সব সময়ে দৈনন্দিন জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সে মূল্য-বোধ প্রয়োগ 
করিতে পারি আর না পারি, ওট1 আমাদের ধাগিক ও কৃষ্টিক জীবনাদর্শ 
ও মূলনীতি । সে আদর্শ বূপায়ণের ও নীতি পালনের কোননূপ শাসন- 
তাঘিক ও শাসনযাধ্রিক প্রতিবন্ধকতাই আমর। বরদাশত করিব না । এ সবই 
ঠিফ। বস্ততঃ ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ও কৃষ্টিক স্বকীয়তার 
পূর্ণ বিফাশ লাভে কোনে রাস্্ীয় ও সামাজিক বিদ্ব স্থষ্টি করিতে কেউ 
না পারে, পাকিস্তান সষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাই । 

অগ্দিফে পাকিস্তানের অধিবাসীর] রেশিয়ালি বিভিন্ন জাতে বিভক্ত । 
ভাষা-সাহিত্যে ও কৃষ্টি-শিপ্পে তার! স্বতন্ত্র । এই রেশিয়াল জাত হিসাবে 
তার! বাংগালী, সিদ্ধী, পাঠান, পাঞ্জাবী, বেলুচ নামে বিভক্ত । এই 
রেশিগ্নাল এঁতিহ্বে ও স্বাতম্্যে তারা লক্ষিত নয় । বরঞ্চ আরব, তুকাঁ, 
ইর়ানীর মতই গবিত। কিন্ত পাকিস্তানে এরা ন্তাশনালিটি' মাত্র । 
ফেউই নেশন নয়। তারা সবাই পাকিস্থান নেশনের অস্তভূক্তি। এই 
হিসাবে রেশিয়াল স্বাতষ্ব্ের বিচারে পাকিস্তান 'মালট-নেশন, স্টেট নয়, 
'মালচি-স্াশনালিট' স্টেট । দুনিয়ার অধিকাংশ নেশন-স্টেটই গোড়াতে 
'মাপ্টি-ন্যাশনালিটি' স্টেট ছিল । দীর্ঘদিন একই গণতাষিক শাসনাধীনে 
থাকিয়। তারা আজ এমন ভাবে এক নেশনে পরিণত হইয়াছে যে গোড়ার সে 
স্বাতঙ্্য ও পার্থক্য আজ খু'ঁজিয়। বাহির করিতে হয় । শুধু মাকিনী জাতিই 
নয়, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী জাতিও গোড়াতে বিভিন্ন রেশিয়াল জাতের 
সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল । শুধু মাকিন মুলুকেই ইংলিশ, আইরিশ, ফরাসী, 
জার্মান জাতিসমূছের সমন্বয় হয় নাই, খোদ ইংরেজ জাতিও এংগেলস 
স্যাফসল ও নর্মানদের মিশ্রনে গঠিত হইয়াছে । ক্র্যাংকিশ, টিউটনস, 
গ্রুপিয়ানস, অস্টি. মানস লইয়। জার্মান জাতি গঠিত হইয়াছে । গণতাদ্রিক 
সাম্যের দেশ পাকিস্তানেও আমর একদিন পাকিস্তানী নেশনে সংগঠিত ও 
পঞ্জিপত হইতে পাদ্সিব। এট তবেই সম্ভব যদি আমর! রাস্ত্রীয় সামাঞ্জিক 
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আধিক ও কৃষ্টিক সমস্যা না বাড়াই। যদি বর্তমান সমস্তাগুলির সুষ্ঠ 
সমাধান করি। যদি আমাদের ভোঁগোলিক আঞ্চলিকতাফে রাজনৈতিক 
কৌশলে ডিংগাইতে পারি। যদি সমস্ত প্রদেশ অঞ্চল, সবল ভাষা-কৃটি 
এবং সমুদর শিল্প সাহিত্যকে ইউনি-কালার করিবার জঙ্ঠ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
অপব্যবহার না করি। যদি আমরা পাকিস্তানকে হাজার ফুলের 
খুলবাগিচ? বানাই । 

এখানেই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ভূলে আমাদের লেখক- 
সাহিত্যিক-চিন্তানায়কর। জাতিকে দুই বিপরীত দিক হইতে টানিতেছেন। 
"একদল পাকিস্তানীদেরে মক্কা-মদিনা-দামেশক বাগদাদের ছিকে টানিতে- 
ছেন। আরেক দল মস্কো পিকিং কলিকাতা-শাস্তিনিকেতনের দিকে 
টানিতেছেন। পাকিস্তানের দিকে কেউ টানিতেছেন না। পাকিস্তানের 
ক্রুহ তার! সবাই পাকিস্তানের বাইরে তালাশ করিতেছেন । পাকিস্তানের 
ভিতরে সে কহের সন্ধান কেউ করিতেছেন না । “উদ্দু-ফারসীতে” “মাদেরে- 
ওতন' বল। গেলেও বাংলায় দেশ জননী বল। যাইবে না' ঃ এক দল 
বলিতেছেন ধর্মের দোহাই দিয়।। “দেশকে যদি “মা' বলা নাই বায়, 
তবে চণ্তীকেই 'মা' বলিব" £ বপিতেছেন আরেক দল রেশিয়াল এতিহ্যের 
দোহাই দিয়া ॥ একট! আরেকটার প্রতিবাদ, প্রতিধ্বনি । দুইটাই ব্যক্তির 
মত। জাতির মত নয় একটাও । এসব ব্যক্তিগত বাদানুবাদ ও রুচি- 
অভিরুচির গলার জোর খতম হইবে না যতদিন অবাধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে জন-মতের বাদশাহি প্রতিষ্ঠিত না হইবে । 

মুসলিম মেজরিটিব দেশে গণতন্ই ইসলাম বাঁচাইয়। রাখিবে। 

নেতাদের চেষ্টায় শাসনতম্বে বিধান করিয়। ইসলান রক্ষ1 কর! যাইবে না! । 
পাকিস্তানে গণতঙ্কের বিপদই আদলে ইসলামের বিপদ । 

নিরংকুশ গণতক্রই পাকিস্তান বীচাইয়! রাখিবে। পাকিস্তানের হট 
অনিষ্টই আমাদের বিচার্য । ফারণ মানুষ এটা করিতে পারে । ইসলাম 
আল্লার-দেওয়1 ধর্ষ ।! মানুষ তার অনিষ্ঠ বা ধংস সাধন করিতে 
পারে না। কিন্ত পাকিস্তান মানুষের তৈয়ানী রাট্র। মানুষ এটা 
অনিষ্ট করিতে, এমন ফি, এর ধ্বংস সাধনও করিতে পায়ে । পাঞিজাম 


(&৬৬) 


পুনশ্চ 


স্থষ্টির আগেও ইসলাম ছিল । খোদা-না-খাস্তা, পাকিস্তানের বদি কোনও 
অশুভ পরি'(তি ঘটে, তবে তার পরেও ইসলাম থাকিবে । সে অবস্থায় 
ইসলামের কিছু হইবে ন1; কিস্ত পাকিস্তাবী মুসলমানদের বরাতে দুঃখ 
আছে। তবু যে আমর! পাকিস্তান বাঁচাইয়। রাখিবার চেষ্টার বদলে 
ইসলাম বাঁচাইয়। রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, এ সবই আমাদের 
রাজনৈতিক চিস্তার অপরিচ্ছন্নতার লক্ষণ ৷ পাকিস্তানে বসিয়। পাকিস্তানী 
জাতীয়তাবাদ না বোঝ! তারই প্রমাণ । যতদিন এই অপরিচ্ছন্জত? 
না ঘুচিবে, ততদিন গণতত্রের নামে িনট্রোল্ড৬, ব্যাসিক' ও 
'গাইডেড” ডেমোক্র্যাসির কথা এবং জাতীয় পরিচিতির নামে “মুসলিম 
জাতি" “বাগালী জাতি? “সিদ্ধী জাতি'র কথা শুনিতে হইবেই। চিন্তার 
এই অপরিচ্ছন্নত। দূর হইবে নিবংকুশ গণতন্ত্রের গরতিষ্ঠায় । তেমন গণতন্ 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে সার্বভোম পালামেণ্ট 
গঠনে । সে গণতন্ত্রকে কোনও বিশেষ বিধানেই সংকুচিত কর] চলিবে না। 
নিরংকুশ অসংকুচিত সার্বজনীন গণতান্িক নির্বাচন হইতে পারে 
শুধুমাত্র ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে পাকিস্তানী জাতীরতাবাদের ভিত্তিতে । 
পাকিস্তানের নিরা পত্তাও নিহিত রহিয়াছে সেইখানেই । 


শেষ কথ 


আমার কথা প্রা শেন । যাকিছু বলিযাছি, তাতে পাকিস্তানের 
জাতীয় সমশ্বাগুলির দিকে যদি নেতৃরন্দের তীন্ দৃর্টি ও সচেতন মন 
আকর্ষণ করিতে পারিয়] থাকি, তবে আমার কাজও প্রায় শেষ । 

গত তেইশ বছরে নেতারা এ সমস্তাওলির সুষ্ঠ, সমাধান করিতে 
পারেন নাই। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও পারেন নাই। এতে 
বিস্ময়ের কিছু নাই। সমাধানের বদলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া! কতকগুলি 
মিটানো ব্যাপার আবার তাজা করিয়াছেন। এতেও আশ্চর্ষের কিছু 
ন্বাই। নেতারা নিজেরাই এসব লইয়। গিরে। দেওয়া ও গিরো খুলার 
কাজ বছবার করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই বলুন, আর সাবেক 
প্রেসিডেন্ট আইউবই বলুন, পলিটিশিয়ানদের মতই তারাও দেশের 


(৬৬৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ইন্টেলিজেনশিয়ারই অংশ । অতএব তারাও আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক 
চিন্তা-ধারার আকারেরই প্রতিবিষ্ব । 

এ সবের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষত্ব এই যে তিনি আইউবের 
কাড়িয়-নেওয়া গণতম্ব দেশবাসীকে আবার ফিরাইয়। দিতেছেন। 
এটাই আজ পাকিস্তানী রাজনীতির সব চেয়ে বড় কথা । এই কথারও 
সুন্দরতম দিক এই যে তিনি জনগণের স্তরে দেশের শাসনতন্ত্র রচনার 
জুযোগ করিয়। দিয়াছেন । এটাই নেতাদের মহা পরীক্ষ।। এ পরীক্ষায় 
পাশ করিতেই হইবে । কোনও অজুহাতেই এ পরীক্ষায় ফেল করা 
চলিবে না। গণ-্পরিষদের সার্বভৌমত্বের অভাবে শাসনতন্ত্র রচনা 
করিতে পারিলাম না বলাও যা, উঠানের দোষে ভাল নাচিতে 
পারিলাম না বলাও তাই । ও-কথা বল না গেলে, এ ফথাও বলা 
চলিবে না। 

গণতগ্ই জনগণের সার্বভৌমত্ব দিয়া থাফে। গণতগ্হীন পরিবেশে 
জনগণের সার্বভৌমত্ব থাফে না। জনগণের সার্বভোমত্ব না থাকিলে 
তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও সার্বভৌমত্ব থাকিতে পারে না । গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠায়ই জনগণের সার্বভৌমত্ব আসিবে । জনগণের সার্ধভৌমত্বই 
তাদের নির্বাচিত পার্পামেন্টকে সাবভোমত্ব দিবে। অতএব আগে 
গণতন্ত্র। তারপরে সাবভোমত্ব | 

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার-দেওয়! লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অনেক ক্রটি 
আছে। কিন্ত সেট] বড় কথা নয়। এই ক্রটিপূর্ণ ফেমওয়ার্কের মধ্যে 
দিয়াই জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে রা ক্ষমতা হস্তাস্তরিত 
হইতে পারে। এটাই বড় কথা। নির্বাচিত পার্লামেণ্ট ও প্রতিনিধিত্ব- 
মূলক সরকারের হাতে ক্ষমতা আসিলে তাদের সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জ 
করিবার কেউ থাফিবেন না । তখন সেই সার্বভৌম পার্জামেন্টে 
ক্েমওয়ার্ক ও তজ্জনিত শাসনতাছ্িক দোষক্রটি সবই সংশোধন কর। যাইবে । 
এইভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রতিনিধিত্ব মূলক সরফারের রাজনৈতিক 
মুক্তি ঘটলে তাঁদের 'মনিব' যে জনগণ, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
গুজিও আপনিই সাধিত হইবে । যে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রত্তি- 


(৬৬৮) 


পূনস্চ 


নিধিত্বমূলফ সরকার মেহনতী জনতার অর্থনৈতিক মুক্তি আনিবেন না, 
জনগণ ব্যালট-বাক্ষের বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের অপসারণ ঘটাইবে |, 
অন্ত ফোনও প্রকারের বিপ্লব দরকারই হইবে না। 

কিন্ত একাজে নেতাদের খুব সাবধান হইতে হইবে । দুই শ বছরের 
গোলামি শুধু আমাদের ভাতের দেন্তই ঘটায় নাই, ভাবের দৈস্তও 
ঘটাইয়াছে। অভাব আমাদের চতুদিকে। কোন্টা ফেলিয়। কোন্ট। 
আগে মিটাইব? গরিবের সংসার আমাদের । এমন দিক্ত্রান্তি স্বাভাবিক । 
কিন্ত নেতৃত্বের পরীক্ষাও এইখানেই ॥ দিকন্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হইলে চপ্গিবে 
না। আগে-পরের বিচার-বৃদ্ধি হারাইলে সব ভুল হইর়। যাইবে। 
অনেক নেতা ইতিমধ্যে এই ভুলই করিতে শুক করিয়াছেন। এক দল 
বলিতেছেন £ “আগে পরিষদের সার্বভৌমত্ব চাই। এদের জবাব আগেই 
দিয়াছি। অপর দুইটি দলের একদল এক প্রান্ত হইতে বলিতেছেন ঃ 
“ভাতের আগে ধর্ম চাই; দুনিয়ার আগে ছ্বিন চাই, অপর প্রান্ত হইতে 
আরেক দল বলিতেছেন ঃ “ভোটের আগে ভাত চাই। দুই দলের 
উদ্দেশ্তই সাধু । ধর্মই যদি ন থাকিল, আত্মাই যদি মরিয়! গেল, দুনিয়াবী 
সুখ সম্পদ দিয়। তবে কি করিব? অপর পক্ষে খোরাকির অভাবে যদি 
রাষ্ট্রের মনিব জনগণই মার। গেল, তবে এই ফীকা গণতন্ত্র কার কাজে 
লাগিবে? 

কিন্ত প্রশ্ন এই £ ধর্মই হউফ, আর ভাতই হউক, আমরা চাহিতেছি 
কার কাছে? গোলামের ধর্ম, আর ভিক্ষার চাউলই কি আনাদের কাম্য? 
কখনই ন।। ভোটের অভাব হইলেই যদি ভাত আসিত, তবে ভোটা- 
ধিকারহীন আইউব শাহির দশ বছরে আমাদের পাকঘর ভাতে ভাসিয়। 
যাইত। আর আঘাদিহীন ধর্ম সাধনাই যর্দি আমাদের কাম্য হইত, 
তবে ইংরাজ শাসিত ভারত দারুল-হর্ব হইত না, দারুল-ইসলাম হইত । 
আগে গণতগ্র কায়েম হউক । আমরা নিজ হাতে গরিবের খান। 
পাকাইব। পেট ভরিয়া খাইয়। সুস্থ দেহে শান্ত মনে ধর্ম-কাজ কন্ধিব । 
অতএব আগে চাই গণতন্ত্র । 


নেতান্ন। বুঝুন, মার্শাল ল অথরিটি হিসাবে প্রেসিডেষ্ট ইয়াহিয়ার যা 


(৬৬৯) 


বাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


কর্তব্য ছিল, তা তিনি করিয়াছেন । এখন নির্বাচিত পরিষদের, সুতরাং 
নেতাদের, কর্তব্য শাসনতন্ত্র রচনা! করা । অনুমোদনের প্রশ্ন লইয়। তাদের 
মাথ! ঘামাইবার দরকার নাই। তারা জনগণের গ্রহণযোগ্য একটি 
শাসনতন্ত্র রচন। করুন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উহ গ্রহণযোগ্য হইবেই । 
জনগণের অনুমোদিত শাসনতস্ত্র প্রেসিডেট অনুমোদন করিতে বাধ্য 
হইবেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে গণতঙ্গের চাবি-কাঠি এখন আর প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়ার হাতে নাই। এটা এখন নেতাদের, তথ নিবাচিত পরিষদের 
হাতে । জনগণের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ধ রচনার মধ্যেই সে গোপন 
চাবি-কাঠি নিহিত। এ দায়িত্ব মামুলি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব নয়। কারণ 
পাকিস্তান মামুলি ফেডারেল রা্ট নয়। ভোগোলিক বিছিন্নতাই এটাকে 
করিয়াছে অসাধারণ । পাকিস্তান একট।, কিন্ত তার পাকস্থলী দুইট।। 
দুই রিজিওনের ক্রিয়ার এক না হওয়ায় তাদের ইন্টিরিয়ারও কাজেই 
এক না। ইন্টিরিয়ার দুইট1 হওয়ায় দুই পাক্স্বলীর মুখও দুইটা । এই 
দুই মুখেই দুই পাকস্থলী ভরিতে হইবে । ইসলামী ভ্রাতৃত্ব জাতীয় এঁক্য 
ও “স্টং সেণ্টাব' কোনও যৃক্তিতেই এক পেট ভুখা রাখা চপিবে না। 
পাকিস্তানের শাসন হ্তরে এই সমস্যার সমাধান থাকিতে হইবে । 

দেশকে এমন শাসনতন্ত্র নিতে পারে শুধু সার্বভৌম জনগণই, এটা 
ঠিক। কিন্তু এটাও তেমনি ঠিক যে সার্ভে'মত্ব বাইরের কারও দেওয়- 
নেওয়ার ব্যাপার নয় । বাঞ্র যেমন আত্ম-মর্যাদ1 বোধ, জাতির তেমনি 
সার্বভৌমত্ব । উভয়টাই নিজের কাছে । ব্যপির আত্ম মর্যাদার য] ডিগনিটি, 
জাতির সার্বভোমক্বের তাই ন্যাজেস্টি। শুকজ্জের কিরণের মতই ওরা 
স্ব-প্রকাশ। 

পাকিস্তানের নেতাদের এই ডিগনির্টি ও পাকিস্তানী জনগণের এই 
গ্যাজেস্টি সুরুক্ির কিরণের মতই আত্ম শক্তিতে প্রকট হউফ, পাকিস্তানের 
জীবনে অমাবস্যার পুসশ্চ আর কোনও দিন না ঘটুক, এই £নাজাত 
করিয়' এই পুনশ্চ লেখা শেষ বারের মত শেষ করিলাম | আল্লাহু 
গ্কিস্তামের হেফাযত ককন । আমিন, সুল্পা অভিন । 


(৬০০) 


য় অধ্যায় 
স্বাধীন সাবভৌম বাংলাদেশ 


উপাধ্যার এক 
প্রথম জাতীয় সাধারণ নিবাচন 


(১) 'পুনশ্চের অবসান 
খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাকে আর 'পুনশ্চ' লিখিতে হইল না। 
মেহেরবান আল্লা আমার মুনাজাত কবুল করিয়াছেন। আবাৰু 
'পুনশ্চ' লেখার দায়িত্ব হইতে আমাকে রেহাই দিয়াছেন। সে উদ্দেশে 
সর্বশক্তিমান আল্লা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে নয়৷ যমানার সুচনা 
করিয়াছেন। ফলে আমিও এবার 'পুনশ্চের' বদলে “নয়৷ অধ্যায়' 
লিখিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমার ইচ্ছা আমাদের জাতীয় জীবনের 
এই নয়] অধ্যায়টি আমার বই এর এক অধ্যায়েই শেষ হউক। এট 
করিতে গিয়া! দেখিলাম, যত সংক্ষেপই করি, অধ্যায়টি খুব বেশী বড় হইয়। 
যায়। পাঠকের সুবিধার খাতিরে, এবং বইটির সৌষ্টবের জন্তও, অধ্যায়টি 
একাধিক ভাগে ভাগ কর! দরকার । 

এ অবশ্থায় আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়া এই অধ্যায়ের 
ভাশ্গুলির নামকরণ করিলাম “উপাধ্যায়' (উপ+অধ্য।য়)! ইদানিং 
'উপ" শব্দটা আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে । “জন' মানে 
এখানে “বিদগ্ধ জন' । “উপ' শব্দটার প্রচুর বাহার আগেও ছিল । 
যেমন, “উপকার”, 'উপদংশ', “উপদেশ”, উপপাতি”ঃ 'উপপত্মী', “উপবাস'ঃ 
“উপমা”, “উপযুক্ত”, “উপসর্গ, উপসংহার', “উপহার ও “উপহাস' ॥ 
আরও অনেক আছে। মাত্র এক ডজনের উল্লেখ করিলাম । কিন্ত 
আমাদের বিদগ্ধ মনীষীর। সম্প্রতি 'উপ' শব্টার প্রতি যে আসক্তি 
দেখাইতেছেন, তাতে “উপপতি” ও “উপপত্মীর' দিকেই পক্ষপাতিত্ব 
দেখান হইতেছে । ফলে 'উপাচার্যয”, “উপরাষ্ট্রপতি' “উপকমি'ঃ 


(৬৭১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


উপকর্মাধাক্ষ', “উপমহাধ্যক্ষ' ইত্যাদির প্রচুর ব্যবহার চলিতেছে । আমি 
এই সুযোগ গ্রহণ ধরিলাম। 'উপাধ্যায়ের ভিল্ন অর্থ আছে, এই 
যুজিতে বিদগ্ধ মনীষীরা আমার এই নামকরণে আপত্তি করিতে 
পারিবেন না। তাদের আবিষ্কৃত “উপরান্রপতির' “উপ” বিশেষণটি “রাষ্ট্র 
ও 'পতি' উভগ়নটার গুণবাচক হইতে পারে, এমন বিভ্রান্তির ঝু'কিই 
যখন তারা লইয়াছেন, তখন “উপাধ্যায়ের, বিভ্রান্তির ঝু'কিতে তাদের 
আপত্তি হওয়। উচিৎ নয় । 

গত সংস্করণের “শেষ কথা” অনুচ্ছেদে আমি লিখিয়াছিলাম $ 'পাকিস্তানের 
নেতাদের এই ডিগ.নিটি ও পাকিস্তানী জনগণের এই ম্যাজেস্টি সুফজের 
কিরণের মতই আত্মশজিতে প্রকট হউক, পাকিস্তানের জীবনে অমাবক্চান্ব 
পুনশ্চ” আর কোনও দিন না ঘটুক, এই মুনাজাত করিরা এই 'পুমষ্চ' 
লেখ! শেষবারের মত শেষ করিলাম ।' 

কথাগুলি লিখিয়াছিলাম ১৯৫৮ সালের নির্বাচনের প্রাককালে। এ 

সময় পূব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতাদের অনেফেই এল্‌. এফ. ও-র 
দক্ষণ শির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন কি না, ভাবিতেছিলেন। তাদের 
মতে এল্‌. এফ. ও* নির্বাচিত পরিষদের সার্বভৌমত্ব হরণ করিয়াছে । 
কাজেই এ ক্ষমতাহীীন পরিষদে নির্বাচিত হইয়া জনগণের দাবি-মত 
এবং তাদের পার্ট মেশিফেস্টো! মত শাসনতাস্ত্রিক সংবিধান রচনা করা 
যাইবে না। 


(২) আওয়ামী নেতৃত্বের দূরদর্গিত। 


তাদের বুক্তি অসার ছিল না। কিন্ত প্রশ্নটার আরেকট! দিক ছিল । 
সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে এল্‌, এফ, ও"র কোনও 
প্রভাব ছিল না। এল. এফ ও:র প্রভাব শুরু হইত নির্বাচনের পন্নে, 
পরিষদের সার্বভোঁম ক্ষমতার উপর । কাজেই আমি দৈনিক সংবাদপত্রে 
ইংরাজী ও বাংলা উতভব্ল ভাষায় ঘনশ্ঘন প্রবন্ধ লিখিয়। এই তমফটায় 
দিকে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। তাদেরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার 
উপদেশ দিয়াছিলাপ ৷ তার পক্ষে অনেক বুজি-তর্কও পেশ বন্িয়াছিলাষ । 


(৬৭২) 


নয় অধ্যায় 


বলিয়াছিলাম, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে অমাবস্থার “পুনশ্চ ঠেকাই 
বার উহাই একমাত্র পথ । 

জনপ্রিয় পার্টি সমূহের মধ্যে কার্য্যত £ একমাত্র আওয়ামী লীগই 
“ছয় দফার' ভিত্তিতে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনগণ 
তাদের অন্তরের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছিল। তাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের সার্বভৌমত্বের সামনে সামরিক প্রেসিডেন্টের এল. এফ. 
ও, ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মত উড়িয়! গিয়াছিল। আমি এই বৃদ্ধ 
বয়সে আরেকবার “পুনশ্চ” লেখার দায় হইতে বাচিয়া গেলাম। 
আমাদের রাজনৈতিক জীবনে, সুতরাং “আমার-দেখ। রাজনীতির পঞ্চাশ 
বছরে', একটি নৃতন অধ্যায় সংযোজিত হইল । আমাদের রাজনৈতিক 
জীবনের এই নয়। অধ্যায়ে কালে নিশ্চয়ই আরও নতুন-নতুন অধ্যায়, 
পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, দফা ও উপ-দফা! যোগ হইবে । কিস্ত “আমার 
দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে সে সব নতুন-নতুন দফা-উপদফ1 
যোগ করিবার জন্ত আমি বাচিরা থাক্চি না। থাকিয়। কোন লাভও 
নাই। তার দরকারও নাই। কারন “আমার দেখা রাজনীতির" বয়স 
তখনও পঞ্চাশই থাকিবে। আমার বইএর নামও “পঞ্চাশ বছর'ই 
থাকিবে । এই ধরুন ন।, ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে এই বই যখন 
প্রথম বাহির হয়, তখনও এর নাম ছিল “রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' । 
দুই বছর পরে ১৯৫৮ সালে জুন মাসে যখন খিতীয় সংস্করণ বাহির 
হয়, তখনও এর নাম ছিল “রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ।' দুই বছরে 
'আমার দেখ। রাজনীতির বয়স একদিনও বাড়িল না। তারপর আরও 
তিন বছর পরে ১৯৫৮ সালে যখন এর তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে, 
তখনও এর নাম পঞ্চাশ বছর । এর কারণ তিন)। হইতে পারে। 
(১) 'পঞ্াশ' শব্দটা এই বইয়ে সংখ্যার চেয়ে বেশী প্রভীক নির্দেশক ; 
(২) লেখকের রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তার ওটাই ভ্যানিশিং লাইন ; 
(৩) এই মুদ্দতের রাজনীতি লেখকের “দেখার' চেয়ে 'শুনাই' বেশী । 
কারণ এতে লেখকের ব্যক্তিগত ও দৈহিক যোগাযোগ একেবারে নাই 
বলিলেই চলে । 


(৬৭৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 
(৩) এবারের দেখা গ্যালারির দর্পকের 


এ মুদ্দতের রাজনীতিট! লেখকের “দেখা' মানে ইংরেজী “সি” নয়, 
'অবষার্ড+ । গ্যালারির দর্শকরা যেমন মাঠের খেল। দেখেন, নিজের! 
খেলেন না। কিন্ত গ্যালারির এই দর্শকদের মধ্যেও দুই কেসেমের 
লোক থাকেন। এক কেসেমের লোক জীবন-ভর দর্শক । খেল দেখিয়াই 
তাদের আনন্দ । নিজেরা কোনও দিন প্রতিযোগিতায় ত খেলেন না ই, 
জীবনে কোনও দিন পায়ে বল ব। হাতে ব্যাট নিয়াও দেখেন নাই। 
আর এক কেসেমের দর্শক আছেন, যারা আগে খেলিতেন। এখন 
খেল থনে অবসর নিয়াছেন। এখন শুধু খেলা দেখেন। সাবেক 
খেলোয়াড় বলিয়। খেলার ভাল-মন্দ, খেলোয়াড়দের দৌষ-ক্রটি, বিখু ত 
ভাবে বিচার করিবার ক্ষমত] এবং অধিকারও এদের আছে। বর্ত- 
মানের রাজনীতির খেলার মাঠের আমি এমনি একজন দর্শক মাত্র। 
এই উভয় খেলার মাঠের একট] অন্তত সাদৃশ্য এই যে প্রবীন সাবেক 
খেলোয়াড় দর্শকর। নবীনদের খেলার দোষগুণের নিখুঁত ও নিল বিচার 
করিতে পারেন ঠিকই এবং দোষ-ক্রটি দেখাইতেও পারেন বটে, কিন্ত নিজেরা 


খেলিতে পারেন ন1। 
(8) ফুটবল যাদুকর সামাদের কথ 


খেলার কথাট: উঠি পড়ায় এ সম্পর্কে একট] গল্প মনে পড়িয়। গেল । 
গ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আমি 
প্রায় প্রতিদিন কলিকাতার গড়ের মাঠে ফুটবল খেল] দেখিতে যাইতাম । 
অধ্যাপক ছমায়ুন কবির তখন দৈনিক “কৃষকের মঠানেজিং ডিরেইর, 
আর আগ্রি এডিটর । ইউনিভাসিটি হইতে খেলার মাঠে যাইবার পথে 
তিনি আমাকে তার গাড়িতেই তুলিয়া নিতেন। ফুটবলের যাদুকর 
সামাদ সহেব তখন খেল! হইতে সম্প্রতি রিটায়ার করিয়াছেন । নিয়মিত 
দর্শক; তনেক দিনই আমরা পাশাপাশি ০্সিয়' খেল! দেখিতাম । 
এমনি এক' ন অ"্র কোতুহলে জিগগাস করিছ্গাম £ তরুন খেলোয়াড়দের 


€ ৬৭৪, 


নয়া অধঠায় 


খেল! আপনার কাছে কেমন লাগে? তিনি বিনা-ছিধায় জবাব দিলেন ঃ 
'খুব ভাল লাগে ।' একটু থামিয়। যোগ করিলেন £ “অবশ্য যর্দি ভাল খেলে ॥ 

“আর বর্দি খারাপ খেলে তবে আপনার কেমন লাগে ? 

“এক-একবার মনে হয় লাফায়ে মাঠে নেমে পড়ি। (“লাফিয়ে"ট। 
তখনও ভাষার মাঠে নানে নাই ।) আমরা উভয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করিলাম £ 
“তবে নেমে পড়েন না৷ কেন? 

সামাদ সাহেব হাসিয়। জবাব দিলেন £ “তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, সত্য- 
সত্যই খেলার মাচে নামলে ওদের মতও খেলতে পারব না৷” একট; 
দীর্ঘনিশাস ফেগিয়৷ এককালের লক্ষ দর্শকের হর্ষব্বনির ছ্বারা নন্দিত 
এই ফুটবলের যাদুকর বলিলেন £ “সব কাজেরই একটা বয়স আছে। 
কি বনেন আপনারা? আনর। কেউ জবাব দিবার আগেই তিনি 
হাসিয়। বলিলেশ £ “বোধহয় একমাত্র সাহিত্য-সেব। ছাড়া”। আমর 
সানন্দে হাসিতে যোগ দিলাম । 


(৫) গ্যালারিতে কেন? 

ফুটবল খেলার বিশেষজ্ঞ সামান সাহেবের ফুটবল সম্পর্কে এই কথাটা 
আমার মতে রাজনীতিতেও প্রযোজ্য । কিন্ত এ বিষয়ে আমার সমর্থক 
বেশীনাই। তবে আমার যুক্তিতে জোর আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস । 
আমার মতে সরকারী চাকুরিয়াদের মতই পঞ্চান্-ষাট বছর বয়সে রাজ- 
নীতিক নেতাদের সক্রিয় রাজনীতি থনে অবসর নেওয়া উচিৎ। কারণ 
এই ধয়সের পরে রাজনীতিক নেতার! পালণনেন্টারি র।জনীতির অযোগ্য 
হইয়? পড়েন। গণতান্ত্রিক রজনীতিতেও, ডিষ্টেটরি রাজনীতিতেও । 
গণতাপ্ত্রিক দলীয় রাজনীতিতে অবোগ্য হন এই কারণে যে তারা তখন 
আর গণতান্ত্রিক থাকেন নী! বয়স ও অভিজ্ঞতার দাবিতে তার। বিরুদ্ধতা 
ও সমালোচনা সইতে পারেন না! আর ডিক্লেটরি রাজনীতি করিবার 
মত বেপরোয়া অযৌক্তিক মনোভাবের আধকারীও তারা এই বয়সে 
থাকেন নী। এক কথায়, এই বয়সের লোকেরা গণতদ্বের জন্য একটু 
বেশ ম'ত্রয় শক্ত : আর ডিক্লেটরির জন্য বেশ মাত্রায় বরম । আমার 


(৭ ্ 
* 2, 


নাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


এই যুক্তি ফেউ মানেন না। প্রায় সবাই বলেন, বয়স ব্বদ্ধির সংগে- 
সংগে মানুষের রাজনীতিক দক্ষতা বাড়ে । বাংলার ফজলুল হক ও সুহরা- 
ওয়ান্দী, ইংলগ্ডের চাচিল, পশ্চিম জার্মানীর কনরাড অডনেয়ার, ভারতের 
জওয়াহের লাল, যুগো্লাভিয়ার টিটে। প্রভৃতি সফল রাজনীতিকদেরে 
তারা তাদের সমর্থনের নযির খাড়া করেন। আমার মতে ওর! দৃষ্টান্ত 
নন, ব্যতিক্রম মাত্র । 

যাহোক, কেউ না মানিলেও আমি আমার যুক্তি মানিয়৷ লইয়াছি। 
পঞ্চাশ ষাটে না কর্পিলেও ষাট-পমখাটতে সক্রির রাজনীতি থনে অবসর 
গ্রহণ করিয়াছি । এটা! স্বেচ্ছায় ঘটয়াছে কি স্বাস্থ্যগত কারণে বাধ্যতামূলফ- 
ভাবে ঘটয়াছে, তা নিশ্চয় করিয়। বল] যায় না। কারণ সক্রিয় রাজনীতি 
ন। করিলেও “নিক্রিয় রাজনীতি” আজও করিয়। চলিয়াছি। কারণ সেই 
প্রবাদ বাক্যের কল । আপনি কম্বল ছাড়িলেও কম্বল আপনাকে 
ছাড়িবে না। “আমার-দেখা রাজনীতির" এই অধ্যায়ে, যাকে কার্যযতঃ 
এই বইএর শেষ অধ্যায়ই বল যাইবে, য। লিখিতে বসিয়াছি, তাতে 
সেই কম্বলের কাহিনীই সত্য প্রমাণিত হইবে । 


(৬) রাজনৈতিক “হরিঠাকুর' 


কিন্তু একটু ভিশন ধরনে । কম্বলের সাথে রাজনীতির তুলনা! না করিয়ঃ 
বরাজনীতিকের তুলনাই বোধ হয় ঠিক । কারণ আমি রাজনীতি ছাড়িবার 
পরও রাজনীতি আমাকে ছাড়ে নাই, এ কথা বলিলে রাজনীতির 
প্রতি অবিচার কর! হইবে । রাজনীতি কখনও অনিচ্ছক ব্যক্তির উপর 
ভর করে না। ধার! বলেন, অনিচ্ছা সত্বেও তার] রাজনীতির শিকার 
হইয়াছেন, তাদেরে মিথ্যাবাদী না বলিরাও একথা! বলা চলে যে, তাদের 
মনে রাজনীতি করিবার একটু কুৎকুতানি ছিল । হইতে পারে সেটা 
ছিল অবচেতন মনে । কিন্ত ছিল ত1 অবশ্যই । সেট! প্রকাশ পাইয়াছে 
দুষ্ঠতঃ বাহিরের একটু চাপে । চাপটাও হয়ত তিনিই স্যটি কপিয়াছেন। 
এটাকে আমি অন্তত্র “বন্ধু-বাদ্ধবের অনুরোধে রাজনীতিতে, মানে ইলেক- 
শনে, যোগদান বলিয়াছি। 


€ ৬৭৬) 


নয়৷ অধ্যায় 


অহংকারের দায়ে অপরাধী ন] হইয়াও আমি বলিতে পারি, আমি 
বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধের, স্তর পার হইয়াছি। ওতে আমি আর আকৃষ্ট 
হই না। ফুটবলের যাদুকর সামাদ সাহেবের মতই এ বুড়া বয়সেও বে 
মাঠে নামিতে সাধ যায় না, তখ নয় । কিন্ত সামাদ সাহেবের মতই নিজের 
অক্ষমত1 সম্বদ্ধেও আমি তীক্ষভাবে সজাগ । তাই আমি প্রথমদিকে বেশ 
আয়াসে এবং পরে বিনা-আগঘ্লাসে নিজেকে বিরত করিতে পারিয়াছি। 
এই কারণে আমি সক্রিয় রাজনীতি হইতে ধীরে ধীরে সরিয়াছি । মানে 
বায়োক্ষোপের ছবির মত ফেড-আউট” করিয়াছি । 

কিন্ত রাজনীতিকর। আমাকে বাধ্য করিয়াছেন নেপথ্যে অভিনয় 
করিতে । অবশ্য একেবারে মৃত সৈনিকের পাঠ নয়। আমাকে তারা 
রাজনৈতিক চিন্ত হইতে মুক্তি দেন নাই। তাই আমি প্রায় এক যুগ 
হইতে “এল্ডার স্টেট্স্ম্যান' হইয়াছি। আমাদের দেশী ভাষায় বলা 
যায় রাজনৈতিক “হরিঠাকুর” ॥ বন্ধুবর আতাউর রহমানের ভাষায় “হেরা- 
তাতী”। হরিঠাকুরের কাহিনী বাংলার সব অঞ্চলেই চালু আছে। 
কারণ সব গীয়েই একজন বুড় মুকধ্বির দরকার ধার জ্ঞান ও নিরপেক্ষতায় 
সকলের আস্ব! আছে। কিন্ত আতাউর রহমান সাহেবের জন্মভূমি ঢাকা 
জিলার ধামরাই থাবাটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই ধামরাই থানায় 
হরিঠাকুর নামে একজন “এল্ডার-স্টেট্স্ম্যান' ছিলেন। তিনি “হরিঠাকুর' 
নামেই বিখ্যাত ছিলেন । তাতী কুলে তার জন্মের কথা কারও মনেই 
ছিল না। অসাধারণ জ্ঞানের জন্ত “দেশ-বিদেশে মানে দশ গীয়ে, তার 
প্রসিদ্ধি ছিল। জটিল সমস্থার সম্মুখীন হহয়। দূরদূরাস্ত হইতে লোকজন 
দা বাধিয়া তার কাছে আসিত। তার-দেওয়! সমাধান যে সব সময়ে 
নিডভ'ল ব] গ্রহণযোগ্য হইত, তা নয়। কিন্ত তাতে হরিঠাকুরের বুষৃগিও 
ফমিত না। তার দরবারের, মানে আংগিনার, ভিড়ও কমিত না। 
একট! নধির দিয়াই আতাউর রহমান সাহেব “হরিঠাকুরের', তার- 
দেওয়া আদরের নাম “হৈরার', বৃদ্ধিমতার গভীরত] প্রমাণ করিয়। 
থাকেন । ঘটনাটা! ছিল এই$ একবার এই অঞ্চলেব কয়েকজন পথিক 
একট1 তালের আটি পথে পড়িয়া পাইল। ধামরাই অঞ্চলে খেজুর 


(৬থৰ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


নারিকেল প্রচুর হইলেও সেখানে তালগাছ খুব কমই হয়। কাজেই 
তারা তালের আটি কখনও দেখে নাই । এ অবস্থায় এ অদ্ভুত জিনিসট? 
কি, ত। লইয়া নিজেদের মধ্যে অনেক সলা-পরামর্শ ও বাদ-বিতণ্ড। 
করিল। একমত হইতে ন! পারিয়া শেষে তার! “হরিঠাকুরের' কাছে 
গেল । হব্রিঠাকুর প্রকৃত প্রবীন জ্ঞানীর মতই বস্তুটি অনেকক্ষন উপ্টাইয়'- 
পাণ্টাইয়।৷ দেখিলেন। চোখ বু'জিযা ধ্যান করিলেন । চোখ বড় ক্রিয়া 
নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে তিনি হাসিয় ফেলিলেন। খানিকক্ষণ 
হাসিবার পব তিনি কাদিয়! ফেলিলেন। কিছুক্ষণ কাদিবার পর ঠাকুর 
আবার হাসিতে লাগিলেন। সমবেত ভক্তগণ ঠাকুবের এই অভ্ভুতপূর্ব 
আচরণ দেখিয়। বিশ্মিত হইল । ঠাকুরকে এর কারণ জিগগাস করিল । 
অনেক অনুনয়-বিনযের পর ঠাকুর বলিলেন ঃ “এই একট! তুচ্ছ বস্ত তোর! 
চিনিতে পারিলি না, তাই আমি তোদের নিবুদ্ধিতায় প্রথমে হাসিয়াছি। 
হাসিবার পরে তিনি কাদিলেন কেন, ভক্তদেব এই প্রশ্নের জবাবে 
ঠাকুর বলিলেন £ “আমার অবর্তমানে তোদের কি দশ! হইবে, সে কথা 
ভাবিক্পা আমি কাদিয়াছিলাম । কীদিবাক্ পব তিনি আবাব হাসিলেন 
কেন, এই প্রঙ্গের জবাবে ঠাকুর বলিলেন £ “বস্তরটি কি আমি নিজেই তা 
বুঝি নাই, তোদেবে কি বুঝাইব? এই ভাবিযা আমি হাসি ঠেকাইতে 
পারি নাই ।” 

ধামরাইর এই এঁতিহাসিক হরিঠাকুবের দশ। হইয়াছে আমার ॥। গত 
এক দশক ধরিয়। এই অবস্থা চলিতেছে । বদ্ধুবর আতাউব রহমানই 
আমার এই পদবি চালু করিযাছেন। নিজের দলীব সহকমীদের সহিত 
রাজনৈতিক জটিল প্রশ্নসমূৃহের আলোচনায় মতভেদ তীর হইয় উঠিলেই 
তিনি বলেন £ “চল “ঠৈরার' কাছে ধাই।' এট এখন সকল দলের মধ্যে 
চালু হইয়াছে । আওয়ামী লীগ, জাতীয় লীগ, সমাজতাষিক পার্টি, 
মুসলিম লীগ ( কনভেনশন ও কাউন্সিল ), জমাতে ইসলামী, শিখা 
ইসলাম, গ্ভাশনাল আওয়ামী পার্টির উভয় শাখা, ছাত্রলীগ ও ছাত্র- 
ইউনিয়ন ইত্যাদি পরম্পর-বিরোধী মতবাদ ও কর্সপত্থার সকল দলের 
গেতা-ধমীন্সি। আমার 'উপদেশ' ও 'পরামর্শ নিতে আসিয়। থাষেন। 


(৬৭৮) 


শয় অধ্যায় 


সাধারণ জাতীয় প্রশ্নের বেল। ত বটেই, তাদের ধার তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 
ও কর্মপদ্থার জটিল সমস্যা সমূহের মীমাংসা! সম্বন্ধেও। ফলে আমার 
বাড়িতে সকাল-বিকাল ভিড় লাগিয়াই আছে। মনে হইবে আমি 
কতই নারাজনীতি করিতেছি । ডাক্তার ব1] উকিলের ব্যবসার দিক হইতে 
বিচার করিলে মনে হইবে আমার চেম্বার-প্র্যাক্টিস্‌ একেবারে জমজমাট, 
যাকে বলে “রোরিং প্র্যাকটিস” । আমার অস্থখ-বিস্ুখ* অবসর বিশ্রাম 
কোন অজুহাতই চলিবে না । বিনা খবরে, উইদআউট এপয়েন্টমেণ্টে, যখন- 
খুশি আমার কাছে আসার অধিকার সকলেরই আছে । আমার “না' 
বলিবার অধিকার নাই । দুদশ মিনিট দেরি করিবার উপায় নাই। 
খবর পাওয়ামাত্র ধৈঠকখানায় হাযির হইতে হইবে । “অন্তর কাজ 
আছে» “বিলম্ব করিবার মত সময় নাই, এই ধরণের যুক্তিতে তারা ঘন- 
ঘন তাকিদও পাঠাইর। থাকেন । ত্রস্তব্স্ত হইয়! আমি €বঠকখানায় 
আসিলে তারা আলোচনাকে দীঘে-পাশে ও গভীরতায় যেভাবে প্রসারিত 
ও দীর্থায়িত করেন, তাতে মনে হয় নাযে তাদের “হাতে সময় নাই” ব। 
“অন্থত্র কাজ আছে ।' 

গত এক যুগ ধরিয়। আমি এই 'হরিঠাকুরের, কঠোর ও শ্রম-সাধ্য 
দায়িত্ব পালন করিয়। মাসিতেছি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
মতবাদ আমার সকলেরই জানা । রাজনীতিতে আমি সেকিউলার 
ডেমোক্র্যাট, অর্থনীতিতে আমি সমাজবাদী । এ সব বিষয়ে আমি বই- 
পৃম্তক ও বহু প্রবন্ধা্ি লিখিয়াছি। সকল দলের রাজনৈতিক নেতা- 
কর্মীরাই ত। জানেন । সঞ্ষিয় রাজনীতি না করিলেও আমি আদর্শবাদ 
ও কর্ম পন্থার দিক হইতে আওয়ামী লীগের সমর্থক, এটা জানিয়াও 
নন্‌ আওয়ামী লীগাররা আমার পরামর্শ নিতে আসেন । আমি ধর্ম- 
ভিত্তিক রাজনীতির ঘোর বিরোধী জাশিয়াও মসলিম লীগ, জমাতে 
ইসলামী ও নিযামে ইসলামের নেতারাও আমার উপদেশ পরামর্শ চাহেন। 
উপদেশ দিবার আগে আমার সেকিউলার মতবাদের কথা, তাদের মত- 
বাদে আমার কঠোর বিরোধিতার কথা, স্মরণ করাইয়া! দিলেও তার 
আমার উপদেশের জন্থ যিদ করেন। তারা বলেন এবং দৃশ্যতঃই বিখাসও 


(৬৭৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছ 


করেন যে, তাদের মতবাদের দিক হইতে আমি ঠিক পরামর্শই দিব । 
দেইও আমি । এব্যাপারে আমি উকিলের মতই আচরণ করি । উ্চিল 
যেমন আসামী-ফরিয়াদী উভর পক্ষফেই তাদের স্বার্থ মোতাবেক নিরপেক্ষ 
উপদেশ দিতে পারেন, উপদেশ-প্রার্থীদের বিশ্বাস, রাজনীতিতে আমিও 
তীপারি এবং দেই। তবে আওয়ামী লীগের বেলায় আমার উপদেশ 
নিছক . উকিলেনু মত নয় । আন্তরিকই । ফারণ সংগঠনের দিক হইতে 
আমি আওয়ামী লীগার না হইলেও মনে-প্রাণে ও আদর্শে আমি আজও 
আওয়ামী লীগার। কিন্ত ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক দলসমূহকফেও আমি 
আন্তরিকতার সাথেই উপদেশ দিতাম । ধরুন, মুসলিম লীগ ও জমাতে 
ইসলামীকেও আমি বলিয়াছি £ “আপনার! ষে মতাদর্শের রাজনীতিই 
ফরুন না৷ ফেন, দুইটা কথা মনে প্াখিতে হইবে । এক, ধর্ম-সংস্কংতির 
সাথে-সাথে জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও বলিতে হইবে । দুই, 
পার্টির নেতৃত্ব ও হেড, অফিস পর্ব-পাকিস্তানে থাফিতে হইবে ॥ ওসব 
পার্টি-নেতারা যে আমার উপদেশ রাখিতেন, তা নয়। তবু তারা 
উপদেশ চাইতে বিরত হন নাই । আমিও দিতে কৃপনত। করি নাই । 

আমার অনেক হিতৈষী বন্ধ আমার এই আচরণের প্রতিবাদ করিতেন । 
অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের নাযুক অবস্থার দরন এ সব 'অকাজ' হইতে 
বিরত থাকিতে বলিতেন। তাদের কথা £ যার। আমার উপদেশ মত 
কাজ করে না, তাদেরে নাহক উপদেশ দেই কেন? আমার জবাব ; 
“আমি ত কাউকে যাচিয়! উপদেশ দেই না। গুরাই উপদেশ নিবার 
জন্ত তকৃলিফ করিয়া! আমার কাছে আসেন। তাদের অনুরোধ না 
রাখ! বেআদবি । আমার আর একট] যৃক্তি, আমার বৈঠকখানাটা 
খররাতী দাওয়াখানা ৷ ধীর! দাওয়াই চান, তাদেরেই দেই । দাওয়াই 
বাবহার কফরা-না-কর| রোগীদের হচ্ছ।।' 

একটা নধির । জমাতে ইসলামীর! যখন দৈনিক বাংলা খবরের কাগঘ 
বাহির কর! মনস্ব করিয়াছিলেন, তখন সম্পাদক পন্দিচালফসহ নেতৃন্বল 
আমার কাছে আসিয়া! ফাগষের নাম সন্বন্ধে পরামর্শ চান। তাদের 
তিপ্রায় জানিতে চাছিলে তার 'সংগ্রাম' নামের কথ! বলিলেন । আমি 


(8৮০9 ) 


নয়! অধ্যায় 


"বাংগালী মুসলমানদের সাংবাদিকতার দীর্ঘদিনের ইতিহাস বর্ণনা 
কিয়া দেখাইয়া! দিলাম যে আমাদের সাংবাদিকতার এঁতিহ খবরের 
স্ষাগষের নাম সহজ-সরল চালু আরবী-ফারসী শবেই রাখা । “সগ্রামেক' 
মত সংস্কত শব্ধ নামে ব্যবহার কর। এ দেশের রেওয়াজ নয় ৷ উত্তরে তান্না 
ধা! বলিলেন এবং ফরিলেন ত। বাংলাদেশে অবাংগালী মুসলিম নেতৃত্বের 
অসরল ধম্প্রেক্স। সোজান্ুজি বলিলেন £ আপনার বাংগালীর। নির্ভয়ে 
আদ্বী-ফারসী নামের কাগয চালাইতে পারেন, কিন্ত জমাতে- ইসলামী 
তা ফরিলে লোকে বলিবে, বাংগালীদের সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলিতেছে । 
ধম্প্রেক্সটা গভীর ও নুদূর প্রসারী । এই কারণেই রাজনৈতিক ইসলাম- 
পঙ্থীর! বাংলা ভাষ। ব্যবহারেরর সময় সংস্কত-ঘেষ। ও কলিকাতার কথ্য 
বাংলাকেই প্রাধান্ত দিয়া থাকেন। 
এই সব পাটির নেতার! আমার উপদেশ মানিতেন এটাও যেমন ঠিক 
ময়, কেউই যে আমার উপদেশ মানেন নাই, তাও সত্য নয় । বরং আমি 
যখন পাকিস্তানের রাজধানীর অবস্থিতিকেই পশ্চিম-পাকিস্তানের 
'অর্থ নৈতিক উন্নতি ও পূর্ব-পাকিস্তানের অবনতির কারণ বলিয়? যুক্তি দিতে- 
ছিলাম, এবং এ বিষয়ে একাধিক ইংরাজী-বাংল। প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম 
তখন পূব পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাউন্সিল ) নেতৃত্বের উদ্ভোগে পাকি- 
'হ্তানের রাজধানী কুড়ি বছরের জন্য ঢাকায় স্থানাস্তর করিতে এবং অতঃপর 
পর্যায়ক্রমে দেশের রাজধানী উভয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মুসলিম লীগে 
' গৃহীত হইয়াছিল । 
পক্ষান্তরে আমার ধানমণ্ডির বাড়িকে কেউ কেউ “হরিঠাকুবরের আস্তান 
না বলিয়! ফাশিম বাজারের কুঠি ( যড়যছ্থের আড্ড| অর্থে) বলিয়াছিলেন। 
তাতেও তাদের প্রতি আমার বা আমার প্রতি তাদের মনোভাবের ফোন 
অবনতি ঘটে নাই। প্রমাণ, তারাও আমার উপদেশ" নিতে আসিতেন। 
আর সবার মতই তারাও মনে করিতেনঃ স্বপক্ষেরটা উপদেশ, আর 
'বিপক্ষেরট। বড়যন্। 
আমার দিফকফার আসল কথা, এই ধরনের উপদেশ দেওয়ার মধে! 
-এঞটা আনন্দ ছিল। বোধ হয় মনের কোণে একট। গোপন অহংকাকও 


৪৩... (৬৮১) 


মাজনীতিয় পঞ্চাশ বছর 


ছিল। সবাই আমার উপদেশ নিতে আসেন, এটা আমার ফম গৌরবের 
ফথ। নয় । এমন একট। অহমিকার ভাব হয়ত আমাকে পাইয়। বসিয়াছে। 
বাহিরে গিয়া নেতৃত্ব, বস্তুত ও মত্িত্ব করিয়া! যশ-খ্যাতি অর্জন করিতে 
পারি না; ঘরে বসিয়। একটু-একটু মুরুবিবয়ান। করাটা মন্দ ফি? 

ফাজেই এট] যে শুধু মৌখিক উপদেশেই সীমাবদ্ধ, তানয়। অনেক 
সময় হাতে-কলমে শারীন্িক-মানসিক পরিশ্রমও করিতে হয় । আমার 
আপত্তি ত নাই-ই, বরঞ্চ পন্রম উৎসাহেই এটা করিয়া! থাফি। বক্তা" 
বিব্বতি, মেনিফেস্টো ইত্যার্দি রচন। করার দারিত্ব এই বুড়া মানুষট্রাফে দেওয়। 
অনেক তরুণই নিষ্ঠুরতা মনে করিয়াছেন । কফিস্ত এই বুড়ার উৎসাহ 
দেখিয়া হরত তার! অবাকও হহয়াছেন। শুধু ওসব লিখিয়৷ দেওয়াই 
নয়, ওগুলি যাতে নিভূঁল রূপে ছাপা হয়, তার জন্ত আমি নিজে প্রজ্ফ 
দেখিবার জন্য যিদ. ফরিয়াছি। যে লেখাট। আমার যত বেশ পছন্দ 
হইয়াছে, সেট! তত বেশী মনোযোগের সহিত প্রুফ দেখিয়াছি । আমার 
এই অভ্যাসের দরুণ, অনেক কিছুর জন্যই নাহক আমাকে নিন্দা-প্রশংস। 
পাইতে হইয়াছে । একাধিক দৃষ্টান্তের মধ্যে আওয়ামী লীগের “হয় দফার' 
নাম ফর। যার । অনেফের, এমনকি খোদ আওয়ামী লীগারদেরও অনে- 
ফের, বিশ্বাস “ছয় দফা” আমিই রচনা করিয়াছি । যুত্তক্রপ্টের “একুশ দফা'ও 
আমিই রচন! করিয়াছিলাম। এই মুপরিচিত তথ্য হইতেই সফলে 
অতি সহজেই “ছয় দফাও' আমার রচনার কথাট! বিশ্বাস করিতে পানি- 
র্লাছেন। আসল সত্য তানয়। আনি “ছয় দফা রচন। ফরি নাই। 
ছয় দফার' ব্যাখ্যায় বাংলাইংরাজী যে দুইটি পুস্তিকা “আমাদের 
বাচার দাবি' ও “আওয়ার রাইট টু লিভ' প্রকাশিত ও বছল প্রচারিত 
হইয়াছে, এই দুইটি অবশ্থই আমি লিখিয়াছি এবং বরাবরের মত নিভূ'ল 
ছাপ! হওয়ার গ্যারাষ্টি ম্বর্ূপ আমি নিজেই তাদের প্রফও দেখিয় 
দিরাছি। গুজিবের ভালর জগ্ই এই কথাটা গোপন রাখা স্থির হইয়াছিল । 
সে গোপনতার হ'শিয়ারি হিসাবে প্রুফ নেওয়া-আনার দায়িত্ব পড়িয়াছিল 
তাজউদ্দিনের উপর ॥ মানিক নিয়, মুজিব, তাজউদ্দিন ও আমি এই 
চারজন ছাড়া এই গুপ্ত ফথাট! আর কেউ জানিতেন ন।। অথচ অল্প 


(৬৮২) 


নর অধ্যায় 


দিনেই কথাট! জানাজানি হইয়া গেল। মুজিব তখন জেলে । আমি 
ভাবিলাম, মুজিবের কোনও বিরোধী পক্ষ তার দাম কমাইবার অসাধু 
উদ্দেশ্যে এই প্রচারন চালাইয়াছে। কাজেই আমি খুব জোরে কথাটার 
প্রতিবাদ করিতে থাকিলাম। পরে শেখ মুজিবের সহকর্মী মরহুম 
আবদুস সালাম খ! ও যহিরুদ্দিন সাহেবানের মুখে যখন শুনিলামঃ স্বয়ং 
মুজিবই তাদের ফাছে এ কথা বলিয়াছেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত ও 
আশ্বস্ত হইলাম । 

মোট কথ। রাজনীতিক “হরিঠাকুর' হইক্লাও আমি কায়িক পরিশ্রম 
হইতে রেহাই পাই নাই। ধামরাইর হরিঠাকুর আমার মত পরিশ্রম 
নিশ্চয়ই ফরিতেন না। কিন্তু আনন্দ-ও গর্ব-বোধ নিশ্চয়ই করিতেন । 
দুনিয়ার সব দেশের সকল যুগের হরিঠাকুরদের বোধ হয় এটাই পুরফার 
এবং এ পুরফ্ষারের দামও কম নয় । 


উপাধ্যায় দুই 
নয়৷ যমানার পদধ্বনি 


(১) আওয়ামী লীগের বিপুল জয় 


এই বইয়ের গত সংস্করণের শেষ পাতায় লিখিয়াছিলাম £ 'গণতম্ষের 
চাবিকাঠি এখন আর প্রেসিডে্ট ইয়াহিয়ার হাতে নাই। এট এখন 
নেতাদের, তথ নিবাচিত পরিষদের, হাতে |” কথা কয়টি লিখিয়াছিলাম 
১৯৭০ সালের নির্বাচনের মুখে । পরে সত্যসত্যই সে নিবাচন হইয়া- 
ছিল এ সালের ৭ই ডিসেম্বর । পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলেই এক দিনে। 
সে নির্বাানে আওয়ামী লীগ পূর্বপাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের দুটি 
বাদে সব কয়টি, মানে ১৬৭টি, দখল করিয়াছিল । ঘূর্ণী ঝড়ের দরুন 


(৬৮৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


উপকুলের নয়টি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পরে হইয়াছিল । 
তার সব কয়টিও আওয়ামী লীগই দখল করিয়া ছিল বলিয়। সে কথা 
আলাদ। ধরিয়। বলিলাম না। বস্ততঃ নির্বাচনের ফলাফল ও পরিণামের 
দিক হইতে তা নিতান্তই অবান্তর । পশ্চিমাঞ্চলের নির্বাচনের ফলাফল 
ঠিক তেমন না হইলেও প্রায় কাছাকাছি । সেখানকার জাতীয় পরিষদ 
সদস্যের ১৪৪টির মধ্যে ৮৪টি আসন মিঃ ভুট্টোর পিপল্স্‌ পার্টি দখল 
করিয়াছিল। ফলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে দুই পার্টি একক মেজরিটি 
লাভ করিল। ফোনটিই অপর অঞ্চলে একটিও আসন লাভ ন। ধরায় 
দুইটিই আঞ্চলিক পার্টি হইয়া গেল। পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চল যে 
বস্ততঃ দুইটির পৃথক ম্বতন্ দেশ, দুইটির রাজনৈতিক চিন্তায়, অর্থনৈতিক 
'গ্বার্থে, সুতরাং নেতৃত্বে, যে ফোন এক্য বা সাদৃশ্য নাই, একথ। পশ্চিমা 
নেতার! ব1 শাসকগোষ্ঠী কোনওদিন মানেন নাই। ১৯৫৮ সালের এই 
নির্বাচনে পশ্চিমা নেতাদের দাবি মিথা। ও পূরবী নেতাদের দাবি সতা, 
সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দেহরূপে ত1 প্রমাণিত হইল । পাকিস্তান পার্লামেন্টের 
জন্য যতদিন মেম্বর-সংখ্যার প্যারিটি ছিল, ততদিন এ ভেগোলিক ও 
্লাজনৈতিক সত্য পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক ছিল না। কিন্ত 
জেনারেল ইয়াহিয়1 প্যারিটির স্থলে জনসংখ্যা-ভিত্তিক আসনের বিধান 
করায় এই বিপদ অবশ্যন্তাবী ও আসন্ন হইয়। গিয়াছিল । 


(২) প্যারিটির জাতীয় তাৎপর্য 


পাঠকগণের শ্মরণ আছে 'পুনশ্চ' শীর্ষক আগের অধ্যায়ে আমি 
জেনারেল ইয়াহিয়ার এ কাজের বিস্তারিত সমালোচনা রিয়া- 
ছিলাম । আমি বলিয়াছিলাম, পর্ব পাকিস্তানের কোন জনপ্রিয় নেত। 
ব৷ পার্টিই প্যারিটি বাতিলের দাবি করেন নাই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়। 
একফরপ নিজ দায়িত্বেই প্যারিটি ভাংগিয়! “ওয়ানম্যান ওয়ানভোট'-নীতির 
ভিত্তিতে এল্‌ এফ. ও জারি করিলেন । দৃশ্যতঃ তিনি প্ব-পাকিস্তানীদের 
উপর সুবিচার করিবার মতলবেই এট] করিয়াছিলেন। গোড়াতে যে 
প্যারিটির উপর পশ্চিম! নেতারা এত জোর দিয়াছিলেন, যে প্যারিটি 


(৬৮৪) 


নয়৷ অধ্যাযর 


না হইলে পশ্চিমারা কোনও সংবিধান রচিত হইতেই দিবেন না বলিয়া- 
ছিলেন, সেই পশ্চিম! নেতারাই' হঠাৎ প্ৰ-পাকিস্তানীদের প্রতি সুবিচার 
করিবার জগ্ত এতটা ব্যস্ত হইয়। উঠিয়াছিলেন কেন? পশ্চিমা নেতাদের 
বেশীর ভাগ, অন্ততঃ প্রভাবশালী অংশের বেশীর ভাগ, রাষী ন। হইলে 
প্রেসিডে ইয়াহিয়] প্যারিটি ভাংগিয়। জনসংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের 
ফরমূল। পুনঃ প্রবর্তন করিতেন না, এট] নিশ্চয় করিয়া! বল! যায়। 
ৃশ্যতঃ পূর্ব পাকিস্তানের উপর এই “ম্থবিচারটা' তার! স্বেচ্ছায় ও অবা- 
চিতভাবে কেন করিলেন, সকলের মনে এ প্রশ্ন জাগ! খুবই শ্বাভাবিক। 
আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় পশ্চিমা নেতারা বেশ কিছুদিন দেখিয়।-শুনিয়। 
এট] উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের পযারিটি 
দাবি করিয়। এবং প্ব-পাকিস্তানী নেতৃবন্দের নিকট হইতে সে দাবি 
আদায় করিয়া, নিজের ফাদে তার] নিজেরাই পড়িয়াছিলেন। প্রতিনি- 
ধিত্বের প্যারিটির প্রাতিদানে আওয়ামী লীগের সাবিক প্যারিটি দাবি করায়, 
যুক্ত শিবাচন ৮ালু করার এবং স্ুহরাওয়াদ সাহেবের “শতকরা ৯৮ 
ভাগ অটনমি পাওয়ার' উল্লাসে পশ্চিম। নেতারা ধীরে ধীরে প্যারিটির 
রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

১৯৫৫ সালের ঘটন। ধাদের মনে আছে, তার সবাই জানেন যে, 
সুহ্রাওয়াদাঁ যখন প্যারিটির কথা লইয়? পূর্ব-বাংলায় আসেন, তখন 
হক সাহেব ও মওলান। ভাসানী উভয়েই তার তীর প্রতিবাদ করেন । হক 
সাহেব খবরের কাগষে বিবৃতি দেন এবং পণ্টন ময়দানে জনসভ। করেন। 
মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির বদ্ধিত মিটিংয়ে 
তার তীব্র বিরোধিতার ব্যাখা করেন। তারপর শহীদ সাহেবের সংগে 
দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব প্যারিটি 
মানি নেন। হক সাহেব শুধু একা মানিয়। নেন নাই, তার কে, এস্‌. 
পি. পার্টিকে দিয়। মানাইয়াছিলেন। এ সময়কার কে. এস্‌. প্রি. পার্টিতে 
অনেক বিস্বান, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাও 
সকলের জানা আছে । তারাও প্যারিটি মানিয়! নেন। বস্ততঃ প্যারিটি- 
ভিত্তিক '&৬ সালের শাসনতন্ত্র তারাই রচনা! করেন। 


(৬৮৬) 


বাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


এতে এটাই প্রমাণিত হর যে, পূর্ব-বাংলার তৎকালীন নেতারা চোখ 
বৃুজিয়। বিনা বিচারে প্যারিটি মানিয় নেন নাই। বরঞ্চ আগে তুমুল 
প্রতিবাদ করির। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পরে মানিয়। লওয়ায় 
এটাই বুঝ যায় যে, সুহ্রাওয়াদাঁ সাহেব প্যারিটির পক্ষে জোরদার 
যুক্তি দিয়াছিলেন এবং হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব এবং তাদের 
পার্টিছবয় বিশেষ বিচার-বিবেচন1! করিয়াই তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হক 
সাহেব ও তার দলের ' বিশেষ দায়িত্ব এই যে, তারা পরে চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলী মস্িসভার মেম্বর হিসাবে প্যারিটিফে শাসনতশ্ত্রের ভিত্তি 
কফরিয়াছিলেন। এদায়িত্ব নিশ্চয়ই তার! দূরদশ রাজনৈতিক প্রজ্ঞ। লইয়াই 
পালন করিয়াছিলেন । 

পক্ষান্তরে 'আমর] আওয়ামী লীগাররা শাসনত্তরের বিরোধিতা করিয়- 
ছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াক-আউটও করিয়াছিলাম ৷ কিত্ত সে ওয়াক- 
আউট প্রতিনিধিত্বে প্যারিটর প্রতিবাদে ছিল না। অন্তান্ত ব্যাপারেও 
প্যারিটি না করায়, যুক্ত-নির্বাচন প্রথা সংবিধানের অস্তভূক্ত না করায়, 
এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ওশাসন ন। দেওয়ায়, এক 
কথায়, পাচ-দফ। মারি চুক্তির খেলাফে সংবিধান রচিত হওয়ার প্রতি 
বাদেই আমর] ওয়াক-আউট করিয়াছিলাম এবং শাসনতাপ্রিক বিলে দস্তখত 
দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম । 

এইভাবে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর বছর না ঘুরিতেই আমাদের 
নেত। সেই সংবিধানের অধীনেই মত্তিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে 
বিশ্মিত করিয়! বলিলেনঃ “পূর্ব পাকিস্তানের শতকর1 ৯৮ ভাগ অটনমি 
হাসিল হইয়া! গিয়াছে । সকল দলের পূব-পাকিস্তানীদের মত আমর! 
তার অনুচরেরাও তাকে 'গাষী গাষী করিয়া ধরির। ছিলাম । তিনি দৃঢ় 
প্রতায়ের সাথে স্বীয্ন উদ্ভির যে ব্যাখ্য। দিয়াছিলেন, তাতে আমাদের অনে: 
কেরই চোখ খুলিয়াছিল। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞ। ও দূরদশিতা আমা” 
দেরে বিশ্মিত-পুলফিত করিয়াছিল । সে ব্যাখ্যাটির সারমর্ম ও উপসংহার 
তার ভাষায় ছিল এই £ "৪৬ সালে দিল্লী প্রস্তাব পেশ করিয়! আমি 
লাহোর প্রস্তাব 'বিষ্্রে' করিয়াছি, এটাই ছিল তোমাদের ক্ষোভ । প্যারিটি 


(৬৮৬) 


লয়। অধ্যায় 


ও ওয়ান ইউনিটে আজ পাকিস্তান লাহোর-প্রস্তাবের কাঠামোতে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন তোমাদের ক্ষোভ দুর হওয়। উচিৎ |” আমা- 
দের হইয়াছিলও তাই । তিনি বুঝাইয়াছিলেন, লাহোর প্রস্তাবে ভারতের 
দুই কোণে দুইটি স্বাধীন স্বতন্ত্র পাকিস্তান হওয়ার কথ । দিল্লী প্রস্তাবে 
এ দুইকে এক করা হইয়াছিল । এই প্রস্তাবটি পেশ করেন সুহ্রাওয়ার্দী 
সাহেব নিজে। এই প্রস্তাবে দুইয়ের জায়গায় এক পাকিস্তান হইয়াছিল 
বটে, লাহোর প্রস্তাবের আর সবটুকুই অপরিবতিত ছিল | সেপ্রস্তাবে 
পূর্ব ও পশ্চিমের দুইটি ভূখণ্ডকে দুইটি অঞ্চল বা রিজিওন করা হইয়াছিল । 
দুই রিজিওনে দুইটি স্বাধীন ফেডারেশন ন৷ হইয়। দুই ব্রিজিওন মিলিয়। 
একটি মাত্র ফেডারেশন হওয়ায় রিজিওন দুইটি স্বতঃই অটনমাস ও 
সভারেন ইউনিট হইয়। গিয়াছিল। এটাই পরবতীফালে অগ্রাহ করিয়া 
পাকিস্তানকে মামুলিভাবে নামমাত্র ফেডারেশন ত করা হইলই, তার 
উপর পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশ ও অর্ধ-ডজন দেশীয় রাজ্যের 
ভিড়ের মধ্যে মাত্র একটি “প্রদেশ” গণ্য কর। হইল । এই অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটে প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিটে । এই দিক হইতে প্যারিটি ও ওয়ান 
ইউনিটে লাহোর প্রস্তাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় । 

কিন্ত তাই বলিয়। এটাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের 'শতকরা ৯৮ 
বল। যায় কেমন করিয়।? সেটাও শহীদ সাহেব বুঝাইয়াছিলেন। 
পরবর্তাকালে তার প্রমাণও দিয়াছিলেন। মারী চুক্তির প্যারিটির মধ্যে 
প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি ছাড়া আরও দুইটি কথ৷ ছিল ঃ এক, সব্ববিষয়ে 
সামগ্রিক প্যারিটি, দুই, যুক্ত নিবাচন। '৫৬ সালের শাসনতণ্বে শুধু প্রতি- 
নিধিত্বের প্যারিটিটাই ছিল । বাকী দুইট৷ ছিল না। হক সাহেব ও তার 
পাটির সবাই যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক হইয়াও '&৬ সালের শাসনতঙ্বে 
উহা ঢুকাইতে পারেন নাই। কারণ কোয়াণিশনের অপর শরিক মুসলিম 
লীগারর৷ পৃথক নির্বাছনকে ঈমানের অংগ ও পাকিস্তানের ভিত্তি মনে 
করিতেন। কিন্তু পরবতাঁকালে সুহ্রাওরাদা প্রধানমন্ত্রী হইয়৷ পশ্চিম- 
পাকিস্তানের সেই পৃথক নিবাচন ওয়ালাদেরেই যুক্ত-নিরবাচন গ্রহণ 
করাইয়াছিলেন। এই ধ্াজের ভিতর দিয়। সুহ্রাওয়াদাঁর প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব 


(৬৮৭) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


প্রখর ওজলোো ঝলমল করিয়। উঠিরাছিল। আর কিছুদিন গণতাস্ত্িক 
পরিবেশ থাকিলে পশ্চিমা ভাইদেরে দিয়! তিনি প্যারিটির বাকী শর্ত 
“সামগ্রিক প্যারিটিও' গ্রহণ করাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তার তখনও 
ছিল, পরেও সে বিশ্বাস ভাংগে নাই। আমি আজও বিশ্বাস করি, 
এ বিশ্বাস তার ভিত্তিহীন ছিল ন।। 


(৩) পশ্চিম। নেতাদের বোধোদয় 


এটাই বুবিয়াছিলেন পশ্চিগা নেতারা হক সাহেব ও সুহ্রাওয়াদা 
সাহেবের মৃত্যুর পাচ-সাত বহর পরে । তাই প্যারিটির বদলে “ওরানম্যান 
ওয়ান ভোট' পুনঃ প্রবর্তন করির1 দুই পাকিস্তানকে এক পাকিস্তান, 
এক দেশ, এক রাষ্র করিবার এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে দুই শরিকের এক 
শরিকের বদলে ছয় শরিকের এক শরিক করার জন্ঠ ইয়াহিয়। এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন প্রেসিডে'ট ইয়াহিয়! পশ্চিমের ওয়ান ইউনিট 
ভাংগিয়া! আগের মত শুধু ঢারট] প্রদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
'দ্রাইবাল এরিয়া” নামে প্রকারাত্তরে একটি পঞ্চম প্রদেশ স্বাপন করিয়া- 
ছিলেন । এতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দুইট। মতলব ছিল। এক, প্ব- 
পাকিস্তান দুই শরিকের একজন হইতে ছয় শরিকের একজন হইল ॥ এট 
শাসনতান্ত্রিক সংবিধানে নিত হইয়া গেল। দুই, প্র-পাকিস্তানের 
জন-সংখ্যা বেশ হইলেও এখানে কোন অবস্থাতেই এক পার্টি মেজরিটি 
হইতে পারিবে না। ইরাহিয়] যখন এল্‌. এফ. ও. ফরেন, তখন পৃর- 
পাকিস্তানে পার্টির সংখ্যা] ছিল স্প্তঃই তেরটা। ৭০ সালের নিবা- 
চনের সিগ্বল" বিতরণের সমর দেখা গেল পার্টি-সংখ্যা আঠার । 

তেরই হোক আর আঠারই হোক প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াসহ পশ্চিমা 
নেতারা আশ] করিয়াছিলেন যে £ (১) সব দল ন৷ হইলেও বেশীর ভাগ 
দলই কিছু কিছু আসন পাইবে, €২) যতই জনপ্রিয় হোক আওয়ামী 
লীগ ন্যাশনাল এসেমগ্রির পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগের ১৬৯টি আসনের 
মধো এক শ'র বেশী আসন পাইবে না, (৩) বাকী আসনগুলির অধিকারী 
জমাতে ইসলামী, নিযামে ইসলাম ও দুই তিনটা মুসলিম লীগের 


(৬৮৮) 


নয়। অধ্যার 


সকলেই স্ট,ং সেন্টারের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে পশ্চিম1 পার্টিগুলির 
সাথে থাকিবেন। এমনকি সরকার গঠনের ব্যাপারেও তারা আওয়ামী 
লীগের চেয়ে পশ্চিমা দলগুলির সাথেই কোয়েলিশন করিবেন। তাদের 
হিসাবট। স্পষ্টতঃই ছিল এইক্সপ ঃ কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন 
মুসলিম লীগের তিন শাখা, নিযামে ইসলাম, জমাতে ইসলামী ও জমিয়া- 
তুল ওলামায়ে ইসলামের দুই শাখা মূলতঃ, এবং শাসনতাধ্িক সংবি- 
ধানের ব্যাপারে, একই 'ইসলাম-পছন্দ” পার্ট । এদের যে পার্টিই যত 
আসন দখল করুন, সবই শেষ পর্ষস্ত পশ্চিম। নেতৃত্বের স্টু,ং সেন্টারের 
সমর্থক দলের পৃষ্টসাধন করিবেন। ফলে তিনশ আসনের মধ্যে পূর্ব- 
পাকিস্তান হইতে এক শ আসনও যদি আওয়ামী লীগ পায়, তবে বাকী 
দুই শ আসনের “অধিকারী” ইসলাম-পছন্দ দলসমূহই ফেন্দ্রীয় আইন পরিষদে 
মেজরিট হইবে এতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না । আওয়ামী 
লীগের পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে মেজরিটি পাইবার সম্ভাবন! ছিল 
খুবই বেশা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পশ্চিমা নেতারা এটার 
থনেও আওয়ামী লীগকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । 

সংবাণপত্র পাঠকদের সকলের স্মরণ আছে, কেন্দীয় পরিষদ কর্তৃক 
শাসনতাধিক সংবিধান রচনার পরে প্রাদেশিক পরিষদের নিবাচন হইবে, 
এটাই ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রথম ঘোষণা । তারপর কি মণে করিয়। 
তিনি সে ঘোষণ। পাণ্টাইয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের অব্যবহিত পরেই প্রাদে- 
শিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। একই নির্বাচনী খরচায় দুইট। নির্বাচন 
হইয় যাইবে, এটাই ছিল দৃশ্যতঃ এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য । বাহ উদ্দেশ্যট। 
এতই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, কোনও কোনও আওয়ামী নেতাও এই 
ফাদে পা দিয়াছিলেন। তারাও এই পরিবতিত ব্যবস্থাকে অভিনন্দিত 
করিয়াছিলেন। 


(৪) ইয়াহিয়ার মত্তলব 


কিন্ত ইয়াহিয়ার আসল উদ্দেশ্য অত শুভ ছিল না। সংবিধানট। তাদের 
ইচ্ছামত স্ট,ং সেন্টারের দলিল হইবে, এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিলেন। 


(৬৮৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


এই সংবিধানের পরে প্রাদেশিক নিবাচন হইলে পৃব-পাকিস্তানে আওয়ামী 
লীগের জোর দুর্বার হইর] উঠিবে। কারণ স্টং সেণ্টারের শাসনতাস্তরিক 
সংবিধানের প্রতিক্রিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে বিরূপ ও আওয়ামী লীগের 
নিরংকুশ বিজয়ের অনকুল হইয়া পড়িবে । সংবিধানের আগে প্রাদেশিক 
নিবাচন হইয়। গেলে আওয়ামী লীগ এই সুবিধা পাইবে না। ইহাই 
ছিল প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার পেটের কথা। 

এইভাবে আ্য়ামী লীগের মেজরিটি পাইবার বিরুদ্ধে সকল প্রকারের 
ফুল-প্রন্ষ ব্যবস্থ! করিয়াই নির্বাচন দেওয়। হইয়াছিল । 

কিন্ত নির্বাচনের ফল হইল উপ্ট1। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের 
প্রায় সব পৃব-পাকিস্তানী আসন আওায়ামী লীগ জয় করিল। ১৯৫৮ 
সালের ৭ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক 
পরিষদের নির্বাচন হইল । ইতিমধ্যে মাত্র এক মাস আগে ১২ই নবেম্বর 
পূর্ব-পাকিস্তানের সমুদ্র উপকুলবত্তী কয়েকটি জেলায় ইতিহাসের নিষ্ুরতম 
ঝড়-তুফান ও সাইকর্লোন-টর্ণেডে। হইয়াছিল । তার ফলে অসংখ্য জীবন নাশ 
ও বর্ণনাতীত ক্ষয়ক্ষতি হইয়। ছিল । সেজন্ত কেন্দ্রীয় পরিষদের ৯টি ও 
প্রাদেশিক পরিষদের ১৭টি আসনের নির্বাচন হইতে পারিল না। এ 
সব এলাকার নিবাচন পরবন্তাঁ ১৭ই জানুয়ারি হইয়াছিল । ফলে কেন্দ্রীয় 
পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে দুইটি বাদে আর ১৬০টি এবং প্রাদেশিক 
পরিষদের ৩০০টির মধ্যে ২৮০টি আসনই আমওয়ামী লীগ দখল করিল । 
পরবর্তা ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচিত মেম্বরদের ভোটে কেন্দ্রীয় পরিষদের 
৭টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০ মহিল1 আসনের সব কয়টি আওয়ামী 
লীগ পাইল | একমাত্র পি. ডি. পি. নেতা নূরুল আমীন সাহেব ছাড়। দুইটি 
কন্ভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জমাতে ইসলামী, 
নেযামে ইসলাম ইত্যাদি কেন্দ্র ঘেষা৷ সবগুলি দল নির্বাচনে নিশ্চি হইয়] 
গেল ॥ এহ ভাবে কেন্দ্রী পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী 
লীগ ১৬৭ আসন পাহয়। একক মেজরিটি পার্টি হইল । হয়াহিয়৷ সহ সব 
পশ্চিমা নেতাদের মাথায় আসমান ভাংগিরা! পড়িল । সুফলের আশা 
যত উচ্চ হয়, বিফলের পতনট? হয় তেমনি গভীর খাদে । এট শুধু 


(৪৯০) 


নয়৷ অধ্যায় 


পশ্চিমাদের নির্বাচনে হারার ব্যাপার ছিল না। তাদের জন্ত ছিল এটা 
ভেস্টেড ইণ্টারেস্টের বিপদ-সংকেত | তাই তীরা স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ও দিশাহারা 
হইয়। পড়িলেন। অথচ মার্শাল ল'র ছাতার তলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া! এই নির্বাচনে নকল ভোট ইত্যাদি দূনীতির আশ্রয় 
নেওয়। হইয়াছিল, এ কথাও বল গেল না। 

ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়। সহ পশ্চিন্ম৷ নেতার৷ অমন দিখ্থিদিক জ্ঞান- 
শুন্য হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাদের পরবর্তী সব কাজই এই জ্ঞানশুন্ততার 
প্রমাণ । মুখে গণতম্ত্রের কথা বলিব, অথচ নির্বাচনে ধারা জিতিলেন, 
তাদের হাতে ক্ষমত। দিব না, দিলে পাকিস্তান বিপন্ন হইবে, এমন 
মনোভাব শুধু অগণতাপ্তিক নয় বুদ্ধি বিদ্রাস্তিরও লক্ষণ । এমন বিভ্রান্ত 
লোকের নিকট হইতে সুস্থ বৃদ্ধি আশা কর! যাইতে পারে না। 

কিন্ত আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, ভুল শুধু প্রেসিডে্ট ইয়াহিয়? ও পশ্চিমা 
নেতারাই করেন নাই । ভূল আমাদের নেত1 শেখ মুজিবও করিয়াছিলেন । 
সে সব থাই পরে যথাস্থানে আলোচন। করিব । 

কিন্ত ব্যক্তিগত ভাবে আমি এট] বৃঝিতে পারি নাই । মানে বুঝিতে 
সময় লাগীয়াহিল । বরঞ্চ আমি প্রথমে ঠিক উপ্টা.াহ বৃঝিয়াছিলাম । 
পশ্চিমা নেতারা তিন সাবজেটের সেপ্টার আগেই মানিয় লইহা ছিলেন। 
সেজন্ত আমার বিভিন্ন লেখায়ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম । পশ্চিমা 
নেতাদের দেখাদেখি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও গণতন্বের কাছে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন, এটাও যেন আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পাকি- 
স্তানের ইতিহাসে, শুধু পাকিস্তান কেন, পাক-ভারত উপমহাদেশে, এমন 
কি গোটা আফ্রো-এশিয়ায়, এই সবপ্রথম নিবাচন প্রতিযেগিতায় শরিক 
সব পার নেতাদেরে রেডিও-টেলিভিশনে নিজ নিজ পাটি-প্রোগ্রাম সম্বন্ধে 
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার সুযোগ দেওয়া] হইল । এট করিলেন 
স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়।। আফ্রে-এশিয়ান গণতন্ত্রের জীবনে একটা 
নতুন ইতিহাস স্ষ্টি করিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। দেশবাসী খুশী না 
হইয়া পারে? আমি ত উৎসাহে ফাটিয়। পড়িবার মত হইলাম । এবার 
গণতন্ত্র না আসিয়া যায় না। শুধু গণতত্ই পাকিস্তান টিকাইয়। রাখিতে 


(৬৯১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


পারে । আর কিছুতে নয় । সেই গণতম্ত্র নিশ্চিত হইল । অতএব পাকি- 
স্তানের জীবনের মস্ত বড় ফাঁড়৷ কাটিয়া! গেল । 


(৫) আমার হিসাবে ভুল 


কত বড় মূর্খ আমি । জমাট-বাধ। এই মুঢ়তার প্রথম পরত কাটিল 
নির্বাচনের পরে । পশ্চিম। ভাইয়েরা নিবাচনের আগে ছয় দফার আপত্তি 
করিলেন না । নির্বাচনের পরেই তাদের যত আপত্তি । তারা শুধু বেজার 
হইলেন ন। ৷ ছয় দফ' না বদলাইলে, মানে, নিবাচনী ওয়াদ] খেলাফ না 
করিলে আওয়ামী লীগের সাথে পশ্চিমারা সহযোগিতা করিতেই রাধষী 
নহেন। সব দলের নিবাচন প্রার্থীরাই এতকাল বলিয়। আসিয়াছেন, 
এই নির্বাচনের আগেও বলিয়াছেন, নিরাচনী ওয়াদা খেলাফ করা সব 
পার্টির স্বভাব । আওয়ামী লীগও নির্বাচনের পরে তাই করিবে । 
নির্বাচনে হারিয়। পূরবী অ-আওয়ামী নেতারা চুপ মারিয়। গেলেন। 
কিন্ত পশ্চিমা নেতার। এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিরা বলিতে লাগিলেন, 
ছয় দফা1-ভিত্তিক সংবিধান তারা মানিবেন না । কারণ তাতে পাকিস্তানের 
এঁক্য-সংহতি নঃ হইবে । এ সবই নিবাচনের পরের কথা । নতুন কথা। 

এ কথার রাজনৈতিক অর্থ ও 2ায়নৈতিক তাৎপর্য কি, তার বিচার 
কর ষাক। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগ ভার নিবাচনী ওয়াদ। ছয় দফ 
রদ বদল করিলে কি দাড়ায়? সকলেরই স্মরণ আছে, বভদিন ধরিয়া 
বাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ভোটারদের সাধারণ ও কমন অভিযোগ 
ছিল এই যে, নিবাচনের আগে নিবাচনক্প্রার্থী নেতারা যা বলেন, 
নির্বাচনের পরে তারা ত1 ভুলিয়া যান। এক কথায় তারা নিরাচনী 
ওয়াদা খেলাফ করেন । ভোটারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকত1 ও তঞ্চকত। 
করেন । 

অভিযোগটা পুরাতন ও সত্য । মোটামুটি সব পার্টির সব নেতাদের 
সন্বন্ধেই এ কথা বলা চলে । প্রমাণ অনেক । দু চারটার কথা বল যাক। 
১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টি '৩৬ সালের ভারত শাসন "ভিতর 
হইতে ভাংগিবার' / টু রেক ফ্রম উইদ ইন) ওয়াদায় ভোট নিগা। মগ্রিত্ গ্রহণ 


(৬৯২) 


নয়। অধ্যায় 


করিয়াছিলেন। কৃষক-প্রজা-পার্টি জমিদারি উচ্ছেদের ওয়াদায় ভোট নিয়। 
ক্লাউড কমিশন বসাইয়। ছিলেন। মুসলিম লীগ :৪৬ সালের নির্বাচনে 
”৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভোট নিয়। নির্বাচনে জিতিবার 
পরে গুরুতর ওয়াদা খেলাফ কগিলেন ঃ লাহোর প্রস্তাবে বনিত পর্ব- 
পশ্চিমে দুই মুসলিম রা গঠনের বদলে পশ্চিম-ভিত্তিক এক পাকিস্তান 
বানাইলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রণ একুশ দফার ওয়াদায় নিবাচিত 
হইয়। সব 'দফার' রফ1 করিলেন । মোট কথা, কি অবিভক্ত ভারতে, 
কি পাকিস্তানে, নিবাচনের ইতিহাস এক চাল নিবাচনী ওয়াদ1 খেলাফের 
ইতিহাস । শেখ মুজিব সহ আমরা সংশ্লিষ্ট নেতাদের অনুসারীরা সব 
সময় না হোক, অধিকাংশ সময় নেতাদের এই সব ওয়াদা ভংগের 
প্রতিবাদ করিয়াছি । নেতার] 'পরিবতিত পরিস্থিতি", “দেশের বৃহত্তর কল্যাণ", 
ইত্যাদি ভাল-ভাল কথার যুক্তিতে নিজেদের কাজ সমর্থন করিরাছেন। 
আমর] নেতাদের যুক্তি না মানিলেও কাজে-কর্মে তাদের নেতৃত্ব মানিয়। 
চলিয়াছি। কিন্ত মনের দিক হইতে আমর কখনও সত্ষ্ট ছিলাম না। 


(৬) মজিবের দুরদর্গিতা 


নেতাদের এই ওয়াদ1! খেলাফের এতিহের প্রেক্ষিতে যখন ১৯৫৮ 
সালের নিবাচনে আওয়ামী লীগের নতুন নেত1 শেখ মুজিব নির্বাচনী 
ওয়াদায় দৃঢ়ত] দেখাইলেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি তার কাজে 
প্রীত ও গবিত হইলাম । শেখ মুজিব দুই দিক হইতে এই দৃঢ়তা 
দেখাইলেন। প্রথমত £ নির্বাচনের আগে তিনি ছয় দফাকে সাধারণ 
ওয়াদ। না বলিয়া রেফারেগ্ডাম বলিলেন। তার কথার তাৎপধ্য ছিল 
এই যে, হয় তার পক্ষে '£1 বলিবেন, «য় 'না' বলিবেন। তার মানে, 
ভোটাররা হয় তার পক্ষে সব ভোট দিবেন, নয়ত এক ভোটও 
দিবেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের ভোটাররা সব হা বলিলেন। শেখ মুজিব 
প্রায় সব আসন পাইলেন। শুধু নির্বাচনে নয়, তিনি রেফারেগ্ডামেও 
জিতিলেন। শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে তিনি প্ব-পাকিস্তানের একক 
মুখপাত্র হইলেন। 


(৬৯৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


নির্বাচনের পরে শেখ মুজিব যা? করিলেন সেটা আরও প্রশংসার যোগ্য । 
নির্বাচনের ইতিহাসে একট] অনুকরণযোগ্য এ্রতিহাসিক ঘটন। ৷ নিবাচনের 
পরে ৩র! জানুয়ারি, ১৯৭১, তিনি সুহ্রাওয়াদী ময়দানে বিশ লাখ লোকের 
বিরাট জনসমাবেশে মেম্বরদেরে দিয়! হলফ করাইলেন, নিজে হলফ 
ফরিলেন £ “ছয় দফ] ওয়াদা খেলাফ করিব না ।, 

এই হলফ.নাম। ছিল একট মুল্যবান দলিল । হলফ গ্রহণ ছিল 
একটি স্রদূরপ্রসারী তাৎপর্ষ্যপূর্ণ ঘটনা । সেজন্য এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত 
আলোচনা করিতেছি । ঘটনাটি নান। কারণে স্মরণীয় | 

১৯৭১ সালের ৩র। জানুয়ারি বেলা ২টার সময় ঢাক? রেসকোস'” 
ময়দানে (পরে সুহ্রাওয়াদধা উদ্যান ) জনসমক্ষে আওয়ামী মেস্বররা 
হলফ. উঠাইবেন, এটা আগেই ঘোষণ। করা হইয়াছিল। ফলে সে 
সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল । আওয়ামী লীগ টিকিটে শিরবাচিত 
কেন্দ্রীয় মেম্বর-সংখ্য। তখন ১৫১ এবং প্রাদেশিক মেম্বর সংখ্যা ২৬৭। 
কারণ ঘুণাকিড়-বিধবস্ত উপকূল অঞ্চলের নির্বাচন তখনও হইতে পারে নাই। 
ফলে মোট ৪১৮ জন আওয়ামী সদস্যের সকলেই এই শপথ অনুষ্ঠানে 


যোগ দিয়াছিলেন। 
হলফ.নামা একটি ছাপা দলিল । আল্লার নামে এই হলফ. নামার 


শুরু হইয়াছিল । আরবী 'বিসমিল্লাহিররাহ্মানুর রাহিম' এর ছবহু বাংলা 
তর্জম1 করিয়1! লেখা হইয়াছিল ঃ পরম করুণাময় আল্লাহৃতালার নামে 
হলফ. করিয়া আমি অংগীকার করিতেছি যে আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা 
ছয় দফ। ভনুসারে শাসনতাত্ত্রিক সংবিধান রচনা করিব ; এ কাজে পশ্চিম- 
পাকিস্তানী নেতাদের সহযোগিতা কামন। করিতেছি ইত্যার্দি। হলফ, 
নামায় ব্যাংক, ইন্শিওরেন্স ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণের অংগীকার 
সহ আরও কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়] দুইটি জয়ধননিতে হলফ নামার উপ- 
হার করা হইয়াছিল । এই দুইটি মুদ্রিত জয়ধ্বনি ছিল £ “জয় বাংলা, 
'জয় পাকিল্তান' । 

মুদ্রিত হলফনামার এক এক, কপি সমবেত ও ফাতারবঙ্পী 
মেশ্বরদের প্রত্যেকের হাতে ছিল। পার্টি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান 


(৬৯৪) 


নয়। অধ্যায় 


তার বুলন্দ আওয়াষে হলফের এক একটি বাক্যাংশ পড়িয়] গিয়াছেন, 
আন সমবেত কাতারবন্দী মেম্বররা সমস্বরে নেতার কথা আবৃত্তি করিয়াছেন। 
এতে গোটা অনুষ্ঠানের পরিবেশট1 একটা ধর্মীয় গান্তীর্ষ্যে পরিপূর্ণ হইয়। 
উঠিয়াছিল। সমবেত প্রায় বিশ লাখের বিশাল জনত। পরম শ্রদ্ধায় 
অবনত মস্তকে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই হলফের প্রত্যেকটি 
কথা নীরবে শুনিয়াছে। একটি টু শব্দও হয় নাই। অনুষ্ঠান শেষে 
জনত। বিপুল হধধ্বনি করিয়1 তাদের সমর্থন ও উল্লাস জানাইয়াছে । 

ধর্মীয় গান্তীর্যের এই হলফকে আরও বাভনৈতিক গুরুত্ব দিবার জন্য 
সমবেত জনতার কাছে শেখ মুজিব আরও বলিলেন£ “ছয় দফ। 
নির্বাচনী ওয়াদ। আপনাদের নিকট আমাদের-দেওয়] আমাদের পবিত্র 
ওয়াদা । এ ওয়া! যর্দি আমরা খেলাফ করি, তবে আপনারা 
আমাদেরে ক্ষমা করিবেন না” । আরও বেশী জোর দিবার জন্য শেখ 
মুজিব বলিলেন £ “আমি নিজও যদি এই ওয়াদা খেলাফ করি, তবে 
আপনার] নিজ হাতে আমাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতির] ফেলিবেন। 
নিজেদের নিবাচনী ওয়াদার নিভূলত! ও কাধ্যকারিত। সম্বন্ধে দৃঢ় 
প্রতায় না৷ থাকিলে এমন নিরংকুশ স্ুম্প্ চরম অনড় ওয়াদ। কেউ করিতে 
পারেন না। ফলতঃ এই ঘটনার পরে শেখ মুজিবের পক্ষে কোন কারণে, 
কোন যুক্তিতেই ছয়-দফা1-বিরোধী কাজ করা সম্ভব ছিল না। 

বস্ততঃ আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে শেখ মুজিব ইচ্ছা করিয়াই এট] 
করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়াই এভাবে নিরাচনী ওয়াদা 
খেলাফের সব রাস্ত। ও ছিদ্র বন্ধ করিয়াছিলেন । পাঠকগণ, তখনকার 
অবস্থাট। একবার বিবেচনা করুন। একেই ত ৪১৮ জন মেম্বরের এত 
বড় পার্টি। তাতে আবার সুস্পষ্ট কারণেই এ দের মধে; সবাই পরীক্ষিত, 
অনুগত, পুরাতন ও নিওরযোগ্য নন। বোধগম্য কারণেই অনেক অজানা- 
অচেনা প্রার্থীকে নমিনেশন দিতে হইয়াছে । এদের মধ্যে কেউ স্থযোগ- 
স্থবিধা পাইলে দলত্যাগ করিবেন না, এমনটা আশা কর বুদ্ধিমানের 
কাজ হইত না । আরও একট। কারণ ছিল । আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ 
পশ্চিমারা শুধু রাষ্্রক্ষমতার অধিকারীই ছিলেন না, বিপুল ধন-বিভ্ত- 


(৬৯৬) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


প্রতিপত্তিরও অধিকারী ছিলেন । পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতে তাদের 
অকরণীয় কাজও খুব বেশী ছিল না। রা্র-ক্ষমত, অর্থ-বিত্ত ও প্রতি- 
পত্তির সাহাযো আওয়ামী লীগের অন্ততঃ গণপরিষদে-নিরাচিত নবা- 
গতদের মধ্যে এক দলকে হাত করিয়া! আওয়ামী লীগের, মানে পূর্ব- 
পাকিস্তানের, মেজরিটিকে নিপ্রিয় কর! মোটেই ধল্পনাতীত ছিল ন।। 
তাই শেখ মুজিব বিশ লাখ লোকের জনসমাবেশে মেম্বরদেরে দিয়! এ 
হলফ. করাইয়াছিলেন। নিজেও হলফ. নিয়াছিলেন। এতে এফ 
সংগে দুইটা লাভ হইয়াছিল। এক আওয়ামী মেম্বরদেরে হুশিয়ার কর 
হইয়াছিল। দুই, পশ্চিমা নেতা ও ধন-কুবেরদেরেও হুশিয়ার করা 
হইয়াছিল । আওয়ামী মেগ্বরদের মধ্যে যদি কারে! কোনও উচ্চাভিলাষ 
থাকিয়াও থাকিত, তবে এ বিশাল জনতার দরবারে হলফ, নেওয়ার 
ফলে সে উচ্চাকাংখ! সেই মুহুর্তে পলাইয়াছিল । 

আর পশ্চিমা ধন-কুবের নেতাদের কারও মনে যদি আওয়ামী 
দল ভাংগিবার পরিকল্পনা থাকিয়া থাকিত, তবে এ ঘটনার পরে তারাও 
এই দিককার আশা ত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 


(৭) পশ্চিম। নেতাদের সংকীর্ণত। 


কাজেই শেখ মুজিবের এই দূরদশিতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম । 
কিন্ত দুই মাস না যাইতেই আমার সে মোহ কাটিয়া গিয়াছিল । তখন 
আমার মনে হইয়াছিল শেখ মুজিব যদি আওয়ামী মেম্বরদের “আনু- 
গত্যঠকে অমন দূর্ভেন্ধ না করিতেন, তবেই বোধ হয় মন্দের ভাল 
হইত । আওয়ামী লীগের মেম্বরদের আনুগত্যে অর্থাঘাত অসম্ভব হইয়। 
পড়িয়াছিল বলিরাই প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া-সহ পশ্চিম নেতারা ভোটার- 
দেরে অস্ত্রাঘধাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফেন করিয়াছিলেন? 
কারণ পশ্চিম নেতার! পাকিস্তানের এঁকা, পাকিস্তান-স্ষ্টির ইতিহাস, 
লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তানের ্বপ্রদ্র্টা' কবি ইকবালের কথা, সবই ভুলিয়। 
শিয়াছিলেন। অথচ এই তিনটি বন্তর কথা পশ্চিমা শাসক ও নেতারা 
চব্বিশ ঘণ্টা উচ্চারণ করিতেন । পাকিস্তানের একো যদি তার! বিশ্বুমাত্র 


(৬৯৬) 


নয়া অধ্যায় 


বিশ্বাস করিতেন, তবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মেজরিটি- 
শাসন তারা মানিয়া লইতেন। তারা ভাবিতেন গণতন্ত্রে মেজরিটিরই 
শাসন। আওয়াশী নেতৃত্বকে তার! যদি গোটা পাকিস্তানের নেত? নাও 
মানিতেন, তবু তারা ভাবিতে পারিতেন £ তেইশ বহর পশ্চিমারা 
পাকিস্তান শাসন করিলেন, করুক না পূরবীর। পাচ বছর । তা তারা 
পারেন নাই। পারেন নাই এইজন্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে তার পাকি: 
স্তানের সমান অশীদার মনে করিতেন লা । এ অঞ্চলটাকে তার! তাদের 
উপনিবেশ মনে করিতেন । 

কালক্রনে এটা তাদের সাধারণ মনোভাবে রূপান্তরিত হইয়া 
গিয়াছিল। পাকিস্তানের স্থির গোড়াতে পশ্চিম। ভাইদের মনে যাই 
থাকুক, অবস্থা ও পরিবেশে দীধর্দিনের অভ্যাসে যেট৷] তাদের কাছে 
অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক দাবির রূপ পাইয়াছিল তা এই যে, পশ্চিম- 
পাকিস্তানটাই পাকিস্তান। পুব-পাকিস্তানটা সেই পাকিস্তানের অংশ 
গাত্র। “একটা 'অপরটার অংশ হইলে “অপর'টাও “একটার অংশ, 
এটা তেমন ব্যাপার নয়। তাই এর উপ্টাটাও সত্য নয়। অর্থাৎ পর্ব- 
পাকিস্তানই পাকিস্তান, আর পশ্চিম-পাকিস্তানটা। সেই পাকিস্তানের অংশ 
মাত্র, কোনও পশ্চিম। ভাই-ই এ ধরনের চিস্তায় অভাস্ত ছিলেন না। 
আলাঙ্কাকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ মনে না করিয়। মাফিন যুক্তরাষ্্রকেই 
আলাঙ্কার অংশ মনে করিলে যেমন্ট হয়, এখানেও তেমনটাই হইত । 
শুধু আয়তন নয়, রাষ্-ক্ষমতার অধিষ্ঠানও এই মনোভাব স্্টির ও বৃদ্ধির 
গোড়ায় কার্ষকরী ছিল । পশ্চিম-পাকিস্তানে বসিয়া সার্ভে-অব-পাকি- 
স্তান 'পাকিস্তানের' যে সরকারী গ্যাপ প্রকাশ করিতেন, সেটা আসলে 
পশ্চিম পাকিভ্তানেরই ম্যাপ । সেই ম্যাপের এক কোনে হ ন্সেট' হিসাবে 
প্ব-পাকিস্তান, জুনাগড় ও মানবাদারের একট কিয়। ক্ষুদ্রাকৃতির ম্যাপ 
থাকিত। এটাই পশ্চিমা ভাইদের মনের ম্যাপ । এই মনোভাবের 
বিচারে পশ্চিম-পাকিস্তানের আয়তন ছোট হইলেও বাধিত না। 
আফারে ছোট হইয়াও ইংল্যাণ্ড ব্হদাকারের আমেরিকাফে নিজের 
উপনিবেশ মনে করিত । 


৪৪ -- (৬৯৭ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছন 


(৮) পরিষদের বৈঠক আহবান 
এমন পরিবেশে পূর্ব-পাকিস্তানী মেজরিটি সারা পাকিস্তান শাসন 
করিবে, এ সম্ভাবনা পশ্চিগা৷ ভাইদের মনে দুঃসহ হইয়। উঠিল ৷ নির্বা- 
চনের পর দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। তবু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
পরিষদের বৈঠক ডাকিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে মেজরিটি 
পার্টির লিডার শেখ মুজিব ১৫ই ফেব্রুয়ারি পরিযদের বৈঠক ডাকিতে 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াফে জোর তাকিদ দিলেন। ইয়াহিয়া পরিষদের 
মেজরিটি লিভারের কথা অগ্রাহ ধরিয়া মাইনরিটি লিডার মিঃ ভুট্টোর 
পরামর্শ মত ১৯৫৮ সালের ৩রা মার্চ পর্যিদের বৈঠক দিলেন। 
বৈঠকটার স্বান দেওয়া হইল ঢাকায় । আমরা অনেকেই প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়ার উদার গণতান্ত্রিক মনোভাবের তারিফ করি] বিবৃতি দিলাম, 
প্রবন্ধ লিখিলাম। 
কিন্ত পরবতী ঘটনাসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, 
এটাও ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার স্দূর-প্রসারী যড়যস্ত্রের অবিচ্ছেষ্ 
অংগ। যড়যণ্তটার ধারাবাহিকত। এইরূপ £ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৩ই 
জানুয়ারি হইতে ১৫ই জানুয়ারি ঢাকায় অবস্থান করিয়৷ শেখ মুজিবের 
সাথে আলোচনা করিলেন। হাসি মুখে ঢাকা ত্যাগ করিলেন। শেখ 
মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলিলেন। ছয় দফায় তার 
খুব বেশী আপত্তি নাই বলিয়৷ গেলেন । কিন্ত ছয় দফা বা ভাবী শাসনতন্ত্র 
সম্বন্ধে সোজানুজি কোনও স্পষ্ট কথা বলিলেন না। কিন্ত ঘুরাইয়া-পেচাইয়া 
সর্ব প্রথম ছয় দফাকে পাকিস্তানের এঁক্য- বিরোধী এমন কি তার নিজের 
রচিত এল.এফ..ও.-বিরোধী এই ধরনের নতুন কথা বলিলেন। তিনি 
ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে খুব নরম জুরে বলিলেন £ 'শাসনতান্বিক সংবিধান 
সম্বন্ধে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের একমত হওয়া দরকার ।' 


(৯) মুজিবের ভূল 
এই সময় পশ্চিম-পাকিস্তানের কতিপয় নেত। শেখ মুজিবকে একবার 


পশ্চিম-পাবিস্তান সফরের দাওয়াত দিলেন। তাদের যুক্তি ছিল, বিরোধী 


(৬৯৮ ) 


নয়! অধ্যায় 


প্রচারে ছয় দফা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি 
হইয়াছে, শেখ মুঙ্জিবের এই সফরে তার অবসান হইবে ॥ সহকমীদের 
পরা5্শে মুজিবর রহমান এই সফরে অসন্মতি বা অক্ষমতা জানাইলেন | 
তার যুক্তি ছিল, তিনি ভাওয়ামী পার্লামেণ্টারি পার্টির কাজে এই 
সময়ে এতই ব্যস্ত থাকিবেন যে, তার পক্ষে পশ্চিম-পবিস্তান সফর সম্ভব 
হইবে না। প্রকাশ্যে এই যুক্তি দেওয়া! হইল বটে, তিত্ত আমি জানিতে 
পারিলাম, সহকমীর। মুজিবকে এইরূপ বুকাইয়াত্হন যে, এই সফরের 
দাওয়াত আসলে শেখ মুজিবের জীবননাশের পাঁস্চম-পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র 
মাত্র । আমি এ কথ! বিশ্বাস করিলাম না। কাহণ আমি শেখকে বেপ- 
রোয়। সাহসী যুবক বলিয়াই জানতাম | কিন্ত কারণ যাই হোক, মুজিবের 
এই সিদ্ধান্তে আমি দুঃখিত হইলাম । আনার তখন (ও বিশ্বাস ছিল, আজও 
আছে, মুজিব এ সফরে গেলে তার সুফল ফল্্তি, মুজিবের অসাধারণ 
বাগ্নিতায় পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণ তার সমর্থক হইয়া উঠিত । পশ্চিশ- 
পাকিস্তানের পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বারথীরা বিহেখপ্রস্থত মিথ্য! প্রচারের 
দ্বারা ছয়দফ1 ও মুজিবের বিরুদ্ধে জনগণের মনে, যে ভ্রান্ত ও ভয়ংকর চিত্র 
আকিয়াছে, মুজিব অতি সহজেই তা দূর করিতে পারিতেন। আমি 
অতীতে অনেক বার নিজ চোখে দেখি-শাছি, শেখ মুজিব তার ভাংগা" 
ভাংগা অশুদ্ধ উদ্দংতে বন্তৃতা ম্পরিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানী বড়-বড় 
জনসভা জয় করিয়াছিলেন। এব"বরও তার অন্যথা হইত না। 

কাজেই এই দাওয়াত প্রত)খখ্যান করা মুজিবের উচিৎ হয় নাই, 
এটা আমি তখনও মনে করিতাম, আজও মনে করি। মুজিব এ সময়ে 
পশ্চিম-পাকিস্তান সফরে গেলে পরব্তী মর্মান্তিক, হৃদয় বিদারক ঘটনা- 
সমূহ ঘটিত না। কারণ, তাত শেখ মুজিবের ইমেজ পশ্চিম পাকিস্তানের 
জনগণের নযরে ইয়া হিয়া-ভূরোর ইনেজ ছাড়াইয়। যাইত । 


(৬৯৯) 


উপাধ্যার তিন 
পুথক পথে যাত্রা শুরু 


(১) ভূট্রোইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র 


২৫শে জানুয়ারি জনাব ভূট্রো সদলবলে ঢাকা আমিলেন। আসিবার 
আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ভূটে! সাহেবের কয়েক দফ। বৈঠক 
হইল । ভূটে। সাহেব তিন-চার দিন ঢাকা অবস্থান করিলেন। আওয়ামী 
নেতাদের সাথে অনেক দেন-দরবার করিলেন । আওয়ামী লীগের ছয় 
দফার বিরদ্ধে নানারপ যৃক্তি-কুযুক্তি দিলেন । কিন্তু তার৷ কি চান, কোন্‌ 
বিষয়ে ছয় দফার পরিবর্তন চান, এক কথায় তার! কি ধরনের সংবিধান 
চান, ঘৃণাক্ষরেও তা খুলিরা বলিলেন না । সবশেষে 'জাবার দেখা হইবে' 
বলিয়া বিদায় হইলেন। আওয়ামী লীগের সাথে ঘোরতর মতভেদ 
হইয়াছে, আলোচনা ভাংগিয়া গিয়াছে, আকাবে-ইংগিতেও ভূট্রো সাহেব 
ব৷ ভার সংগীদের কেউ এমন কোন কথা বলিলেন না। কিন্ত আমি ভূট্রো 
সাহেবের নীরব বিদায়ের মধ্যে একটা অশুভ ইংগিতের আভাস পাইলাম । 
এট| ছিল জানুয়ারির শেষ দিন। আমি এ রাত্রেই একটি বিবৃতি মুসাবিদা 
করিলাম। পরদিন খবরের কাগযে পাঠাইয়া সম্পাদকদেরে নিজে অনুরোধ 
করিলাম । নিউখ এন্দেন্টদেরেও তেমনি বলিলাম । পরদিন 'অবধার্ভার' 
ও “মনিং নিউয' 'ডুয়েল সেপ্টার' হেডিং দিয়া আমার বিরৃতিটা পুর! 
ছাপিলেন। বাংলা দৈনিকগুলিও তাই করিলেন। এজেন্সিরা পশ্চিম- 
পাকিস্তানে কোড, করায় 'ডন', পাকিস্তান টাইমস হত্যাদি কাগযও 
বথে্ট স্থান দিলেন। আমি সে বিবৃতিতে শেখ মুজিব ও ভূট্রোফে 
আপোসের আবেদন জানাইলাম । ভূট্ো সাহেব করাচি ফিরিয়াই পিণ্ডি 
গেলেন । পিছিতে কয়েকিন কাঠাইয়৷ পেশওয়ার গেলেন । সেখানকার 
এক ক্লাবে বন়্তা করিতে গিয়া! ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করিলেন, তিনি 
ঢাকায় আছত পরিষদ বৈঠক বয়কট করিবেন । বয়কটের হগফি দিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। অন্যান্য মেম্বরদেরেও তিনি শাসাইলেন। তীর 


( ৭০০ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


বয়কট উপেক্ষা করিরা যে সব পশ্চিম-পাকিস্তানী মেম্বর ঢাকা যাইবার 
চেষ্টা] করিবেন, তাদের ঠ্যাং ভাংগিয়া অথব। কাল্ল। কাটয়া ফেলিবেন । 
ঢাকাকে তিনি কসাইখানা বলিলেন । মিঃ ভুট্টোর এইসব বেআইনী ও 
অপরাধমূলক উক্ভির বিরুদ্ধে প্রেসিডেষ্ট ইয়াহিয়া বা সরকারী কেউ একটি 
কথাও বলিলেন না । মিঃ ভূট্রোর এই হুমকি সত্তেও পিপল্স পার্টি ও 
কাইউম লীগের দেম্বরগণ ছাড়া আর সবাই ঢাকার টিকিট বুক করিয়। 
ফেলিলেন। কয়েকজন মেম্বর ঢাকা পৌছিয়াও গেলেন। শোনা যায়, 
খোদ্‌-পিপল্স্‌ পার্টির কয়েকজন মেগ্বরও টিকিট বুক করিয়া ছিলেন। 
মনে হইতেছিল, ভূটোর ছমকি সত্তেও ঢাকা সেশন সফল হইবার সন্তাবন! 
উজ্জল হইয়। উঠ্ঠিয়াছে । 


(২) পরিষদের বৈঠক বাতিল 


এমন সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৮শে ফেব্রুয়ারি করাচি আসিলেন। 
ভূট্ো৷ সাহেবের বাড়িতে খানাপিনা করিলেন । ১লা মার্চ তারিখে 
করাচি রেডিও হইতে প্রেসিডেন্টের নিজের গলার ভাষণে নয়, 
পঠিত এক বিক্বাতিতে, বণ। হইল ঃ পরিষদের ৩রা মার্চের বৈউক স্থগিত । 
এই ঘোধণায় আওয়ামী পীণ ও তার নেতা শেখ মুজিবকে এই সর্বপ্রথম 
কঠোর ভাবার নিন্দা করা হইল । 

সন্ধা। ছয়টার রেডিওতে প্রেসিডেন্টের এই ঘোবণায় ঢাকাবাসী, সারা 
প্ব-পাকিস্তানবাসী, স্তন্তিত, বিক্ষু্ষ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উ%5। কিন্ত 
আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব অসাম ধৈের পরিচয় দিয়া উপয্জ্ত 
যোগ্য নেতার কাজ করিলেন । মেরি পার নেতা এবং ভাবী প্রধান- 
মন্ত্রীকে জিগগাসা না কারয়। অনিদিই কালের জন্ত পরিষদ স্থগিত করিয়া 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনিয়মতাডিক অপরাধ করিয়াছিলেন । শেখ মুজিবের 
সময়োপযোগী অসীম ধের্ষে ও স্থের্ষে আমি মুগ্ধ ও গবিত হইরাছিলাম | 
আমি অসুস্থ না থাকিলে নিজে তার বাসায় যাইতাম ॥ কিন্ত ব্রাত্রি 
সাড়ে আটার দিকে তিনি নিজে আমাকে ফোন করিয়া যা বল্লেন, 
তাতেই আশি পৃরোক্-মত মুগ্ধ ও গবিত হইলাম । তিনি বলিলেন, 


(৭০১) 


দ্বাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


তিনি সাতদিন ব্যাপী সাধারণ হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন বরা 
ঠিক করিয়াছেন । আমি সানন্দে আমার একমত জানাইলাম। তবে 
অসহযোগের সাথে 'অহিংস কথাটা যোগ করিতে অনুরোধ করিলাম । 
তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন, সেটা করাই হইয়াছে । আমি তীাফে 
“কংগ্রেচুলেট' করিলাম । তিনি জবাবে বলিলেন ঃ “শুধু দোওয়! করিবেন ।' 
আমি সত্য-সত্যই দোওয়া করিলাম । করিতে থাকিলাম বলাই ঠিক। 
কারণ ওটাই ছিল আমার জন্য সহজ । 


(৩) অহিংস অসহযোগের অদ্ভুতপূর্ব দৃষ্টান্ত 

পরদিন বিদেশীর। দেখিয়া ত বিস্মিত হইলেনই, আমরাও কম বিস্মিত 
হইলাম না। অভূতপ্ব, অপূর্ব, অভাবনীয় সামগ্রিক সাড়া। যেন 
যাদু-বলে রাস্তাঘাট, হাটবাজার, অফিস-আদালত, হাইকোট- 
সেক্রেটারিয়েট অচল, নিথর, নিম্তব ৷ শুধু রাজধানী ঢাকা শহরে নয়। 
পরে জানা গেল, সারা প্ব-পাকিস্তানে এ একই অবস্থা । খবরের কাগযে 
সারাদেশের শহর-বন্দরের রিপোর্ট পড়িলাম। আর কল্পনায় পঞ্চাশ 
বছর আগের খেলাফত-কংগ্রেসের অসহযোগ- 
হরতালের চিত্র দেখিতে লাণিলাম। মহাত্মা গান্ধী ও আলী ভাই এন 
ডাক সেদিন বাতাসের আগে দেশ-ব্যাপী ছড়াইয়া পড়িত। তাদের 
আহ্বানে দেশবাপী একযোগে যে হরতাল অসহযোগ পালন করিত, তা 
দেখিয়! বিস্মিত হুইতাগ । মনে করিতাম, এমনটা আর হয় নাই, 
হইবে না। কিন্ত ১৯১৭১ সালের ২রা নার্চের ঘটনা আমার বিস্ময় পকল 
সীম] ছাড়াইয়] গেল । কোথাও কোনও অনুরোধ-উপরোধ ক্যানভাঙস্‌- 
পিকেটিং এর দরকার হইল ন!। স্বতঃ-প্রনো দিত হইয়। সবাই যেন এ কাজ 
ফরিল। এটা যেন সকলেরই কাজ । ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়। 
পরিষদ সুলতবি করিবেন, এটা পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক কতৃপক্ষ 
আগে হইতেই জানিতেন। ১ল] মার্চ সকাল না হইতেই ঢাফা শহরে 
সৈন্ত মোতায়েন হইল । কাজেই প্রেসিডেণ্টের ঘোষণাট। জনসাধারণের 
বিস্ময় উদ্রেক করিলেও শাসকদের নিশ্চয়ই বিশ্ময় উদ্রেক করে নাই। 


(৭০২) 


নয়া অধ্যায় 


বরঞ্চ আওয়ামী-নেতারা যে হরত(ল ঘোখণা করেন, সেট! ব্যর্থ করিবার 
জন্য তারা৷ বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করেন। রাস্তায়রা হার টহল দিয়া 
জনগণের মনে ভীতি স্থট্টির সকল প্রকার পছ্থা গ্রহণ করেন। ঢাকা শহরে 
ও মফস্বলের জনেক জায়গায় গুলি-গোলা চলে । বেশ কয়েকজন 
হতাহত হয় । সরকারী কর্মচারীদেরে অফিস-আদালতে হাির করার 
জগ্য, দোকানপা১ খোল রাখিবার জন্ঠ, সকল প্রকার চেষ্াতদ্বির করা 
হয় । কিন্ত কিছুতেই কিছু হয় না। 

এ সবই অতি সাম্প্রতিক ঘটনা । পাঠকদের প্রায় সকলেই নিজের 
চোখে দেখিয়াছেন । অনেকেই খবরের কাগষে পড়িয়াছেন। সকলেরই 
মনে থাকার কথ! । তবু এ সবের উল্লেখ করিলাম এই জন্ত যে মাত্র 
ন'মাস পরে ক্ষমতায় বসিয়া শাসকদল সরকারী বেসরকারী সকল প্রকার 
কর্মচারীসহ গোটা দেশবাসীর এই এঁক্যের কথা বেমালুম ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। সেক্থার আলোচনা করিব পরে । 

৩রা মাচ এ্ে(সিণ্টে হ্য়াহিযা আরেকটা বাজে কাজ করিলেন। 
তিনি 'বার-এেতার এক বৈঠক ডাকিলেন। এই বার নেতার মধ্যে 
দুই জন পুরব-পাকিশ্তানী, আর দশজন পশ্চিম পাকিস্তানী । পরিষদ 
বাইপাস করার ছিল এটা একটা ফন্দি। “বার-নেতার' মধ্যে এক দিকে 
প্রেসিডে্ট ও অপর দিকে আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্য কোনও ফরমূল। 
নির্ধারিত হওয়া অসওব ছিল, এট! সবাই জানিতেন। তবু এমন বৈঠক 
ডাক! হইয়াহিল দুরভিসন্ধিবলে । কাজেই আওয়ামী-নেতা শেখ মুক্রিব 
সংগত কারণেই এটা অগ্রান্ করিলেন। তিনি এক প্রেস-কনফারেন্সে 
অহিংস অসহযোগ চালাইয়া াওয়ার নির্দেশ দিলেন। 

পৃব-পাকিস্তানের একচ্ছত্র প্রতিনিধি শেখ মুজিব এ বৈঠক অগ্রাহ্থ করায় 
পূর্ব-পাকিস্তানের অপর একমাত্র নিমন্ত্রিত নেতা নূরুল আমিন সাহেবও 
বৈঠকে যোগ দিতে অসন্মতি জানাইলেন। 

এক-লাগ। পাঁচ দিন পূর্ব-পাকিস্তানে, মানে পাকিস্তানের মেজরিটি 
অঞ্চলে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। 
সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান নিয়প্তিত হইতেছিল আওয়ামী লীগ 
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নেতৃত্বের নির্দেশে । কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত অফিসাররাও 
আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানিয়। চলিতেছিলেন। সামরিক বাহিনী 
ক্যাণ্টনমেণ্টের বাহিরে আসা হইতে বিরত ছিল । 

একটা নীরব অহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়া পৃুব-পাকিস্তানে বিপুল 
ভোটাধিক্যে-নিবাচিত আওয়ামী লীগের ডিফ্যান্তে! শাসন কায়েম হইয়। 
গেল। বিদেশীরাও স্বীকার করিলেন, পূব-পাকিস্তানীরা৷ একাত্মভাবে, 
টুএ-ম্যান, আওয়ামী লীগের সমর্থক । 


(৪) ডিক্রেটরের নতি স্বীকার 


৬ই মার্চ সন্ধ্য। ছয়টার রেডিওতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজ গলায় ঘোষণ। 
করিলেন, তিনি ২৫শে মার্চ ঢাকায় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করিলেন। 
প্রেসিডেন্টের সে ঘোষণায়ও রাষ্ট্রপতির মর্যাদা'উপযোগী শরাফত ছিল ন]1। 
আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় তার মনের ক্ষোভ ভাষায় ফাটিয়া 
পড়িতেছিল । কিন্ত ওসবকে আমি কোন গুরুত্ব দিলাম না। পরিষদের 
বৈঠক ডাকা হইয়াছে, এটাই আশার কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । 
আওয়ামী লীগের জয় । জনমতের সামনে ডিস্লেটরের নতি স্বীকার | 

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় সবাই নিশ্চিন্ত ও খুশী হইয়াছিলেন। 
দুই-একজন করিয়া! ভানেকেই আমার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। 
সকলের মুখেই স্বস্তির ভাব। যাক্‌ একট! সংকট কার্টিয়া গেল। রাত 
সাড়ে আটটার দিকে আমি মুজিবের নিকট হইতে টেলিফোন পাইলাম । 
প্রথমে তাজুদ্দিন সাহেব ও পরে শেখ মুর্জিবের সাথে কথা হইল । 
আওয়ামী লীগের ক$ব্য সম্বন্ধে আমার মত জানাইলাম । তাদের মত 
ছিল, বিনা-শতে তারা ২৫শে মাঠের পন্বিষদে যোগ দিবেন না। আমার 
মত ছিল, শর তারা যাই দেন, ২৫শে মার্চের বৈঠকে তারা অবশ্যই 
যোগ দিবেন। আমার যুক্তিট। ছিল এইরূপ £ ২৫শে মার্চের বৈঠকে 
আওয়ামী লীগ হাযির হইয়া নিজন্ব মেজরিটির জোরে আওয়ামী লীগ 
পার্টির একজন স্পিকার, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে দগলতান। ও 
ওয়ালি খার সাথে পরামর্শ করির। সিনিয়র ডিপুটি স্পিকার ও পূর্ব-পাকিস্তান 
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নয়। অধ্যায় 


হইতে ( তার মানে আওয়ামী লীগ ) জুনিয়র ডিপুটি শ্পিকার শির্বাচন 
করিবেন। এই ভাবে ম্ণিকার, দুইজন ডিপুটি স্পিকার ও প্যানেল-অব- 
চেয়ারমেন নিবাচন শেষ করিয়া! মেজরিটি পার্টির নেতা ও লিডার-অব- 
হাউস হিসাবে শেখ সাহেব ম্পিকারকে অনুরোধ করিবেন- এক সপ্তাহের 
জন্য হাউস মুলতবি করিতে । উদ্দেশ্য ৪ উভয় অঞ্চলের নেতাদের মধ্যে 
শীসনতাপ্্রিক সংবিধান সম্বন্ধে একটা স*ঝোতার আলোচনা । ইতিপর্বে 
৩র মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহির। যেবার নেতার বৈঠক ডাকিয়াছিলেন, 
সম্ভব হইলে সেই নেতৃ-বৈঠকই লিডার-অব-দি হাউস হিসাবে শেখ 
মুজিবই ডাকিবেন। উচিৎ বিবেচিত হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও সেই 
বৈঠকে দাওয়াত করা হইবে । বিশ্ববাসী জানিবে, নিরংকুশ মেজরিটি হইয্লাও 
শেখ রি পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতাদের সাথে সমঝোতায় আসিবার 
কতই না আন্তরিক চেষ্ট! চালাইতেছেন। আওয়ামী লীগ ছয় দফা-ভিত্তিক 
সংবিধান রচনায় ধর্মত? হলফ-বছু । ওট' ছাড়। কিছুতেই রাষী হইতে 
পারেন না। স্প্৩৫ই এ এক নব্তাহেক মুলতবিতে কাজ হবে না । এক 
সত্াহ পরে পরিহদের বেক হইবে । সেখানেও লিডার অব-দি হাউস 
শেখ মুভিব আরও এক সপ্তাহের জন্য হাউন মুলতবি করিতে শ্পিকারকে 
অনুরোধ করিবেন । এইঙাবে যতদিন ইচ্ছা পর-পর হাউস মুঁদত1৭ করিয়া 
যাইবার ক্ষমতা ও অধিকার শেখ মুজিবের হাতে চলিরা ভাসিবে। 
প্রেসিডেন্টের মধির উপর হাঙস আর নির্ভরশীল থাকিবে না। 


(৫) আমার পরামর্শ 


আমার পরামর্শতা শেখ মুজিব ও তাজুদ্দিন সাহেবের পসন্দ হইল 
বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু একট অন্ুবিধ। হহয়। শিখাছে। তার 
পরিষদে খোগ দিবার পুবংশত রূপে চান্সিট দাবি করিয়া ইতিমধ্যেই 
ংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়। ফেলিয়াছেন, বলিলেন । সে বিবৃতি সাকুলেট 
হইয়। বিদেশে ও পশ্চিন পাকিস্তানে চলিয়াও থিয়। থাকিবে । অগত্যা 
আর কি করা যায়? তখন আমি জানিতে চাহিলাম, শর্ত চারিটি ফিকি? 
তার। জানাইলেন, শর্ত চারিটি এই ঃ 
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(১) সৈম্তবাহিনী ব্যারাকে ফিরাইয়া নিতে হইবে । 

(২) ১লা মার্চ হইতে সৈম্তবাহিনী যে হত্যাকাণ্ড ও যুলুম করিয়াছে, 
তার তদন্ত করিয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে 
হইবে । (বেলা! আবশ্যক, সামরিক কৃতৃ্পক্ষ ইতিপূর্বেই একটি তদন্তের 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্ত সে তদন্তের রিপোর্ট সামরিক কতৃপক্ষের 
নিক দাখিলের কথ! ছিল। আওয়ামী লীগ দাবি করিয়াছে, সামরিক 
কতৃপক্ষের বদলে সিভিল গবর্নমে্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে 
হইবে |) 

(৩) মার্শাল ল প্রত্যাহার করিতে হইবে । 

(৪) এই মুহূর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমত ট্রান্সফার 
করিতে হইবে । 

আমি শর্ত চারিটির প্রথম দুইটি সমর্থন করিলাম । পরের দুইটিতে 
আপত্তি করিলাম । আমি বলিলাম, এ সময়ে মার্শাল ল প্রত্যাহারের 
দাবি চলিতে পারে না। একটা সংবিধান (ইণ্টারিম হইলেও) না করিয়া 
মার্শাল ল প্রত্যাহারের অর্থ ভ্যাকিউয়াম স্থটটি করা। তাতে ইয়াহিয়। 
প্রেসিডে্ট থাকিবেন না। তার-দেওয়া এল.এফ.ও. থাকিবে না। 
এল.এফ.ও.র অধীন নির্বাচন থাকিবে না। নির্বাচন বাতিল হইলে 
গণ-প্রতিনিধি থাকিবেন না। আর এই মুহুর্তে ক্ষমতা হস্তাত্তর সম্বন্ধে 
আমি বলিলাম £ ৩1 তোমাদের ঠাহিতে হইবে না। ইয়াহিয়া ক্ষমতা 
হস্তান্তরের জন্য নিজেই ব্যস্ত । কারণ আমাদের মহাজন রাধ্রেরা আমাদের 
টাকা ডিভ্যালু করিবার ঘোরতর চাপ দিতেছে । ডিভ্যালু না করা পর্যস্ত 
নতুন খণ দিবে ন" বলিয়। দিয়াছে । ইয়াহিয়ার ইচ্ছা তিনি নিজে টাকা 
ডিভ্যালু না করিয়। নির্বাচিত রাজনীতিকদের স্িভিগিয়ান গবর্মমেষ্টের 
হাত দির এ বদফাজটা করাইবেন। 

নেতার! ব্যাপারটা উপলন্ধি করিলেন, মনে হইল । এখন কি করা যায়? 
গায়ে পড়িয়া ত শর্ত প্রত্যাহার করা যায় না। ঠিক হইল, আলোচনার 
সগয় দরকষাকধিতে প্রথম দুইটার উপর জোর দিয় হ্বিতীর দুইটা স্যাক্রি- 
ফাইসের ভান্‌ করা হইবে । অপর পক্ষকে জিতিবার সাত্বনা দিতে হইবে। 


(৭০৬ ) 


নয়৷ অধ্যায় 


(১০) আমার পরামর্শ কাজে লাগিল ন৷ 
শান্তিতেই রাতটা কাটাইলাম। কিন্ত পর দিন সকালে খবরের কাগষ 
পড়িয়া আবার শান্তি হারাইলাম। এ চারটি শত গৃহীত হইলেই 
আওয়ামী লীগ পরিষদে যোগ দিবে, এ কথাও বিবৃতিতে বল! হয় নাই । 
বল। হইয়াছে £ প্রেসিডেন্ট চার শর্ত পুরণ করিলে আওয়ামী লীগ 
পরিষদে যোগ দিবে কি না বিবেচনা করিয়। দেখিবে । কথাটায় আবে! 
জোর দিয়া শেখ মুজিব বলিয়াছেন $ 'আমি আগার দেশবাসীর মৃতদেহ 
পাড়াইয়! পরিষদে যোগ দিতে পারি না 
বয়সে তরুণ হইলেও শেখ মুজিব “ম্যান-অব-স্টু,ং কমন সেন্স আমি 
তা জানিতাম। সগোৌরবে এ কথা বলিরাও বেড়াইতাম । সেই 
“মযান-অব-স্ট,ং কমন সেল্স' এমন যুক্তি দিলেন কেনন করিয়া? আমি 
তাকে টেলিফোনে ধরিবার চেষ্টা সারাদিন ধরিয়া করিলাম । শেখ 
মুজিব তখন কল্পনাতীত রূপে ব্যস্ত ॥ স্বাভাবিক কারণেই । অগত্যা 
ঠিক করিলাম, ধাফে পাই তাকেই বলিব মুজিবকে আশার সাথে 
ফোনে কথা বলিতে । অত ব্যস্ততার মধ্যে মুজিবকে আমিতে 
বল বা তা আশা করা উচিতনা। আমার স্বাস্থ্যের যা: অবস্থা, 
তাতে আগার পক্ষে যাওয়াও অসম্ভব। কাজেই প্রথম চেষ্টাতেই 
যখন কোরবান আলী সাহেবকে পাইলাম, তাকেই বলিলাম আমার 
অভিপ্রায় । কোরবান আলী চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন দা, বুঝা 
গেল । অগত্যা আমান পুত্র মহবুব আনামকে পাঠাইলাম । আশার ছেলের 
যাওয়ায়, অথবা কোরবান আলী সাহেবের চেষ্টায়, অথবা দুইজনের 
সমবেত চেষ্টায়, অবশেষে শেখ মুজিব কথা বলিলেন । আাশি সোজা- 
সবজি আনার কথায় গেলাম । বলিলাম ঃ পরিষদ তোমার । ন্তা়তঃ 
ও আইনত ঃ তুমি হাউসের নেতা । ওটা আসলে ঠোমারই বাড়ি। 
নিজের বাড়ি যাইতে শর্ত কর কার সাথে? ইয়াহিয়া অনধিকার 
প্রবেশকারী । তার সাথে আবার শর্ত কি? 
আমি বোধ হয় রাগিয়। গিয়াছিলাম । মুজিব হাসিলেন। বলি- 
লেন £ 'এত সব হত্যাকাণ্ডের পরও আবার আমাকে পরিষদে যাইতে 


(৭9৭ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


বলেন? চট, করিয়া খবরের ক।গষে প্রকাশিত “মৃতদেহ কথাট। আমার 
মনে পড়িল। বলিলাম £ 'হ1, নিজের লোকের মৃতদেহের উপর দিয়াই 
তুমি পরিষদে যাইবা । কারণ ও-বাড়ি তোমার । সে বাড়িতে 
ডাকাত পড়িয়াছে। তোমার বাড়ির কিছু লোফজন ডাকাতের হাতে 
খুন হইয়াছে । ডাকাত তাড়াইবার জন্থই তোমার নিজের লোক" 
জনের মৃতদেহ পাড়াইয়া বাড়িতে ঢুকিতে হইবে । ডিস্টেটর ইয়াহিয়া 
জনমতের চাপে আওয়ামী লীগের দাবির সামনে মাথ। নত করিয়াছেন । 
কাজেই আগামী কালের সভায় তুমি বিজয়-উৎসব উদযাপনের নির্দেশ 
দিবা ।' শেখ মুঙ্জিব আসলে রসিক পুরুষ। আমার উপমাটা তিনি 
থুব উপভোগ করিলেন। বিজয়-উৎসবের কথায় খুশী হইলেন। 
হাসিলেন। বলিলেন £ “আমার আজকার বন্তৃতা শুনিবেন। রেডিওতে 
ব্রডকাস্ট হইবে সোজাসুজি ময়দান হইতে । আপনার উপদেশ মতই 
কাজ হইবে । কোনও চিন্তা করিবেন না। দোওয়! করিবেন।' 
“লিভ, ইট ট্র মি", 'কোনও চিন্তা করিবেন না 'দোওয়1] করিবেন' 
কথা কয়টি মুজিব এর আগেও বহুদিন বলিয়াছেন। আত্ম-প্রতায়ের 
দঢতার নুস্পই প্রকাশ । কথ। কয়ট। গুর মুখে শুনিলেই আমি গলিয়া 
যাইতাম । ও দিনও গলিলাম । মানে, আস্ত হইলাম । 


(৬) অশুভ ইংগিত 


পরব-নির্ধারিত সণয়-মত ৭ই শাচ সকাল সাড়ে আটটার আমার স্ত্রীকে 
লইয়া আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই; অথব বলা খায় 
আগার স্ত্রী£ই আমাকে লইয়া হাসপাতালে যান। দুজনেরই অস্ুখঃ 
দুজনেই ডাক্তারের পরীক্ষাধীন। দুজনেরই হ.সি-জি., দুইজনেরই 
এক্সরে । কাজেই দুইজন প্রায় সমান। দুঁজনারই ডাক্তার র্লার্বিব ও 
ডাঃ হকের চেম্বারে যাওয়ার কথা । আমার একজন ডাক্তার বেশী। 
ফান ও নাকের জগ্ত আনার ডাঃ আদী আফ্যল খার চেম্বারেও 


যাওল়ার কথা। 
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এ সব সারিতে এগারটা বাজিয়। গেল। ডাক্তারদের সবাই আমার 
স্সেহের বন্ধু। সবারই মুখে উদ্বেগ ও বুকে চাঞ্চল্য । তাদের সকলের 
জিগগাসাঃ আজ শেখ সাহেব ময়দানের বন্তৃতায় কি বলিবেন? 
আমাদের ভাগ্যে কি হইবে? ভাবখান। এই যে আমি যেন সবই জানি। 
যত বলিলাম 'আমি তাদেরই মত অন্ধকারে' ততই তারা সকলে 
চাপিয়া ধরিলেন। রেডিওলজিস্ট ডাঃ শামসুল হকের বিশাল চেম্বারে 
বসিলাম । ডাক্তার-ছাত্রদের ভিড় । চা-বিস্কটের ফরমায়েশ হইয়া গেল । 
শুধু একা আমি কথা বলিলাম না। ধার-যা অভিন্ঞতা-অভিমত সবাই 
বলিলাম । তার মধ্যে ডাঃ ফষলে রাবিব সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ 
দিলেন। তিনি মাত্র ঘণ্ট1 দুই আগে ধানমণ্ডি রোগী দেখিতে 
গিয়াছিলেন। শেখ সাহেবের বাড়ির কাছেই তার রোগী । তিনি 
দেখিয়! আসিয়াছেন, এক বিশাল জনতা শেখ সাহেবের বাড়ির 
সামনে ভিড় করিয়াছে । তিনি জানিতে পারিয়াছেন, জনতার পক্ষ 
হইতে শেখ সাহেবকে বল] হইতেছে, আজকার সভায় স্বাধীনতা 
ঘোষণার ওয়াদা না করিলে শেখ সাহেবকে বাড়ি হইতে বাহির 
হইতে দেওয়া হইবে না। ভিড়ের মধ্যে তরুণের সংখ্যাই বেশী, 
বোধ হয় সব ছাত্রই হইবে। ডাঃ রাবিব আর আশংকা প্রকাশ 
করিলেন, আজকার সভায় স্বাধীনতার কথা বলা হইলে সামরিক 
বাহিনী জনতার উপর গুলী বর্ণ করিবে, এমন গুজব শহরময় ছড়া- 
ইয়! পড়িয়াছে। এ অবস্থায় একটা চরম বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া 
সকলেই আশংকা প্রকাশ করিলেন। এ বিষয়ে আমার মত কি 
সবাই জানিতে চাহিলেন। 

আমি সবাইকে সাম্বন! দিবার চেষ্টা করিলাম । আগের রাতে ও 
সফালে মুজিবের সাথে আমার টেলিফোনে আলাপের কথাটা প্রকাশ না 
করিয়া যতটুকু বলা যায়, ততট। জোর দিয়া বলিলাম $ “এমন কিছুই 
ঘটবে না। আজকার সভায় শেখ মুজিব ঠিকই উপস্থিত থাকিবেন । 
দুরদশী দায়িত্বশীল নেতার মতই বন্তীতা করিবেন। গুলি-গোলার 
আশংফা তাদের অমূলফ ।' বলিলাম বটে, কিন্ত আমার নিজের বুক 
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আশংকায় দুরু দুরু ফরিতে থাফিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী 
ওয়াদার প্রতি সামরিক বাহিনী ও পশ্চিম। নেতাদের অনমনীয় 
অগণতাধ্িক মনোভাব আমাকে সত্যই ভাবাইয়। তুলিয়াছিল । “বেলুচি- 
স্তানের খুনী' বলিয়া মশহুর জেনারেল টিকা খান নয় গবর্নর নিযুজ 
হইয়াছেন। তিনি ঢাফায় পৌঁছাইয়াছেন বা পৌছাইতেছেন, খবরট? 
জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। প্রায় বারটার দিকে মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতাল হইতে বাসায় ফিরিলাম । ফিরিবার পথে দেখিলাম, তখন 
হইতেই ময়দানে জনতার ভিড় হইতেছে । 

ভালয়-ভালয় শেখ সাহেবের সভ]1 হইয়া! গেল । আগেই জানাজানি 
হইয়া গিয়াছিল যে শেখ মুজিবের বন্তুত। সোজাসুজি সভাস্বল হইতে 
ব্রডকাস্ট করা হইবে । এ খবর বা ধারণ] ভিত্তিহীন ছিল না। আগের 
দিন ৬ই মার্চ রেডিও-টেলিভিশনের আটিস্টরা বাংলা একাডেমী-প্রাঙ্গনে 
এফ সভা করিয়া জনগণের এই সংগ্রামে তাদের একাত্মত। ঘোষণা 
করিয়াছিলেন । বেগম লায়লা আজুমন্দবানু এই সভায় সভানেত্রিত্ব 
করিয়াছিলেন । কাগকল হাসান, গোলাম মোন্তফ1, খান আতাউর রহমান, 
মোস্তফ1 যামান আব্বাসী, আনওয়ার হোসেন, রা যাক, হাসান ইমাম, 
ওয়াহিদুল হক, আধিষূল ইসলাম প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা রেডিও- 
টেলিভিশন আটিস্ট মর্মম্পশী বন্ৃতা করিয়াছিলেন । 

কিন্ত মার্শাল ল কতৃপক্ষের হস্তক্ষেপে সভাস্বল হইতে সে বন্কৃত। 
ব্লডকাস্ট হইতে পারিল না। তবে সভ1 ফেরত] লোকের মুখে শুনিলাম, 
বিপুল জনতার সমাবেশ হইবাছিল। শেখ সাহেবও প্রাণখোলা 
বন্তৃতা করিয়াছেন । একাই । যা আশংকা করা হইয়াছিল তা হয় 
নাই । শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা! করেন নাই। কাজেই 
জেনারেল টিক্কা খানও হাতসাফাই দেখাইতে পারেন নাই । 

পরদিনই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঙ্জন হইল । বেতার কমীদের দৃঢ়তায় 
সরফার নরণ হইলেন । পরদিন সকাল আটটায় রেডিওতে ও সন্ধ্যায় 
টেলিভিশনে শেখ সাহেবের বন্ধুতা শুনিতে ও সভার অপর দৃশ্ 
দেখিতে পাইলাম । শ্বভাবতঃই ইতিমধ্যে গত পাচদিনে উভয় পক্ষের 


(৭১০) 


নয়৷ অধ্যায় 


অবিবেচক ও উচ্ছংংখল লোকজনের দোষে অনেক খুন-খারাবি হইয়া 
গিয়াছিল। ফলে সভায় ভীষণ উত্তেজনা । অত উত্তেজনার মধ্যেও 
শেখ মুজিব জন-নেতার উপযোগী ধৈর্য ও সহিষ্ণুত৷ দেখাইয়। বক্তৃতা 
শেষ করিয়াছেন। অহিংস অসহযোগ চালাইয়া যাইবার বিস্তারিত 
নির্দেশ দিয়াছেন । বার্র-পরিচালফের আস্বা! লইয়াই নির্দেশগুলি উচ্চা- 
রণ করিয়াছেন। তার এ সব আদেশ-নির্দেশ পালিত হইবেই, সাম- 
রিক সরকার শত চেষ্টারও তার নির্দেশ পালনে জনগণকে বা সরকারী 
কর্মচার্ীগণকে বিরত করিতে পারিবেন না, তেমন কতৃত্বের আত্মবিশ্বাস 
শেখ মুজিবের কণস্বরে ফুটিয়। উঠিল । আমি শুধু পুলকিত হইলাম 
না, আশ্বস্ত হইলাম । এমন তাবস্বায় নেতার যে মনোবল ও 
আত্মবিশ্বাস একান্ত দরকার শেখ মুজিবের তা আছে । কাজেই এদিক- 
কার কোনও ভাবনা আমার হইল না 

আমার ভাবনা, শুধু ভাবনা নয়, দুশ্চিন্তা হইল অন্যদিকে । শেখ 
মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আছত পরিষদের সভা আহ্বানকে আও- 
নামী লীগের ও জনগণের বিজয়ের কথা বলিলেন না। বিজয়-দিবস 
উদযাপনের কথাও ঘোষণা করিলেন না। বরঞ্চ পূর-প্রকাশিত চার 
শর্তেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন। এ সব শর্ত পূরণ হওয়ার পরে পরি- 
যদে যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করিবেন, সে কথারও পুনরুক্তি 
করিলেন । সেই একই কথা ঃ শহীদদের মৃতদেহের উপর দিয়া ২৫শে 
মার্চের পরিষদে যোগ দিতে না পারার কথা। আমার সমস্ত স্বপ্ন ও 
কল্পনা এক দমকা হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। শেখ মুজিবের মত 
অসাধারণ কাওজ্ঞানী ও বাস্তববাদী জন নেতা পরিষদে যাওয়া-না- 
যাওয়ার আকাশ-পাতাল প্রভেদঢা, দুই এর রাজনৈতিক তাৎপর্যযট! 
এবং সংগ্রামের ট্যাক্টক্সের পার্থকাটা বুঝেন নাই, এট! আমার 
কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। সগ্রামের এই সুস্পষ্ট ট্যাকটক্যাল এড- 
ভান্টেজটা শেখ মুজিবের মত অভিজ্ঞ সংগ্রামী নেতা না বুঝিয়া 
শত্রপক্ষের হাতে তুলিয়। দিতেছেন, এ? আমার মন কিছুতেই মানিয়া 
জইল না। ফাজেই মনে হইল, ডাঃ ফঘলে রাব্বির ফথাই ঠিক। 


(৭১১) 


নাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


তিনি বলিয়াছিলেন ই শেখ মুজিবের বাড়ি-ঘেরাও করা চার-পাঁচ 
হাজার তরুনকে যেভাবে স্বাধীনত। স্বাধীনতা চিৎকার করিতে তিনি 
দেখিয়া আসিয়াছেন, তাতে শেখ সাহেব নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিমত কাজ 
করিতে পারিবেন বলিয়! তার বিশ্বাস হইতেছিল না। আমি তার 
কথাট। উড়াইয় দিয়াছিলাম । এখন বুঝিলাম, ডাঃ রাবিবির ধারণাই 
ছিল ঠিক। অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী মুজিব তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদিন 
স্বাধীনত1 ঘোষণ। করেন নাই সত্য, তবে তরুণদের চাপে অন্ততঃ 
তাদের মন রাখিলেন। শুধু তাদেরে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই পরিষদে 
যোগ না দিবার বাণাপারটায় এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক ব্র্যাভাডে। প্রদর্শন 
করিলেন । স্বাধীনতা যোষণার দাবিদার তরুণদেরে খুশী করিবার 
জন্য শেখ মুজিব আরো দৃইট1 কাজ করিলেন। প্রথমত £ উপসংহারে 
তিনি বলিলেন £ আজ্িকার সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম । দ্বিতীয়ত £ 
কিছুদিন ধরিয়া তিনি সব বন্তৃতার শেষ করিতেন এক সংগে 'জয় 
বাংলা' “জয় পাকিস্তান বলিয়া । এই দিনকার সভায় প্রথম ব্যতি- 
ক্রম করিলেন । শুধু 'জয় বাংলা' বলিয়া বন্তৃতা শেষ করিলেন। 
ধার নিজেরা উল্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া দাবি করেন, 
তাদের কেউ কেউ আগার এই কথার প্রতিবাদ করেন। তারা 
বলেন, শেখ মুজিব ৭ই মার্চের সভাতেও “জয় বাংলা" “জয় পাকিস্তান' 
বলিয়া বন্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন। আমি যখন বলি যে পরদিন 
আমি রেডিও টেলিভিশনে নিজ কানে তার বক্তা শুনিয়াছি এবং 
তাতে 'জয় পাকিস্তান” ছিল না, তার জবাবে তারা বলেন, পরদ্দিন 
রেকর্ড ব্রডকাস্ট করিবার সময় এ কথাটা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। 
যাক, আমি নিজ কানে যা শুনিয়াছিলাম, তাই লিখিতেছি। 
বক্তংতা শেষ করিয়াই মুজিব সভামঞ্চ ত্যাগ করিলেন। তাজুদ্দিন 
সাহেব মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া! খপ, করিয়। মাইকের স্ট্যাও 
চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন£ “এইবার মওলানা তর্কবাগীশ 
মোনাজাত করিবেন। সভার কাজ শেষ ।' মওলানা সাহেব তখনি 
দাইকের সামনে দুই হাত তুলিয়! মোনাজাত শুরু ফরিলেন। সমবেত 


(৭১২) 


নয়৷ অধ্যায় 


বিশ-পচিশ লক্ষ লোকের চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ হাত উঠ্রিরা পড়িল। 
মোনাজাতের সময় এবং তক্বিরের সময় কথ! বলিতে নাই । তাই কেউ 
কথা বলিলেন ন'। নড়িলেন না। যখন মোনাজাত শেষ হইল, তখন 
শেখ মুজিব চলিয়া গিয়াছেন । পট করিয়া মাইকের লাইন কাটিয়। গিয়াছে । 
স্পটতঃই বুঝা গেল, আর কেউ কিছু বলিতে না পারুক, এই জন্যই 
এ ব্যবস্থা! কর] হইয়াছিল । এতে এটা নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে তথাকথিত 
ছাত্র-নেতা ও তরুণদের যবরদস্তি ও হুম ধমফেও সেদিন শেখ 
মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার ইচ্ছা ছিল না। আগার বিবেচনায় এটা শেখ 
মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞ1 ও দুরদ শিতারই প্রমাণ । 


(৭) পরিষদে যোগ দিলে কি হইত 


কিন্ত এই ঘটনার আর একট দিক আছে। সে কথা আগেই 
বলিয়াছি। আরও আলোচনা একটু পরে করিতেছি। এখানে পরি- 
যদে যোগ দেওয়ার ট/াকটিকাল দিকটারই কথা বলিতেছি। ৬ই মার্চের 
রাতে ও পরের সকালে টেলিফোনের আলাপে এই দিকটার দিকেই আমি 
শেখ মুজিবের মনোযোগ আকধণ করিয়াছিলাম । আমি বলিয়াছিলাম ঃ 
“তুমি পরিষদে যোগ দাও। প্রথম দিনে ম্পিকার, ডিপুট ম্পিকার 
নিবাচন কর।' এ বিষয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল যে 
কাকে ম্পিকার ধরা হইবে, সে সম্বন্ধেও আমি আমার মত 
জানাইয়াছিলাম । আইউবের অনুকরণে দুইজন ডিপুটি স্পিকার 
কফরিতেও বলিয়াছিলাম। এক নম্বর ডেপুটি স্পিকার পশ্চিম-পাকিস্তান 
হইতে ও দুই নথ্র ডিপুট স্পিকার প্ুব-পাকিস্তান হইতে (তার 
অর্থ আওয়ামী লীগার হইতে ) নিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম । পশ্চিম- 
পাকিস্তানের কাকে এক নম্বর ডেপুটি স্পিকার করা হইবে, সে সম্বন্ধে 
ওয়ালী খা ও দওলতানার মতামত লইতেও বলিয়াছিলাম। এসব 
থুর্টিনাটির সবগুলিই ছিল ট্যাকটকাল গন্থা। কিন্তু আসল কথা 
ছিল স্টযাটেজির সুস্পই সুবিধার কথা । সে সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম ঃ 
"ম্পিকার-ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের পরেই তুমি “লিডান্র অব-দি-হাউসের' 


৪৬-- (৭১৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবা। তুমি ম্পিকারকে সম্বোধন করিয়া বলিবা, 
উভয় পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে একট সমঝোত। আনার জন্য 
প্রেসিডেণ্ট যে অনুরোধ করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে স্পিকার মহোদয় 
যেন সাত দিনের জন্য হাউস মুলতবি করিয়া দেন। তোমার 
ইশারা-মত স্পিকার তাই করিবেন। তোমরা আলোচনায় বসিব1। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপস্থিতিতেই এটা হইতে পারে । আলোচন। 
সভায় তোমাদের পক্ষের বক্তব্য হইবে £ "সংবিধান সম্বন্ধে একমাত্র 
আওয়ামী লীগেরই ভোটারদের কাছে নিরাচনী-ওয়াদা আছে। 
পশ্চিমা কোনও পার্টিরই তেমন ফোন ওয়াদা নাই। তাছাড়া 
নিবাচনের পরে আওয়ামী-মেম্বররা আল্লাকে হাযিরনাধির জানিয়া 
জনতার সামনে হলফ, লইয়াছেন। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগেশ 
ছয় দফাকে ভিত্তি করিয়াই সংবিধান রচনা করা হউক ।' 

“তোমাদের পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া পশ্চিম-নেতার৷ রাধী হইলে ত 
ভালই । রাষী না হইলেও তোমার কোনও অসুবিধা নাই। সাত 
দিন পরে আবার পরিষদের বৈঠক বসিবে ৷ প্রথমেই তুমি দীড়াইয়া 
শ্পিকারফে বলিব £ আমাদের আলোচন। সাফল্যের পথে অনেক দুর 
অগ্রসর হইয়াছে । আরও একটু সময় দরকার । আরও সাত দিনের 
জন্য সভা মুলতবি হউক । 

"যতদিন ইচ্ছা তুমি এমনি করিয়া হাউস মুলতবি করাইবা । 

“এই পশ্থার এড ভানটেজ এই যে হাউসের উপর প্রেসিডেণ্টের কোনও 
ক্ষমতা থাকিবে না । একক ক্ষমতা থাকিবে স্পিকারের । স্পিকার যতদিন 
ইচ্ছা এমনিভাবে হাউস চালাইতে থাকিবেন। প্রেসিডেন্ট কিছুই করিতে 
পারিবেন না, এল্‌.এফ..ও.-নির্ধারিত এক'শ বিশ দিনের আগে । 

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতদিন যাইবে না। তার আগেই প্রেসিডেণ্ট ই্লা- 
হিয়া! সহ পশ্চিম] নেতার বলিয়া ফেলিবেন যে, স্টযাটোজি ও ট্যাক্টিক্স্‌ 
উভরটাতেই পশ্চিমারা তোমার কাছে হারিয়। গিয়াছেন। তোমার কথামত 
শাসনতাধিক সংবিধান রচন। করিতে তাদের অধিকাংশই রাষী হইবেন । ত1 
নাও যদি হয়, তবু যে ডেডলক্‌ স্থষ্টি হইবে, তাতেও তোমার জয় হইবে ।” 


(৭১৪) 


শয়। অধ্যায় 


আমার ধারণ ছিল, মুজিব আমার যুক্তির সারবত্ত মানিয়। লইয্লাছেন। 
তিনি সেন্তেই কাজ করিবেন । কিন্তু এই মার্চের বক্তৃতায় আমি নিরাশ 
হইয়াছিলাম ॥। তবু আশ! ছাড়ি নাই। পরবতী এক ঘোষণায় শেখ 
মুজিব বলিয়াছিলেন, তিনি মওলানা ভাসানী, জনাব আতাউর রহমান 
খ] ও অধ্যাপক মুযাফফর আহৃমদের সংগে আলোচনা করিবেন। কথা 
শুনামাত্র ন্যাপ নেতাদেরে জানাইলাম, আতাউর রহ্‌মান খা! সাহেবকে 
নিজে বলিলাম, শেখ মুজিবের সংগে আলাপ করিতে । আতাউর রহমান 
সাহেব বলিলেন £ যদিও এ ঘোষণা খবরের কাগযে পড়া ছাড়! আর 
ফিছুই তিনি জানেন না, মানে শেখ মুজিব তাকে টেলিফোনেও অনুরোধ 
করেন নাই, তবু তিনি যাইবেন এবং যাতে মওলানা সাহেব ও মুযাফফর 
সাহেবও ষান, তার চেষ্টাও তিনি করিতেছেন। আমি আতাউর রহমান 
সাহেবকে মুজিবের বরাবরে জামার উপদেশের কথা বলিলাম এবং তিনিও 
যাতে শেখ সাহেবকে অমন পরামর্শ দেন, সেজন্ত তাকে অনুরোধ করিলাম । 
প্রেসিডে্ট ইয়াহিয়। ঢাকায় আসিবার আগেই যাতে এটা হয়, তারও 
আবশ্যকতা আতাউর রহূমান সাহেবকে বুঝাইলাম । 

তিনি রাষী হইলেন । একরপ নিজেই উদ্যোগী হইয়! শেখ মুজিবের 
সাথে দেখা করিলেন। সেখান হইতে তিনি সোজা আমার বাসায় 
আমিলেন। তাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে । সে আলোচনায় 
আমার মত পরামর্শ তিনিও দিয়াছেন। বরঞ্চ আরে বেশী দৃঢ়তার সংগে 
আরে] অগ্রসর পরামর্শ তিনি দিয়াছেন। তার পরামর্শ ও যুক্তি মোটামুটি 
আমাম্ইই মত হইয়াছে । তবে তিনি আরও একটু আগাইয়। বলিয়াছেন 
যে, নিজের মেজরিটির জোরেই ছুয়-দফ ভিত্তিক একটি সংবিধান রচনা! 
করিয়া ফেলাই শেখ মুজিবের উচিৎ । মোট কথা পরিষদ বয়কট করার 
তিনি বিরোধী, দৃঢ়তার সংগে সে কথা তিনি শেখ মুজিবকে বলিয়। 
দিয়া আসিয়াছেন। 

সুতরাং দেখা গেল, আমরা ধারা শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিবার দাবি 
রাখি, দায়িত্বও আছে এবং ধাদের পরামর্শের দাম আছে বলিয়! আওয়ামী 
লীগের ও জনগণের অনেকে মনে করেন, তাদের অনেকে না হউক, 


(৭১৫ ) 


রাজনীতির পঞ্ণশ বছর 


কেড-কেউ আমরা মুজিবকে পরিষদে যোগ দিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম 
এবং সেট। দিয়াছিলাম প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার সংগে তার সাক্ষাৎ হইবার 
আগেই । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়! ঢাকা আসেন ১৫ই মার্চ এবং এ দিন 
হইতে অশ্ততঃ ২৪শে মার্চ পর্বস্ত পুরা দশ দিন শেখ মুজিব ও প্রেসিডেণ্ট 
ইয়াহিয়ার মধ্যে কথাবার্তা হয় । এ কথাবার্তার বিষয়ে পরে আলোচনা 
করিব । এখানে ও-কথাটার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে আমাদের 
পরামর্শ রাখিবার হইলে সে সুযোগ শেখ মুজিবের প্রচুর ছিল। তবু যে 
শেখ মুজিব আমাদের পরামর্শ-মত কাজ করেন নাই, তার অনেক কারণ 
থাকিতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা তখনও ছিল, আজও 
আছে, ত1 এই যে, শেখ মুজিব চাপে পড়িয়াই আমাদের পরামর্শমত 
কাজ করিতে পারেন নাই । যা হোক, পরিষদে ষোগ না৷ দেওয়াটা, 
আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, শেখ মুজিবের একট] মস্তবড় ভুল। এ ভুলের 
দরুলই ২৫শে মার্চের নিষ্ঠর ঘটনা ঘটিয়াছিল। অন্যথায় ত! ঘটিত না। 
ব্যাপার অন্তরূপ হইত । তাতেও শেখ মুজিবেরই জয় হইত । 


(৮) অপর দিক 


এ সমস্ত ব্যাপারটারই অন্ত একটা দিক আছে" সে কথাও আগেই 
বলিয়াছি। সে দিকটারই আলোচন! এখন কর! যাউক। 

আমি যেমন মনে করি, ৭ই মার্চের সভায় শেখ মুজিব ভুল 
করিয়াছিলেন প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার পরিষদ ডাকার ব্যাপারটার 
সুযোগ গ্রহণ ন। করিয়া, তেমনি একশ্রেণীর লোক আছেন ধার 
মনে করেন, এই মার্চে শেখ মুজিব ভূল করিয়াছিলেন এ দিন 
্বাধীনত] যোষণা না করিয়া । এদের কেউ কেউ কাগযে-ফলমে সে 
কথ! বলিয়াছেন, অনেফে আমার সাথে তকও করিয়াছেন। তীদের 
মত এই যে, শেখ মুজিব যদি ৭ই মার্চের ঘোড়-দোড়-ময়দানেন্ন 
পচিশ লাখ লোকের সমাবেশে স্বাধীনতা ঘোষণা হরিয়! গবর্নর 
হাউস, রেডিও স্টেশন ও ক্যাণ্টনমে্ট দখল করিতে অগ্রসর হইতেন, 
তবে একরপ বিনা-রক্তপাতে তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন ফরিতে 


(৭১৬ ) 


নয়৷ অধ্যায় 


পারিতেন। তাতে পরবতী কালের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও নয় মাসের 
যুদ্ধ, তাতে ভারতের সাহায্য, এসব কিছুরই দরকার হইত না। 

এই মতের আমি দৃঢ়তার সংগে প্রতিবাদ করি। আমার ক্ষুদ্র 
বিবেচনায়, এ ধরনের কথা ধারা বলেন অথবা চিস্তা ধারা ধরেন, 
তাদের রাজনীতি বা সমরনীতির কোনও অভিজ্ঞতা নাই। তার৷ 
বড় জোর থিওরিস্ট মাত্র । ৭ই মার্চের সভায় 'ম্বাধীনত1 ঘোষণা 
না৷ করিয়া মুজিব কত বড় দুরদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেটা 
বুঝিবার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এ সব থিওরিস্টের নাই । এ 
সম্পর্কে অনেক থাই বলা যায়। সেসব কথারই মোটামুটি দুইটা 
দিক আছে। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবের সামনে সে দুইটা দিকই সমান 
জোরে উপস্থিত ছিল। এক, যুক্তির দিক। দুই, বাস্তব দিক। 
সক্ষেপে এই দুইট1 দিক সম্বন্ধেই বল। চলে, কোন দিক হইতেই ই 
মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা সমীচীন হইত না। যুক্তির দিক হইতে 
হইত না এই জন্ত যে, প্রেসিডেণ্টের পক্ষে বেআইনীভাবে পরিষদের 
বৈঠক বাতিল করাটাই স্বাবীণতা যোবণার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল 
না। আর বাস্তবতার দিক হইতে এটা সমীচীন হইত না এই জন্য 
থে তাতে সভ'য় সমবেত বিশ লাখ নিরস্ত্র জনতাকে সংগ্রীন উ'- 
কর। স্সহ্জিত সামরিক বাহিনীর গুলির মুখে ঠেলিয়া৷ দেওয়া! হইত । 
তাতে নিরস্ত্র জনতাকে জানিয়ান€য়াল। বাগের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে 
বছগুণে বিপুল নিষ্ু্তম হত্যাকাণ্ডের শিকার বানানো হইত । হত্যা- 
কাণ্ডের বাদেও যে সব নেত। বাঁটিয়া থাকিতেন, তাদেরে গ্রেফতার 
করা হইত। বিচারও একটা হইত । তার ফলও জানা কথ।। 
ফলে শ্বাধীনতার ব৷ অটোননির আন্দোলন বছ দিনের জন্য চা'প। পড়িত। 
প্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশের পক্ষে সেটাই হইত অনেক বেশ 
গুরুতর লোকসান। 

অতএব ৭ই মার্চ স্বাধীনত1 যোষণা না করিয়া শেখ মুজিব যোগ্য 
জন-নেতার কাজই করিয়াছেন, এ কথা নিঃসনেহে বলা যাইতে 
পারে। রাজনীতির দিক হইতেও শেখ মুজিবের এই আচরণ যে 


(৭১৭ ) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


নির্ভুল হইয়াছিল এবং জনগণের সমর্থন পাইয়াছিল, তার বড় প্রমাণ 
এই যে অসহযোগ আন্দোলন তাতে স্তিমিত না হইয়া বরঞ্চ আরও 
জোরদার হইয়াছিল । স্বাধীনতা ঘোষণা না করিয়াও শেখ মুজিব 
কার্য্যতঃ পরবতী -আঠার দিন স্বাধীন পর্ব-পাকিস্তানের শাসন-ভার 
হাতে পাইয়াছিলেন। স্টেট ব্যাংকসহ সবগুলি ব্যাংক, টেলি, 
পোস্ট অফিস সবই শেখ মুজিবের ডাইরেক্টিভ-মত চলিয়াছিল। 
কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দখল বা আধিপত্যই তখন ছিল না। 
ব্লাজনীতির অবস্থাও তাই ছিল । ১ই মার্চ মওলানা ভাসানী ও 
আতাউর রহমান খা পণ্টন ময়দানে এক জনসভায় আওয়ামী লীগ 
দাবির সনর্থন করেন। ইয়াহিয়া ও পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদেরে 
শেখ মুজিবের সাথে আপোস করিতে উপদেশ দেন। মুজিবের দাবি 
লাহেোর-প্রস্তাব-ভিত্তিক, এ কথাও তারা স্মরণ করাইয়া দেন। উভয় 
নেতাই পশ্চিমা-নেত্বন্দ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন ঃ 'শেখ মুজিবকে 
আপনারা অবিশ্বাস বা উপেক্ষা করিবেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের গোটা 
জনতাই মুজিবের পিছনে ॥ 

প্রশাসনিক পর্যায়ে চিফ সেক্রেটারি মিঃ শফিউল আযমের সভা- 
পতিত্বে ১২ই মার্চ সি. এস. পি. এসোসিয়েশন ও ই. পি সি. 
এস. পি. এসোসিয়েশনের যৃক্ত বৈঠকে আওয়ামী লীগের দাবি ও 
আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

বিচার বিভাগের ৪ সেই কথা । ঢাক হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস 
মিঃ বদরুদ্দিন সিদ্দিকী নব-শিযুক্ত গবর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে 
হলফ. গড়াইতে অস্বীকুতি জানাইয়া ইতিহাস টি করেন। এই 
ভাবে মুজিবের জয় সবায্মক ও পরিপূর্ণ হয় । 


(৭১৮) 


উপাধ্যায় চার 
ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক 


(১) ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন 


এমনি অবস্থার ১৫ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া! ঢাকায় 
আসেন। সেআসাটাও হিল শেখ মুজিবের অনুমতিসাপেক্ষ । তিনি 
১২ই মার্চ পিণ্ডি হইতে করাচি আসিয়! যেন শেখ মুজিবের অনুমতির 
অপেক্ষাই করিতেছিলেন । ১৩ই মার্চ হ্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী 
খা শেখ মুজিবের সাথে তার ধানমণ্ডির বাসভবনে অনেকক্ষণ আলোচনা 
করেন। এরপর শেখ মুজিব রিপোর্টারদেরে বলেন যে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া 
ঢাকা আনিলে তিশি ভার সাথে আলোচনায় বসিতে রাখী আছেন। 
ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে চজিব-ওয়ালী আলোচনার এটাও একট 
বিষয় ছিল । শেখ মুজিব এমন একটা কিছু বলুন, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার 
ইচ্ছাও বোধ হয় তাই ছিল । শেখ মুজিবের এই ঘোষণায় তার দিক 
হইতে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পরিফার হইয়াছিল। তবু কিন্ত প্রেসিডেণ্ট 
ইয়াহিয়ার অভিপ্রায় কিছুই বোঝা খাইতে ছিলনা । ১৫ই গার্চ বেলা 
অপরাহ্ন আড়াইটায় প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া? ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরনের 
আগে পর্সস্ত রেভিও পাকিস্তানে ব! সংবাদ-এজেন্সির তরফ হইতে এ বিষয়ে 
কিছুই বল হয় নাই । কাজেই বোকা যায়, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার ঢাক। 
আগমনটা গোপন রাখাই সরকারের ইচ্ছা ছিল। ফলে জনসাধারণ 
এ বিষয়ে কিছুই জানতে গারে নাই। এয়ার পোর্ট হইতে প্রেসিডেণ্ট 
ভবন পর্যন্ত সারা রাস্তায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ই.পি- আর. মোতায়েন 
দোখয়া যা কিছু অনুমান করা গিয়াছিল মাত্র । 

যা হোক বেল] আড়াইটায় প্রেসিডেট ইয়াহিয়া! ঢাকা পৌছিলেন। 
তার সাথে আসিলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবদুল হামিদ, 
পীরযাদা ও ওলহাসান প্রভৃতি আরো কয়জন জেনারেল । এদের সংগে 


(৭১৯) 


নাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


আসিলেন সুপ্রিম কোটের সাবেক প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এআর, 
বর্নেলিয়াসও । তিনি তৎফালে প্রেসিডেণ্টের আইনমন্ত্রীও ছিলেন। 

এয়ারপোর্টে প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা করিতে গবর্নর লেঃ জেনারেল 
চিক! খানও আরও কতিপয় সামরিক-অসামরিক অফিসার ছাড়া আন 
ফেউ যান নাই। প্রেসিডেট এয়ারুপোর্টে সমবেত রিপোর্টারদেরে 
এড়াইয়া সোজা প্রেসিডেণ্ট ভবনে চলিয়া যান। প্রেসিডেণ্ট ভবনে 
সাংবাদিকরা তার সাথে দেখা করিতে চাহিলে প্রেসিডেন্ট তাতেও অসন্ত 
হন। প্রেসিডেণ্টের পি.আর.ও. সাংবাদিকদেরে আরও বলেন যে, 
প্রেসিডেট কতদিন ঢাকায় থাকিবেন, কবে ফিরিয়। যাইবেন, তাও তিনি 
বলিতে পারিবেন না। মোট থা, সনস্ত ব্যাপারটাই ছিল ঢাকৃ-ঢাক্‌ 
ঘুর-ঘুর অবস্থা । তবে প্রেসিডেটট আওয়ামী নেত্ব্ল্ের সংগে সাক্ষাত 
করিবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেণ্টের পি.আর.ও. সাংবাদিক- 
দেরে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট গত জানুয়ারি শাসের ১১ই 
ও ১২ই তারিখে আওয়ামী নেতৃব্ন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 
পি.আর.ও. বোধ হয় পরোক্ষভাবে বলিতে চাহিয়াছিলেন যে প্রেসিডেন্ট 
আওয়াম।-নেতৃবন্দের সাথে কথাবাতা বলিতেই আসিয়াছেন। কিন্ত 
এই সহজ কথাটাই সোঞ্জাভাবে বঞিিতে পারেন নাই । সব অবস্থ। 
'এমনই অনিশ্চিত ছিল । ১১ই ও ১২ই জানুয়ারি সত/সত্যই প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিন্লা আওয়ান) নেতৃবৃন্দের সাথে কবথাবাতা বলিয়াছিলেন। প্রথম 
টিনের পান্দাতট1 হিল হ্ঙ্গাহিযা-মুজিবের মধ্যকার একান্ত ব/ক্তিগত 
মোলাকাত। কাপ ও পদ্দে কোন সহযোগী ছিলেন না। দ্বিতীয় দিনের 
মোলাকাতে শেখ মুজিবের সংগে ছিলেন তার প্রথন ফাতারের সহকমীদের 
»ধো সৈয়দ নধরুল ইসলাম, ভাজুদ্দিন আহুমদ, খোন্দকার মুশতাক 
আহ্স্দ, ক্যাপ্টেন মোহাল্রদ ননলনুর আলা, এ*.এইচ.এম. কামরুষধামান। 
প্রেসিডেন্টের সহযোগী ছিলেন লেঃ জেঃ গীরযাদা ও প্ব-পাকিস্তানের 
তৎকাণিন গবর্ণর ভাইস-এডম্রাল আহসান । সে আলোচন। সম্তোষ- 
জনক হইয়াছিল বলিয়। তৎকালে জানান হইয়াছিল। 


(৭২০) 


নয়া অধ্যায় 


(২) বৈঠক শুরঃ 
ংবাদপত্র রিপোর্টাররা তথ। জনসাধারণ আগে হইতে কিছু জানিতে 
না পারিলেও পরদিন ১৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও আওয়ামী 
নেতৃত্ন্দের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়। প্রথম দিনের বৈঠক ১৫০ মিনিট 
স্বামী হয়। উভয় পক্ষেই কয়েকজন করিয়। সহকারী ছিলেন। দ্বিতীয় 
দিনের ( ১৭ই মার্চ ) বৈঠকও ১৫০ মিনিট স্থায়ী হয়। এই দিনের বৈঠক 
ছিল একান্ত । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বা শেখ মুজিবের সাথে কোনও 
সহফারী ছিলেন না । তবে দ্বিতীয় দিনের বৈঠফে যোগদানের আণে 
শেখ সাহেব তার প্রথম কাতারের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা 
করিয়। গিয়াছিলেন। 
এই বৈঠক চলে বিরতিহীনভাবে ২০শে মার্চ পর্যস্ত। দুই পক্ষ 
হইতে যুক্তভাবে কিম্বা কোনও পক্ষ হইতে এককভাবে এইসব আলোচনার 
বিষয়-বস্ত বা আলোচনার ধারার বিষয়ে কোনও বিবৃতি বাহির হয় 
নাই। কিত্ত সাংবাদিকদের প্রশ্থের উত্তরে শেখ মুজিব নিজে, কখনও 
তার সহকমীদের কেউ-কেট, বলিয়াছেন ঃ আলোচনায় অগ্রগতি হইতেছে । 
এই মুদদতের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতা শেখ মুজিবের 
সাথে তার বাড়িতে দেখা-সাক্ষাত ও আলোচনা করেন। এদের মধ্যে 
হ্যাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খা মুসলিম লীগের নেতা মমতাজ %গলতানা, 
জমিয়তে-ওলামার নেতা মুফতি মাহুমুদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এদের সংগে শেখ মুজিবের কি আলোচনা হইয়াছে, 
ত প্রকাশ নাই। 


(৩) বৈঠক ব্যর্থ 

তবে এই আলোচনা চণিতে থাকাকালেই ২১শে মাঠ তারিখে 
স্টডেপ্টস্‌ আকশন কমিটি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই আপিল করেন যে 
২৩শে মার্চকে বরাবরের মত 'পাকিস্তান-দিবস' রূপে পালন না 
করিয়। “প্রতিরোধ দিবস' উদযাপন করিতে হইবে এবং পাকিস্তান 
নিশানের বদলে 'শ্বাধীন বাংলাদেশ পতাক।' উত্তোলন করিতে হইবে। 


(৭২১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


বলা আবশ্যক যে "স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাফা' রূপে একটি 
পতাকা একদল ছাত্র ইতিমধ্যেই চালু করিয়াছিল। ৭ই মার্চের ঘোঁড়- 
দোঁড় মাঠের সভায় এই পতাকা! অনেক দেখা গিয়াছিল। শেখ 
মুজিবকে দিয়া এই পতাকা উড়াইবার, মানে বাংলার স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিবার, খুব জোর চেষ্টা হইয়াছিল । শেখ মুজিব বুদ্ধিম্তার 
সাথে এই চেষ্টা প্রতিহত করেন । 

এ অবস্থায় ২১শে মার্চ (বুধবার) ছাত্র-সংগ্রাম কমিটির এ 
ঘোষণায় অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। অনেকেই ধরিয়৷ নিয়া ছিলেন 
যে, ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক ব্যর্থ হইতে যাইতেছে । একদিকে শেখ 
মুজিবসহ আওয়ামী নেতৃবন্দ বলিতেছেন আলোচনার অগ্রগতি 
হইতেছে, অপর দিকে আওয়ামী লীগের ছাত্রক্রণট বলিতেছেন 
স্বাধীন বাংলা পতাকা উড়াইতে এবং “পাকিস্তান দিবস" পালন ন 
করিতে । এটা স্পষ্টতঃ অনেফের ভনুই বিভ্রান্তিকর ছিল। কিন্তু আমার 
মত অনেক 'বুদ্ধিনান' এই বলিয়া ও ভাবিয়া সান্বনা পাইয়াছিলেন 
যে, আলোচনায় প্রেসিডেট ও পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতাদেরে চাপ 
দিবার উদ্দেশ্যেই আওয়ামী নেতার! ছাত্রদেরে দিয়! ওট? করাইতেছেন। 
আসলে ওটা! স্বাধীনতা-টাধীনতা কিছু নয় । 

২১শে মার্চ ঘটনার বা দুর্ঘটনার আরও উন্নতি বা অবনতি হয়। 
পনর জন সহকমী লইয়া পিপল্স পার্টির নেতা যুূলফিকার আলী 
ভুটে! ঢাকা আসেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ডাকেই 
তিনি আপিয়াছেন। 

এ দিন তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন । শেখ 
মুদ্িবও এ দিন প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। কিন্ত দুইজনই 


আলাদা ভাবে। 
(8) পরিষদ আবার মুলতবি 


পরদিন সোগবারও (২২শে গার্চ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব 
ও মিঃ ভুটোর মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় । এর পর ২৩শে মার্চ প্রেসিডেন্ট 


(৭২২) 


নয়। অধ্যায় 


ভবন হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ২৫শে মা পরিষদের যে 
বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইল । 
পরিষদ-বেঠক স্থগিতের এই ঘোষণা শেখ মুজিবের সন্তিক্রমে হইর়া- 
ছিল বলিয়া ঘোষণায় দাবি কর! হইয়াছিল । 
শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের তরফ হইতে এই স্থগিতের 
ঘোষণার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। শেখ মুজিব ও মিঃ ভূটোর 
সহিত আলোচনার পরপরই প্রেপিডে্ট এই ঘোষণ1 করায় যুক্তি- 
গত ভাবেই সফলেরই এই ধারণ] হইয়াছিল যে, শেখ সাহেবের 
সন্মতিক্রমেই এটা ঘটিয়াছিল। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় প্রকৃত অবস্থাই 
বল। হইদুছে। 
এই কারণে এই ঘোষণা প্রকাশের সাথে-সাথেই আমার মনে 
হইয়াছিল যে শেখ মুজিব শুধু চালে ভুল করেন নাই, তিনি 
ইয়াহিয়া-ভুট্টোর পাতা ফাদে পা দিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আসন্ন 
পরিষদ-বৈঠকই ছিল শেখ মুজিবের হাতের প্রধান হাতিয়ার । এটা 
কি করিয়া তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের হাতে তুলিয়া! দিলেন, এ কথা আমি 
তখনও বুঝি নাই, আজও বুঝিতে পারি নাই । 
বস্ততঃ মুজিবের আন্তরিক শুভানুধায়ী ও সমথক হওয়া সত্বেও, 
বরঞ্চ এই কারণেই, মুজিব-চরিত্রের এই দিকটা আমাকে পাড়া 
দিয়াছে । ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া বরঞ্চ ঘটনার ছ্বারাই তিনি 
নিয়ঘ্বিত হইয়াছেন বেশী। মুজিব অক্লান্ত পরিশ্রমী, দুর্জয় সাহসী ও 
দক্ষ সংগঠক হওয়া সত্তেও দরকারের সময় সিদ্ধান্ত নিতে তিনি 
হ্বিধ। করিয়াছেন। এই দ্বিধার সুযোগে ঘ্না নিজের গতিতে বা 
অন্ত কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। 
তাতেও মুজিবের দৃশ্যমান ফোন ক্ষতি হয় নাই। দৃশ্যতঃ মুজিব 
কোনও কাজে অসফল হন নাই। কিন্ত তার সবগুলি সাফল্যই 
চান্স ব! ঘটনাচক্রের দান। এ বিষয়ে আমার জানা সব রাজনৈতিক 
নেতার মধ্যে শেখ মুঞ্জিবই সবচেয়ে ভাগ্যবান । শক্র-মিত্রঃ পক্ষ-বিপক্ষ 
প্রকৃতি-পরিবেশ সবাই যেন মুজিবের অনুকূলে ষড়যগ্ত্র করিয়াই বিভিন্ন 


(৭২৩) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


দিকে ভিন্ন-ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যাই বক্সিযা থাকুন, 
পক্ষেই করিয়া থাকুন, আর বিপক্ষেই করিয়া থাকুন, সব গিয়া যোগ 
হইয়াছে মুজিবের জমার খাতায় । এতে নিঃসন্দেহে লাভ হইয়াছে 
প্রচুর। কিন্ত লোকসান হইয়াছে তার চেয়ে বেশী। তফাত শুধু এই 
যে, লাভটা দৃষ্টিগোচর, আর লোকসানটা অদৃশ্য । উভয়টাই আপাত । 
ভাগ্য তার পক্ষে, অগনিত ঘটনায় তা! প্রমাণিত হইয়াছে । তার 
ধারণাও স্দুঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সে বিশ্বাসের কথা 
তিনি একাধিকবার সগোৌরবে প্রকাশও করিয়াছেন। এই বিশ্বাসেই 
তিনি তার ভাগ্যকে, তথা ঘটনাকে, নিজের ফাজে লাগাইবার বদলে 
ঘটনা-আোতে গা ভাসাইয়। দিয়াছেন । আলোচ্য ঘটনা এই দিকফান 
সব চেয়ে বড় নধিনের একটি । 

সকলেরই মনে থাকিবার কথা, ৩রা মার্চ তারিখে ঢাঞচায় স্তাশনাল 
এসেমরির বৈঠক বসিবে, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার পর হইতেই 
পশ্চিম-পাকিস্তানের রিভিন্ন পার্টির নেতার ঢাকায় আসিয়া শেখ মুজিবের 
সাথে দেখা করিতে, ও তাকে সমর্থনের আশ্বাস দিতে, শুর করেন। আর 
পশ্চিম পাকিস্তানী এম.এন.এ* রা পিআই-এ.র ঢাকার টিকিট কিনিতে 
শুক করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি মিঃ ভুট্রে। পেশোয়ার হইতে ঢাকার বৈঠক 
বয়কট করার হুণকি দেওয়ার পরও পশ্চিম-পাকিস্তানী মেম্বরদের ঢাকার 
টিকিট কিনার এই হিড়িক অব্যাহত থাকে । এটা সংবাদপত্রে-প্রকাশিত 
সত্য যে, ভূট্রোর হুমকির পরও ৭৭ জন পশ্চিম-পাকিস্তানী এম.এন.এ. 
ঢাকার বৈঠকে খবোগদানে আগ্রহী ছিলেন। পিপল্স পার্টি ছাড়া আর 
সব পার্টনেতারাই ভূটোর এই হুমকির নিন্দ৷ করিয়াছিলেন । খোদ 
পিপল্স পাট রও কতিপয় মেম্বর তাই করিয়াছিলেন । পশ্চিম-পাকি- 
স্তানের মোট এম-এন-এ-সংখ্যা ১৪৪ জনের মধ্যে ৮& জনই পিপল্স 
পা্টির। অবশিষ্ট ৫৯ জনই শুধু অন্য পার্টির । ঢাকা-যাত্রী মেম্বর-সংখ্য। 
৭৭ জন হওয়ায় স্পট্ই প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ ১৮ জন পিপল্স পার্টির 
এম.এন.এ. মিঃ ভূট্রোর নির্দেশ অমান্ত করিয়াই ঢাকা বৈঠকে যোগদানে 
ইচ্ছ,ফ ছিলেন। 


(৭২৪) 


নয়৷ অধ্যায় 


এট! পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে খুবই স্বাভাবিক । শেখ মুজিব 
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একক ক্রিয়ার মেজরিটি পার্টির নেত]। 
কিন্ত তার এই একক মেজরিটিতে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও মেম্বর না 
থাকায় তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানের যে-কোনও পার্টির সহিত কোয়ালিশন 
করিম! স্থায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব চালাইতে পারেন, এট সকলের নিকট সুম্পষ্ 
হইয়। উঠিয়াছিল। তাই শেখ মুজিবের সমর্থন লাভের জন্য প্রতিষোণিত 
লাগিয়া গেল। শুধু মগ্রিত্বের লোভের কথা নয়। মন্ত্িত্বে শরিক হইতে 
পার্িলে দল-গত স্থবিধাও আপনিই হইবে, এটাও সকলের জানা কথা৷ 
মিঃ ভুটেো। পশ্চিগ্ পাকিস্তানের রাজনীতিতে নবাগত । ১৯৫৮ সালের 
নিবাচনে জয়লাভ তার একান্তই আকন্মিক সৌভাগ্য । মিঃ ভুট্রোর 
এই আকশ্মিক বিজয়ে মিঃ মমতায দওলতানা, মিঃ ওয়ালী খা, মওলানা 
মওদুদী প্রভৃতি পশ্চিম-পাকিস্তানী প্রবীন নেতার! নিশ্চয়ই খুবই বিশ্মিত, 
দুঃখিত ও লঙ্জিত হইয়াছিলেন। এটাকে নিতান্ত সাময়িক দুর্ঘটনা 
বালয়াও তারা মনে করিয়াছিলেন । পূর্ব-পাকিস্তানের একক নেত। শেখ 
মুজিবের সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঢুকিতে পারিলে অগ্লপদিনেই তারা এই 
সাময়িক পরাজর পাড়ি দিতে পারিবেন, এমন আশা তারা নিশ্চয়ই 
করিয়াছিলেন। এই আশায় তারা ছয়-দফা-ভিত্তিক শাসনতাঘিক 
সংবিধান রচনায়ও রাষধী হইতেন। আসলে “ছয়-দফা' যে পাকিস্তানের 
সংহতি-বিরোধী ছিল না, এ বিষয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্রো, দওলতানা-ওয়ালী 
খা, মওদুদী মাহুমুদ সবাই একমত ছিলেন। ছয়-দফার জন্য যে মুজিব- 
ভুট্ো-ইয়াহিয়া আলোচনা ভাংগে নাই, সত্য কথা এই ষে আপোস 
আলোচনা মোটেই ভাংগে নাই, ২৬শে মার্চের হামলা যে সম্পূর্ণ অন্ত 
কারণে হইয়াছিল, সে কথার বিস্তারিত আলোচনা অন্থত্র করিয়াছি । 
এখানে এ বিষয়টার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে ছয়-দফা-ভিত্তিক 
সংবিধান রচনায় শেখ মুজিবের সমর্থন করিতে পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্য 
সব পার্টই রাষী হইতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সুস্পষ্ট মেজরিটি দল 
পিপল্স পার্টিফে বাদ দিয় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা রাজনৈতিক 
বা ন্তারনৈতিফ দিক হইতে ঠিক হইত কি না, সে) আলাদ কথা । কিন্ত 


(৭২৫) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


পিপল্স পার্টিকে বাদ দিয়। অন্ত যে-কোনও বা সব পার্টিকে লইয়। মগ্তরিত্ব 
গঠন যে কোনও দিক হইতেই শেখ মুজিবের পক্ষে অন্যায় হইত না, 
এ বিষয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নাই । শেখ মুজিবের মত সংগ্রামী ও 
অভিজ্ঞ নেত1 এ ব্যাপারে কোনও ভুল করিতে পারেন না, এ বিশ্বাসেই 
পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সব পার্টি সমুহের নেতারা সদলবলে শেখ 
মুজিবের এমন জোর সমর্থন দিয়াছিলেন। 

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর স্তোক বাক্যে বা চাপে শেখ মুজিব পরিষদের 
বৈঠক পুনরায় মূলতবি করনে এবং পৃব- ও পশ্চিম-পাধিস্তানী এম. এন. এ.- 
দের পথক-পূথক অধিবেশনে রাষী হওয়াতেই এসব পশ্চিম পাকিস্তানী 
নেতার স্বপ্রভংগ হইল । শেখ মুজিবের সহায়তায় তাদের হারানো 
নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের আশা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল ॥। তার উপর পূব ও 
পশ্চিম-পাকিস্তানে পৃথক-পৃথকভাবে ক্ষমত। হস্তান্তরে শেখ মুজিব রাধী 
হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতার! স্পষ্টই বুঝিলেন, শেখ মুজিব গোটা 
পাকিস্তানের নেতৃত্ব নিজ হাতে না রাখিয়৷ পশ্চিম-পাকিত্তানের নেতৃত্ব 
ভুট্রোর হাতে ছাড়িয়। দিয়াছেন । 


পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিয়। 
গেলেন এবং একেবারেই নীরব ও নিরুংসাহ হইয়া গেলেন । নির্বাচনে 
একটি সীটও না পাইয়া শেখ মুজিব সেখানে যে শক্তির অধিকারী 
হইয়াছিলেন, এভাবে ত] হাতছাড়া হওয়ায় অতঃপর শেখ মুজিবের 
ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে ইয়াহিয়া-ভুট্রোর হাতে ন্যস্ত হইয়া গেল। আমি 
সেদিনও বিশ্বাস করিতাম এবং আজও করি যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের 
এসব নেত। শেখ মুজিবের সনর্থক থাকিলে ২৫শে মার্চের এ নিষুরতম 
হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক মুঢ়ত৷ সংঘটিত হইত না। 

২৩শে সার্চ ছুটির দিন বলিয়! কোনও বৈঠক হয় নাই । যাহোক, 
২৪শে মার্চও প্রেমিডেটট ভবনে আওয়ামী লীগের তিনজন নেত। জনাব 
সৈয়দ নযরুল ইসলাম, জনাব তাজুর্দিন আহমদ ও ডাঃ কামাল হুসেন 
প্রেমিডেণ্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠক 


(৭২৬) 


নয়া অধ্যায় 


সম্পকে ২৫শে মার্চের দেনিক খবরের কাগযে আওয়ামী লীগের তরফে 
এইরূপ সংবাদ বাহির হয় £ 

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের 
জন্য বংগবন্থু শেখ মুজিবর রহমান ও প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে মূলনীতি 
ংক্রাস্ত যে সমঝোত। হইয়াছে, তদনুযায়ী বিশদ পরিকল্পনা গতফাল 
বুধবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের কাছে সুম্পষ্ট ভাবে পেশ 
করিয়াছেন। বৈঠক শেষে জনাব তাজুদ্দিন আহমদ জানাইয়াছেন যে, 
বন্ধুর সাথে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া! খার মুলনীতি সংক্রান্ত যে 
মতৈক্য হইয়াছে, তদনুযায়ী তারা গতকাল উপদেষ্টাদের কাছে বিশদ 
পরিকল্পনা পর্ণাংগভাবে পেশ করিয়াছেন। পরিস্থিতির যাতে আরও 
অবনতি না৷ ঘটে, তার জন্ত আওয়ামী লীগ প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টাদেরে 
বিলম্ব-নীতি পরিহার করার আহ্বান জানাইয়াছেন । তার। জানাইয়াছেন 
যে, আওয়ামী লীগের ফরমূল। পুরাপুরি পেশ করা হইয়াছে । আওয়ামী 
লীগ নেতৃত্ব এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতীক্ষা! করিতেছেন ।, 


(৫) পাক-বাহিনীর হামলা 


এই পরিবেশে ২৭শে মার্চের রাত সাড়ে এগারটায় পাক-বাহিনী 
হাসল করে। হামলাট] ছিল ম্প্তঃই আকত্মিক। নেতবন্দের মধ্যে 
আলোচন। চঞ্গিতে থাকা অবস্থায় এমন আকশ্মিক সামরিক হামলা 
হওয়াতে অনেকেই মনে করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া ও তার সংগীদের আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাটা 
ছিল ন্ান্তই লোক-দেখানো ব্যাপার । দন্তর-মত৩ শয়তানি । সাম- 
রিক প্রস্ততির উদ্দেশ্যে তারা সময় নিতেছিলেন মাত্র । 


(৭২৭) 
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বড় আফারের পৃশ্ুক। এই পুস্তকে বলা হয় যে, ২৫/২৬ মার্চের 
মধারাব্রির পরে আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বিপ্রবের মাধ্যমে স্বাধীন 

ংলাদেশ ঘোষণা করিবার জন্য দিনক্ষণ ( ধিরো৷ আওয়ার ) 
নির্বাচিত করিয়াছিল। ম্পষ্টতঃই ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রের আগেই 
সামরিক হামলার ঘুক্তিযুক্ততার সমর্থনেই পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রের 
অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। এই হোয়াইট পেপারে দাবি করা 
হইয়াছে যে, আলোচন! চলাফালেই সরকার এই ষড়যন্ত্রের কথা সুস্পষ্টভাবে 
জানিতে পারিয়াছিলেন। যে সব প্রমাণ সরফার পাইয়াছিলেন, 
হোয়াইট পেপারে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । সে সব 
প্রমাণে বিশ্বাস স্বাপন করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে ২৫শে 
মার্চের রাত্রিবেলার হামলা) ছিল নিছক একটা ডিফেন্সিভ মুভ, । 
যুক্তিটা এই £ “ওরাই আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। তাই আমরাই 
আগে হামলা করিয়। তাদের অসদুদেশ্ ব্যর্থ করিয়া! দিলাম ।' কথাটা 
তথ্য হিসাবে কতদুর সত্য, তার বিচারে তদস্ত দরকার । কিন্ত যুক্তি 
হিসাবে কথাটা কতট। টেকসই, তার বিচার এখনি কর চলে । 

'ওর! ও আমরা' পক্ষ দুইটা এখানে আওয়ামী লীগ ও সরকার। 
আওয়ামী লীগ পার্টি সাম্প্রতিক নির্বাচনে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি 
দল। আর সরকার মিলিটারি-বুরোক্রাসি-সমঘিত বিপুল ও অসাধারণ 
শক্তিশালী গবর্নমেন্ট । এই দুই পক্ষের মধ্যে সামরিক কায়দায় অফেনসিভ,- 
ডিফেনসিভ, স্ট.যাটিজির কথা সরকারের মাথায় ঢুকাট। শ্তাত্তই অদ্ভূত 
ও অসাধারণ । আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী মেজরিটি পার্টি হইলেও 
তখনও রাহ্থীর ক্ষমতায় প্রতিষিত হয় নাই। কাজেই এই বিরোধের 
দুই পক্ষকে দুইটি রাই্রীয় ক্ষমতার বিরোধ বলা চলে না। পুর্ব 
পাকিস্তানে নির্বাচন-বিজয়ী দল রাস্তীয় ক্ষমতায় অধিষিত হইবার পরও 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনায় তারা বেয়াড়া প্রতীয়মান হইলে তাদেরে 
ক্ষমতাচ্যুত করিয়া কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন একাধিকবার করা হইয়াছে । 
শেরে-বাংলা ফফলুল হকের নেতৃত্ে যুক্ত্রষ্টের বিজয়কে একটি ব্যালট- 
বাক্স-বিপ্রব আখ্যারিত করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মর্ধাদায় 


(৭২৮ ) 


শয় অধ্যায় 


ওট1 একটা চরম আঘাতও বিবেচিত হইয়াছিল । প্রতিশোধ স্বরূপ 
কেন্দ্রীয় সরকার হক ম্রিসভাকে এবং স্বয়ং হক সাহেবকে পূর্ব-পাকিস্তানের 
স্বাধীনতার বড়যন্ত্রকারী দেশদ্রোহী অভিহিত ফরিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় 
সরকার কতৃক শেরে বাংলাকে গৃহ-বন্দী করা হইয়াছিল এবং অন্যতম 
মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার কর। হইয়াছিল । কেন্দ্রীয় সর- 
ফারের নির্দেশেই এ সব কাজ কর! হইয়াছিল বটে, কিন্ত হাতে কলমে 
তা করিয়াছিলেন প্রাদেশিক সরকারের দেওয়ানী ও পুলিস অফিসাররাই। 
গ্রেফতারের পূর্ব মূহুত পর্বস্ত এই সব অফিসার মগ্্রিগণকে মনিব বা বস্‌ 
মানিয়াছিলেন; তাদের হুকুমে কাজ করিয়াছিলেন। আর পর মৃহর্তেই 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বস্কে গ্রেফতার করিতেও তারা ছ্বিধ। করেন 
নাই। কারণ এটাই তাদের দ্রেনিং। নিজস্ব ও ব্যক্তিগত মতামত ও 
অভিরুচির উর্ধে ও বাহিরে “সরকারের নির্দেশ পালনই এদের শিক্ষ1। 
সরকার এখানে ইম্পার্সনেল অব্যক্তিক একট] ইন্স্টিটিউশান, একট! 
প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রীরা যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকেন, ততক্ষণ তারাও কার্যতঃ 
সরকার ৷ কিন্ত তাদেরে সরকারের অংগ বলাই ঠিক । কারণ তাদেরে 
ছাড়াও, তাদের বাইরেও, সরকারের অস্তিত্ব আছে এবং সেটাই আসল 
সরকার । এট] বুরোক্র্যাসি, আমলাতন্র। এই তন্ত্র বা শাসনযন্ত্র কাজ 
ধরে প্রেসিডেন্ট, গবর্নর, চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, আহ. জি., 
ডি. আই জি-., ডি. সি.* এস. পি. এই চ্যানেলের মাধ্যমে । এটাই 
বটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমের ধারা । এরা পার্মানেটে অফিশিয়াল ব। 
স্বায়ী সরকারী কর্মকর্তা । নিবাচিত সরকার ব1 মন্ত্রীর এ দের মাধ্যমে 
ও সহযোগিতায় সরকার পরিচালন করেন । 


৪৬-- (৭২৯) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


সর্বোচ্চ কর্মকর্তা প্রেসিডে্ট। তার অধীনস্থ ও হকুমবরদার গবর্নর । 
গবর্ণরের হকুমবরদার চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, আই. জি. 
ডি, সি, এস. পি ইত্যাদি সরফারী অংগপপ্রত্য'গ সবই মওজুদ ছিল ঘটনার 
দিন। আওয়ামী লীগ-নেতার! প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক আলাপ- 
আলোচনার আড়ালে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিতেছেন, এট! বুঝিতে 
পারার সংগে-সংগেই তাদের সবাইকে এবং শহরে উপস্থিত আরও 
কিছু নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগারকে গ্রেফতার করিলেই সনাতন প্রচলিত 
সরকারী নিয়মে কাজ করা হইত । এই গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র- 
তরুণ ও জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিলে তারও প্রতিরোধ করার 
সনাতন পণ্বা সরকারের জানা ছিল। শাসনযস্ত্রের মেশিনারি তাতে 
অভাস্তও ছিল। এঁ সনাতন গপণ্থায় সরকার অগ্রসর হইলে ২৫শে মার্চ 
ও তার পরে যা-যা ঘটয়াছিল, তাও ঘটিত না। অত-অত লোক- 
ক্ষয়ও হইত না। শক্তিশালী যালেম শাসক ও নিরস্ত্র মলুম শাসিতের 
সম্পর্কের বেল। বরাবর য। হইয়াছে, এখানেও তাই হইত । 

কিন্ত এ দিনকার পাকিস্তান সরকার এ সনাতন শাসক'শাসিতের 
সনাতন পন্থা গ্রহণ ন। করিয়া, এমনকি সে চিন্তাও না করিয়া, দুই যুধমান 
শাক্র পক্ষের মনোভাব ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? এপ্রশ্নের 
উত্তর পাওয়া কঠিন। কঠিন বলিয়াই তৎকালীন পাক-সরকার পরবর্তী- 
কালেও উত্তর দিবার চে! করেন নাই। চেষ্ট৷ করিবার পথও তারাই 
রুদ্ধ করিয়াছিলেন। কারণ আওয়ামী লীগের নেত, সরকারের নষরে 
সবচেয়ে বড় অপরাধী, শেখ মুজিবকে সত্য-সত্যই তার! গ্রেফতার 
করিয়াছিলেন। শেখ মুজিবও বরাবরের মতই বিনা-বাধায় ধরা 
দিয়াছিলেন। সরকারের কথিত যুধমান প্রতিপক্ষের সেনাপতির মত 
তিনি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কোন বাধাও দেন নাই, আত্মগোপনের চেষ্টাও 
করেন নাই। এটা কি আক্রমনোগ্ত শক্রপক্ষের সেনাপতির ফাজ? 
নিশ্চয়ই না। অতএব শেখ মুজিবের এ দিনকার আচরণই “হোয়াইট 
পেপারে'-বণিত 'আওয়ামী লীগের পরিকঙ্গিত হামলার" অভিযোগ মিথ্যা 
প্রমাণ করিয়াছে । 


(৭৩০) 


নয়া অধ্যায় 


(৬) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আচরণ 


তারপর ধরা যাক, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার ২৫শে মার্চের আচরণট1। 
এ দিনকার দৈনিক কাগয সমুহে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়াছিল যে, 
আগের সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের চূড়াস্ত বক্তব্য প্রেসিডেণ্ট 
ইয়াহিয়ার নিকট লিখিতভাবে পেশ করিয়াছেন এবং ২৫শের সন্ধ্যা-তফ 
প্রেসিডেণ্টের উত্তরের অপেক্ষ। করিতেছেন । প্রেসিডেণ্টের জবাব অনুকূল 
হইবে বলিয়াই তারা আশ] করিতেছেন । কিন্তু ২৬শে মার্চের সন্ধ্যায় 
বাস্তবে কি ঘটিয়াছিল? রাত আটটার দিকেও প্রেসিডেণ্টের তরফ হইতে 
কোনও আহট ন| পাইয়! আওয়ামী নেতারা জানিতে পারিলেন, 
প্রেসিডেন্ট ইরা হিয়। প্রেসিডেন্ট ভবন ছাড়িয়1 ক্যাণ্টনমেণ্টে চলিয়। গিয়াছেন । 
পরে শুনিতে পাইলেন, তিনি সন্ধ্যা ছয়টার সময়েই করাচির পথে ঢাকা 
ত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন ২৬শে মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে প্রেসিডেণ্ট 
ইয়াহিয়া! আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবকে গাল দিয়! ও আওয়ামী লীগ 
বেআইনী ঘোষণ! করিয়া যে অসাধু ও অভদ্র বিবৃতি দিলেন, আওয়ামী 
লীগ নেতাসহ পূরব-পাকিস্তানীর! বিস্ময়ে সে বন্তৃতা শুনিল এবং বুঝিল 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়। সত্য-সত্যই আগের সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। এট কি একজন হেড-অব-দি-স্টেটে ও হেড-অব.দি 
গবর্নমেন্টের যোগ্য কাজ হইয়াছিল? কেন তিনি নিজের এবং বারের 
এমন মর্যাদাহানিকর কাজ করিলেন? যে সব কথা তিনি ২৬শে মার্চের 
রেডিও পাকিস্তানের ব্রডকাস্টে বলিয়াছিলেন, তার একট। কথাও তিনি 
ঢাকায় বসিয়া, আলোচন! চলাকালে অথবা আলোচনা শেষে, বলেন 
নাই। আলোচন। অচলাবস্থায় আসিয়াছে ব। ভাংগিয়] যাইতেছে, এমন 
কোনও আভাসও তিনি ব। তার পক্ষে অন্ত কেউ দেন নাই । শেখ 
মুজিবকে ও আওয়ামী লীগকে তিনি যে “দেশদ্রোহী?” এবং সেজন্ত যে 
“অনেক আগেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কর? উচিৎ ছিল", একথা 
ঘুণাক্ষরেও তিনি দেশবাসীকে জানিতে দেন নাই। সেসব কথাই কি 
তিনি ঢাক! রেডিওতে বলিতে পারিতেন না? তিনি কি আওয়ামী 
লীগ-নেতাদের সামনেই বলিতে পারিতেন ন৷ যে, তাদের দাবি-দাওয়া 


(৭৩১) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


পাকিস্তানের অখণ্ডতত1-ও স্বায়িত্ববিরোধী; অতএব তিনি তা গ্রহণ 
ফরিতে পারিলেন না? তিনি কি ঢাকা বসিয়াই আওয়ামী লীগকে 
সশস্ত্র ষড়যদ্ত্রের দায়ে বে-আইনী ঘোষণ1 করিতে পারিতেন না? তিনি 
ফি নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভয় পাইম়়াই এই সাবধানতা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন? সোজ। কথায়, তিনি কি ভয়ে ঢাকা হইতে পলাইয়। 
ছিলেন? আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বিবেচনায় তিনি ভয়ে 
পলান নাই, পলাইয়াছিলেন তিনি লঙ্জায়। একজন জেনারেল ত 
দুরের কথা, একজন সামান্ত সৈনিকও এমন ভীরু হইতে পারেন, আমাৰ 
মন ত! মানিয়। লইতে পারিতেছে না। ত। ছাড়1, তিনি যর্দি নিজের 
নিরাপত্ত। সম্বন্ধেই এত ভয় পাইয়াছিলেন, তবে আর সবার নিরাপত্তার 
কথ! তার মনে পড়ে নাই কেন? সামরিক গবর্নরসহ আরও অনেক কজন 
জেনারেল ও লক্ষাধিক সৈন্য তখনও ঢাকা ও পুর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্ 
শহরে মোতায়েন ছিলেন । ওঁদের কারও নিরাপত্তার কথ তিনি ভাবেন 
নাই কেন? কাজেই তিনি ভয়ে নয়, লজ্জায় পলাইয়াছিলেন। ২৬শে 
মার্চের বন্ৃতায় তিনি যে সব উক্তি করিয়াছিলেন, আওয়ামী নেতাদের 
মুখামুখি মোকাবেলায় তিনি সে সব কথা বলিতে পারিতেন ন1। 
জঘন্য অপরাধী মন লইয়। কারও মুখামুখি ওসব কথ বল যায় না। 
রেডিওই এ ধরণের উক্তির উপযুক্ত মিডিয়াম । কথার মর্ম যাই হোক, 
আর যে মাধ্যমেই কথাগুলি বল! হোক, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার কথায় ও 
আচরণে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগের সহিত 
আলোচন! ব্যর্থ হইবার এবং ফলে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার মূল 
দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার, আওয়ামী লীগের নয় । 


(৭) মিথ্যা! অভিযোগ 

আওয়ামী লীগে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য পরবতীকালের 
(&ই আগস্ট) “হোয়াইট পেপারে" আনে! অনেক কথ! বল! হইয়াছিল । 
তার মধ্যে প্রধান কথাটা! এই যে, ইরা মার্চ হইতে আওয়ামী লীগের 
“তথাকথিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন” শুরু হওয়ার সাথে-সাথেই 


(৭৩২) 


ময়! অধ্যায় 


আওয়ামী লীগ ভলান্টিয়াররা এবং তাদের উস্কানিতে বাংগালীর। 
অবাংগালীদের উপর বর্ধর নির্যাতন ও হত্যাবজ্ঞ শুর করে। কথাট! যে 
সত্য নয়, তার প্রমাণ ৫&ই আগস্টে প্রকাশিত “হোয়াইট পেপার” নিজেই । 
এই হোয়াইট পেপারের এপেগিক্স 'জি'তে যে হিংসাত্বক কাজের তালিক। 
দেওয়৷ হইয়াছে, তাতে ২৬-২৭শে মার্চের চাটগ্গীর ঘটনা! হইতে শুর; 
করির। ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত মুদ্দতের দিনানুক্রমিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে । 
লক্ষণীয় যে এই সবই ২৬শে মার্চের পরের ঘটনা । সত্য হইলেও এগুলিকে 
আগ্রাসনী কাজ বলা চলে না। বড়জোর প্রতিশোধমূলক হবশংসত] বলা 
চলে। এই সব বিবরণে কোনও-কোনও জায়গার নৃশংসতাকে '২৩শে 
মার্চ হইতে ১ল] এপ্রিলের" ঘটনা বলিয়৷ এজমালি আকারে দেখান 
হইয়াছে । ২৩/২৪-এর ঘটন1 বলিয়। আলাদ] কোনও নৃশংসতার কথা 
বল। হয় নাই ॥ অসদুদেশ্যটা সুস্পষ্ট । 


উপাধ্যায় পাচ 
মুক্তি-যুদ্ব__জন-যুদ্ধ 


(১) অংগ্র।ম শরুঃ 


২ঞেশে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বরের ঘটনাবলী আমি সংক্ষেপে 
ডিংগাইয়! যাইতেছি। দুই কারণে । প্রথমতঃ, এইসব ঘটনার বিস্তারিত 
বিবরণ দেশী-বিদেশী খবরের কাগযে, বই-পুস্তিকায় এত বেশী বলা হইয়া 
গিয়াছে যে, পাঠকরা সবই জানিয়া ফেলিয়াছেন। আমি সে সবের 
পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। সে সব বিবরণীর মধ্যে যেটুকু অসংগতি ও 
পরম্পর-বিরোধিত। আছে, তারও অনেকগুলি পাঠকগণ নিজেরাই ধরিতে 
পারিয়াছেন। সেসব আলোচনার স্বানও এই পুস্তকে নাই ; যোগ;তাও 
আমার নাই । দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনাবলীর মধ্যে রাজনীতির চেয়ে যুদ্ধ- 
নীতিই বেশী। এর যতটুকু রাজনীতি, মাত্র ততটুকুই আমি প্রসংগত 
ও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব । 


( ৭৩৩) 


বাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


ন মাসের এই মুদ্দতটাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম দুই মাসের মুদ্দতটা ছিল একট] নিরোধ জংগী সরকারের পক্ষে 
নিরস্ত্র নিরপরাধী দেশবাসীর বিরুদ্ধে সরকারী দমন নীতির নামে একট? 
বর্বর ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। পরের পাচ মাস ছিল একটা বিদেশ 
দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ,গোট। দেশবাসীর সাবিক জন-যুদ্ধ। শেষের 
দুই মাস ছিল এট জনসমর্থনহীন পাকবাহিনী ও জন-সমথিত ভারতীয় 
বাহিনীর মধ্যে একট আন্তজাতিক যুদ্ধ । 

প্রথম দুই মাসের নিষ্ঠুরতার অনেকখানি আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি । 
২৫শে মার্চের পাকবাহিনীর অন্যতম টার্গেট পিলখানার ই. পি. আর. 
ছাউনি আমার বাড়ি থনে মাত্র তিন শগজদুরে। আর একটি টার্গেট 
ভাসিটি ক্যাম্পাসও এক মাইলের মধ্যে। ওখানকার গোলাগুলির 
আওয়ায ও আর্তনাদ কানে শুনিয়াছি। আর ই- পি. আর. ছাউনির 
গোলাগুলি চোখে দেখিয়াছি । ২&শে মার্চের মধ্যরাত থনে ২৭শের 
সকাল পর্যন্ত অবিরাম বত্রিশ ঘণ্ট1 এই গুলি-বিনিময় হয় । তার বেশ 
কিছু সংখ্যক গুলি আমার বাড়িতেও পড়ে। আমার বাড়ির দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকট1 গাছ-পালার ঘন জংগলে ঢাকা । একদম পাড়ার্গায়ের 
বাড়ির মত। এই কারণে ওই সব গুলির অধিকাংশ এ জংগলে বাধা 
পাইয়] ছর্ছর্‌ শব্দে মাটিতে পড়িয়াছে। মাত্র দু চারট। দেওয়ালে- 
জানালায় লাগিয়াছে। আমার বাড়ির দক্ষিণ দিককার যে সব বাড়ি 
আমার বাড়ির মত জংগলে মুরক্ষিত নয়, তাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি ও 
কিছু-কিছু খুন-জখমও হইয়াছিল । 

দুই রাত ও একদিন এইভাবে ঘরে বন্দী থাকিবার পর ২৭ মার্চের 
সকাল নটার দিকে রাস্তায় লোকজন ও কিছু-কিছু রিকৃশ। দেখা গেল । 
শোন। গেল কারফিউ কয়েক ঘণ্টার জন্ত তুলিয়। নেওয়া হইয়াছে । ঘণ্ট। 
খানেকের মধ্যেই রাস্তায় গমনশীল বিপুল জনতা দেখ! গেল । সবাই 
শহর ছাড়িয়া পাড়া্গায়ের দিকে চলিয়াছে। কীাধে-মাথায় বিছানাপত্র, 
হাতে হাড়ি পাতিল। মনে হইল শহর বুঝি খালি হুইয়! গেল। 
খবর লইবার জু নাই । ২৫শে মার্চের মধ্যাব্রি হইতেই টেলিফোন স্তব্ধ । 


(4৩8 ) 


নয়া অধ্যায় 


গুজব রটিল, যারা যে ভাবে পারিতেছেন, শহর ছাড়িয়া পলাইতেছেন। 
আমাদেরও ' পলাইবার কথা উঠিল । কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি 
অনসুস্বদ অচল । আমার স্ত্রী যিদ ধরিলেন, রাস্তায় পড়িয়। মরার চেয়ে 
“ঘরে মরা” ভাল । কারণ ঘরে মরিলে কাফন-দাফন হইবে । রাস্তায় 
মরিলে লাশ শিরাল-কুত্তায় খাইবে । কাজেই ঘরে বসিয়াই আজরাইলের 
অপেক্ষা! করিতে থাকিলাম। এ বিষয়ে এর বেশী বলিবার কিছু নাই। 
কারণ এই মুদ্দতে এ দেশের যারা ভারতে পলাইয়? যান নাই, অথব' 
অন কারণে বিদেশে ছিলেন না, তাদের প্রায় সবারই এই একই অবস্থ 
ছিল। অধ্যাপক মফিযুল্লা কবির তার বইএ তাদেরে “স্বদেশে নির্বাসিত 
এই চমৎকার বিশেষণ দিয়াছেন । সত্যই আমর সবাই এই মুদ্দতটায় 
নিজেদের দেশে নির্বাসিত, এক্যাইল, ছিলাম । এক্যাইলদের চেয়েও 
দুরবস্থায় কাটাইয়াছেন যার! ছিলেন ফিউজিটিভ নিজের দেশেই । কারণ 
নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলিয়| সপরিবারে এরা স্থান হইতে স্থানাস্তরে 
পলাইয়| বেড়াইতেন বর্বর পাক-বাহিনীর ভয়ে । এই মুদ্দতের চোখে- 
দেখা হবশংসতার অনেকগুলির মধ্য দুইটির উল্লেখ না করিয়৷ পারা 
যায় না। প্রতি রাতে ঢাকা নগরের একাধিক ম্বান হইতে আসমান- 
ছোয়া আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাইত । অনেকগুলি দুচার ঘণ্টা 
এবং কোনও-কোনোট সারা রাত আসমান লাল করিয়। রাখিত। 
পরে শোনা যাইত, বিভিন্ন বস্তি ও পুরাণ শহরের বিভিন্ন মহল্লায় 
পাক বাহিনী এই অগ্নিকাণ্ড ঘটাইতেছে। বল! হইত, বস্তি ও মহল্লার 
বাশিন্দার পলাইবার চেষ্টা করিলে পাক-বাহনী তাদেরে গুলি করির। 
হতা। করিত। কথাগুলির সত্যত1 যাচাই করিবার জুছিলনা। তবে 
এট] ঠিক যে এই ভাবে বেশ কিছুর্দিন ধরিয়! রাতের বেল! ঢাক শহরে 
মহাকবি দাস্তের “ইন্ফার্নে দেখা যাইত। 


(২) হিটলারের পরাজস় 


আরেকটি ব্যাপার দেখিয়। হিটলারের ইছদি-নির্যাতনের কথা মনে 
পড়িত। প্রায় প্রতিদিন পূর্বাহ্ছে খোলা দ্রাক-বোঝাই লোক নেওয়া 


(4৩৬০) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


হইত। আমার বাসার সামনের সাত-মসজিদ রোড দিয়াই এ সব 
ট্রাক যাতায়াত করিত। উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে 
উভয়দিকেই এ সব ত্রাক যাতায়াত করিত। সব ট্রীফেই একই দৃশ্য । 
সব ট্রাকই লোক-ভন্তি। লোকগুলির শুধু মাথা দেখা যাইত । নিশ্চয়ই বস।। 
তবে কি ধরনের বসা, বাহির হইতে ত৷ দেখ! যাইত না। সবগুলি মাথ' 
হেট কর1। মাথার কাল] চুল দেখিয়া! বোঝা যাইত, সবাই হয়ত যুবক । 
অন্ততঃ বুড়া! কেউ নয়। মাথা হেট করিয়৷ থাকিত বোধহয় সৈন্ুদের 
কড়] নির্দেশে । কারণ ট্রাকের উপরেই সংগীন-তাক্‌-কর! বন্দুকধান্নী দু-চার 
জন করিয়] ঠসনিক দাঁড়াইয়া থাফিত। ভাবখান। এই যে, বন্দীরা মাথা 
নাড়িলেই গুলি করা হইবে। ওদের হাত-পা বাঁধা ছিল কি না, মানে 
তার৷ ইচ্ছা করিলেই ট্রাক থনে লাফাইয়৷ পলাইতে পারিত ফি না, 
তা বুঝিবার জু ছিল না। 

লোকমুখে শোনা যাইত দুই রফম কথা । কেউ বলিত, এই সব 
যুবককে হত্য। করিয়। নদীতে ভাসাইয়? দেওয়। হইতেছে । আর ফেউ 
বলিত, এর্দেরে দিয়া বাধ্যতামূলক শ্রমিকের কাজ করান হইতেছে । এই দুই 
কথার একটারও সত্যতণ যাচাই করার উপার ছিল ন।। 

দুচার দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সরকার আমাকে আপা- 
ততঃ রেহাই দিতেছেন। কেন এমন দয়! করিয়াছিলেন, সেট! বুঝিয়া- 
ছিলাম আরও পরে জন মাসের শেষ দিকে । সে কথা পরে বলিতেছি। 
প্রথম যখনই বুধিতে পারিলাম, আমি আপাততঃ নিরাপদ, তখনই 
আওয়ামী নেতাদের নিরাপত্তার চিন্তায় পড়িলাম। শেখ মুজিব ধরা 
দিয়াছেন, একথা পাকিস্তান রেডিও ও অন্তান্ত রেডিও হইতেই শুনিয়া- 
ছিলাম । পাকিস্তান রেডিও যখন মুজিবের গ্রেফতারির দাবি করিয়াছে, 
তখন তার জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলাম । সহজেই বুঝিলাম, শেখ 
মুজিবকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা থাকিলে পাক-বাহিনী কদাচ তার গেরেফ- 
তারের কথা স্বীকার করিত ন1। তখন অন্তান্ত নেতাদের জীবনের নিরাপত্ত। 
লইয়] বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইলাম । আর কারও গেরেফতারের কথ পা" 
বাহিনী স্বীকার করিতেছে নাকেন? নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। 


৬৭৩৬) 


মর। অধ্যায় 


কয়েকদিনের মধ্যেই যে কয়জন বন্ধু-বান্ধব আমার সাথে দেখা করিলেন, 
তাদের মধ্যে নূরুর রহমান ও ইয়ার মোহান্রদ খার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এর! দুইজনই বড়লোক, গাড়ির মালিক । কিন্ত গাড়ি 
ন৷ চড়িয়! এর পায় হাটিয়] আমার সাথে দেখ করিলেন। আমাকে 
বুঝাইলেন, গাড়ি চড়া অপেক্ষা পায় হাটা অনেক নিরাপদ । রাস্তার 
মোড়েমোড়ে পাক বাহিনী । পথচারীর উপর ওদের নযর নাই । গাড়ি 
দেখিলেই থামায়। যদিও দুইজন পৃথক-পৃথকভাবে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে 
আসিলেন, কিন্ত দুইজনই একট যুক্তি দিলেন বলিয়। আমি তাদের কথা 
সত্য বলিয়। বুঝিয়। নিলাম । এই দুই বদ্ধুই খবর দিলেন, তারা৷ নিজের! 
কয়েকজন প্রধান আওয়ামী নেতাকে ঢাকার বাহিরে পাচার করিয়। 
দিয়াছেন কাউকে টুপি আর কাউকে বোরকা পরাইয়৷। তারা অবশ্য 
নেতাদের নাম বলিয়াছিলেন। কিন্তু সুস্পষ্ট কারণেই আমি এখানে 
তাদের নাম উল্লেখ করিলাম না। যদিও এতে কোন লজ্জ। ব1 অগোৌরবেব 
কিছু নাই; বগং গৌরবের কথ! আছে। 

বন্ধু বান্ধবদের সম্বন্ধে এইভাবে নিশ্চিন্ত হইয়। সামরিক সরকারের 
নিবুদ্ধিতার রাজনৈতিক পরিনতি ও বর্বরতার সামরিক পরিণামের কথা 
ধীরভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম । আমি লক্ষ্য করিলাম, জুন 
মাসের শেষাদ্ধ হইতে জংগী সরকারের নীতির খানিকট। বদল হইতেছে । 
সেনাপতিদের যেন এই সর্বপ্রথম মনে পড়িল, দেশবাসীর অন্ততঃ একাংশের 
সমর্থন না পাইলে যৃদ্ধেও জিতা যায় না। এই বোধোদয় ঘটবার আশু 
বাধ্যকর কারণও ঘটিয়াছিল। এই সময় মুক্তিফৌজের “বিচ্ছ,রা' প্রতিরাত্রে 
ঢাকায় বোমা ফাটাইতে শুর করিল। এতেই বোধহয় জংগী সরকারের 
মনে পড়িল, যেমন করিয়! হোক, জনগণের অন্ততঃ একাংশের সহযোগিতা 
পাওয়া দরকার । এই সময় হইতেই পাক বাহিনীর নেতারা দেশে সিভি- 
লিয়ান সরকার, মহল্লার মহল্লায় "শান্তি কমিটি”, “রেযাকার, “'আলবদক 
ইত্যাদি তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনে তৎপর হইলেন। 


(4৩৪) 


রাজনীতির পঞ্চাশ বছর 


(৩) জনলযুদ্ধ শুরু 


কিন্ত বড় দেরিতে এটা ঘটিয়াছিল। কাজেই এ পথে অগ্রসর হওয়ার 
উপায় ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ-বিরোধী অনেক পার্টি 
ছিল। নির্বাচনে এরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেও এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
পরিষদে এর! নিশ্চিহ্ন হইয়] গেলেও দেশে এদের সমর্থক অনেকেই ছিলেন । 
নিরাচনে এরা সকলেই বেশ-কিছু-সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন। 
এই সব দলের অনেকগুলিই সুগঠিত সংগঠন ছিল । তাদের নিষ্ঠাবান 
করমী-সংখ্যাও ছিল অনেক। কেন্দ্রীয় সরকার ২৬শে মার্চের আগে 
আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে-কোন অগণতান্দ্রিক ও বে-আইনী দমননীতি- 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও এসব পাটি মনে-মনে খুশীই হইত । ধরুন, 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়! আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে সব মিথ্য) অভিযোগ 
আনিয়া ১ মার্চ পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়। দিয়া- 
ছিলেন, বা যে সব অভিযোগের পুনরাব্ত্তি করিয়া! ৬ই মার্চ আবার 
পরিষদের বৈঠক ডাকিয়াছিলেন, এ সব অভিযোগে যদি *৭০ সালের 
নির্বাচন বাতিল করিয়] পুননির্বাচন দিতেন, তবে পরাজিত পার্টিসমূহ 
সানন্দে সে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতেন, এবং প্রেসিডে্ট ইয়াহিয়ার 
ভাষাতেই আওয়ামী লীগকে গালাগালি দিয়! ভোট ক্যানভাস্‌ করিতেন । 
এমন নিবাচনের ফলাফল কি হইত বলা যায় না, তবে দেশবাসী ও 
ভোটারদের মধ্যে যে বড় রকমের বিভ্রান্তি ও মতভেদ দেখা দিত, তা! 
নিশ্চয় করিয়1 বল। যায় । 


কিন্ত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের পর, বিশেষ করিয়। জুলাই-আগস্ট 
মাসে, পূর-পাকিস্তানের অবস্থা ত1 ছিল না। এই করমাসে পাকবাহিনীর 
নিচুরতার পার্টি-দল-মত-নিবিশেষে পুরব-পাকিস্তানের জনগণ ও শিক্ষিত 
সমাজ শুন্ভিত হইয়। গিয়াছেন । এদের মধ্যেকার আওয়ামী লীগ-বিরোধী- 
রাও নুতন করির। চিস্ত! করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এদের বেশকিছু লোক 
আওয়ামী লীগের সংগ্রামের সমর্থক হইয়। পড়িয়াছেন। আর বাকীরা 
অস্তঃ পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব 


৬৭৩৮) 


ময় অধ্যায় 


হারাইয়! ফেলিয়াছেন। এক কথায়, পাঞ্জাবী নেতৃত্ব ও পাক-বাহিনী তত- 
দিনে সার] পূর্ব-পাকিস্তানকে পিটাইয়। আওয়ামী লীগের দলে ভিড়াইয়া 
দিয়াছে । আমি এর আগে আমার “শেরে বাংল। হইতে বংগবন্ধু' পুস্তকে 
লিখিরাছিলাম £ “১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চের আগে পূর্ব-পাকিস্তানের 
একজনও পাকিস্তান ভাংগিবার পক্ষে ছিল না; ২৬$শে মার্চের পরে এক- 
জন প্ব-পাকিস্তনীও পাকিস্তান বজায় রাখিবার পক্ষে ছিল ন1।” কথাট। 
ছিল এই সময়কার সঠিক চিত্র । এ সময় পূর্-পাকিস্তানের জনত। সত্য- 
সত্যই এক জন-যৃদ্ধে লিপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। দেশের কবি-সাহিতিক, 
লেখক-অধ্যাপক, সরকারী কর্মচারি, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী সবাই প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে এই জন-যুদ্ধে শরিক হইয়। পড়িয়াছেন। এমন অবস্থায় 
স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত অন্তান্ত দেশে যা-য। ঘটিয়াছে, আমাদের দেশেও 
তাই ঘটয়াছে। চিনে চিয়াং কাইশেকের তথাকথিত সমর্থকদের প্রায় 
সবাই যেমন কার্যতঃ মাও সেতুং এর পক্ষে কাজ করিয়াছিলেন, চিয়াং- 
বাহিনীকে-দেওয়া সমস্ত মাঞিন অস্ত্র যেমন মাও বাহিনীর হাতে চলিয়া 
গিয়াছিল, দক্ষিণ ভিগেৎনামের সাহায্-দেওয়! অধিকাংশ অস্ত্র যেমন 
ভিয়েৎকং-এর হাতে হস্তান্তরিত হইয়। গিয়াছে, পূব-পাকিস্তানের বেলাও 
ঠিক তাই ঘটয়াছে। শুধু ছোট বড় অফিসাররাই ন।, পাক-সরকার নিয়ো- 
জিত শান্তি কমিট, রেযাকার ও বদর বাহিনীর বহু লোকও তলে-তলে 
মুক্তি-যুদ্ধের ও মুক্তি-যোদ্ধাদের সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নিজেদের 
স্বরূপ ঢাকিবার মতলবেই এদের বেশীর ভাগ শান্তি কমিটি রেযাকার ও 
বদর বাহিনীতে নাম লেখাইয়াছেন। এমনকি পাক-বাহিনীর-দেওয়া অস্ত্র 
দিয়াই এ'দের অনেকে পাক সৈন্তকে গলি করিয়াছেন। এইভাবে এই 
মুদ্দতের সংঘর্ষটা পূর্ব-পাকিস্তানীদের পক্ষে হইয়া উঠে একটা সামগ্রিক ও 
সর্বাত্বক জন-যুদ্ধ। এই পরিবেশে পাক-সরকার ও তাদের সৈম্ত বাহিনী 
পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু ভাল-মন্দ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তা৷ ব্যর্থ 
হইতে বাধা ছিল। এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ভাবে জানা ও দেখ। 
দুই-একটি দৃষ্টাস্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
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(8) জন-যুদ্ধের বিচি রূপ 
প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় আমার অন্ঠতম প্রিয় বন্ধু জনাব নূর 
রহমানের নাম । ইনি বর্তমানে ভাসানী স্ভতাপের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ৷ 
কিন্ত আওয়ামী লীগের জন্ম হইতেই তিনি আমাদের অন্যতম প্রধান 
সহযোগী । ১৯৬৬--&৭ সালে তিনি সুহরাওয়াদর ফ্যাবিনেটে একজন 
স্টেট মন্ত্রী ছিলেন এবং সেট] তিনি ছিলেন আমারই সহকর্মী রূপে। 
আমার দফতর শিল্প-বাণিজ্যের তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন । দুই-একদিনেই 
তিনি যোগ্যতায় আমার এত আস্ব। অর্জন করিয়াছিলেন যে আমি অসেক- 
গুলি ডিভিশনই তার হাতে হস্তাস্তর করিয়া নিজের পরিশ্রম লাঘব 
করিয়াছিলাম । 

তিনি একজন এক্সসাভিসম্যান। কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার অবসর-প্রাপ্ত 
ক্যাপটেন । তিনি অনেক সময় আমার কাজে লাগিতেন । প্রাইম মিনিস্টা- 
রের অনুপস্থিতিতে আমি যখন তার এ্যাকটিনি ফরিতাম, তখন প্রধান 
মন্ত্রীর সব দফতরের সংগে প্রতিরক্ষ! দফতরও আমার অধীনে আসিত। 
এ সময় আমি নূরুর রহমানের সাথে প্রায়ই পরামর্শ করিতাম। তার 
আগে আমি যখন জেনারেল আইউবের সাথে পর্ব-ও পশ্চিম-পাকিস্তানের 
প্রতিরক্ষা! লইয়! বাহাসে লিপ্ত হই, তখন আমার জেলার তৎকালীন 
এস. পি. জনাব সাদেক আহমদ চৌধুরীই প্রতিরক্ষ1 ব্যাপারে আমার 
প্রাইমারি শিক্ষক ছিলেন বটে, তবে নূরর রহমান সাহেবও কিছুটা 
সেকেগারি শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন ।॥ পরবতী কালে আইউব 
শাহি আমলে দুই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে নুরুর রহমান সাহেব 
আমাকে আরও নতুন-নতুন জ্ঞান দান করিয়াছিলেন । 

১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে নূরুর রহমান এক দুঃসাহসিক 
কাজে ব্রতী হইলেন । কাজট। হইল ঢাকায় আগত মুক্তি-যোদ্ধাদের আশ্রয় 
দেওয়া! ও রাতে শুইতে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ছদ্মনামে ফোলটি বাড়ি ভাড়া 
করিয়াছিলেন । এসব খবর আমাকে দিয়াছিলেন তিনি পরে ও কিস্তিতে 
কিল্ডিতে। তার এই গোপন কার্ষ-কলাপ আমার নযরে আসে প্রথমে 
আমার কনিষ্ঠ ছেলে মহফুষ আনাম (তিতু)র মুক্তিযুদ্ধে যোগদান উপলক্ষ 
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ফরিয়।। ততদিনে নূরুর রহমানের দুই পুত্রের উভয়েই মুক্তিবাহিনীতে 
যোগ দিয়! ফেলিয়াছে। তখনই আমি তার কাছে জানিতে পারি, 
তিনি দুই-তিন মাস আগে হইতেই ঢাকায় মুক্তি-যোদ্ধ। রিক্রট করিয়া 
আগরতল। সীমান্তে সোনাইমুড়ি ও ধর্মনগর পথে তাদেরে ত্রিপুরায় পার 
করিতেছেন। তথায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলার বোমাবাধি ও সাবোটাশ 
কার্য চালাইতে ঢাকায় আসিয়। তারই আশ্রয়ে থাকিতেছে। শেষ পর্যস্ত 
তারই ব্যবস্থামত আমার ছেলেও আগরতলার পাড়ি দিল। একাজে 
আমার ছেলেদের বন্ধু আমার পাতা ভাগিনা! আবদুস সাত্তার মাহমুদ 
যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাতে আমি আমাদের তরুণদের 
প্রতি শ্রদ্ধায় নুইয়। পড়িয়াছি। এই আবদুস সাত্তার আমার কলিকাতা? 
জীবনের প্রতিবেশী, আলিয়। মাদ্রাসার অধ্যাপক মওলান। সুলতান 
মাহমুদের পুত্র । সাত্তার কোহিনূর কেমিক্যালের একজন সাবেক চিফ- 
একধিকিউটিভ। পশ্চিমা মালিকের চাকুরি করিয়াও তিনি এ কাজের 
ঝুকি লইতেছেন দেখিয়। আমি শংকিত হইলাম । আমার আপত্তি 
অগ্নাহ করিয়। তিনি তার নিজের গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করিয়। আমার 
ছেলেকে সোনাইমুড়ি পৌছাইয়। দিলেন। পথে কত কৌশল ও প্রত্যুৎ- 
পন্নমতিত্বে এই অসাধ্য সাধন করিয়া ছিলেন, সে এক দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর 
কাহিনী । এই ধরণের অনেক কাজই সাত্তার করিয়াছিলেন নিজের ও 
চাকুরির তোয়াকা না করিয়া। অবশ্য তার পৃুব-পাবিস্তানী-প্রীতির 
জন্য ইতিপূর্বেই তিনি মাপিকের কুনযরে পড়ায় তাকে চাকুরি হইতে 
বয়তরক কর! হইয়াছিল । কিন্তু তাতেও তার কর্মোস্ঠম বিন্দুমাত্র কমে 
নাই। সাত্বনার কথ এই যে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার 
সান্তারকে কোহিনুর ফেমিফ্যালের প্রশাসক নিযুক্ত করিয়। তার যোগ্যতার 
মর্যাদাদান ও দেশ-সেবার সাহসিকতাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। তিনি 
এখন পরম যোগ্যতার সাথেই দেশের এই বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
চালাইতেছেন। 

এর পর নূরুর রহমান সাহেব ঘন-ঘন আমাকে তার কার্যকলাপের 
ক্লিপোর্ট দিতে লাগিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোট, কম্বল, 
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সোয়েটার ইত্যাদি গরম কাপড় সংগ্রহে আমার স্ত্রী ও পরিবারের অন্তান্ের 
সহযোগিত1 নিতে লাগিলেন । তার মধ্যে একটি পন্থা এই ছিল যে, 
তিনি তার গাড়ির “বুটে' করিয়। বাণ্ডিল-বাগ্ডিল উল-ন্ুতা আনিয়া 
আমার বাড়িতে রাখিয়! যাইতেন। আমার স্ত্রী সেসব উল পুত্র-বধু, 
বোন-ভাগিনী ও অন্থান্ত বিশ্বস্ত আত্মীয় জনদের মধ্যে বিলি করিতেন । 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার! সোরেটার বুনিয়। আমার বাড্ডিতে পৌছাই- 
তেন। নুরুর রহমান সাহেব নির্ধারিত সময়ে আসিয়৷ সেগুলি নিয়। 
যাইতেন। এ সব কাজ অতি সাবধানেই করা হইত সত্য, কিন্ত পাক- 
বাহিনীর গোয়েন্সা-গিরিও কম যাইত না। তবে আমাদের তরুণরাও 
ইতিমধ্যে বেশ খবরদার হইয়। উঠিয়াছিল । তাদের জমা-করা সেই সব 
কাপড়-চোপড় এমনকি অস্ত্রপাতিও তারা এক-একদিন এক-এক জায়গায় 
লুকাইত। একবার আমার এক আত্মীয়! বিধব] মহিল। বিপদে পড়িতে- 
পড়িতে বাঁচিয়। গিয়াছিলেন। এই মহিলার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তার বন্ধুরা 
গেরিলাদের পোশাক-পাতি ও অস্ত্রশন্ত্র এই মহিলার বাড়িতে এক গুপ্ত 
স্বানে লুকাইয়। রাখিয়াছিল। পাক বাহিনীর গোয়েন্দার জানিতে পারিয়া 
এই বাড়ি থানা-তল্লাসি করে । কিন্ত ছেলেরা আগের দিন এই তল্লাসির 
আচ পাইয়া জিনিস-পত্র সরাইয়] ফেলিরাছিল । এতে এটাই প্রমাণিত 
হয় যে, সরকারী গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করার কৌশলও আমাদের 
ছেলের ইতিমধ্যে আয়ত্ত করিয়। ফেলিয়াছিল । 


এই সব ঘটন! যতই আমার কানে আসিতে লাগিল, আমি নৃরুর 
রহমানের নিরাপত্ত। সম্পর্কে ততই ভীত-সম্তত্ত্র ও চিন্তাশ্বিত হইতে লাগি- 
লাম। একদিন তারে ফেলিয়াই বলিলাম ঃ “তুমি এত সব করিয়াও পাক- 
বাহিনীর হাত হইতে বাঁচিয়! যাইতেছ কেমন করিয়1?” উত্তরে হাসিয়া 
বন্ধবর যা বলিলেন, তার অর্থ-হাস্টিং উইথ দি হাউও্ড এণ্ড রানিং 
উইথ দি হেয়ার'-অর্থাৎ তিনি আমি অফিসারদের সাথে দুস্তি বজায় 
রাখিয়াছেন। সাবেফ ফ্যাপটেন বলিয়। পাক-বাহিনীর কোনও কোনও 
অফিসার তাকে জানিতেন। সেই স্বাদে তিনি আমি ক্লাবে যাতা- 
রাত করিতেন এবং অফিসারদের সাথে বন্ধুত্ব ফরিতেন। তাদেরে 
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খাওয়াইতেন। অর্থাৎ ভারত হইতে ফিরিয়। আসিয়। মুজিব নগরী 
সরকার যাকে দালালি আখ্যা দিলেন, নূরুর রহমান সাহেব সেই 
কাজটই করিয়াছেন ঢাকায় বসিয়। এবং জান-মালের রিস্ক লইয়1। 
নূর রহমানের জন্ত ছিল এটা ঘোরতর রিস্ক । কারণ তার দুই পুত্রই 
যে মুক্তিযোদ্ধা এট! গোপন রাখা আর সম্ভব ছিল না। ততদিনে 
দুই পুত্রই মুক্তিযুদ্ধে আহত হইয়াছিল । একজন গুরুতর রূপে । এত 
গুরুতর যে তাকে যুদ্ধ চলাকালেই নিজের খরচে লগ্নে ও স্বাধীনতার 
পরে সরকারী খরচে জি. ডি. আরে অনেকদিন চিকিৎসা করিতে 
হইয়াছিল । 


এই সময়কার আরেকটি ঘটনা দল-মত-নিবিশেষে সকল পূর্ব-পাকি- 
স্তানীর একমত ও সংগ্রামের জন-যুদ্ধ প্রকৃতি প্রমাণিত করিয়াছিল । 
এই সময়ে পাকিস্তানী রেডিও-টেলিভিশন হইতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে 
প্রচার করা হইতেছিল যে শেখ মুজিবের তথাকথিত বিচার হইয়। 
গিয়াছে এবং সে বিচারে মুজিবের ফাসির হুকুম হইয়াছে । এর কিছুদিন 
আগে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে সরকার মুজিবের 
সম্মতিক্রমে মিঃ এ. কে. প্রোহীকে আসামী পক্ষের উকিল নিযুক্ত 
করিয়াছেন। এই ঘোষণ। হইতে পুর্-পাকিস্তানীর ধরিয়া নিয়াছিল 
যে উকিল হিসাবে মিঃ ব্রোহীর যোগ্যত? সত্বেও শেখ মুজিব সুবিচার 
পাইবেন না। তার পর পরই মুজিবের ফাসির হুকুমের গুজব শুনিয়। 
সকল দলের সকল শ্রেণীর পূর-পাকিস্তানীর! উদ্বেগ ও ব্যাকুলতায় অস্থির 
চঞ্চল হইয়। উঠে । আমি নিজেও দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়। পড়িয়াছিলাম । 
এই মুদ্দতে যে দলের যে শ্রেণীর ধারাই আমার সাথে দেখা করিতেন, 
সবাই একবাক্যে আমাকে খুব গীড়াপীড়ি করিয়। বলিতেন £ শেখ মুজিবের 
প্রাণরক্ষার জন্য আমার সাধামত সব চেষ্টা করা উচিত । আমি নিতান্ত 
অসহায়, নিরূপায়, শক্কিহীন, প্রভাব-প্রতিপত্তিবিহীন জানিয়াও তারা 
আমাকে এই অনুরোধ করিতেন। দল-মত-নিবিশেষে সবাই এই এক 
কথ] বলায় দুইট! কথা প্রমাণিত হইত। এক, শেখ মুজিবের বাচিয়। 
থাকার রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে সারাদেশে একামত আছে। দুই, 
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পাকিস্তানের সামরিক সরফার মুজিব হত্যার মত নিচুর ও অদুরদর্শা 
কুকর্ম করিতে পারেন। প্রথমটায় শেখ মুজিবের প্রতি জাতীয় আম্মা 
চিত হইত | হিতীয়টায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ণ অনাস্থা 
প্রমাণিত হইত । 


(৬) আওয়ামী লীগে ভাংগনের অপষ্টেচা 


শেখ মুজিবের জীবন সম্বন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানীদের মধ্যে যখন এমনি 
একফট। সামগ্রিক আশংকা বিদ্যমান, যে-সম/য় ওয়াল্ড” কমিশন-অব-জুরিস্টস্‌ 
ও ওয়াল্ডপিস কাউন্সিল সহ দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্রনায়কর। মুজিবের 
সামরিক বিচার ও তার জীবনাশংকা লইয়। উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন 
এবং অনেকেই প্রেসিডেট ইয়াহিয়ার নিকট তারবধার্তা পাঠাইতে ছিলেন, 
এমনি সময়ে আমাদের প্রির পরোলোকগত নেতা শহীদ সাহেবের একমাত্র 
আদরের কন্ঠ এবং আমাদের সকলের শ্রেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী মিসেস 
আখতার সোলেমান ঢাকায় আসেন। আমার সাথে তার ব্যক্তিগত 
কথা হয় নাই। কাজেই আমি জানিতাম ন৷ তিনি প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া 
ব। পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে কোন মিশন লইয়া আসির়াছেন 
কিনা । তবু আগি খুশী হই। কারণ এই ঘটনায় আমি মুজিবের জীঝন 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়! এই সিদ্ধান্ত করি যে মুজিবের প্রাণনাশের ইচ্ছ। 
পাকিস্তান সরকারের নাই। তবে তার জীবন নাশের ছমকি দিয়া 
পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেইল করিবার দুরভিসদ্ধি তাদের খুবই আছে । অনেক- 
দিন পরে আমার পরম শ্নেহাম্পদ ও বিশ্বস্ত আওয়ামী নেত। যহিক্ষদ্দীন 
আমার সাথে দেখা করিলেন । আমার ধারণ। ছিল, তিনি কলিকাত। 
চলিরা গিয়াছেন। কারণ আওয়ামী নেতাদের মধ্যে তারই কলিকাত! 
যাওয়ার ভুবিধ। ছিল সবচেয়ে বেশী । যহিরুদ্দীনের বাপ-দাদার ফলি- 
কাতার সংগতিপূর্ণ ভদ্র পরিবার ৷ পাকিস্তান হওয়ার পরেও তার 
পরিবারের অনেকেই কলিকাতায় থাকিয় যান । আজও তার প্রতিপত্তি 
ও সম্মান লইয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন । প্রথম চোটেই 
ধহিরুন্দীনের পক্ষে কলিকাত। বাওয় খুবই স্বাভাবিক ছিল । 
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কিন্ত (তিনি কলিকাত। যান নাই । বিভিন্ন জায়গায় তিনি চার- 
পাচ মাস আত্মগোপন করিয়াছিলেন । মিসেস সোলেমান ঢাকায় আসায় 
তার আত্মগোপনের আবশ্যকতা আপাততঃ আর নাই । তাই তিনি 
গোপন স্থান হইতে বাহিরে আসিতে সাহস পাইরাছেন। 

আমি খুশী হইলাম । তার সাথে একাধিকবার লম্বা আলোচন। 
করিলাম । মুজিবের জীবন লইয়1 রাজনৈতিক দর কষাকযির পাকিস্তানী 
অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। দর কষাকষির ভাব 
দেখাইয়। পাকস্তানকে হিউমারে রাখ মন্দ নর । এ বিষয়ে যহিরদদীনের 
সাথে আমি একমত হইলাম । এবিষয়ে আমার অনুমোদনব্রমে দুই" 
একটি বিবৃতিও তিনি দিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী নেতাদের দাবি-মত 
শেখ মুজিবের বদলে নিজে আওয়ামী লীগের নেতা] হইতে বা আওয়ামী 
লীগের নাম পরিবর্তন কারর। নতুন নামের পাটি করিতে তিনি রাখী 
হন নাই। এ বিষয়ে তৎকালে খবরের কাগষে যহিরুদ্দীনের রাহ্দীতি 
সম্পর্কে যে সব জঙ্লনা-কগ্পনা বাহির হইয়াছিল, তার অধিকাং*ই ছিল 
হয় ভিত্তিহীন, নয় ত বিকৃত ও অতিরজিত । 

পরবতাঁকালে স্বাধীনতার পরে এঁ সব বিকৃত রিপোর্টের উপর নির 
করিয়। আওয়ামী নেতারা যহিকদ্দীনের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, 
ত1 ছিল যহিরুদ্দীনের প্রতি ঘোরতর অবিচার । আওয়ামী লীগও 
তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হঠয়াছিল। আমি কোনও-কোনও প্রভাবশালী ভাও- 
যামী নেতার কাছে যহিরুদ্দীনের কথা তুলিয়াছিলাম। আওয়ামী শীগের 
প্রতি তার অতীতের নিঃস্বার্থ সেবার উল্লেখ করিয়াহিলাম | তাতে 
এক স্ুরসিক আওয়ামী নেত। হাসিয়। জবাব দিয়াছিলেন £ “বিনা- সে 
আওয়ামী নেতাদের রাজনৈতিক মামলায় উকালতি করা5' ছিল আওয়ামী 
লীগের প্রতি যহিকদ্দীনের বড় অবদান। আমরা আওয়ামী লীগাররাই 
এখন সরকার হওয়ায় তার আর দরকার হইবে না। বরঞ্চ আওয়ামী 
লীগ-বিরোধীদের জন্তই যহিকদ্দীনের সেবার বেশী দরকার হইবে ॥, 

যহিকদ্দীনের মত দক্ষ পার্লামেণ্টারিযান আওয়ামী লীগে আর 
থাকিবেন না, একথাও বলিয়াছিলাম আরেকজন বড় নেতার কাছে। 
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জবাবে তিনিও বলিয়াছিলেনঃ “আপনাদের আমলের মত পার্লামেণ্ট 
আর থাকিবে কি না, তাই আগে দেখিয়। নেন ।' 

এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়াছিলাম আরও অনেক পরে। সংবিধান 
রচনার পর ১৯৭৩ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনের ফলে যে পার্পামেন্ট 
গঠিত হইল, তাতে “লিডার-অব-দি হাউস" আছে, কিন্তু 'লিডার-অব-দি 
অপধিশন' নাই । মাত্র আটজন অপযিশন মেম্বরের নেত। বলিয়। জনাব 
আতাউর রহমান খাকে প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান “লিডার- 
অব-দি-অপধিশন' মানিয়া লন নাই । ফলে সার] দুনিয়ায় একমাত্র 

ংলাদেশেই ?লডার-অব-দি অপযিশন-হীন পার্লামেণ্ট বিরাজ করিতেছে । 


(৭) উপ-নির্বাচনের প্রহসন 


য1হোক, আমাদের স্বাধীনতা -যুদ্ধের ছিতীয় স্তরে জন-যুদ্ধের কথায় 
ফিরিয়। আসা যাক। জন-যুদ্ধ মুদ্দতের পাঁচ মাস সময়ের সরকারী 
দিশাহার। পাগলামির আরেকট। প্রমাণ তথাকথিত উপ নিবাচনের ব্যবস্থ1 ৷ 
মিসেস আখতার সোলেমানের “নরম আওয়ামী লীগ নেতাদের' মধ্যে 
অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরই সামরিক সরকার প্রথমে ৭৮ জন 
আওয়ামী এম, এন. এ. ও ১০৫ জন এম পি" এ কে এবং পরে আরও 
৮৮ জন এম. পি- একে ডিসকোয়ালিফাই করিয়। তাদের সীটে উপ- 
নির্বাচনের হুকুম জারি করেন। পাকিস্তান সরকারের এই আহান্নকিতে 
বাংলাদেশের এই সময়কার জন-যুদ্ধের বুনিয়াদ গণ-এঁক্য আরও দৃঢ়তর- 
ভাবে প্রমাণিত হইল । এই তথাকথিত উপ-নিবাচনের জন্য প্রারথা পাওয়। 
দুর হইল । গত নির্বাচনে যামানত বাষেয়াফ-ত শ্রেণীর কয়েফজন বট্পট 
প্রার্থী হইয়। গেলেন বটে, কিন্ত অত-অত ভ্যাফেণ্ট সীটের জন্য যথেষ্ট 
প্রার্থী পাওয়। গেল না । এমনকি, জমাতে-ইসলামী ও পিপল্স্-পার্টির 
মত আওয়ামী লীগ-বিরোধীরাও প্রার্থী দাড় করাইতে সাহস পাইলেন 
না। একমাত্র এয়ার মার্শাল আসগর খার ইস্তেকলাল পার্টি পূর্ব- 
পাকিস্তানের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় নুষু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন 
হইতে পারে না, এই যুক্তিতে এই উপ-নির্বাচন বয়ফট ফরিলেন। অবস্থা 
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